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স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবাষিকী সমিতি 
সম্পাদকমণ্ডলী 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বামী জ্যোতিশ্বিয়ানন্দ গিরি 
শ্রীঅমূল্যকিশোর লোধ অধ্যাগ্‌ক বটুকনাঘ ENS 
শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীনকূলেশ্বর দাস 


Der ভোলানন্দ আশ্রম জ্ৰীঞত্জীভোলানন্দ আম 


মণিরামপুর ১নং মহেশ চৌধুৰী মেন 
ব্যারাবপুর mil কলিকাত-২২ 
(শাখা কাৰ্য্যালয় ) (aA কাখ্যাল্য় ) 
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প্রকাশনা উপসমিতি S 
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবাৰ্ষিকী সমিতি 
gawan আশ্রম 
১নং মহেশ চৌধুরী লেন 
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ 
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবাৰ্ষিকী সমিতি 
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 
প্রথম সংস্করণ £ 
২৯শে চৈত্র ১৩৭৮ 
(ইং ১২ই এপ্রিল, ১৯৭২) 
পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী 
ভোলানন্দ গিরি মহারাজের 
তিরোধান তিথি 
মুদ্ৰক : 
ভীশৈলেন্দ্ৰনাথ গুহরায় 
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ 
৩২নং আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড 
কলিকাতা-৯ 
প্রচ্ছদ : 
ষ্যামল সেন 
প্রাপ্তিস্থান : ্‌ 
শ্রদশ্রীভোলানন্দ আশ্রম ৫ ৷ চ্বামী ভোলানন্দ বিদ্যাভবন 
১নং মহেশ চৌধুরী লেন -বি ৮৪১ বড়পভীর সিং 
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ বারাণসী 
শ্রাগ্রূভোলানল্দ আশ্রম ৬ ৷ atna লাইব্রেরখ 
মনিরামপুর, ব্যারাকপুর ২০৪ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ 
শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম ৭। মহেশ লাইন্ৰেরণ 
ভোলানন্দ সেবা আশ্রম ২।১ শ্যামাচরণ দে Ae 
qaq, আগরতলা . কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ 


এবং আশ্রমের অন্যান্য শাখ৷ প্রশাথ। 


মূল্য দশ টাকা 
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শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি 
মহারাজের শ্রীচরণ কমলে 
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আশীৰ্ব্বচন 


বেদাদি সৰ্ব্ব শাস্ত-রহস্ত জ্ঞাতা পরম কারুণিক স্বামী মহাঁদেবানন্দ গিরি 
মহারাজ সৰ্ব্বজন কল্যাণার্থে নানা পুস্তক ও বিভিন্ন বিষয়ে উপাদেয় প্রবন্ধাবলী 
রচনা করিয়া তাহাতে বেদ বেদান্ত উপনিষদ গীতা পুরাণ প্রভৃতির মর্শবাণী 
তাহার দীর্ঘ জীবনের সাধনালন্ধ জ্ঞানের আলোকে সহজ,সরল ও বোধগম্যভাবে 
ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন। এই মহাপুরুষের গ্রন্থরাজী ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পদ 
বলিয়া আমি মনে'করি। জাতীয় কল্যাণের জন্তু ইহার বহুল প্রচার আবশ্যক ৷ 
পূৰ্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থগুলি এখন প্রায় নিঃশেষ হওয়াতে “স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি 
জন্মশতবাধিকী সমিতি” স্বামিজীর এই দুল্রাপ্য সমগ্র রচনাবলী ম্মারক গ্রন্থরূপে 
পুনঃ প্রকাশের জন্য বর্ষপুর্বের যে সম্বল্প করিয়াছিলেন আজ তাহা ফলগ্রস্থ হইতে 
চলিয়াছে দেখিয়া অত্যানন্দ হইল। 

আশীৰ্ব্বাদ করিতেছি এই সাধু প্রচেষ্টা সৰ্ব্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত হউক । 
অন্ুসন্ধিৎস্থ জনের এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত উপকার হইবে এবং জাতীয় সম্পদ 
রক্ষিত হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অলমিতি। 


২৮. ৩. ৭২ _ স্য্পাহপস্যগরি | 
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শুভেচ্ছাবাণী 


স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের পুণ্য জন্মশতবাঁধিকী উপলক্ষে জন্ম- 
শতবাধিকী সমিতি স্বামীজীর সমগ্র রচনা সম্ভার স্মারক রচনাবলীরূপে প্রকাশ 
করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম | 

' স্বামিজীর বিভিন্ন রচনা খণ্ড খণ্ড রূপে পূর্বেও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত 
তাহা সব সময় সুলভ নয়। স্বামীজীর জন্মশতবর্ষপুত্বিকে লক্ষ্য করিয়া তীহার 
অমর লেখনী প্রস্থত সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হইলে বান্ধালী পাঠক সমাজ 
যথার্থ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য গ্রহণ করিবার 
যোগ্যতা বর্তমান পাঠক সমাজে নাই বলিয়াই স্বামীজী স্বীয় প্রতিভাবলে উহার 
সহজ সরল রূপ নান! নিবন্ধ ও গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন । আজ তাহার সমগ্র 
রচনা সম্ভার পাঠকগণের নিকট স্থলভ হইবে জানিয়া আমি এই প্রকাশন 
কাৰ্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি । 


২৬, ২. ৭২ Bear ৬0৮52 
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প্রাক-ভাষণ 


স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবাধিকী সমিতি স্বামীজীর জন্মশতবাধিকী 
উৎসব উপলক্ষে এই রচনাবলী প্রকাশিত করেছেন। অসামান্য মনীষা ও 
যোগপিদ্ধির সমন্বয় ঘটেছিল এই মহাঁপুরুষের জীবনে, তাই তীর রচিত অজস্ৰ 
প্রবন্ধ ও গ্রন্থের ভেতর ছড়ানো রয়েছে আধ্যাত্মিক তত্ব ও তথ্যের অমূল্য 
সম্পদ। অধ্যাত্মরসের সত্যকার পিপাস্থ যারা, স্বাধ্যায়ী ও মুমুক্ষু ধারা, তাদের 
জীবনে এই রচনাবলী পরম কল্যাণধারা উৎসারিত করবে। বহু প্রশ্ন ও 
সংশয়েরও নিরসন ঘটাবে। 

মহাঁদেবানন্দজীর বড় পরিচয়_-তিনি ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, 
মহাযোগী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মাঁনসপুত্র এবং উত্তরলাধক। তিনিই 
প্রথম বাঙালী শরীরধারী সন্যাসী যিনি সর্বপ্রথম বৃত হয়েছেন ভোলানন্দ সন্ন্যাস 
আশ্রমের মোহান্তরূপে, ভারতখ্যাত আনন্দ আখড়ার আচার্য এবং মহাঁমগুলেশ্বর- 
রূপে। উত্তরাখণ্ডের সাধু সমাজের অন্যতম শীৰ্ষস্থানীয় এই মহান নেতা প্রায় ত্রিশ 
বৎসর ধরে সহস্ৰ AZA বাঙালী ও অবাঙালী সাধকের জীবনে কৃপাবর্ষণ করেছেন, 
তাদের এগিয়ে দিয়েছেন জ্যোতির্ময় আনন্দলোকের ATY I 

অপরিসীম সৌভাগ্য মহাদেবানন্দজীর তাই এশী কৃপার ধারা একদিন 
গঙ্গাআোতের মত নেমে এসেছিল তীর কাছে, হুরিছার থেকে । অযাঁচিতভাবে 
মহাযোগী ভোলাগিরি মহারাজ উপস্থিত হয়েছিলেন তীর সম্মুখে মুযুক্ষার অমৃত 
ভাগ নিয়ে, দীক্ষা শিক্ষা ও করুণ! দিয়ে সফল করে তুলেছিলেন তাঁর সাধন- 
জীবন ৷, 
'_ ভোলাগিরিজীর মাহাত্ম্য স্বরূপ তার সমকালীন ব্ৰহ্মবিদ্‌ মহাত্মার| সবাই 


' অবগত ছিলেন। উচ্চকোটির যোগী, বেদান্তী, তান্ত্রিক ও মরমিয়| সাধকমাত্রেই 


এই মহাপুক্লযের যোগৈশ্বর্য ও করুণালীলার কথা সসম্্রমে উল্লেখ করতেন। 
পরিচিত তত্ব্দৰ্শী মহাত্মাদের মুখে শুনেছি, ভোলাগিরি মহারাজ অপরিমেয় ও 
অত্যাশ্চ্ধ্য যোগশক্তির অধিকারী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ব্ৰহ্মজ্ঞানের 
বিরাট আধার। অথচ এই বিপুল শক্তি ও জ্ঞানকে তিনি ধারণ করতেন 
অবলীলায় এবং অতি সহজভাবে, এই শক্তি ও জ্ঞান সংহরণ করে রাখার 
বিস্ময়কর শক্তিও তার ছিল। অভ্রংলিহ মহাশৈলের মত বিরাজিত ছিলেন 
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এই অধ্যাত্মপুরুষ, তাই সান্লদেশচারী ভক্ত সাধারণের পক্ষে তার শক্তি ও 
জ্ঞানৈশ্বর্ষের পরিমাপ করা প্রায়ই সম্ভব হতোনা, মহারাজের মাহাত্ম্য তাঁর 
অনুধাবন করতেন শুধু তার করুণালীলার মধ্য দিয়ে, তীর মমত্বময় সাম্নিধ্যের 
মধ্য দিয়ে৷ 
ঈশ্বরকোটি মহাত্মারা আবির্ভূত হন জগত্-কল্যাণের জন্ত। সাধনা ও 
সিদ্ধির মাধ্যমে যে এশ্বরীয় বর্ষ ও মাধুর্য তাদের জীবনে উপজিত হয়, অপার 
করুণাভরে তা তারা ঢেলে দেন চিহ্নিত উত্তর-সাধকদের জীবন পাত্রে। এশী 
নির্দেশেই এসব চিহ্নিত শিষ্যের প্রতীক্ষায় থাকেন তীরা, লগ্ন উপস্থিত হলে 
পরম রসে অভিসিঞ্চিত করেন তাদের, উন্মোচিত করেন অমৃতময়, হুম্মলোকের 
ঘ্বার। মহাযোগী ভোলাগিরিজীকেও এমনিভাবে প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল 
তীর সাধনার ভবিষ্যৎ ধারক ও বাহক মহাঁদেবানন্দজীর জন্য, নির্ধারিত লগ্নে 
উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি চিহ্নিত শিল্তের চলার পথে, করেছিলেন তীকে 
আত্মসাৎ। মহাপুরুষ মহাদেবানন্দ গিরিজীর ঘটেছিল কল্যাণময় অভ্যুদয় 
মহাদেবানন্দজীর জন্ম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিং জেলার 
পাথরাইদ গ্রামে। - পুর্বার্মের নাম পরেশচন্দ্র লাহিড়ী । জেলা কোর্টের 
উদীয়মান উকিল হিসাবে অর্থ ও মান যশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা তীর যথেষ্টই ছিল। 
কিন্ত জন্মান্তরের সাত্বিক ও ত্যাগগত সংস্কার নিয়ে ধার জন্ম, ভবিষ্যৎ লোকগুরুর 
fab ধীর ললাটে অঙ্কিত, ব্যবহারিক জীবনের সীমিত গণ্ডীর ভেতর থেকে 
তার অন্তর তৃপ্ত হতে চাইবে কেন? পরম প্রাপ্তির আকাজ্ষায়, মুমুক্ষার 
ব্যাকুলতায় অচিরে তিনি অধীর হয়ে উঠেন, সাধু সঙ্গ ও স্বাধ্যায়ের ভেতর দিয়ে 
চলতে থাকে তার আত্মিক জীবনের প্রস্তুতি । 
সেবারকার ছুটিতে পুরীতীর্থে জগন্নাথ দর্শনের জন্য পরেশচন্ত্র কলকাতায় 
এসেছেন, সঙ্গে সিনিয়র উকিল ভগবন্তক্ত প্রসন্নকুমার গুহ। দুজনে কাঁধ্যোপলক্ষে 
সেদিন বড়বাজারে গিয়েছিলেন, ফেরবার পথে হারিসন রোড দিয়ে ফিরছেন। 
দেখলেন, রাস্তার ওপরে এক বৃহৎ অট্রালিকার বারান্দায় ঝুলছে একখণ্ড 
গৈরিক বস্ত্ৰ! ত্যাগী সন্্যাসীর অঙ্গবাস বড়বাজারের কারবারীদের পল্লীতে? 
এ বড় বিস্ময়কর কথা! বাড়ীর সন্মুখে থমকে দাড়িয়ে দুই বন্ধু বলাবলি 
করছেন, এমন সময়ে রাস্তার এক মুচি বলে উঠলো, “বাবুজী, হরদুয়ার থেকে 
এক বড় সাধু এসেছেন এই কুঠিতে। কত লোক আম! যাওয়া করছে, 
আপনার! চলে যান এ সিড়ি দিয়ে ওপরে। দোতলায়ই তিনি বসে আছেন” 
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দুই বন্ধু সরাসরি উপরে উঠে গেলেন। দর্শনমাত্রই শ্ৰদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়ে পড়লেন পরেশচন্দ্র, জীবনের মূলে এক প্রচণ্ড নাড়া সেদিন পড়ে গেল ৷ 

সাধুর কথায় নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শ। পরমাত্মীয়ের মত ANR 
বললেন, "তোমাদের থাক্বার জায়গা না থাকে তো! এখানে এসেই থাকতে 
পার। হ্যা, আজ এক্ষুনি আমায় একবার বাইরে যেতে হচ্ছে। কাল তোমাদের 
সঙ্গে দেখা হতে পারে। ৬৬ নং নবকৃষ্ণ রোডে যেও, উৎসব রয়েছে সেখানে ৷” 

পরেশ ও তার বন্ধুটি পরের দিন সেখানে গিয়ে উপস্থিত। সাধুর দর্শন 
মিললো, এই সঙ্গে সেখানকার দর্শনার্থীদের কাছ থেকে জানলেন এই মহাত্মার 
বিস্তারিত পরিচয়। ইনিই উত্তরাখণ্ডের বিখ্যাত যোগী ভোলানন্দ গিরি 
মহারাজ ৷ উৎসব কক্ষ উজ্জল করে গিরিজী আনন্দঘন মুক্তিতে সমাসীন 
বয়েছেন। পরমারাধ্যজ্ঞানে ভক্তের! তাকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে প্ৰণিপাত করছেন, 
প্রদক্ষিণ করছেন ৷ পরেশ আর প্রসন্নবাবুও নিবেদন করলেন সশ্ৰদ্ধ প্রণাম ৷ 
হৃদয় তাদের ভরে উঠলো! অনাস্বাদিতপূর্ব দিব্য আনন্দে। এক অনিৰ্দেশ্য 
অমোঘ আকর্ষণে উভয়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছেন এই যোগীরাজের কাছে। 

অন্তৰ্যামী ভোলাগিরিজী কি তখন আপন মনে তৃপ্তির ম্মিতহাসি 
হাসছিলেন ? চিহ্নিত উত্তর-সাধককে আত্মসাৎ করার জন্য ছুটে এসেছেন তিনি 
সুদূর হরিদ্বার থেকে, অদৃশ্যে ছড়িয়েছেন দৈবী মায়াজাল। পরেশচন্দরের ধরা 
দিবার মুহূর্তটি এবার যে সমাগত | 

সেদিন ছিল পুরীধাম যাত্রার নির্ধারিত দিন, কিন্তু সিটি বুকিং অফিসে 
টিকিট পাওয়া গেল না । কাছেই পুণ্যতোয়! গঙ্গার ঘাট। পরেশ ও প্রসন্নবাবু 
গঙ্গায় স্নান সমাপন করে ভাবলেন, ‘এদিকে যখন এসে পড়া গিয়েছে, বড়বাজারে 
ষোগীরাঁজকে একবার প্রণাম করে আস! যাক্‌, কিছুক্ষণ ঈশ্বরীয় কথাবর্তীও 
শোনা যাবে ৷) 

দর্শন ও প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই গিরিমহারাজ জোর তাড়া লাগালেন দু'জনকে, 
«এখন এখানে এসেছো কেন? তোমাদের কি সময় অসময় জ্ঞান নেই? যাও, 
যাও, শিগগীর মেসে ফিরে যাও। সেখানে agal তোমাদের জন্য অপেক্ষা 
করে আছে। দেরী হলে সে ভাত ফেলে রেখে চলে যাবে ৷” 

পরেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছেন। এ কেমন ধরণের অভ্যর্থনা? দর্শন 
মাত্রেই বিতাড়ন? যোগীরাজ তীদের প্রতি প্রসন্ন না অপ্রসন্ন, কি তার 
মতিগতি, কিছুই যে বোধগম্য নয়। 
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অন্তৰ্যামী গিরিমহারাঁজের কাছে পরেশের মনের প্রতিক্রিয়াটি অজানা নয়। 
এবার আশ্বাস দিয়ে বললেন, “কথাবার্তা বলতে চাও? বেশতো পরশুদিন 
গঙ্গান্ান করে রাত সাড়ে চারটায় এখানে চলে এসো, তখন কথা হবে ৷” 

মেসে ফিরে এলেন ছুই বন্ধু। পুরীধাত্র বাতিল হয়ে গেল এবারকার 
মত। পরেশের মনে কেবলই চলছে চিন্তা-তরহ্গের অভিঘাত। যোগীরাজ 
কী এমন কথা বলবেন, যেজন্ত রাত সাড়ে চারটায় গঙ্গাস্সান সেরে তীর 
সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে? কী সে অপূৰ্ব্ব পুণ্যকথা ? 

নির্দিষ্ট দিনে উভয়ে উপস্থিত হলেন গিরিমহারাজের আবাসে। ভেতরকার 
কক্ষে যখন তাদের ডেকে নেওয়| হলো, দেখলেন, দীক্ষার সব আয়োজন প্রস্তুত | 
গিরিমহারাজের আহ্বানে LR মত আসনে বসে পড়লেন পরেশ ও 
প্রসনকুমার। পরম কারুণিক যোগীগুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত হলেন পরম মুক্তির 
মহামন্ত্র। পরেশের সর্বসত্তায় তখন দিব্য অনুভূতির তীব্র আলোড়ন উখিত 
হয়েছে, অন্ত লোকে উন্মোচিত হয়েছে জ্যোতির্লোকের রুদ্ধ দ্বার ৷ 

নব দীক্ষিত শিশ্যের দিকে করুণাঘন নয়নে তাকিয়ে গিরি মহারাজ যা বললেন 
তার মৰ্ম্ম এই ঃ কথাবার্তা তোমরা শুনতে চেয়েছিলে। এই মন্ত্রের কথাই তে 
আসল কথা, যা দিয়ে ব্ৰহ্লোকের দ্বার খোলা যায়। IAIA আস্বাদন করা যায়। 

কূপালু যোগীরাজ এমনি করে সেদিন' নিজেই হিমালয় থেকে নেমে এসে 
চিহ্নিত উত্তরসাধককে করলেন আত্মসাৎ। দীক্ষা, শিক্ষা ও গুরুক্পার অমৃত- 
স্পর্শে রুপান্তরিত হলেন পরেশচন্দ্র, উত্তর জীবনে মহাঁদেবানন্দ গিরিমহারাজ- 
রূপে ঘটলো তার পরম অভ্যুদয় | ৰ 

অন্র্যামী গুরু জানতেন মোহীস্ত ও লোকগুরুরূপে লোকশিক্ষার দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে হবে মহাদেবানন্দকে। তাই তার ভবিষ্যৎ ভূমিকার দিকে তিনি 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখতেন। সে-বার এক ভক্ত আশ্রমে এক সেট খাকৃবেদ উপহার 
দেন। ভোলাগিরি মহারাজ সেদিন মহাদেবানন্দজীকে ডেকে বলেন, “আভি 
ধ্যানসে বেদ পড় হো। ইসকে বাদ বেদক! মহিমা প্রচার করো।» গুরুর এই 
নির্দেশ শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন শিষ্য | প্রাগঢ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বেদ পাঠ 
ও বেদের তত্ব অন্ধ্যানে হয়েছিলেন অভিনিবিষ্ট। এই সঙ্গে বেদান্ত, পুরাণ ও 
ANI অধ্যাত্মশান্্র অধ্যায়নেও দীৰ্ঘকাল মহাদেবানন্দজী রত ছিলেন | 

ভাগ্যবান তিনি 
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ছিলেন গুরুক্বপার বিশেষ অধিকারীরপে। গোড়ার দিকে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ব 
ও নিহিতার্থ অনুধাবন করতে না পারলে তিনি গুরু মহারাজের ম্মরণ নিতেন। 
রহস্তভরে স্মিতহাস্তে, ভোলাগিরি মহারাজ বলতেন, “মেরে পাস্‌ কেঁউ পুছতে 
হো! বেটা? ময় তো মুরুখ চাষী হ্যায়। তুম তো পণ্ডিত হো। হী, মুরুখ্‌ 
গুরুকো পণ্ডিত শিষ্য !” 

যুক্তপাণি মহাদেবানন্দ সবিনয়ে জবাব দিতেন, “বাবা, আপনি ঠিক কথাই 
বলেছেন। আপনি চাষী আপনার মত সফলকাম চাষী পৃথিবীতে কজন 
আছে? আমার-মনের সব আগাছা, সব অবিদ্যা! পুড়িয়ে ফেলে, আমার ভেতর 
আপনি সোনার ফসল ফলাচ্ছেন।” 

গুরু একথা শুনে আনন্দের হাঁসি হাসতেন, প্রকাশিত হতো তার কপাঘন 
রূপ। তন্বোজল| বুদ্ধির আলোকে মুহুর্তে উদ্ভাসিত করে তুলতেন শাস্ত্রের 
দুর্জেয় রহস্য, মহাদেবানন্দের সমস্ত সংশয়ের হতো নিরসন ৷ 

এমনি করে নিজের তপস্তা, স্বাধ্যায় ও গুরু কৃপার বলে মহাঁদেবানন্দজী 
অধিগত করেছিলেন বেদ বেদান্ত দর্শন ও পুরাণের গুহ তত্বসমূহ ৷ দীর্ঘ বৎসরের 
আচাৰ্য জীবনে অজস্র রচনা সম্ভার ও উপদেশের মধ্য দিয়ে সে সব তিনি 
অবলীলায় ছড়িয়ে গিয়েছেন। মহাদেবানন্দ গিরিজীর জীবন তপস্তা গুরুক্পা ও 
সিদ্ধির আলোকে তীর রচনাবলী ও বাণী সমুজ্জল এই বৈশিষ্ট্যের কথাটি স্মরণ 
রেখে তার এই রচনাবলী পাঠ ও অনুধাবন করতে সবাইকে আমর! আহ্বান 
জানাই । শাস্ত্ৰসমূদ্ৰ মন্থন করে সার্থকনাম! মহাপুরুষ যে অমৃত বিলিয়ে গিয়েছেন, 
তাঁর পুনঃবিতরণ জনমানসে অশেষ কল্যাণ আনয়ন করবে বলে আমরা 
মনে করি। 

ভোলানন্দ আশ্রমের সাধু মহাত্মা ও শিষ্য ভক্ত এবং স্বামী মহাদেবানন্দ 
গিরি শতবাধিকী সমিতিকে এই রচনাবলী প্রকাশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করি। সমাজ ও জনজীবন যখন উৎক্ষিপ্ত, ও উদ্ভ্রান্ত, সে সময়ে এই 
প্রকাশনার প্রয়োজন সর্বাধিক । ইতি 


১০,২৭২ শঙ্কর নাথ রায় 
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AQL স্বামী মহাদেবানন্দ 


জীবন কথা 


ভারতবর্ষ অমৃতাভ দেশ৷ এই দেশের প্রত্যেক ধূলিকণা অমৃতময়। উত্তরে 
তুষার মৌলি ধ্যান গভীর হিমালয় উচ্চাদর্শ ও ত্যাগের প্রতীক, দক্ষিণে ও 
পশ্চিমে অনন্ত সমুত্র_ বিশ্ুদ্ধতার প্রতীক। মাঝখানে অবস্থিত এই পুণ্য-ভূমিতে 
যুগে যুগে বহু মহাপুরুব আবির্ভূত হয়েছেন, আমরা তীদের দেখেছি যুগ্ৰাবতার 
রূপে। স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজও তেমনি একজন মহাঁপুক্রষ। 
‘আচাধ্যবান্‌ পুরুষ বেদ’--তীর জীবনেই সার্থক হয়ে উঠেছিল | 

স্বামী মহাদেবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিংহ জেলার 
পাথরাইদ গ্রামে বাংল! ১২৭৮ সালের ২৭শে ফাল্গুন, শনিবার, ইংরেজী ১৮৭২ 
সালের ৯ই মার্চ শুর্লাপ্রতিপদ তিথিতে । পিতা গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী বারেন্র 
শ্ৰেণীভুক্ত, সদাচারী ও ধৰ্ম্মনিষ্ঠ ব্ৰাহ্মণ। শাস্ত্র বিষয়ে ছিল তীর অগাধ 
পাণ্ডিত্য। মাতা রাজকুমারী দেবী সহৃদয়| ও অতিশয় ধর্শপরায়ণা। স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠ 
উচ্চ ব্ৰাহ্মণ বংশীয় সদাশয় ধর্মপরায়ণ পিতামাতার সম্তানরূপে জন্মগ্রহণের দ্বারাই 
সুচিত হয়__মহাঁদেবানন্দের ভবিষ্যৎ জীবন। যদিও তিনি নিজেই বলেছেন__ 
“মান্য কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, কতদিন বেঁচেছে এরদ্বার৷ তার জীবনের 
সার্থকতা বা মূল্য নির্ধারণ করা৷ যায় না, তার মূল্য পরহিতকর কৰ্ম্বে ৷ এ সংসার 
কর্মক্ষেত্র, কৰ্ম্মময় জীবনই জীবন, নচেৎ ইহা একটা qÉ সামগ্রীর সঙ্গেই তুলনীয় 
সেই কুরুক্ষেত্রে-ধ্বনিত-+কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন’--বাণীকে যীর| 
জীবনবেদ করেছেন, তীরাই সার্থকজীবনের অধিকারী, তারাই নমন্ত” ৷ ; 

মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজও তেমনি একজন সার্থক জীবনের অধিকারী, 
তেমনি সৰ্ব্বজন নমস্ত ৷ 

কুলং পবিভ্রং জননী কৃতার্থা, 
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন ৷ 
অপার-সচ্চিৎনুখসাগরেহন্মিন্‌ 
লীনং পরে ব্ৰহ্মাণি TI চেতঃ ৷৷ 

সাংসারিক জীবনে গিরি মহারাজের নাম ছিল পরেশ। অতি শৈশবে মাকে 
হারিয়ে তিনি পালিত হন পিতৃল্সেহে। ছোট-বেলায় তিনি ছিলেন শান্ত ও 
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ভাবুক প্রকৃতির-_সাধারণ- বাল্য জীবনের ব্যতিক্রম। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল 
হতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে রাজসাহী কলেজে ভত্তি হন। এক বছর 
পর যোগদান করেন কলিকাতার সিটি কলেজে । তখন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন উমেশচন্ত্র দত্ত। সিটি কলেজ হতে এফ_এ পাশ করে কাশিমবাজারের 
মহারাজা দানবীর মণীন্দ্রন্্র নন্দী মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে পি-এল্‌ পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হতে থাকেন কিন্তু সাংসারিক প্রয়োজনে পরীক্ষা না দিয়ে চাকুরী গ্রহণ 
করেন Dead Letter Ok লক্ষৌতে। কিছুদিন পর তা ছেড়ে দিয়ে 
এক কেরানীর কাজ নিলেন অযোধ্যা রোহিলীখন্দ রেলওয়ে অফিসে । কিন্ত 
একান্ত শৈশব হতেই তার মনের মধ্যে ছিল এক চরম অতৃপ্তি, ধর্্জীবন যাপনের 
এক প্রবল আকাঙ্ষা। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শন করতে যাবেন কিন্ত কর্তৃপক্ষের 
কাছে আবেদন করে ছুটি পাওয়া গেল না। ছেড়ে দিলেন কেরানীর পদ। 
তারপর বাধ্য হয়ে দিতে হল পি-এল পরীক্ষা এবং পরীক্ষা পাশ করে শুরু হল 
ময়মনসিংহ জেল| আদালতে ওকালতি ব্যবসা । দেখতে দেখতে পসারও জমে 
উঠল। ইতিপূর্বে বিয়ে করেছেন-_শুরু হল পুরোপুরি সাংসারিক জীবন। 
কিন্তু মনের অতৃপ্তি তাকে সব সময় চঞ্চল করে তুলত। এক অদৃশ্য জগতের 
তিনি অনুভব করতেন মনের মধ্যে। এক divine destiny তাঁকে 
টেনে নিয়ে চলে তীর নির্ধারিত সাধন জীবনের পথে সংসারের বাধন আস্তে 
আস্তে শিথিল হয়ে আসে। 
ইংরেজী ১৯১২ সালে পুরী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এলেন কলিকাতা, সঙ্গে 
' সিনিয়র উকীল প্রসন্নকুমার গুহ। কলিকাতায় এসে উঠলেন ৪৭ নং মির্জাপুর 
স্ীটে এক ছাত্রাবাসে । প্রসন্নকুমার অনিদ্ৰা রোগে ভুগছিলেন। কবিরাজ 
বিজয়রত্ব সেনের এক fya নিকট ওষধ আনতে তারা একদিন গেলেন 
বড়বাজার ময়দা পট্টিতে। ফিরবার সময় বেলা পড়ে গেছে পথ ভুলে হাওড়া 
কাঠের পুলের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। এই পথের ভুল যেন দৈব নিদিষ্ট । 
হারিসন রোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) ধরে ফিরছিলেন তখন 
রাস্তাটি নতুন তৈরী হচ্ছিল । দুধারে বড় বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে তাই দেখতে 
দেখতে ২১১ নং বাড়ীটির সম্মুখে হঠাৎ থমকে দাড়ালেন। বাড়ীর চারতলার 
বারান্দায় দেখতে পেলেন গেরুয়া কাপড় ঝুলছে । দুজনের আলোচনা হল-_ 


মারওয়ারীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে মত্ত, তাদের বাড়ীতে ত্যাগ বৈরাগ্যের 
প্রতীক গেরুয়া কাপড় ঝুলছে কেন? 
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ফুটপাতে বসে একজন মুচী তখন জুতা সেলাই করছিল। তাদের 
আলোচনা শুনে বলল-_বাবুজী, হরিছ্বারের এক মন্তবড় সাধু এ বাড়ীতে 
আছেন, অনেক লোক রোজ তাঁকে দেখতে আসেন। এ সিড়ি_আপনারাও 
একবার গিয়ে দেখে আসতে পারের্ন। এ যেন দেবের নির্দেশ__এক অদৃশ্য 
শক্তির আকৰ্ষণ। মন্ত্রমুঞ্ধের মত সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা! পরম পুরুষ স্বামী 
ভোলানন্দের সন্মুখে গিয়ে দাড়িয়ে পড়লেন। 

স্বামীজী তখন একা, বাইরে কোথাও বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন ৷ 
প্রসন্ন ও পরেশকে দেখে অতি পরিচিতের মত বললেন__“তোমাদের থাকবার 
জায়গা না থাকলে এখানে এসে থাকতে পার। আজ আমার সময় নেই। 
কাল ৬৬ নং রাজা নবকৃষ্ণ ্বাটে গিয়ে দেখা করো।” পরম আত্মীয়ের zi 
আহ্বানের অমোঘ আকর্ষণ । পরেশচন্দ্রের সমস্ত অতীত যেন কোথায় তলিয়ে 
গেল-__হল তার নবজন্ম লাভ ৷ 

১৯১২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর-_রাঁজা নবকৃষ্ণ Ae সরোজদেবের বাড়ীতে 
মহোৎসব__ব্হু লোকের ভীড়, স্বামী ভোলানন্দ মকমলের আসনে উপবিষ্ট ৷ 
শিষ্য ভক্তগণ স্বামীজীকে প্রদর্গিণ করে তীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম . 
করে যাচ্ছেন। এই বিরাট পুরুষের সন্মুখে কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দীড়িয়ে 
থেকে প্রসন্নকুমার ও পরেশচন্্র স্বামীজীর চরণে নিবেদন করলেন পুষ্পাঞ্জলি} 
পরেশচন্দ্রের তখন আত্মবিহ্বল অবস্থা। সেদিন প্রসাদ নিয়ে তীর! ফিরে 


+. এলেন। স্বামীজীর সঙ্গে কোন কথা হল না। 


পরদিন পুরী যাবেন কিন্তু বি-এন-রেলওয়ে অফিসে গিয়ে পুরী যাবার টিকিট 
পাওয়া গেলন না। ফিরবার পথে গঙ্গাস্নান করে ২১১ নং হারিসন রোডের 
বাড়ীতে গেলেন স্বামীজীকে দর্শন করতে । তখন বেল! ১১৷|১২টা হবে, 
স্বামীজী বললেন--“এই অসময়ে কেন এসেছ? মেসের ঠাকুর তোমাদের 
ভাত বেড়ে ফেলে চলে যাবে। তাড়াতাড়ি ফিরে যাও! তবে পরশুদিন 
শেষ রাতে ৪টার সময় গন্ধাস্নান করে সোজা এখানে চলে এসো” পরমকারুণিক 
সদগুরুর এমনি অহৈতুকী ক্বপা। 

নির্দিষ্ট দিনে ভোর রাতে গঙ্গাপ্মান করে দুজনে উপস্থিত হলেন হ্থারিসন 
রোডের বাড়ীতে । পাচক গীতাজী তাদের স্বামীজীর কাছে নিয়ে গেলেন। 
স্বামীজী একটি আসনে বসে আছেন, _দন্মুখে ছুটি আসন পাতা । মধুর স্বরে 
স্বামীজী বললেন-_“বোইঠো বেটা”। তারপর ৮৮৬ Rec তাদের 
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অভিষিক্ত করলেন এবং তিনচার বার মন্ত্র উচ্চারণ করে তীদের কৃপা করলেন। 
পরে জিজ্ঞেস করলেন__“ইয়াদ হ্যায়।” পরেশচন্রের মনে দেখা দিল চাঞ্চল্য | 
তার পিতা ও স্ত্ৰী তাকে দীক্ষা নিবার জন্য অনেক গীড়াপীড়ি করেছেন কিন্তু 
তখন তিনি রাজি হতে পারেন নি। আজ সকলের অজ্ঞাতে তার এই অযাচিত 
দীক্ষা। অন্তধ্যামী ্বামীজী তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে একান্ত স্নেহের স্থরে 
বললেন_ক্যা বেটা, দুঃখ কা ক্যায়া কারণ হায়? সদগুরু মিল গিয়া ।” 
বিকালে রুদ্রাক্ষের মালা শোধন করে দিয়ে বললেন_এ মালা রোজ জপ 
করনা। হবে, সাম্‌কো। মত্সী আওর মাংস নেহি খানা ৷”. ফিরে এলেন 
কর্মক্ষেত্রে । শাক্ত পরিবারে জন্ম । মাছ মাংস বর্জনের আদেশ কঠোর বলে 
বোধ হতে লাগল। বাড়ীর সকলেও তার জন্য জোর করতে লাগলেন কিন্ত 
পরেশচন্্র আপন সিদ্ধান্তে রইলেন অবিচল। মাছ মাংস একেবারে ছেড়ে 
দিলেন। 

তখন থেকে গুরু তাঁকে নানাভাবে টানতে থাকেন। পরেশচন্দ্রের মন 
চঞ্চল হয়ে উঠে। পরের বছর ঢাকায় গেলেন শ্রীগুরুর দর্শনে | স্বামীজী তার 
গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন_“বেটা তোম্‌ হিন্দী অক্ষর জান্তা?” পরেশচন্দর 
সম্মতিস্চক মাথা নেড়ে বললেন_ “হা'। স্বামীজী তখন তাকে নির্দেশ দিলেন 
"বোম্বাই হতে “তত্ববোধ” ও “মণিরত্বমালা” এনে পড়বার জন্য । বই আনলেন 
কিন্ত বেদান্তের অনেক কথা তীর বোধগম্য হলনা | তাই আবার চলে গেলেন 
হরিদ্বারে গুরু মহারাজের কাছে নিজের সমস্ত সমাধানের জন্য । 

হবছর পর ভোলানন্দ এলেন ময়মনসিংহে পরেশচন্দ্রের বাড়ীতে | একদিন 
ভিক্ষা গ্রহণের পর স্বামীজী বললেন__“তেরা গৃহ-প্রতিষ্ঠা (সমাপ্তি বা পূৰ্ণতা) 
হো গিয়া।” একথার তাৎপর্য সেদিন বুঝতে পারা যায় নি। 

সেই বছর রাসপুর্ণিমার পরদিন মুকুন্দ দাসের যাত্রাগান শুনতে গেছেন 
পরেশচন্দ্র। পালা খুব জমে উঠেছে। বেরসিকের মত প্রসন্নকুমার এসে 
ডাকলেন। ব্ৰহ্মপুত্ৰের ধারে নিয়ে গেলেন এবং একটি টেলিগ্রাম দেখিয়ে 
বললেন_-“ভোমার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰে স্নান করে নাও ।” তখন 
গুরু মহারাজের--‘তেরা গৃহ প্রতিষ্ঠা হো গিয়া কথার মৰ্ম্ম বুঝতে পারলেন। 
তার গাহঁস্থা জীবনের হল পরিসমান্ত,সথচনা হল অধ্যাত্ম জীবনের | 
T টি ৰি o গুরুর আশ্রমে। তখন 

চি ১ শিখা। সেদিন পুর্ণিমা। 
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গুরু মহারাজ নাপিত ডেকে বললেন-__“শিখা রাখ কর, মুণ্ডিত কর দো ৷” গুরুর 
আদেশে পরেশচন্দ্রের মস্তক মুণ্ডিত হয়ে গেল ৷ 
. সেবার পরেশচন্দ্র দেড় মাস হরিদ্বার আশ্রমে ছিলেন। সব সময় গুরুর সঙ্গে 
বেদান্ত চর্চ্চায় তার দিন কাটত। ময়মনসিংহে ফিরে এলেন কিন্তু সংসারের 
নাগপাশ শিথিল হয়ে গেছে। বিষয়ে এসে বিত্ষ্ণা-_‘যেনাং নামৃত৷ স্তাম্‌ 
কিমহং তেন কুৰ্য্যাম্‌ ! সংসার কণ্টকময় বোধ হতে লাগল। ছুনিবার 
আকর্ষণে পুনরায় চলে গেলেন হরিদ্বার। পিতা তখন জীবিত। স্বামীজীর 
কাছে তিনি বারবার তার করেন “আমার পুত্রকে পাঠিয়ে দিন।” কিন্তু জবাব 
আসে “তার চিত্ত এখন চঞ্চল, স্থির হলে পাঠাব ৷” 

শেষ পধ্যস্ত আশ্রমেই থেকে গেলেন ৷ ব্ৰহ্মচৰ্য্য গ্রহণ করার পর নাম হল 
ব্ৰহ্মচারী পরেশ । এভাবে সাত-আট বছর কাটে অধ্যয়ণে, সাধুসঙ্গে, গুরু সেবায় 
এবং গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণে । কঠোর পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। 
পুরীধামে যাবেন বায়ু পরিবর্তনে স্বামীজীকে বললেন__ “আমার এখনও সন্ন্যাস 
নেওয়া হলনা, শরীরটা ত যায় যায়।” স্বামীজী কোন জবাব না দিয়ে নীরব 
বইলেন। পুরী যাবার পর তীকে স্ুচিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা! 
হল। কিছুদিন পর হরিদ্বারে খবর গেল, _পরেশের অবস্থা ভাল নয়। তার 
জন্য হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুনে স্বামীজী বললেন-_“যে 
সন্যাসের জন্য ব্যস্ত, তার হাসপাতালে আরামে থাকার বিশেষ ব্যবস্থা !”-- 
তারপর একেবারে চুপ করে গেলেন। কয়েকদিন পর প্রসন্নকুমার সহ দুজন 
সন্যাসী একশত টাক! দিয়ে পুরী পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দ্িলেন_ “পরেশ 
্রন্ধচারী হলেও সন্যাসী, তার মৃতদেহ যেন জল সমাধি করা হয়” 

সে রাত কেটে গেল। পরদিন সরোজকৃষ্ণকে ডেকে বললেন “কিছু 
বেদানা, আঙ্র, আপেল কিনে রাখ, বিকালে লোক মারফৎ পরেশের জন্য 
পাঠান হবে ৷” সরোজকুষ্ণ ভাবলেন__এতক্ষণে ব্রহ্মচারীর দেহাস্ত হয়ে গিয়ে 
থাকবে-_তার জন্য অবার ফল কেনা! সরোজকৃষ্ণের ভাব বুঝতে পেরে স্বামীজী 
জোর দিয়ে বললেন “যে ভোলাগিরি পরেশের জলসমাঁধির কথা বলেছিল, সে 
ভোলাগিরিই এখন তার জন্তু ফল কিনতে বলছে। সংশয় কিসের ?” সত্যি সত্যি 
দেখা গেল ব্রহ্মচারী ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন ৷ গুরুর কপার কি অন্ত আছে! 

১৩৩০ সালের মাঘ মাসে প্রয়াগে অর্ধকুস্তমেল1!। স্বামীজীর শরীর ভাল 
ছিল না। তাই কুম্ভে যেতে পারবেন না। ব্রহ্মচারী পরেশকে বাইশ টাকা! 

খ 
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দিয়ে বললেন- প্রয়াগে কুম্ভে গিয়ে মণ্ডলীশ্বর জনাৰ্দ্দন গিরি মহারাজের নিকট 
আমার নামে সন্ন্যাস গ্ৰহণ কর, সন্যাস আশ্রমের তোমার নাম হবে মহাঁদেবানন্দ 
গিরি। সেদিন থেকেই তিনি_ শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি__ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিশ্রহম্‌ 
Rp নির্মমঃ শান্তে| ব্ৰহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর ফিরে এলেন হরিদ্বার আশ্রমে । একদিন মণ্ডলীশ্বর স্বামী 
ম্গলগিরি তাঁকে বললেন__যদি প্রকৃত সন্যাসী হ'তে চাও তবে ভোলাগিরি 
মহারাজের ম্যানেজারী ছেড়ে পরিব্রাজক হয়ে মাধুকরী করে ভিক্ষান্নে জীবন 
যাপন করতে শেখ ৷ মঙ্গলগিরি মহারাজের কথা সচকিত করে তোলে । বেরিয়ে 
পড়লেন আশ্রম ছেড়ে। পরিব্রাজক রূপে ঘুরে বেড়ালেন রাজপুতনার তীর্থ-সমূহে, 
দ্বারকায়, রামেশ্বরে, পুরীধামে, তারপর বন্রীনারায়ণে ও কেদারনাথে । ১৯২৭ 
সালে হরিছারে কুম্তমেলার পর গেলেন গঙ্গোত্ৰী ও যমুনেত্ৰী উত্তর কাশীতে 
কিছুদিন থেকে চলে যান কাশ্মীর এবং কাশ্মীর হতে একাকী লাহোরে ফিরে 
এসে শীতলা মন্দিরে আসন স্থাপন করেন। সেখান থেকে যান বিকানীর। 
তারপর পণুপতিনাথ হতে যাত্রা, আসামের সমস্ত তীৰ্থ-সমূহ পরিভ্রমণ করে 
পরশুরাম কুণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। এই সব পরিব্রাজনে তার কোন সঙ্গী 
প্রায়ই থাকত ন| ৷ তিনি স্বভাবতঃই একাকী ভ্রমণ করতেন এবং একান্ত 
 নিঃসন্বল অবস্থায়। পরের বছর গোরখপুরের নিকট হরপুরে গিয়ে চাতুাস্ত- 
ব্রত উদযাপন করেন ৷ 
বয়সের হেতু এই সময় স্বামী ভোলানন্দ প্রায়ই অনুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বামী 
মহাদেবানন্দকে গদীতে বসাবার জন্য তার মধ্যে দেখা দেয় প্রবল আগ্রহ। সেই 
Tá তিনি নানা জায়গায় চিঠিপত্র লিখতে থাকেন বিশেষ করে বাংলা দেশে । 
সকলের কাছে একই কথা মহাদেবানন্দকে এনে দাও ৷ 
মোহাস্ত পদে অভিষিক্ত হবার খবর স্বামী মহাদেবানন্দ আগেই পেয়েছিলেন। 

তাই তিনি এক পত্রে ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথকে লিখলেন্‌-_] am the disciple 
of a Sanayasin and not of a Mohanta. পরম গুরুর শরীর ভাল 
যাচ্ছে না শুনে মহাদেবানন্দ হরিদ্বার হতে বেশীদূরে কোথাও না গিয়ে কাছাকাছি 
পরিব্রাজন করে বেড়াতেন। একদিন যতীশচন্দ্র মিত্রের পত্র পেয়ে হরপুর হতে 
হরিঘার এলেন Aera নিকটে । গুরু-শিষ্বের সেদিনের মিলন আশ্রমে এনে 
দেয় এক অভূতপূৰ্ব্ব আনন্দ। 
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১৯২৯ সালে বাংল! ভ্রমণের পর স্বামী ভোলানন্দ হরিদ্বার আশ্রমে ফিরে 
আসার কয়েকদিন পরে আশ্রমে এক ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করেন। সেই উপলক্ষে 
সমাগত মগ্ুলধীশ্বর মহারাঁজগণের পুজার ভার দেওয়া! হয় মহাদেবানন্জীর উপর 
এবং তাকে ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মোহান্তপদে মনোনীত করা হয়। তার 
কিছুদ্দিন পর ৮ই মে ১৯২৯ সাল কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে হরিদ্বারে পরমগুরু 
ভোলানন্দ ব্ৰহ্মলীন হন। ১৯৩৬ সালে প্রয়াগে কুভমেলায় স্বামী মহাদেবানন্দ 
আনন্দ আখড়ার আচাধ্যপদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৯ হইতে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত 
অর্থাৎ তার সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজার উপর কাধ্যভার 
ন্যস্ত করার পূর্ব পর্য্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছর ভোলানন্দ সন্যাস আশ্রমের মোহীস্ত ও 
আনন্দ আখড়ার আচার্য্যরপে অধিষ্ঠিত থেকে আচার্য্য পদের মধ্যাদ| বাড়িয়ে 
তোলেন। এই সুদীর্ঘ সময় ভারতের নানা স্থানে বিশেষ করে বাংলার বিভিন্ন 
সহরে ও গ্রামে পরিভ্রমণ করেন এবং হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও ধর্মের বাণী প্রচার 
করেন। তখন তিনি হাজার হাজার শিষ্যভক্তের ভক্তি ও পুজার শীর্ষমণি। 
তিনি হাজার হাজার মুমুক্ষু মানুষের মনে এনে দিয়েছেন শাস্তি ও সাত্বনার বাণী, 
দেখিয়ে দিয়েছেন সাধন ও মুক্তির পথ । 

অদ্বয় সাধনা ছিল তার জীবনের ব্রত। প্রতি চিন্তায়, প্রতিকর্শে তিনি 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' এই তত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাই সার ও কেন্দ্রকূপে গ্রহণ করেছিলেন 
এবং সব লেখাতেই তা প্রকাশ করে গেছেন। জীবনের শেষ ব্ছরগুলিতে : 
বিকাশিত হয় তীব্ৰ বৈরাগ্য। প্রভৃতজ্ঞান ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে তিনি 
আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্রের স্থনিদ্দিষ্ট পথে__আত্মাবারে 
দ্রষ্টব্যঃ শৌতব্যোঃ মন্তব্যো। নিবিধ্যাসিতব্যঃ। অন্তিম দিনগুলিতে দেখা যায় 
সন্ন্যাস জীবনের পূর্ণপ্রাপ্তিতে আকুল আভি পরত্রক্মে মিলিত হবার তীব্র 
আকাজ্ষ। এবং মরদেহকে পবিত্র প্রবাহিনী গঙ্গায় বিসর্জন দিবার প্রবল বাসন! ৷ 

১৯৬২ সালে কুম্ভমেল| উপলক্ষে সমবেত হাজার হাজার শিশ্যভক্তগণ তাঁর 
উপদেশাবলীর মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি আর বেশীদিন মরদেহ ধারণ 
করবেন না। সেই বছর ৭ই ফেব্রুয়ারী বিকালে উপদেশ দিবার সময় একবার 
হঠাৎ বলে উঠলেন__-“আমাদের পূর্ববপুরুষগণ দুর্গাপুজার সময়ই সজ্ঞানে শরীর 
ত্যাগ করেছেন। আমার পক্ষেও তাই সমুচিত হবে ৷ 

পুর্ণ কুম্ভের পর হতে তিনি ধীরে ধীরে পাখিব বিষয় হতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে 
পড়েন জুলাই মাসের ১৮ই তারিখে শ্রীগুরুপুরিমা উৎসবের পরে প্রাতঃকালীন 
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জনযোগ গ্রহণ বন্ধ করে দেন। BA সাৰ | হে 
দেন এবং দুপুরের খাওয়া কমাতে শুরু করেন। তারপর একদিন সব ছেড়ে 
দিয়ে বাক্যালাপও কমিয়ে ফেলেন। এ সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে শিষ্য ভক্তগণ দলে দলে হরিদ্বার আসতে থাকেন 
তীর দর্শনের মানসে | 

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সাল বৃহস্পতিবার হতে শুধু পবিত্র গঙ্গাজল ছাড়া 
তিনি যার কিছুই গ্রহণ করেন নি। তাতে দৈহিক অনুস্থতা দেখা দিলে তীর 
অজ্ঞাতে একদিন গঙ্গাজলের সন্দে কয়েক ফোটা হোমিওপ্যাথিক ওঁষধ মিশিয়ে 
দেওয়া হয় কিন্ত তীর তীক্ষ অনুভূতিতে তখনই তা ধরা পড়ে যায়। তিনি আর 
সে জল পান করেন নি। এমনি ভাবে শেষ মুহূর্ত এগিয়ে আসে । দেবীপক্ষের 
মহাসপ্তমী তিথিতে সজ্ঞানে ব্ৰাহ্ম মুহূর্তে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনি 
ব্রন্ধলীন হন ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক অন্তমিত 
হয়ে গেল। 

যদিও স্বামীজীর নশ্বর দেহের নাশ হয়ে গেছে তার জ্ঞান, ধ্যান, চিন্তাধারা 
' ও উপদেশ নষ্ট হবার নয়। অনেক শিষ্য ভক্তের হৃদয়ে আজও তিনি স্কন্মদেহে 
বিরাজমান, ভবিষ্যতেও তাই থাকবেন, তীর বিরামহীন লেখনী আধুনিক বিজ্ঞান 
ও পাশ্চাত্যদর্শন থেকে ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্ম চিন্তার গভীরে অবাধ সরঞ্চণ 
করেছে, আলোক সম্পীত করেছে বহু জটিল শাস্ত্ৰীয় বিষয়ে। তার বিভিন্ন 
প্রবন্ধ, ভাষ্য ও সমীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বেদ ও পুরাণ সম্বন্ধে তার 
গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের পরিধি, তারই আশীর্বাদপুষ্ট ভোলানন্দ পরিবারের 
মুখপত্র ‘শিরম’ মাসিক পত্রিকা শিষ্য ভক্তগণের পক্ষে ধৰ্ম্মালোচনায় প্রভূত 
সাহায্য করেছে। 

একটি পুর্ণ জীবনের অধিকারী, অধীত বিদ্যায়, ভ্রমণ অভিজ্ঞতায়, আধুনিক 
চিন্তাধারায়, দয়! ও মানবিকতায় উদ্ধদ্ধ স্বামী মহাদেবানন্দের অমর জীবনী 
ও তার রচিত গ্রন্থাদি ভারতীয় জনগণের কাছে চিরকালের জন্য এক অমূল্য 
সম্পদ হয়ে থাকবে ৷ 


সম্পাদক মণ্ডলী 
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সবিনয় নিবেদন 


উত্তরকালে যিনি মহামগুলেখর স্বামী মহাঁদেবানন্দ গিরি মহারাজ নামে 
সুপরিচিত হন, অদ্বৈত সিদ্ধিতে সিদ্ধ সেই মহাঁপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল : 
অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার পাখরাইদ গ্রামে, শনিবার ২৭শে 
ফান্ন ১২৭৮ সাল (ইং নই মার্চ ১৮৭২)। জপ যজ্ঞ এবং অন্যান্ধ পুণ্য 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শুভ আবির্ভাব তিথির শতবাঁধিকী উৎসবের সুচনা 
হয় ১৩৭৭ সালের ফান্তনী শুর প্রতিপদ তিথিতে (ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)। 
জন্মশতবারধিকী উৎসব সমিতি বর্ষব্যাপী উৎসবের যে কাধ্যস্থটী গ্রহণ করেন, 
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিমহারাজের বিপুল রচনা সম্ভার স্মারক গ্রন্থাবলীরূপে 
প্রকাশ কর! তার অন্ততম। স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলীর এই প্রথম খণ্ড 
সেই সিদ্ধান্ত বূপায়ণের বিনীত প্রয়াস ৷ 

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের অপূৰ্ব জীবনই তার বাণী। পরেশচন্দ্র 
লাহিড়ী নামে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শ আইন ব্যবসায়ী হিসাবে যে ' 
লোকটি পরিচিত ছিল সেই ১৯১২ সালে, ৪* বৎসর বয়সে একদিন এক 
অভাবনীয় এবং অপরিকল্পিত পরিস্থিতিতে ভারতের মহাসাধক, শক্তিধর, 
ভোলাগিরি মহারাজের অমোঘ আকর্ষণে তীর পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হ’ল-- 
পেল পরম আশ্রয়। কিছুদিনের মধ্যেই পরেশচন্দ্রের সাংসারিক সকল বন্ধনই 
হ’ল ছিন্ন . 

তারপর শুরু হ’ল অনন্ত নিষ্টায় গুরুসেবা আর গুরু উপদেশামৃত আকণ্ঠ 
পান। একই সঙ্গে তিনি ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হলেন, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল 
শাস্ত্রের গহনে। অতঃপর, তপোর্কিষ্ট মুমুক্ষু সন্যাসীরূপে পদব্রজে পরিব্রাজন 
করতে লাগলেন তুযারাবৃত হিমালয়ের তীৰ্থে তীৰ্থে, চলল বিরামহীন পরিক্রমা 
ভারতের মঠে মে মন্দিরে মন্দিরে। ভোলাগিরি তার এই প্রিয় শিস্তের সার্থক 


- নামকরণ করেছিলেন, মহাদেবানন্দ। তারপর একদিন তার ডাক পড়ল আবার 


তার গুরুর আশ্রমে, হরিদ্বারে। ভোলাগিরি মহারাজ, এবার লীলা সম্বরণ 
কম্রবেন। তাই তীর এই চিহ্নিত উত্তর সাধককে আশ্রমের সকল ভার অর্পণ 
ক'রে ভারতের সাধক চূড়ামণি ভোলাগিরি প্রবিষ্ট হলেন মহাসমাধিতে, ত্যাগ 
ক’রলেন তার মরদেহ ৷ 
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. ১৯২৯ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৯ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বৎ্সরকাল মহাদেবানন্দজীর 
নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় ভোলাগিরি আশ্রমের প্রভূত উন্নতি এবং বহুমুখী সম্প্রসারণ 
সাধিত হল। মূল হরিদ্বার আশ্রম এবং ভারতের নানাস্থানে বিশেষ করে 
বন্গদেশে, আশ্রমের শাখা প্রশাখাগুলি মুখরিত হ'য়ে উঠল পুজা, পাঠ, হোম, 
.জাগ-যজ্ঞ, সত্সঙ্গ, সাধুসেবা ইত্যাদিতে । কলিকাতা, ব্যারাকপুর, শুকচর, 
মণিখালি, আগরতলা এবং অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত ঢাকা সীতাকুণ্ড, 
তু্েশ্বর, বরিশাল ইত্যাদি আশ্রমগ্ডলি শাখা প্রশাখার অন্ততম। ১নং মহেশ 
চৌধুরী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতায় আশ্রম, সেবামণ্ডল, ট্রাষ্ট বোর্ড, 
আশ্রমন্্াষ্ট ইত্যাদিকে অবলম্বন করে একটি প্রধান কৰ্ম্মকেন্দ্ৰ গড়ে উঠল এবং 
মণিরামপুরেও (ব্যারাকপুর) গন্দার তীরে একটি কর্মমুখর আশ্রম স্থাপিত হ'ল | 
এইসব আশ্রমে প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে উপস্থিত হয়ে স্বামী মহাঁদেবানন্দজী 
পঠন পাঠন দ্বারা শাস্ত্রের নিগুঢ তত্ব ও শাস্তির বাণী বিতরণ করতেন অকৃপণ 
হাতে৷‘. তাছাড়া! তিনি সহর থেকে সহরান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে 
বিরামহীন পরিক্রমা ক’রতেন এবং পৌছে দিতেন শিষ্য ভক্তদের দুয়ারে দুয়ারে 
. সেইসব অমোঘ বাণী। জিজ্ঞাস শিষ্য ভক্তদের প্রশ্নের এবং নানা সমস্তার 
সমাধান করতেন দৈনিক অগণিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে । তীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
উদ্দার_ জ্ঞানের যে কোনও ক্ষেত্রকে, কী দর্শন, কী বিজ্ঞান তিনি প্রাপ্য 
মধ্যাদাটুকু দিতেন-_-তারজন্তে তাকে করতে হ’ত অগাধ পড়াশুনা । এরই 
মধ্যে শিষ্য ভক্তগণের প্রার্থনায় এবং গুরুর নির্দেশে দ্িধাগ্রস্থ মানব সমাজের 
কল্যাণে কাধ্য থেকে কার্ধ্যান্তরে যাবার স্বল্প পরিসর সময়েও কীভাবে অজস্ৰ 
প্রবন্ধাবলী ও পুস্তক পুস্তিকায় ভারতীয় শাস্ত্ৰ ও সংস্কৃতির বাণী লিপিবদ্ধ ক'রে 
গেছেন তা’ ভাবতেও বিস্ময় লাগে। তীক্ষু অন্ত'দৃষ্টি ও উপলব্ধ জ্ঞানের 
আলোকে এই রচনাগুলিতে বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ ইত্যাদির অন্তর্নিহিত 
তত্ব জনকল্যাণে সহজ সরলভাবে ব্যক্ত হয়েছে; অন্তান্ত ধর্ম, পাশ্চাত্য দর্শন ও 
আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনামূলক বিচারও প্রসঙ্গত স্থান লাভ করেছে। এইভাবে 
তার জীবন কর্ম্মবহুল হলেও তিনি কিন্তু ছিলেন পরিপূর্ণ নিরাসক্ত সন্ন্যাসী! তীব্র 
সাধনায় এবং আত্মানুভূতির গভীরে প্রায়ই তিনিই ডুবে থাকতেন। তারই 
আশীৰ্ব্বাদে এবং ডাঃ দেবেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়ের (স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি) 
প্রচেষ্টায় ১৩৩৭ সালে আশ্রমের মুখপত্র প্রকাশিত হয় উপদেশীবলী ও শাস্ত্র 
আলোচনা সমন্বিত ‘শিবম্‌’ পত্রিকা, প্রথমে দ্বিমাসিক ও পরে মাঁসিকরূপে। 
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এরপর ১৯৫৯ থেকে শুরু হল তাঁর অপুর্ব লীলার শেষাঙ্ক। এই জীবন্মুক্ত 
পুরুষের থেকে তখন কৰ্ম্ম স্বলিত হয়ে পড়েছে। আশ্রমের অধ্যক্ষের পদ 
থেকে অবসর নিয়ে অধিকাংশ সময়ই তিনি নিমগ্ন থাকতেন সমাধিস্থ অবস্থায়। 
এরই ফাকে ফাকে শিষ্য ভক্তদের সমাগমও ক্ৰমশ বাড়তে থাকে। তাঁর বৈরাগ্য 
তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে । একে একে সমস্ত পাখিব পদার্থ ত্যাগ করতে 
লাগলেন। অবশেষে শুধুমাত্র পবিত্র গঙ্দাজল ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতেন 
না। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তিনি উপদেশ দান করে গেছেন অবলীলায় । 
তার শেষের কথা “আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছি।” একথার তাৎপর্য 
তীর রচনাবালীতে পাওয়া যায়। অবশেষে আত্মসাক্ষাৎকারী মহাসন্াঁসীর 
্বরপস্থিতির দিনটি উপস্থিত হোলো । তারই নির্ধারিত দিন ১৯৬২ সালে 
দেবীপক্ষের মহাঁসপ্তমী তিথিতে ( ১৩ই অক্টোবর ) তিনি মহালমাধিতে ব্ৰহ্মনীন 
হলেন। 

গুরু এবং শাস্তবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন যে 
জানলাভের ও আত্মসাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট উপায় স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি 
মহারাজের জীবনে স্থম্পষ্টভাবে তা প্রতিফলিত ৷ মহাদেবানন্দজী এক জায়গায় 
লিখেছেন (এতশর প্রলাপ, ২য় ভাগ_ ভূমিকা ) “এই সকল (মিঃ কেইথ ও 
ম্যাকডোনান্ড ) বেদ বক্তাগণ রচিত পুস্তক পাঠ জন্তু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ৷ বিদ্ধ! 
শিক্ষাকালে বেদ চাষার গান কথাঁটি--.পাঠ করিয়া বেদ ও বৈদিক সভ্যতায় 
শ্ৰদ্বাহীন হইয়| পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পরিচালিত লিডারগণর উপদেশানুযায়ী 
পথে চালিত ছিলাম। এক গুরুতর চিন্তা লাগিল__বেদ জ্ঞান্রাশি, গুরুদেব 
বললেন। আমার হৃদয়ে যে অসভ্য চাষার গান দৃঢ়াদৃত হইয়া রহিয়াছে 
...এখন যে মন্ত্ৰ দিয়াছেন তাহ! বেদের অভরান্ত বাণী ইহা পরিষ্কার হওয়া চাই। 
তিনি আমার পৃষ্ঠে এক থাপ্পর দিয়া বলিলেন_তোম ত দেবনাগরী জান্তা 
হায়” বোম্বাই গোপাল নারায়ণ এণ্ড কোং এর নিকট হইতে একখানা 
“তত্ববোধ পত্রিকা’ ভিপিতে আনাইয়া পড়িবে। “তব মঙ্গল হোগা, যাও 
বেটা ৷” কয়েকবার হরিদ্বার গিয়া এবং কয়েকমাস করিয়া থাকিয়া এই সকল 
বিষয়ে সংশয় দুর করিয়া! আমিলাম। আমি গুরু চরণে প্রণাম করায় তিনি 
বলিলেন__এক সেট সভাস্ত খখেদ আসিয়াছে। এখন মনোযোগ করিয়া পাঠ 
করতঃ বেদের মহিমা প্রচার কর। তাদমুসারে বেদের চৰ্চ্চা ক্রি ।---গুরু 
আজ্ঞায় সর্ধজনহিতীয় বেদের মহিমা প্রচার করা আমার কর্তব্য ৷” 


CC-0. ৬৪515170728. Tripathi Collection. 


Digitized By siha ০০ Gyaan Kosha 


এখানে একটু সংক্ষিপ্ত বেদ পরিক্রমা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
বৈদিক সংস্কৃতি জীবনকে তার পরিপূর্ণ সমগ্রতায় গ্রহণ করেছিল। ধৰ্ম্ম, অর্থ 
কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গ লাভই মহুস্ত সমাজের অভীস্পিত বস্তু একথা এতে 
স্বীকৃত। পাখিব জীবনকে এবং তার পারিপাশ্বিক জগতকে যেমন আদৌ 
অস্বীকার করা হয়নি তেমনই অন্ত দিকে এই জীব ও জগতের অন্তরালে 
এমনকি দেব দেবী এবং ইশ্বরকেও অতিক্রম করে অনাদি অনন্ত বিকারহীন, 
দেশ-কাল ও নিমিত্বের অতীত সৎ বস্তুকে বা পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করেছিল, 
পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব স্থাপন করেছিল, অন্ুভব করেছিল। দৃ এবং 
অদৃশ্ত, মূর্ত ও অমূর্ভের মধ্যে যোগন্থত্র আবিষ্কার করেছিল। আদিম জৈব 
চাহিদা, কৰ্ম্ম, মননশীলতা, জান ও ইন্্ৰিয়াতীত ভাবনার মধ্যে একটা সামন্রস্ত 
ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলত । জীবনদর্শন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বলিষ্ঠ 
যেখানে গ্রীক দর্শনের দিধাবিভক্ত আত্মার বেদনা ও হতাশা ছিল না; ছিল না 
কোন রুগ্ন পাপাতঙ্ক। বৈদিক শ্লোকগুলি সৌন্দর্য্য ও আনন্দোজ্জলচ্ছটায়, 
কর্শের প্রতি অদম্য উৎসাহে, জীবনের প্রতি গভীর আস্থা ও প্রেমে এবং এক 
অপৌরুষেয় শক্তির অমোঘ রীতিনীতি সমৰ্পিত বুদ্ধিতে সমুজ্জল ছিল। মানুষ 
নিত্যকার অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করেও ক্রমাগত তাকে ধাপে ধাপে অতিক্রম 
করে অতীন্দরিয় লোকে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসী ছিল। দৈনন্দিন জীবনে তখনকার 
সমাজ বাস্তববিমুখ ছিল না। বেদে স্বর্গের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া 
হয়নি। মানুষের এবং আত্মার মহানতা স্বীকার করা হয়েছে (খ ৮৮৩৪) 
মানুষের মধ্যে দেবত্বের ঘোষণা বেদের একটি বৈশিষ্ট । “সৰ্ব্ব সংসিচ্য মর্ত দেবা: 
পুরুষ মা বিশন্” (অঃ ১১/৮১৩)। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও মহাঁনতার জয়গান 
করা হয়েছে। (অঃ ১২১) জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়েছে তাকে সার্থক 
হন্দর করার কথা বলা হয়েছে ( খ ১৭৷১৮৬৷১, ৯/৮৪।১ ইত্যাদি ।) আবার 
মৃত্যুকে সত্যেরই একরূপ জ্ঞানে শান্ত সমাহিত চিত্তে বরণ করার কথা উল্লেখ 
আছে। মূর্ত ও অমূর্ত সকল বস্তুকেই একই চরম সত্তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি 
বলে স্বীকার করা হয়েছে। ‘সত্য সবং সবিতারং* (খ ৫1৮২৭ ), “একং সছ্‌ 
বিপ্রা বহুধা বস্তি (৷ ১৷১৬৪৷৪৬ ),” "সহ শীর্ষ পুরুষ: সহল্াক্ষ সহশ্রপাৎ” 
SA ১০/৪০) ইত্যাদি বহু উক্তিতে সে কথা সমৰ্থিত হয়। তিনি সমগ্ৰ 

. বিশ্বতুবনে পরিব্যাপ্ত এবং তাকেও অতিক্রম করে অবস্থিত। ডাঃ রাধাকু 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বলেছেন A 3 
খাখেদ কেবল 
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ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মনুয্য সমাজেরও প্রাচীনতম গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, 
সভ্যতার উন্মেষ থেকে সুরু করে তার পরিপূর্ণ বিকাশও এ বৈদিক যুগের মধ্যেই 
সংগঠিত হয়েছিল ৷ 

অন্ান্ত ধৰ্ম্মে যাকে পিতা বা ঈশ্বর বলেই শেষ করা হয়, বৈদিক চিন্তায়: 
তাকেও অতিক্ৰম করে “একম্‌ সৎ” বস্তু উপলব্ধির কথা আছে। লক্ষ্যণীয় যে, 
সেই সৎ বস্তু স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়_্যান ধারণার শক্তি নিঃসীম অনন্তে, 
দেশকালের উর্দ্ধে এক উত্তম শিখরে প্রসারিত। একেশ্বরাবাদেরও উর্দ্ধে l 
বহু দেবদেবীর উপাসনায় এ ধারণা কোন অংশেই ব্যহত নয়। বহু দেবদেবীর: 
উপাসনা সেই একই প্রান্তিক সৎ বস্তুর বহুমুখী শক্তির প্রতীক। “রূপং রূপং 
_ প্রতি রূপো বভূব” (খ৷ ৬৪৭।১৮) অধিকারী ও রুচিভেদে যে কোনও প্রতীকের 
উপাসনাই সেই চরম সৎ এ উপনীত হওয়ার সৌন্দধ্যময় জনপথ । নান! নাম 
ও রূপের কল্পনা বিশ্বপ্রপঞ্চে সেই “সৎ বস্তুর” নানা অভিব্যক্তির কাব্যময়, 
শিল্পাঙ্গগ রূপ, যাঁকে উপলক্ষ্য করে স্থাপত্য, ভাস্ক্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য 
ইত্যাদি শিল্পবোধে আপামর সকলেই এমনকি নিরক্ষর ব্যক্তিও অপূৰ্ব্ব আনন্দ 
ও রসের প্লাবনে একটি পবিত্র ইন্দ্রিয়াতীত ভাবের অভিব্যক্তিতে নিজেকে 
নিবেদিত করে কৃতকৃত্যতা অঞ্জন করতে পারে। “রসোবৈ সঃ”, “মধুবাতা। 
খাতায়তে মধুক্ষরস্তি সিন্ধব:” ইত্যাদি yA YA উক্তিতে একথা সমথিত। 

বৈদিক সংস্কৃতি ধর্মকে একটি স্থবিস্তীর্ণ ভূমিতে স্থাপন করেছিল, কোন একটি 
কাঠামোয় সীমাবদ্ধ করেনি। অন্তান্ত অনেক ধর্মের কাঠামো এক একটি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর বিপদের সন্মুখীন হচ্ছে । বৈদিক ধর্মে এ বিপর্যয়ের 
বিশেষ অবকাশ নেই ৷ যেমন ডারউইনের ক্রম বিবর্তনবাদে বাইবেলের সৃষ্টি 
তত্বের হানি ঘটেছে । কিন্তু বেদান্ুগ পতঞ্জল সুত্রে “জাত্যান্তর্‌ পরিণাম প্রকৃত্যা। 
পুরাত” অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মেই এক জাতির প্রাণী থেকে আর এক জাতির প্রাণীর 
উৎপত্তি হয়, এই উক্তিতে ক্রম বিবর্তবাদের কথা বহুপুৰ্ব্বেই বলা হয়েছে। স্থতরাং 
ডারউইনের মতবাদকে অক্লেশে ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়। স্বামী 
মহাদেবানন্দের রচনাবলীতে অনুরূপ বহু বৈজ্ঞানিক উদাহরণ দেওয়া আছে। 

ধর্শের যড় অঙ্গ | 

সত্য বৃহদ খতম্উগ্রম্‌ দীক্ষা তপো, 
ব্ৰহ্মণ যজ্ঞ: পৃথিবীং ধারয়স্তি। ( অঃ ১২১1১) 
প্রথম ও প্রধান অঙ্গ ছুটি হল সত্য (Truth) এবং খতম্‌ (Eternal Law) t 
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মুণ্ডকোপনিষদে ( oie ) বলা হ’য়েছে আত্মা “সত্যেন লভ্য”। নৈতিক ক্ষেত্রে 
সত্য বলতে সত্যবাদীতা, সৎপথ ইত্যাদি বোঝায়। আধ্যাত্মিক অর্থে সত্য হল 
‘সত’ বস্তু অর্থাৎ ভূমা, সকল স্বষ্টির আদি কারণ, অক্ষয়, অব্যয়, অনাদি অনন্ত, 
নিরুপাধিক চরম সত্য (Ultimate Reality)! “যো সৰ্ব্বাদিত্যে পুরুষ সে! 
সাবহম (যঃ ৪০1১৭) 

সেই সত্যতে, সৎ বস্তুতে উপনীত হওয়ার আকুতি__-আমাঁকে অসৎ থেকে 
‘সৎ’ এ নিয়ে যাও ( বৃঃ ১/৩।২৪ ) সমগ্র বেদে নানাভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। 
সত্য সন্ধানের অনন্ত যাত্রা। “এতা বতস্‌ তে বসো বিদ্যাম শুরনব্যসঃ 
(খ৮৫০/৯)। আমরা যেন নতুন ক'রে বারবার উপলব্ধি করি যে তুমিই সেই 
সৎ। কারণ এ জানার শেষ নেই। সীমাহীন অনুসন্ধান সমগ্র বেদে পরিব্যাপ্ত। 
সেই ‘অজ’ পুরুষ কে? যিনি আদি, ধার জন্ম নেই, যিনি অমৃত, যার পরবর্তী 
হ’ল সকল সৃষ্টি, যিনি স্বয়ং অস্তিত্ব_শুধু তাত্বিক সত্য বা প্রত্যয় নয়; সেই সত্য, 
যাঁকে পাওয়া যায় বা যা হওয়া ia ICA ১।১৬৪।৬)। এই অনুসন্ধানের শিখরে 
এসে খষি Ra আদিতে কি ছিল সেই পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন। 
একটির পর একটি স্তরকে ভেদ করে পরম ব্যোমস্থিত পুরুষ যাকে আশ্রয় করে 
সমগ্র বিশ্ব ও দেবগণ আছেন তাকে জেনেছিলেন-_ঞখচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন 
যস্মিন দেবা! অধিবিশ্বে নিষেছুঃ” (A ১1১৬৪1৩৯, CH ৪1৮) এই মন্ত্ৰটি সংক্ষেপে 
বৈদিক দর্শনের অন্তনিহিত তাতৎপধ্য ও R রহস্তের ইদ্দিত করে । অবশেষে 
স্থষ্টির আরও গূঢ় রহস্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে অন্য শ্লোকেই ৷ “না সদাসীয়ো সদা- 
সীত্দানীং। নাসীদ্ৰজো নো ব্যোম| পরোষত্স (খে ১৭৷৯৭৷১)। স্থষ্টির পূৰ্ব্বে সৎ 
অসৎ কিছুই ছিলনা ৷ “আনীদ বাতং স্বধয়| তদেকং তম্মাদ্ধান্তন্নপরঃ কিঞ্চিনাস” 
(A ১০।১২৯/১২)। এক চৈতন্ত স্বরূপ আত্মা ্বধয়া স্বরূপে অখণ্ড এক রসরূপে, 
সত্রূপে, আপনাতে আপনি ছিলেন। তদ্যতীত অপর কিছু ছিলনা। আবার 
প্রশ্ন হল সেই সৎ যার থেকে এই বিচিত্র স্থষ্টি সে কোথা থেকে এল, এ কথা কে 
জানে? ‘ইয়ং বিস্থষ্টিষৎ আবভূবঃ যদি বা দধে যদি বা ন। যো অন্তাধ্যক্ষ: পরমে 
বোমন্ও সো অন্ধ বেদ যদি বা ন বেদ খে ১০1১২৯1৭)। যিনি অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে 
আছেন, তিনিই জানেন অথবা তিনিও না জানতে পারেন। অতীন্তরিয়তার, 
খ্যানদৃষ্টির এ এক অনির্ববচনীয় প্রান্তিক সীমানা; ধর্ম ও দর্শনের অপুর্ব্ব সংমিশ্রণ, 
ভাবের চরম অভিব্যক্তি | জ্ঞানের সৰ্ব্বোচ্চ শিখরে অরূঢ হয়েও অনন্ত জিজ্ঞাসা 
ও অনুসন্ধান, তাই সমাধানকে উন্মুক্ত রাখা হ’ল। এ জ্ঞান শুনে শেখবার বস্তু 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


A Digitized EOL ki eGangotri Gyaan Kosha 


নয়__উপলন্ধির বিষয়; জ্ঞান পথের পথিক, তুমি যে দর্শন যে ধর্মেই বিশ্বাসী হও, 
তোমার জন্যে পথ উন্মুক্ত রাখা হোলো! । ধর্মান্ধতা, গৌড়ামী ইত্যাদি সৌখিন 
আধুনিকতার সব বাছ! বাছা.অভিযোগ এখানে ব্যর্থ। এই উন্মুক্ততা কিন্ত 
অজ্ঞেয়তার নামান্তর নয় । বৈদিক খাধিদের জ্ঞান ও ধ্যান দৃষ্টির সামনে ছিল এই 
প্রশ্নের সমাধান অতি স্বচ্ছ, স্থির এবং সুনিশ্চিত। এ বৈদিক উক্তি কোন 
হেঁয়ালীও নয়। সাধারণ ভাষা উচ্চাঙ্গ ভাবের বাহন হবার অন্ুপযুক্ত। তাকে 
ব্যক্ত করার জন্ম আপাত বিরোধী বা দ্ব্যৰ্থবোধক ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত আছে বেদ 
বেদান্তে পরিব্যপ্ত। বেদ বেদান্ত বুঝতে হলে তখনকার ব্যবহৃত সাংকেতিক 
ভাষাকে বুঝতে হবে। তা না বুঝলে এ চাষার গান, গ্রাম্য লোকের কবিতা 
এই জেনেই ফিরে আসতে হবে। তবুও প্রচলিত ভাষায় বোঝাতে হলে বল! 
চলে পরম ব্যোমস্থিত অধ্যক্ষ স্বষ্টর আদি কথা কি করে জানবেন কারণ তিনি 
স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ, যেখামে জ্ঞাতা জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক হ'য়ে আছে। কে কাকে 
জানবে? প্রকৃত জ্ঞান ত কোন সম্পত্তি নয় যে ‘আমার আছে’ এই ভাবে ব্যক্ত 
করা যাবে। তখন ভাবটি হোলো ‘আমি আছি।, “ব্ৰহ্মজ্ঞ বন্বৈব ভবতি” । 
তাই পরম ব্যোমস্থিত পুরূষ বা সৎ (ultimate reality, existence in 
the nascent form) জানে একথার অর্থ হয় না। তাতে দ্বৈত এসে যায়। 
সেই প্রথম জগৎ কারণের অজ্ঞাতেই যেন স্থষ্টি সংগঠিত হয়েছিল এ কথা 
পুরাণেও উল্লেখ আছে, বিষ্ণুর যোগনিত্রাকালীন স্থষ্টির সুচনা হয়েছিল এই 
কথার মধ্যে। বেদের এ সুক্তেই বল! হয়েছে খাধিরা! অস্তরে অনুসন্ধান করে 
সেখানেই দেখতে পলেন__সৎ এবং অসৎ স্বজাত, একাত্ম, বন্ধু। আপাত- 
বিরোধী দুইভাবের সমন্বয় করে সমস্ত অখণ্ড জ্ঞানের ভূমিকে ব্যক্ত করার এক 
অপুর্বব কৌশল যেন একই সত্যের ছুই পিঠ, ছুই অবস্থা। আরও স্পষ্ট 
আপাতবিরোধী উক্তি দিয়ে অনিৰ্ব্বচনীয়কে বাচনের মাধ্যমে বৌবাবার চেষ্টা 
' দেখা যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪1৩২১-২৯ শ্লোকে যেখানে বলা হয়েছে, 
তিনিই দেখেন অথচ দেখেন ন| আবার কেন উপনিষদের ২৩ শ্লোকে পাই 
“্যস্তামতং তস্য মৃতং মত যস্ত ন বেদ সঃ”। শ্রুতি বলেছেন, যাদের কাছে 
ব্ৰহ্ম নিশ্চিতভাবে অবিদ্িত তাদের কাছেই বিদ্বিত; আর যাদের কাছে ব্ৰহ্ধ 
নিশ্চিতভাবেই বিদ্দিত তীদের কাছে অবিদিত। আবার মুণ্ডক উপনিষদে পাই 
(২1১২, ৩) যা থেকে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি জন্মগ্রহণ করে তিনি নিজে অমূর্ত, অমনস, 
অপ্রাণ। এই রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। 


CC-0. ৬৪515110728. Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
আঠাশ 


অধিকাংশ পাশ্চাত্য দাৰ্শনিক তাদের ভিন্ন ধরণের মানসিক গঠনের জন্ত 
a বৈদিক খধিদের উক্তি ঠিক বুঝতে পারেন না। পাশ্চাত্য দর্শনে 
অস্তিত্ববাদ বা existentialism নামে এক চিন্তাধারার অভ্যুদয় হয়েছে যা 
পাশ্চাত্য ও বৈদিক ভাবধারার মধ্যে ব্যবধানকে অনেক পরিমাণে কমিয়ে 
এনেছে। হাঁইডেগার, কার্লজেম্পার, জীন পল সারত্রে, আলবার্ট কামু, 
কির্কেগার্ড, কাফকা ইত্যাদি এই অস্তিত্ববাদের ধারক ও বাহক । এই দর্শনেও 
আপাতবিরোধী বক্তব্যের দ্বারা ইন্ত্ৰিয়াদিরিক্ত ভাবকে ব্যক্ত করার পদ্ধতি 
স্বীকৃত। এই মত অনুসারে অতীব্দ্িয় লোক সৰ্ব্বদিকে পরিব্যপ্ত দিগন্তের মত-_ 
ARF থেকেই হ’ক তারদিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই সে পিছিয়ে 
যায়। অনন্ত সত্যের বা অস্তিত্বের সেই একই রূপ। তাতে পৌছতে হ'লে 
অনুসন্ধানের অনন্ত যাত্ৰ৷৷ আবার দিগন্তের যেমন বিপরীতমুখী দুই প্রান্তিক 
দিক, তেমন একই সত্যের বা অস্তিত্বের দুই বিপরীতমুখী প্রান্তিক অবস্থা। 
দেশকালের কঠিন নিগড়ে বাধা, যা সমগ্র অস্তিত্বের একটি অংশ মাত্র, তাতে 
বিরোধীভাবের একক্রিকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু দেশকালের ভূমির উর্দ্ধে উঠে 
সমগ্র অস্তিত্বকে ব্যক্ত করতে গেলে সত্যের ছুই বিপরীতমুখী দিককেই স্বীকার 
করতে হুয়। এভাবে বিচার করে অস্তিত্ব (সৎ) এবং শূন্যতা (অসৎ) 
একই সত্যের বিভিন্নরূপ এ ধরনের একটা বক্তব্য অস্তিত্ববাদ দর্শনে স্থাপন 
করার চেষ্টা দেখা যায়। এই দর্শনে অস্তি নাস্তির মধ্যে দুস্তর পথ পরিক্রমায় 
অনেক অনেক আংশিক সত্যকে ফেলে অবিরাম অগ্রগতির ইন্দিত রয়েছে। 
স্থতরাং এখন পাশ্চাত্য দার্শনিকের পক্ষে সমস্ত খণ্ডজ্ঞানকে ‘নেতি’ ‘নেতি’ 
করে অতিক্রম করে সদসদ ও তত বিলক্ষণ ভারতীয় অদ্বৈতবাদের কথা 
একেবারে দুর্বোধ্য হবে না। এ কথা উপলব্ধি করে দেশী ও বিদেশী পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত ও পণ্ডিতগণ আর হয়ত বেদকে চাঁষার গান বলে উপেক্ষা করতে 
পারবেন না। অবশ্য সোপেনহাওয়ারের মত কিছু কিছু পাশ্চাত্য দার্শনিক বহু 
পূর্বেই বেদ বেদান্তের গভীর তাৎ্পধ্য উপলব্ধি করেছিলেন। তার ছায়ামাত্র 
তাদের দার্শনিক মতবাদে প্রতিফলিত হয়ে স্থবীজনের অকুঠ প্রশংসা অর্জন 
করেছে। সোপেনহাওয়ার বলতেন উপনিষদের বাণী তাঁর জীবনের AE, 
মরনের আশ্রয় । 

ভারতীয় ধর্মের প্রথম অঙ্গ ‘সত্য’ (Truth ) সম্বন্ধে দু’চার কথা বলা 
হল। এবারে দ্বিতীয় অঙ্গ 4g (Eternal law) সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু 
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বলা আবশ্যক Ao অর্থাৎ নিয়ম ও শৃঙ্খলা সত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। ar (১০।১১০।১) বলা হয়েছে, Raa সঙ্গে খত. বা 
‘অমোঘ নিয়ম ও শৃঙ্খলারও উৎপত্তি। খতের ব্যবহারিক দিকে স্যার নীতি 
জড়িত। আমরা বলে থাকি রীতি নীতি । স্থৃতরাং ধর্ম সত্যবাচক ও 
নীতিবাচকও বটে। ATI পন্থাং ন তরস্তি দুষ্কৃতঃ” (q ৯৷৭৩৷৬)। অধ্যাত্মক্ষেত্ৰে 
খত. সত্বস্ত এবং নিয়ম শৃঙ্খলাকে একার্থ বোধক বলা হয়েছে, “বুসদ্‌ বরসদ্‌ 
খতসদ্‌ ব্যোমসদ্‌ ইত্যাদি" অর্থাৎ তিনি মন্ুস্তাদি সব বস্তুতে ও স্থানে চিরন্তন 
নিয়ম শৃঙ্খলা এবং সকলের আধিপতিরূপে অবস্থিত। অবশেষে ব্যবহারিক 
স্তায়নীতি এবং মহাজাগতিক ও আধ্যাত্মিক অন্থশাসনকে একত্রিত করে বেদ 
বলেছেন যে চন্দ্র সূর্য্য যেমন অলজ্ঘনীয় ও অমোঘ নিয়মে তাদের কাজ করে 
স্বাচ্ছে আমরা সেই নিষ্ঠার সঙ্গে, দয়া, জ্ঞান ও ওদার্যের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে 
‘দেব। “বিশ্বদানীং স্থমনসঃ স্যাম” (খ ৬৫২৫) চিরদিন যেন শুদ্ধ 
'অন্তকরণ থাকতে পারি। আবার “কেবলাঘে| ভবতি কেবলাদী” (A ১০।১১৭৬) 
‘ষে কেবল একলাই অন্ন ভক্ষণ করে সে একলাই পাপ করে। গীতায় (৩1১৩) 
ওঁ একই কথা ৷ যার! নিজের জন্যই ভোগ করে সেই পাীরা পাপই ভোজন 
করে। 

এই খতৃকে আবার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েও দেখা হয়েছে। “দ্যুত দ্বামানং 
বৃহতীম্‌ খতেন খতাবরীম্‌ অরুণোগ্মূং বিভাঁতীম্‌ (খ ৮০১) স্বযমামণ্ডিত 
উষা অরুণোচ্ছটার পথ ধরে দিগন্ত প্রসারী রক্তিমাভজ্যোতি বিকিরণ করতে 
-করতে এক অমোঘ অন্থশাসনের সুশৃঙ্খল রীতি ঘোষণা ক'রে উপস্থিত। এই 
“থেকে অনুভব করা হয়েছে সুর্য যেন উষার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে অনুসরণ করছে, 
চলে যেতে মানা করছে। কিন্তু উর্দ্ধে অন্তহিত হতে হতে উষা বলছে তুমি 
উঠে এস। এ যেন মানুষের সমস্ত মনন শক্তি, ধী শক্তির উদ্দেশ্যে আহ্বান তুমি 
TAA হও, “উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত ৷” 

সত্য ও সুন্দর যে ভাবেই উপস্থিত হ’ক তাকে সৎচিদ্রানন্দবেরই অভিব্যক্তি- 
‘জ্ঞানে সেই সত্য সুন্দরের মধ্য দিয়েই প্রাণের প্রাচুধ্য দিয়ে পরমপুরুষের উপাসনা 
"করা হত ( A: ৮৪৩৩১ )। ধারণা করা হস্ত এ একই খত, প্রকৃতিতে তার 
মহাজাগতিক বন্তগুলিকে বিশৃঙ্খল! থেকে শৃঙ্খলায় বেধে রেখেছে । এই রকম 
ভূরিভূরি উদ্দাহরণ সমগ্র বেদে অপূৰ্ব্ব আতির সঙ্গে ধ্যান গভীরভাবে ব্যক্ত 
‘হয়েছে ৷ 
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ধর্মের অবশিষ্ট চারটি অঙ্গ দীক্ষা, তপ, ব্ৰাহ্মণ ও যজ্ঞ প্রধানতঃ সৎ বা চরম 
বস্তু প্রাপ্তির বা অন্ুভূতিলাভের জন্য চিত্তশুদ্ধির ক্রমিক নিয়মাবলী বা প্রক্রিয়া । 
এ বিষয় খঃ ১৭৩৭৷৭, ৮২1১৮১ 3139319; যঃ ১1৫১ ১৯৩০১ ৯1২৯; সাঃ ২৫1৭) 
মুণ্ডকোপনিষদ ১1২৭ ইত্যাদি বহু সূত্র ও শ্রোকে উল্লেখ আছে। 

যার! বৈদিক সভ্যতাকে বাস্তব বিমুখ মনে করেন তারা একটু অন্ুধাবণ 
করলেই বুঝতে পারবেন যে সেই সুপ্রাচীন সমাজে এখনকার অতি আধুনিক 
মনোভাবও চলিত ছিল, বৈদিক সমাজ সমবায় আদর্শে গঠিত ছিল । স্বামী স্ত্রী 
সমান অধিকার ছিল, গৃহে স্ত্ৰী সর্বময়কত্রা ও সাত্রাজ্জী ছিলেন “গৃহান্‌ গচ্ছ 
গৃহপত্বী যথাসোবশিনী ত্বং বিদথম্‌ আ বদাসি” ( খ ১৭৮৫৷২৩, অঃ ১৪1১/২০ )। 
খখেদে স্ত্রীর নির্বাচিত স্বামীর কথাও উল্লেখ আছে; বিবাহের পূৰ্ব্বে পূর্বরাগের 
উল্লেখ আছে; বিধবা বিবাহের কথাও উল্লেখ আছে (অঃ ৯৷৫৷২৭)। 
দাম্পত্য বিধির পর পরিবারবর্গের স্থসংহৃতি ও তারপর সমাজ। এইভাবে স্তরে 
স্তরে নিয়মশৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অন্থশাসনের কথা আছে। সমাজ 
হল, সং অজস্তি অস্তাম ইতি সমাজ। যেখানে সকলে সমান ব্যবহার পায় 
(খৰ ১০।১৯১।৩) সকলে মিলে মিশে উন্নতির জন্য তৎপর হয়; প্রয়োজন হলে 
অন্যায়ের বিরূদ্ধে লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ করে। যুদ্ধও একপ্রকার ষজ্ঞ_কালোম্মি 
লোবক্ষয়কৃত ( গীঃ ১১/৩২ )। সত্বঃ ; রজঃ, তমঃ) স্থাষ্, স্থিতি, প্রলয় ; উত্থান 
পতন প্রকৃতির নিয়ম । যেখানে সমাজ ব্যবস্থা এই ধরণের সেখানে একলা সুখ 
ভোগকরাকে পাপ বল! খুবই প্রাসঙ্বিক(খ৷ ১০1১১৭1৬, ১০1১৯১।২, ৩ ); একটি 
সামাজিক এক্য বোধের স্বীকৃতি সুষ্পষ্ট । খথেদে বল! হয়েছে (A: ১০1১৯1২-৪) 
তোমাদের লক্ষ্য হ’ক এক, তোমাদের হৃদয় হ’ক একতাবদ্ধ, তোমাদের মন 
হ’ক এক যাতে ক'রে সকলে মিলে মিশে একসঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে 
পারো। 

সমষ্টগতজীবন, সভাসমিতি বা বাগ্মীতার আদর ছিল। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা 
কামনা করতো তারা যেন সমাজ ও ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাষণ দিতে পারেন 
(a ১০1৭১/১০ ) | সভায় কৃতকাৰ্য্য হয়ে ফিরে এলে বন্ধুরা তাকে অভিনন্দিত 
করত কারণ তার দ্বার! অনের স্থব্যবস্থা হত ; অন্তায়ের প্রতিকার হ’ত। “বৃহদ্‌ 
বদেম বিদথে সুধীরা* শক্তিশালী ব্যক্তিদের সহিত সভায় যেন আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ' 
কথা৷ বলতে পারি । খণেদে আছে (১০।৭১৷৬০) রাজনৈতিক সভায় যে বিতর্কে 
জয়লাভ করে সগৌরবে ফিরে আসে বন্ধুরা তার প্রতি অত্যন্ত খুসী হয়। 
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আদর্শ নাগরিক সম্বন্ধে উপদেশ আছে যে, ব্যক্তিগত গণ্ডিকে অতিক্রম করে 
সমষ্টিগত সমাজ জীবনে অবদান রাখবে ; পারিবারিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর ও 
উর্ধে রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় যত্ববান হবে, এটাই হল শিক্ষিত সমাজের কর্তব্য 
ও দায়িত্ব ৷ 

সমাজের নেতৃস্থানীয় ধারা, তারা রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখবে, 
কারণ নাগরিকদের পুরোভাগে থাকায় এ দায়িত্ব তাদেরই। বাজ৷ রাজ্য 
চালাবেন কিন্তু সেই পরিচালন! জননেতাদের পরামর্শে এবং দুরদৃষ্টির সঙ্গে 
সম্পন্ন ক'রতে হবে। (যঃ ৭২৬ ) এরও উর্ধে বেদে সার্বজনীনত্ব উল্লেখযোগ্য ; 
রাষ্ট্রের পরও সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রতি বেদের উপদেশ ও অনুশাসনের কথা 
উল্লেখ আছে। কারণ দেবতা সকলের । ইন্দ্ৰ, যিনি সকলের, তাঁর কাছে 
আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি (A ৮৯৯/৮)। আবার “ত্বম বিশ্বমন্ষ যুগেন্দ্র হবন্তে” 
(খ৷ ৮৮৬২২ ) জ্ঞানী ব্যক্তির! দেশে বিদেশে বেদের মর্ম্মকথ৷ প্রচার ক'রতেন 
ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, দেশীয়, বিদেশীয় নিবিশেষে (ষঃ ২৩২ )। নিজ 
ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌহার্দ ক'রে তারপর বিদেশীদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা হস্ত 
(অঃ ৭৫২)। একতার দিকে ঝৌক দেওয়া হ'ত যাতে সকলের মধ্যে যে 
বশী শক্তি আছে তার সঙ্গে বিরোধ না হয়। যুদ্ধ বিগ্রহেও নীতি মেনে চলা 
হ'ত এবং তাকে KmA থেকে স্ব্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হত। বৈদিক 
শাস্ত্রে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একাত্মবোধ আনার প্রচেষ্টা একটি অতি উন্নত ধরণের 
সমাজ ও সভ্যতার কথা ব্যক্ত করে’ (যঃ ৩২৮.)। সত্যের প্রতি একটি বলিষ্ঠ 
ও জীবন্ত দৃষ্টিভঙ্গী, সত্য সন্ধানের জন্য বিরামহীন প্রগতি পরায়ণ প্রয়াস বৈদিক 
দৰ্শন, ধৰ্ম, সাহিত্য ও সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট ৷ 

প্রাসঙ্গিক ভাবেই জড়জগতের তত্বও বৈদিক খাষি প্রমুখ তখনকার জ্ঞানী- 
গুমীদের অজানা ছিলনা স্্ধ থেকে বিক্ফুলিঙ্গবৎ পৃথিবীর উৎপত্তি (ধা ১০1১১০৯), 
পৃথিবী থেকে চন্দ্রের উৎপত্তি (A: ৯/৮২1৪) সুর্যের আকর্ষণে গ্রহ সমূহের স্ব স্ব 
কক্ষপথে পরিক্রমা! (A: ১৬৫৬, ১০৯৯২), স্থর্য্যের আলোক চন্দ্র থেকে প্রতি- 
ফলন খে: ১/৮৫1১৫), পৃথিবীর গতিশীলতা! (ঝ:৩।৩০1৯, ৫1৩২।৯১ ৫1৮৪1১ ইত্যাদি, 
এবং আরও অনুরূপ তত্ব বেদে উল্লিখিত আছে। স্থধ্যের তথা জগতের বৃষ্টি 
ও নিয়ন্ত্ীশক্তি যে সকলের মধ্যে ওতপ্রোত সে বিষয়ে অবহিত হয়েই গায়ত্ৰী 
aa সেই শক্তির জয়গানে বৈদিক মন্ত্র মুখর ৷ আবার “যোইসাঁবসৌ পুরুষঃ 
maa maata জীব ও শিবের একত্ব স্থাপিত হয়েছে। স্জনীশক্তিতে 
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উত্তপ্ত সৃষ্টির প্রাথমিক পদার্থগুলি ক্রমশঃ শীতল হ'য়ে পৃথিবী জলময়ী হন তারপর 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেন একথা বেদ উপনিষদে উল্লেখ 
আছে (A: ১০।১২১1৭, FORIS, ৫1৫1১ ইত্যার্দি। এসবই এখন বিজ্ঞানের 
কথা ৷ 

বিজ্ঞানবিদগণ মানবসভ্যতার চারটি স্তরভেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন 
যথা ১। অস্তিগ্রস্তর যুগ ২। তাম্ৰ পিত্তল যুগ, ৩। লৌহ্যুগ ও ৪ ৷ IÍ 
যুগ। খখেদে এসব যুগেরই উল্লেখ আছে (১৮৪১৩, ১|৫২৷৮, ১1৮১৪, 
_ ১০৯৬৩, ১৭২৩৩ ইত্যাদি)। খখেদে সন্মাৰ্জিত ভাষা শিক্ষা (১1৮1৯), জল-সেচ 
প্রণালী (seee), সহস্ৰ স্তম্ভ গৃহ (২৪1২৫) ত্ৰিধাতুগৃহ (৬1৪৬1৯১, ঘোড়- 
দৌড়ের মাঠ (৯৯৭২০, seeni), পুত্তলিকা রঙ্গমঞ্চ (৪/৩২।২৩) প্রভৃতির 
উল্লেখ আছে। এছাড়া, রথ চালনা ক'রে যুদ্ধ, অক্ষরলিপি, গণিতশাস্ত, স্ত্রী 
শিক্ষা (গাগী ইত্যাদি তার জলন্ত দৃষ্টান্ত) এবং আরও অনেক বিষয় একটি উন্নত 
ধরনের সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণ FTA 

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে “জগত মিথ্যা, এই বেদান্ত সিদ্ধান্তটি সম্বন্ধে 
ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই অনেকে বেদ উপনিষদের বাণীকে বাস্তব বিমুখ 
মনে করেন। এ বিষয়ে আচার্য শঙ্করের মত কিন্তু খুব পরিফার। “নহি 
প্রত্যক্ষং অনুমানেন বাধিতুং শক্যতে” অথবা শঙ্করের আর একটি উক্তি আছে 
“ন চ অনুমানং প্রত্যক্ষ বিরোধে প্রামান্তং লভতে” আসল কথা হ’ল মানুষ তার 
'দেহটি সম্বন্ধে যতক্ষণ বাস্তব ধারণা পোষণ করবে ততক্ষণ জগতও বাস্তব এবং 
সত্য। ভুলটা হ'ল আমরা আমাদের দেহ মনকে সত্য ধরে নিয়ে শুধু জগত কেই 
মিথ্যা ভাববার চেষ্টা করি। আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন যে মানুষের ইন্দ্রিয় 
তাকে প্রতারণা করতে পারে, তার স্মৃতি শক্তির বিভ্ৰম হ'তে পারে, জগতের 
রূপটি মরীচিকাবৎ হ'তে পারে, জ্ঞানের বিষয় বা অনুভূতি শত্তিতে সে সন্ধিহান 
হাতে পারে কিন্ত সেই সন্ধিপ্ধ মান্য নিজের বা আত্মার সন্বাকে অস্বীকার 
করতে পারে না। স্বতরাং নিজ আত্মা যে অর্থে সত্য জগতও সেই অর্থে 
সত্য। নিজেকে জড় দেহ ভাবলে জগতও নিশ্চয়ই জড়ভাঁবে সত্য। নিজ 
আত্মার স্বরূপ যে পরিমাণে উপলব্ধি হবে সেই পরিমাণে জগতের সত্য মিথ্যার ' 
জ্ঞান হবে। “একং সদ্ধিপ্র| বহুধা বস্তি” (খঃ ১/৩৬৪।৪৬) বিপ্রেরা বুদ্ধিভেদে 
এককেই বহুপ্রকার বলে থাকেন। চরম সত্যকে অর্থাৎ ‘সত’ বা ব্ৰহ্মকে যে 
“যেভাবে ভজনা করে তার সিদ্ধি ততটুকুই হয়। যে অন্ন (matter) ভাবে 
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ধ্যানধারণা করে, তার সিদ্ধি জড় পর্যস্তই হুয়। সেইরকম প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও 
আনন্দ বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধি সেই সেই স্তর পর্য্যন্ত । ভূমাজ্ঞানে ভজনা ও সিদ্ধিই 
প্রকৃত সুখ বা আনন্দ “যে! বৈ ভূমা সুখং নাল্পে স্থখমস্তি, ভূমৈব সুখং” ছছোন্দোগ্য)। 
এইভাবে অবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা, বিচার নেত্রকে অতিক্ৰম করে ধ্যানদৃষ্ট 
উন্মুক্ত হলে দেখা যাবে “জীবো ব্রদ্ধৈব নাপর”; অন্যভাবে ব’লতে গেলে 
“একমেবাদ্বিতীয়ম।” তখন জড় মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে চতুর্থ বা তুরীয় 
অবস্থায় আত্ম! ও ব্ৰহ্মের একতার যে.উপলব্ধি হয় তাকেই বলে প্রকৃত জ্ঞান। 
“অভেদ দর্শনং জ্ঞানং” (মৈত্ৰেয়ী উপনিষদ)। এ হ’ল বিচার নেত্ৰে দর্শনের 
পরের অবস্থা; ধ্যানদৃষ্টি ব| দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় “ওঁ তদিষ্ণোঃ পরমং পদং 
সদ| পশ্যন্তি RI (A ১/২২1২০)। এইভাবে আত্মদৰ্শন লাভ হ’লে বিশ্বভূবনকে 
স্বকীয় করা যায়, তাতেই হ’ল মানব জীবনের কৃতকৃত্যতা। এই অন্ত- 
জগতের স্বরাজকেই ভারতের খধিগণ শ্রেয় বলেছেন। বাইরের জগৎ 
্প্রবৎ প্রতিভাষিক। মনই এর কারণ। দদৃষ্টিরেব aR বৈজ্ঞানিকরাও 
আজকাল ব’লছেন_This world is a mental construct. এই স্বরাজ. 
a স্বদেশের ‘স্ব’ কে? ‘অহং’ বা জড় দেহ, মন, বুদ্ধির অতিরিক্ত যে আমি, 

‘নেতি’ “নেতি' করে যা অবশিষ্ট থাকে, যিনি মন, বুদ্ধি এবং ইন্তিয়দের নিয়ন্ত্রিত 
করেন, তিনিই । তাই স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিকে শেষের দিকে রায় 
বলতে শোনা যেত যে “আমি এবার স্বদেশে ফিরে যাব।” 

দুঃখের বিষয় অনেকেরই বেদ পড়বার স্যোগ হয়না, যাদের হয় তারাও 
অনেকে কেবল আক্ষরিক অর্থই গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 
প্রভাবে। ফলে প্রকৃত তত্ববোধ হয়না । বেদকে বুঝতে হলে সেই সুপ্রাচীন 
যুগের ভাষার তাতপৰ্য্য উপলব্ধি করতে হবে। বৈদিক শব্দগুলির বুৎপত্তি ও 
_ ধাতুগত অর্থ করলে সেইসব প্রাচীন খধিদের বক্তব্য বিষয় অনেক পরিমাণে 
জানা যায়। এ ছাড়া, বৈদিক মন্ত্রগুলি প্রায়ই তখনকার প্রচলিত সাংকেতিক, 
প্রতীক, উপমা এবং রূপকের এবং নান! রহ্স্তের মাধ্যমে অভিব্যক্ত। প্রাচীন 
যুগে ভাবের অভিব্যক্তিতে সাংকেতিক ও রূপকের ব্যবহার অন্তান্ত দেশেও 
চালিত ছিল এর সমর্থন পুটার্চের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। বৈদিক খধিগণও 
বলেছেন “পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ. প্রত্যক্ষদ্বিষঃ” (বৃঃ ৪1২২)। দেবগণ 
পরোক্ষপ্রিয় ও প্রত্যক্ষঘ্বেধী। তদানীন্তন প্রতীক এবং রূপকগুলি সমাজে 
সর্বজনবিদিত ছিল, তাই তার কোন ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন হস্ত না। 
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_ তবে বেদ উপনিষদাদদিতে এর কিছু উল্লেখ পাওয়া যায। কয়েকটি ma x 
দেওয়া হ’ল ৷ 

গৌ-_অধুনা প্রচলিত অর্থ গরু। বেদে গৌকে aa আদি প্রেরণা কামদেবের 
কন্তা বলা হয়েছে। কবিরা বাক (শব্দ, বাচন, জ্ঞান, চেতনা) অথবা “বিরাজ, 
(ক্রম সম্প্রসারণের অস্তনিহিত প্রাণশক্তি) আখ্যা দিয়েছেন (অঃ aie ) 
সুতরাং ‘গো’ ব্রঙ্গের বাচক এবং স্পন্দন ও সঞ্চরণশীলা বিশ্বস্থষ্টির ওজশ ক্রিস্বরূপ! 
(a ১০1১১৪৮, -১৮৯/৩)। এই অর্থে-স্র্যের রশ্মিকেও ‘গো’ বলা হয়েছে 
(a ১২২১৮)। গোমাতা' যেমন অপত্য স্বেহে বহু শাবকের পিছু পিছু ধায় 
- তেমনই স্পন্দিত তড়িৎচুম্বক শক্তি তারই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ তরঙ্গের সাথে সাথে গমনসীলা 
(বিদ্যুৎ ভবস্থি) এই কল্পনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনার সাদৃশ্ত লক্ষণীয়। 

আবার অন্তদিক থেকে দেখলে, গম ধাতু ভোচ্‌ প্রত্যয়ে ‘গো’ নিষ্পন্ন। 
. বেদান্ত বাক্য গুরু থেকে শিষ্যে গমন করে এ কারণে ‘গো’ গোভি বেদান্ত 
বাক্যেঃ।” ইন্দ্রের বজ শত্রুর প্রতি গমন করে এইজন্য “গো”। “গো” বেদে 
অদ্বা। শাস্ত্রে যেখানে গো হননের কথা আছে মে হ'ল সোমলতা৷ হনন। 

অক্ষর ভাষার বর্ণমালায় এক একটি অক্ষর অবিভাজ্য। অক্ষরের সঙ্গে - 

বর্ণের সংযোগ তাত্পধ্যপুর্ণ। প্রত্যেকটির উচ্চারণে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গের 
_ এবং শক্তির বিকীরণ হয় তাই প্রত্যেকটি বিভিন্ন বর্ণ ইঙ্গিত করে। কয়েকটি 
অক্ষর এবং বর্ণের সমাবেশে এক একটি অর্থবোধ হয়। স্থাষ্টর প্রাক্কালে 
নিষ্পন্দ অবস্থায় প্রথম অতিজাগতিক যে অক্ষর স্পন্দিত হয়েছিল, মন্ত্র 
'খধিগণ তাদের দিব্য দৃষ্টিতে তা দেখেছিলেন প্রিচো অক্ষরে পরমে ব্যোমান 
যন্মিন দেবা! অধিবিশ্বে নিষেদুঃ” (A ১1১৬৪।৩৪৯)। সকল দেবতাই বা দেবশক্তিই 
এ প্রথম শব্দ স্পন্দনে ওতপ্রোত। দেবতা কোন বক্তমাংসের শরীরধারী নন। 
তাই দেবতাকে বলা 'হয়েছে ‘‘্পন্ত্ৰ’। “তস্মৎ স্পন্দ্ৰা জয়ন্তে, স্পন্ত্রা বৈ 
দেবতা” (A ৫1৫২৩, v) I 

অগ্নি বৈদিক মন্ত্রগুলি অগ্নির বন্দনায়- মুখর । অগ্নির সকল পা 
কাছে অবাধ যাতায়াত। বৈদিক- AR যজ্ঞে কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন 
করতেন এবং সর্বত্রই মূর্ত বা অমূর্ভ.নানাভাবে অগ্নির বা তেজের উপস্থিতি 
লক্ষ করেছিলেন। সূর্য্য, তারা, বজ্ৰ ইত্যাদির মধ্যে স্থলে জলে অন্তরীক্ষে 
সর্বত্রই তার উপস্থিতি, দেহের মধ্যেও দীপশিখার মত উত্তাপ ও শক্তিরূপে 
তার অবস্থিতি। সমস্ত বিশ্ব ব্ৰদ্াণ্ড অগ্নি বা প্রাণশক্তিতে পরিচালিত | 
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প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নামকরণও তার থেকেই; কারণ_ ইন্্রই ‘ইন্ধ’ অর্থাৎ 
দাহ পদার্থ। 

বৈদিক শবগুলির ধাতুগত অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই অস্তরনিহিত ভাবকে 
উদঘাটিত করতে আবশ্যক হয়। “ধাতু” এই কথার সঙ্গেই অন্তনিহিত শক্তির 
বিচ্ছরিত বহিঃপ্রকাশের স্বরূপটি জড়িত। এই ধাতুগত বিশ্লেষকে তাই 
কেউ কেউ বাক্যের রসায়ন আখ্যা দিয়েছেন। স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি 
মহারাজ তার রচনাবলীতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এই বিশ্লেষণী প্রথায় এবং 
উদ্বাহরণ সমেত বুঝিয়েছেন-_সাধারণ পাঠকের অশেষ কল্যাণে ৷ 

স্বামীজী তার অপুর্ব মননশীলতায় নানা বিষয়ে অন্যান্য ধৰ্ম্ম, দর্শন, আধুনিক 
বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে বেদ, উপনিষদ, গীতাঁদির বাণীর তুলনামূলক বিচার 
করায় নব্য ভাবধারায় বিশ্বাসী পাঠকদের কাছেও আকর্ষণীয় হবে বলে আমর 
আশা করি । 

এইভাবে নানাদিক থেকে বেদ উপনিষদাদির মর্শবাণী সকল স্তরের 
fraia পাঠকদের উদ্দেশ্যে পরম কারুণিক স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ 
তার রচনাবলীর মধ্যে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। “বৈদ্দিক- 
যুগে” ‘গীতাবোধিনী’ ‘শুক্ল যজ্ঞব্বেদীয় কুদ্রাষ্টাধ্যায়ী’, ‘উপাসনা’, “নাসন্বীয় 
উপনিষদ” ইত্যাদি তীর পূৰ্ণাঙ্গ পুস্তকমাল| ৷ তীর অন্যান্য পুস্তকাবলী ছোট বড় 
নানা প্রবন্ধ আকারে লেখা ৷ প্রবন্ধাবলী নামে তীর ছয় খণ্ড বই ছাড়াও তার 
লেখা ‘পুরাণ কথা”, “কথার কথা’ (তিনভাগ), ‘এতশর প্রলাপ’ (ছু ভাগ) ইত্যাদি 
বইগুলিও নানাবিষয়ে ছোট বড় প্রবন্ধের সমষ্টি । -এই প্রবন্ধ সম্ভার ফুলের 
সাজিতে নানা রংয়ের ফুলের মৃত। যে সব প্রশ্ন প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ 
মানুষের মনে জাগে সেইসব বিষয়ের প্রবন্ধ; আবার বেদ উপনিষদের দুরহ 
প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রবন্ধ; কৰ্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান সকল মার্গের আলোচনা সম্বলিত 
জড়, জীব, ঈশ্বর ; ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল. বিষয়ে বহু তথ্য এবং তত্ব 
অসংখ্য প্রবন্ধ আকারে স্বামীজী সকলের কল্যাণে লিখে গেছেন। সমগ্র 
রচনাবলী কিন্তু কম্পাসের কাটার মত জীব ও জগতের অন্তরে, অন্তরালে এবং 
সকলকে পরিব্যপ্ত ক'রে এক ‘সত্চচিত্আনন্দ’ পরমাঁত্মা, যিনি ‘একমেবা- 


দ্বিতীয়ম’ তীকেই নির্দেশ ক’রছে, এবং আত্মার মহানতার কথা ঘোষণা 


ক'রেছে। তাঁর রচনাবলী সামগ্রিকভাবে অদ্ধ৷ সহকারে পাঠ ক*রলে ভারতীয় 
দর্শন, ধৰ্ম, তার সার্ববভৌমিকত্ব ও মহান আদর্শ ও উদারতা সম্যক উপলব্ধি 
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করা যাবে। স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী ভারতীয় সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ : 
আলেখ্য, যা স্বামীজীর কর্ম, ভগবৎ প্রেম ও অদ্বৈত সিদ্ধির উপলব্ধ জ্ঞানে : 
আলোকিত। ৰ 

স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। প্রতি খণ্ডে 
কয়েকটি পূৰ্ণাঙ্গ পুস্তক এবং বহু প্রবন্ধাবলী সন্নিবেশিত থাকবে। কয়েকটি 
প্রবন্ধ একই ধরনের এমনকি একই নামে থাকলেও কোনটি বাদ দেওয়| হয়নি। 
এইসব বিষয়ে সকলের ধারণা দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই হয়ত স্বামীজী একাধিকবার 
লিখেছিলেন ৷ এ ছাড়াও এগুলির ম্ধ্যে প্রায়ই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। 

প্রতি খণ্ডের জন্য পুর্ণাঙ্গ পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী নিৰ্ব্বাচনের বিষয় নানাভাবে 
, চিন্তা করা হয়েছে। যেমন অপেক্ষাকৃত সরলগুলি প্রথমের দিকে তারপর 
ক্রমশ জটিল গুলি। অথবা প্রথম প্রকাশের তারিখ অনুসারে ; অথবা বিষয় 
. অনুসারে, যেমন. বেদ এবং তত্সংক্রান্ত রচনাগুলি প্রথমে এবং ক্রমশ পর পর 
উপনিষদ ও বেদান্ত সম্পর্কীয় রচনাবলী, ইত্যাদি । কিন্তু নানা কারণে কোন 
একটি মাত্রকে অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি, হয়ত সমীচীনও ছিল না। প্রতি 
খণ্ডই যাতে সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযুক্ত হয় সেইদিক বিবেচনা ক'রে এবং 
প্রতিখণ্ডের আয়তন যাতে মোটামুটি একই রকমের হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে : 
একটি স্ুসামন্তন্ত রক্ষা করার চেষ্টা করা হ'য়েছে। প্রথম খণ্ডে পুরাণ কথা), 
প্রবন্ধাবনীর ৪র্থ ও ৬ষ্ট খণ্ড', ‘অধ্যাত্মবিদ্ধা’, এবং “বৈদিক যুগে” সন্নিবেশিত 
করা হ'ল, ANI খগ্ডগুলির পরিকল্পনা মোটামুটি এইরকম, ২য় খণ্ড_‘কথার- 
কথা. (১ম), প্রবন্ধাবলী (২য়), শুরু যজুৰ্ব্বেদীয় রুদ্রা্টাধ্যায়ী এবং গীতা 
'_ বোধিনী’। ওয় খণ্ড-‘কথার কথা ২য়), প্রবন্ধাবলী (ea), এতশর প্রলাপ 
(১ম), ডিপনিষ্দ রহস্ত' এবং ‘উপাসন|’। ৪ৰ্থ খণ্ড -কথার-কথা (তম 
প্রবন্ধাবলী” (১ম ও ৩) 'এতশর প্রলাপ (২য়) এবং ‘বেদান্ত সোপান’ 
৫ম খণ্ড_‘Vedic Culture’, ‘Kala’, ‘নাসদীয় উপনিষদ ও পরিশিষ্ট” এবং 
সম্ভব হ'লে আরও কিছু ৷ ; 

পূৰ্ব প্রকাশিত, বইগুলির মধ্যে যে প্রভূত R গ্রমাদ ছিল এবং যা এই 
প্রকাশকাধ্যের বিলম্বের অন্যতম কারণ সেগুলি যথা সম্ভব দূর করার চেষ্টা করা 
IARI কয়েকস্থানে কিছু কিছু ভাষাগত অদল বদলও করা হয়েছে; 
তবে অনিবার্য ছাড়া কোন পরিবর্তন করা হয়নি। সেই মহাপুরুষের সকল 
বক্তবাই নিজস্ব ভঙ্গীতে অটুট আছে। স্বামীজীর রচনাবলী এখনই প্রায় 
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দুশ্ৰাপ্য। এর জন্তু আমাদের প্রকাশনার কাজ কিছুটা ব্যহত হায়েছে। 
তবে আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কোন কোন সহৃদয় শিষ্য ভক্ত তীদের 
নিজস্ব কপিগুলি আমাদের কাছে সমর্পণ করায় সে অস্থৃবিধা কিছু পরিমাণে 
অপসারিত হ'য়েছে। তদের আমরা আত্তরিক ধন্যবাদ জানাই | 
A স্বামী মহাদেবানন্দ জন্মশতবার্ধিকী সমিতি, উপদেষ্টামণ্ডলী, কার্যকরী 

সমিতি এবং সম্পাদনা ও প্রকাশনা উপসমিতির মধ্যে আছেন, কলিকাতা! 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশাস্ত বিহারী মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), ডাঃ 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ গৌরীনাথ শান্তী, শ্ীতুষারকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক 
বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ হিরগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী 
শ্রীপাচকড়ি সরকার (প্রাক্তন বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট.), ডাঃ ডি. 
পি. বস্থ, শ্রীরাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি, কার্ধ্যকরী সমিতি ), স্বামী 
জ্যোতির্শয়ানন্দ গিরি ( সংগঠন সম্পাদক ), শ্রীগ্রতুলচন্দ্র দত্ত ( কোষাধ্যক্ষ ), 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগ্ম-সম্পাদক ), শ্রীনকুলেশ্বর দাস (যুগ্ম-সম্পাদক )১ 
স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি, স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি, স্বামী নিগুণানন্দ গিরি, 
শ্রীশচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্ৰীঅমূল্যকিশোর লোধ, 
্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী, ডাঃ: স্ণীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয় রায়চৌধুরী, 
শ্রীসতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীচিররপ্রন সেনগুপ্ত, শ্রীঅশোক ' বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রগোবিন্দদাস দত্ত, শ্রীপ্রভাত মিত্ৰ, Ari মিত্র ইত্যাদি। শতবাধিকী 
সমিতি স্বামীজীর রচিত গ্রন্থাদির প্রকাশন ও স্থলভ মূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত 
'গ্রহণ করেন ৷” এই কাজের ভার এসে পড়ে প্রকাশনা উপসমিতির ও সম্পাদক 
মণ্ডলীর উপর । এই উপ-সমিতি ও সম্পাদকমণ্ডলী রচনাবলী প্রকাশের কাজ: 
পরিচালনা করলেও অন্তান্ সভ্যগণ পূৰ্ণ সহযোগিতা৷ ও সহায়তা দান করায় 
প্রকাশনার কাজ সুগম হয়েছে । সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও 
কৃতজ্ঞতা জানাই । 'শিবম্‌, এর সম্পাদক ও প্রকাশক ক্রীশচীন্্রকুমার ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় এই প্রকাশনা সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রচার পত্র ইত্যাদি প্রকাশ করে 
- আমাদের কতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন | 

যে সব উদ্দার ব্যক্তি এই প্রকাশনায় আখিক সাহায্য করেছেন, যে সব 
সুধীবুন্দ এই রচনাবলীর জন্য অগ্রিম মূল্য দিয়ে গ্রাহক হয়েছেন তাদের দ্বারা 
আমরা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছি। কৃতজ্ঞতা সহকারে তাদের আমরা 
আত্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আরও প্রচুর আখিক সাহাষ্য এবং 
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গ্রাহক আবশ্তক . ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহশীল সহদয় 
সুধীবৃন্দের কাছে আমরা দাবী ও আশা করি যে তাঁরা এই প্রচেষ্টাকে সৰ্ব্বপ্ৰকাৰে 
'আন্ুকুল্য প্রদান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'্রবেন।, : 
ভোলানন্দ সন্যাস আশ্রম, হরিদ্বার, শ্রীগ্ুরু লাইব্রেরী ২০৪নং কর্ণওয়ালিস 
D, কলিকাতা-৬ এবং অন্ান্ "ধারা স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের 
বইগুলি রচনাবলীরপে পুনঃ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন তাদের কাছে আমরা 
কৃতজ্ঞ। ্‌ 
স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজের আশীর্ধচন লাভে আমরা ধন্য । 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শুভেচ্ছাঁবাণী, আমাদের 
এক বিশেষ সম্পদ হ'য়ে থাকবে । শঙ্করনাথ রায় মহাশয় “প্রাক ভাষণ' 
লিখে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাঁশে আবদ্ধ ক'রেছেন। : 
শ্রীরন্বতী প্রেসের কাছে বিশেষ করে প্রোডাকৃসন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত 
মহেন্দ্ৰনাথ দত্ত মহাশয় এবং এযাকাউণ্ট এক্‌জিকিউটিভ শ্রীযুক্ত মিহির মজুমদারের 
নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতাবোঁধের শেষ নেই। তারা আমাদের কাজটি নানা 
অস্থবিধা সত্বেও বিশেষ তৎপরতার সন্ধে সম্পন্ন ক'রেছেন এবং নানাভাবে 
সহায়ত! দিয়েছেন। 
এ ছাড়াও অনেকেই আমাদের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন যাদের 
নাম কেবলমাত্র স্থানাভাবে দেওয়া সম্ভব হ’ল না। এরজন্য আমরা আন্তরিকভাবে 
" ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ; 
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি উৎসব উপলক্ষে এই স্মারক 


রচনাবলী প্রকাশের শুভক্ষণে আমর! সকলের জন্তু শ্ীভগবানের কাছে নি 
প্রার্থনা করছি। 


স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবর্ষ- 
Ba বাধিকী প্রকাশনা উপ-সমিতি। 
Ca চৈত্র ১৩৭৮: হ 
_ (ইং ১২ই এপ্রিল, ১৯৭২) 
পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি 


মহারাজের তিরোধান তিথি ৷ 
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হরদ্বার 

হরদ্বারকে বঙ্গদেশে হরিদ্বার বলে। তাহার কারণ হিমালয়ে কেদার 
জ্যোতিলিত্ব এবং কণখলে দক্ষেশ্বর ও মায়াপুরে বিহবকেশ্বর স্থিত. জন্য উহা! 
হ্রস্থান। বদ্রিনারায়ণ যাইতেও হরদার দ্বারম্বরূপ জন্য হরিঘার আখ্যা দিয়! 
থাকেন। হরদার শব্দ ইংরাজীতে Hardwar বলে? অর্থ কঠিন যুদ্ধ । মায়া 
ও তৎকার্ধ্য সহ সাধকগণ কঠিন যুদ্ধ করেন। মায়াপুর, কণখল ও জালাপুর 
লইয়া হরদ্বার শহর । ব্ৰহ্মকুণ্ড কুশাবর্ত হরদ্বার তীর্থ । ব্ৰহ্মকুণ্ডে গঙ্গার ধারায় 
স্নান ও মহাশৈল মৎস্ত দর্শন প্রসিদ্ধ। কুশাবৰ্ত্তে পিতৃগণ উদ্দেশ্যে পিণুদান করিতে 
হয়। মায়াপুরে মাঁয়াদেবীর মন্দিরেও বিশ্বকেশ্বর শিব পুজন করিতে হয়।. 
কণখলে দক্ষেশ্বর শিব ও সতী কুণ্ড তীৰ্থ ৷ 

হরিদ্বারে গন্ধার দুইটি ধারা, একটি ভাগীরথী ও অন্তাট নীলধারা। নীলধারার 
পরপারে শ্রীব্রীচণ্ডীদেবীর মন্দির অতীব মনোরম। জালাপুরে পাণ্ডাগণের 
আবাস স্থান; বাজার আছে। উক্ত দুই ধারা দক্ষেশ্বরের নিকট মিলিয়াছে। 
হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশ চৌদ্দ মাইল উত্তরে স্থিত। হরিদ্বারে থানা, রেজিষ্টারী 
অফিদ, মিউনিসিপালিটি অফিস, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট অফিস, রেলওয়ে অফিস, 
পোষ্ট অফিস আছে। উহা উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুর জিলার করকি সব্‌ 
ভিভিমনের অন্তর্গত | এখানে পাহাড়ের চির, দেবদার শালাদি কাষ্ঠ ব্যবসায়ের 
এক প্রধান স্থান৷ এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখী মেলা হইয়! থাকে । বার বৎসর 
পর কুম্ভমেলা হয়; যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইয়| থাকে৷ মায়াপুরে 
পিতৃপক্ষে প্রেতশিলায় Pre দান হয়। তিনটি কলেঙ্গ আছে। দুইটি স্থল আছে। 
কন্তা পাঠশালা দুইটি আছে। খাষিকুলে আয়ুর্বেদ কলেজ ও বঘ্ষচ্ধ্য বিদ্যালয় 
আছে। কাঙ্গরিতে গুরুকুল NÍ সমাজিগণ কর্তৃক স্থাপিত ৷ তথায় বেদ, 
আয়ুৰ্ব্বেদাদি পঠন ও পাঠন হয়। waza কলেজ, পাঠশালা, ইউনিভারমিটি 
প্রসিদ্ধ৷ এপ্ৰিল মাসে তথায় সমারোহ সহ কনভোকেশনাদি অনুষ্ঠিত হয়। 

গঙ্গার অপর পারে নীল পৰ্ব্বতে চণ্তীদেবীর মন্দির আছে। তাহার 
পাদদেশে সিদ্ধ মহাত্ম| কামরাজের স্থাপিত কালী ও গৌরীশঙ্কর শিব দেখিবার 
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ও পুজিবার আছে। হরিদ্বারের দৃশ্য অতীব চমৎকার । হরকেপেরী অর্থাৎ 
হরের প্রিয় স্থান-__পাকা বাধান) বাত্রিগণে বসিয়া গন্ধ! দর্শন ও ধ্যানাদি 
করিবার, গল্পগুজব করিবার বেশ-.উপযোগী। তথা হইতে উত্তরাকাশ মেঘমুক্ত 
হইলে বদ্রীকেদারের বরফাবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কুভস্থানের জন্য বহুলক্ষ টাকা 
ব্যয়ে ব্ৰহ্মুণ্ডের ঘাট পরিসর করায় বড়ই সুন্দর হুইয়াছে। হুরিদ্বারের গন্ধ 
হইতে কেনেল রুরকি হইয়া কাণপুর গিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। হরিদ্বার হইতে 
রুরকি আঠার মাইল। পথে.» মাইলে বাহাছুরাবাদে কেনেলের জলপ্রপাঁতে 
বিজলী সংগ্রহ হইয়া থাকে । তাহাতে হরিদ্বারার্দি আলোকিত হয়। হরিদ্বারে 
ড্রেন পায়খানা ও জলের কল আছে, হাসপাতাল আছে । 

কণখলে রামকৃষ্ণ মিশনের বড় হাসপাতাল আছে। তাহাতে সাধুগণ 
. অতিশয় যত্ন সহকারে রোগীর চিকিৎসা! ও সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের একটি 
অতিথিশালাও আছে। মহানন্দ মিশনও অনেক কাজ করিয়া থাকেন। কণখলে 
সাধু আশ্রম বহু আছে। অনেক ধর্মশাঁলা আছে। হরিদ্বারে ভোলানন্দ সন্ন্যাস 
আশ্রমটি স্থাপিত আছে। হরিদ্বারে বহু সন্ন্যাসী ও পন্থিয়াগণের আশ্রম আছে। 
নানকপন্থিগণের নির্মল ও উদাসী সম্প্রদায়ের আশ্রম বেশ বড়। গরীব দাসি 
নাথ, দাদুপন্থা, আকালী, কবারপন্থিগণেরও আশ্রম কণখলে আছে। 

মায়াপুরে মায়াদেবীর মন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্দাতীরে ভোলানন্দ সন্ন্যাস 
আশ্রম স্থাগিত। উহা! পূৰ্ব্বে মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজীর বাগান ছিল। উহা 
লালতারা নদীর লাগ জন্য লালতারাবাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পাশ দিয়া 
ভোলাগিরি রোড বড় সড়কে মিলিয়াছে। এই আশ্রমে তিনটি লাল মন্দির খুব 
উচ্চ | মধ্যে শিব মন্দির, ইহার উত্তরে স্বামী ভোলানন্দ গিরিজীর শ্বেত 
প্রস্তরের মৃণ্িযুক্ত মন্দির এবং দক্ষিণে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের মন্দির wa দক্ষিণে 
অপেক্ষাকৃত ছোট মহাবীরের মন্দির। তৎসংলগ্ন মিষ্টি জল বিশিষ্ট ইন্দার| ৷ 
এই ইন্দারার জল উত্তোলন করতঃ বাগাঁনে জল সরবরাহ করা হইয়া খাকে। 
বড় মন্দিরত্রয়ের সন্মুখ ভাগে পাকা নাট মন্দির। চারিদিকের দেওয়াল সহ 
সাধুগণের থাকার পাকা কুটারসকল স্থিত। উত্তর পূৰ্ব্ব ভাগে লাইব্রেরী স্থিত। 
তে চারি বেদ, বেদাস্তরশন, শাস্ত্ৰকল, পুরাপসকল ও হিন্দি, ইংরেজী ও 
বদভাখায় নানাপ্রকার'পুত্তক আছে। আশ্রমে দেবসেবা সাধুসেবা অতিথিসেবা 


নিত্যকাল কর! হয়। গোশালা, ধর্দশালা, পাঠশালা রিচালিত হইয়া থাকে 
: 2 3 প্‌ 
বাগানে শাক সব্জি উৎপাদিত হয়। হা 
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আশ্রম হইতে ধর্শ্মশালা দুই ফার্লং দূরে স্থিত। একটি লোক আসিলে 
জায়গ| দিবার নিয়ম নাই। ধৰ্ম্মশালায় ৭ দিন যাত্রিগণ থাকিয়া দেব-দৰ্শনাদি 
করিতে পারেন। তথায় মৎস্য মাংসাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। হরিদ্বারে গঙ্গায় মত্স্য 
মারা, পাহাড়ে ময়ুরাদ্দি শিকার করা নিষিদ্ধ । বানর কিছু উৎপাত করিয়া 
থাকে, সেজন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক । সন্ন্যাস আশ্রমে সন্যাসী ও ব্ৰহ্মচারীদের 
জন্য থাকার ব্যবস্থা যেমন ধর্মশাল! গৃহস্থ যাত্রিগণের জন্য ব্যবহার হয়। সন্যাস 
আশ্রম সংলগ্ন গুরুধাম নামক বাটা, সন্ন্যাসী না থাকিলে অতিথিগণের ব্যবহারের 
জন্য ব্যবস্থা আছে। হরিদ্বারের উত্তরে ভীম-গোড়া, খরখরি, সপ্ত সরোবরাদি 
মহল্লা আছে। Rara পাহাড়ের উপরে মনসাঁদেবীর মন্দির S ZIRS 
আছে। ভীম-গোড়ায় ভীমকুণ্ডে নান করে; সপ্ত সরোবরেও স্নান করে । 

হরিদ্বার উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত । উত্তরাখণ্ডের দ্বারস্বরপ এই হরিছার । 
উত্তরাখণ্ড এই ভারতবর্ষের সীম| ছিল। উত্তরে হিমালয় পৰ্ব্বত, দক্ষিণে সমুদ্র, 
পূৰ্ব্ব-পশ্চিমে সমুদ্রদ্ব। ভারতবর্ষ ছুই ভাগে বিভক্ত । উত্তর ভাগে আধ্যাবর্ত 
ও দক্ষিণ ভাগে দাঞ্ষিণাত্য. বিন্ধ্য পৰ্ব্বত আর্ধ্যাবর্তের দক্ষিণে ও দাক্ষিণাত্যের 
উত্তরে স্কিত। আর্ধ্যাবর্তের titza উপত্যকা উত্তরাখণ্ডের দক্ষিণ ভাগে স্থিত 
বলা যায়। হিমালয়ের দক্ষিণ পাৰ্শ্ব উত্তরাখণ্ডের উত্তর ভাগের অন্তর্গত। উত্তর 
পাঞ্ডাব, কাশ্মীর, গারোয়াল, নেপাল এই সকল উত্তরাখণ্ডেই স্থিত | 

শাস্ত্রে বলে ফ্রেচ্ছরান্যে বাস করিতে নাই। আধ্যাবর্ত বহুকাল যবন, হন 
্নেচ্ছাধিকার ভুক্ত থাকায় তথায় যুদ্ধ-বিগ্রহাদির প্রাচুধ্য, ভোগ-বিলাসেরও 
প্রাচ্য্য থাকায় ধৰ্ম্পথের ধাহারা পথিক, বিবিক্ত দেশসেবী হওয়া ধাহাদের 
অত্যাবশ্যকীয়, ধাহাদের পাঠ্য আরণ্যক, নাম বানপ্রস্থী বা বনী, তাহাদের 
উত্তরাখণ্ড আদরণীয়। 

সুদুর পাহাড়ে পৰ্ব্বতে রাজগণের লোভনীয় কিছু ন! থাকায় তথায় শাসন- 
তন্ত্রের নিগড় পৌছাইত না। নিজ্জনে শান্তিতে শান্ত চিত্তে চিরশান্ত পুরুষের 
চিন্তায় বিভোর থাকিবার বাধা ঘটিত না ৷ এই জন্যই উত্তরাখণ্ডের মহিমা | বন্য 
ফল ফুল কন্দমূলে জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করতঃ কামনা বাসনা ত্যাগে নিৰ্ম্মম 
নিরহঙ্কার হইয়া শান্ত স্বরূপত্ব লাভ করিতেন। - 

দাক্ষিণাত্যের সমুদ্র তীরে ডিউ, ডায়মন, গোয়া, পণ্ডিচারী, মাহী প্রভৃতিতে 
পাশ্চাত্যগণ আৰ্য্যধৰ্ম্ম বিঘাতক আচার ব্যবহার রীতিনীতি স্থাপনে গোলযোগের 
হেতু হুইয়াছেন। পশ্চিমে সিন্ধুদেশ মুসলমানগণ প্রথম দখল করেন। পুর্বে 
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ইংরাজেরা পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভে সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। 
খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম্ম প্ৰচারকের প্রাধান্য দাক্িণাত্যেই অধিক দৃষ্ট হয়। 

হরিঘ্বার এখন পাশ্চাত্য মতে নিশ্মিত শহর হওয়ায় সেই বিবিক্ত দেশসেবীর 

পক্ষে সাধনের অনুপযোগী হওয়ায় সাধকগণ উত্তরে হৃষিকেশ, উত্তরকাশী আদি 
স্থানে সাধনাৰ্থ গমন করিতেছেন। মহাভারতে দেখিতে পাই মহারাজ ধৃতরাষ্ট 
হরিদ্বারে তপন্তা করেন। তখন জঙ্গল ছিল। দাবানলে তিনি দগ্ধ হন। 
মদীয় গুরুদেব বিহকেশ্বরের মন্দিরের পশ্চাতে পর্বতগুহায় সাধনা করিতেন। 
এখন উহার নিকট ফরেস্ট অফিসের লোকের যাতায়াতে মুখরিত। সে নিৰ্জ্জনত! 
আর নাই। প্রবাদ--হরিদ্বারে রাত্রিবাস করিলে বংশ থাকে না। এজন্য পাণ্ডাগণ 
জালাঁপুর কণখলে বাস করেন। হরিদ্বার তীর্থের কাঁজকরতঃ প্রতিদিন গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন ৷ ইংরাজী সভ্যতায় হরিদ্বার এখন গৃহস্থগণ দ্বারা ভরপুর l 
তজ্জন্য সাধন করার অন্গপষোগী হইয়| পড়িয়াছে। 


ভয় 

ভী ধাতু হইতে ভয় শব্দ নিপন্ন। ভয় ভীতি দুৰ্ব্বলের চিহ্ন। মহাভারতের 
্ব্গীরোহ্ণ পর্বে বর্ণিত আছে--রাজ| দুধ্যোধন বীর শয়ান গতি লাভ করিয়া 
উত্তম স্বৰ্গ ভোগ করেন। মহারাজ যুধিঠঠর স্বৰ্গে গিয়া তত্বর্শনে ঈর্যা্িত হইয়া 
যমরাজকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কিরূপ ব্যবস্থা আপনার, আমার ভ্রাতারা এখানে 
নাই আর দুষ্ট দুর্য্যোধন উত্তম স্বৰ্গ ভোগ করে। তদুত্তরে নারদ বলিয়া ছিলেন, 
.. স্বৰ্গে ঈর্ণা-দ্বেষ-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হয়। রাজা দূর্য্যোধন চির অভী জন্যই উত্তম 
স্বৰ্গ ভোগ করিতেছেন। যে ঈশ বা সমর্থ সে ভয় পায় না, যে অনীশ বা অসমর্থ 
সেই ভয় পায়। যেমন নেপোলিয়ান বোনাপার্টির বিষয়ে ওঁতিহাসিক বলেন-- 
নেপোলিয়ান প্রবল অষ্িয়ার সৈন্তগণের দ্বারা হতবল ছিন্নভিন্ন, অস্তেশন্তে 
ক্ষীণ ফরাসী সৈন্যের সেনাপতি হইয়া অক্িয়ার প্রবীণ সেনাপতি উরুমহারের 
সহিত লড়িতে আসেন, তখন ফরাসী সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাজারেরও কম ছিল। 
aaa সৈন্য সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল। আরকোলা নামক স্থানে অষ্টিয়ার 
অস্ত্র বস্তু অননাদির ভাণ্ডার সহ ৮* হাজার সৈন্ত মজুত ছিল। নেপোলিয়ান উহা 
দখল করিয়া ফরাসী. সৈন্যের দৈন্য নিবারণ করতঃ বলশালী করিবেন এই 
. আকাজ্জায় তাহার সন্নিহিত স্থানে কতিপয় মাইল দুরে সৈন্য সমাবেশ 
করিয়াছেন, মধ্যে একটি পার্বত্য নদী, তাহার উপর একটি কার গুল আছে, ৰ 
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তাহাতে অগ্নিয়ানগণ কামান বসাইয়াছেন। এ কামান দাগিলে সৈন্ত পুলের 
উপর দীড়াইতে পারে না। গুলি খাইয়া নদীতে পতিত হয়। নেপোলিয়ান 
স্থযোগ বুঝিয়া স্বীয় সৈন্তগণকে পুল পার হইতে আদেশ দেন। সৈন্তগণ 
ওঁ কামানের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। একজন ফরাসী সৈনিক 
বলিলেন-_এই কাৰ্য্য অসম্ভব ব্যাপার । নেপোলিয়ান উত্তরে বলিয়াছিলেন__ 
“Impossible শব্দটি ফরাসীর ভাষায় নাই। উহা! রোম কর্তৃক sato 
বিজিত Latin গণের শব্দ৷ তৎপর নেপোলিয়ান একটি ফরাসী পতাকা হস্তে 
অশ্বারঢ় হইয়| স্বয়ং পুল পার হইতে প্রস্তুত হন। তাহার কোন বন্ধু বলিলেন_- 
Death is sure. তদুত্তরে নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন_ Ihe bullet which 
shall kill Bonaparte has not yet been prepared. এই বলিয়া 
নিভাঁক বোনাপার্ট' অশ্ব পরিচালনা করিলেন। অষ্রিয়ান্‌ কামান দাগিল, ঘোড়া 
পড়িল__মরিল। নেপোলিয়ান লক্ষ প্রদানে উত্তীৰ্ণ হইয়া সেই কামানদাগীকে 
বধ করতঃ কামানের মুখ ফিরাইয়! দিলেন। ফরাসী সৈন্য যুদ্ধে জয়লাভ করিল। 
qa বন্দি লাভে ফরাসী সৈন্ত সুসজ্জিত হইল। ইহাকে বলে নির্ভাঁকতা। 
আবার আধ্যাত্মিক জীবনেও সাধক মাভৈ মাভৈ করিয়া অগ্রসর হন। তেমন 
সাধক সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে_ 
“ইহাসনে শুয্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমীংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। 
অপ্রাপ্যবোধিং বহুবল্পহুৰ্লভাং নৈবাসনাৎ কীয়মতশ্চলিয্যতে ॥” 
এ সম্বন্ধে শ্ৰুতি বলেন__ 
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়| শোচতি মুহ্মানঃ ৷ 
জুষ্টং যদ! পশ্ঠত্যন্যমীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ 
অর্থ এই__একই সংসাররূপ অশ্বখবৃক্ষে ক্ষর ও অক্ষর দুটা পাখী বাস করে। 
ক্ষর নশ্বর দেহধারী ও অক্ষর কুটস্থ। গীতার ১৫1১৬ RUI তন্মধ্যে কৃটস্থ 
বৃক্ষের ফলের দ্ৰষ্টী মাত্র, ভোক্তা নহেন। ক্ষর ফল ভোক্তা । যদিচ একই বৃক্ষে 
স্থিত তত্রাচ ফল ভোক্তা । ভোগাতৎ রোগভন্বং। ভব রোগের ভয়ে ভীত। 
আপনাকে অনীশ অক্ষম দুর্বল জানি, শোক মোহীক্রান্ত। যখন গুরু সেবা করিয়া! 
তত কৃপায় নিজ স্বরূপ বিষয়ে তর্ক দ্বারা বিচার করেন তখন জানিতে পারেন 
“আমি প্রকৃত পক্ষে ঈশ, মায়ামোহে আপনাকে অক্ষম দুৰ্ব্বল বলিয়া জানিতাম 


. খন ৷’ যখন নিজ স্বরূপ দেখে তখন ঈশ ভাবাপন্ন হইয়া! শোকাতীত হয়। 


একটি গল্প আছে যে এক পুর্ণগর্তবতী ব্যাপ্র একদিন ছাগ আগারে প্রবেশ 
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o করিয়া একটি ছাগ মুখে করিয়া আসিতে ছাগগণের ধ্বনি অবণে ছাগরক্ষক 


ব্যাদ্রকে বৃহৎ লগুড়াঘাত করিলে বাঘিনী গৰ্ভ ত্যাগে পলায়ন করে। ব্যাস্ত 
শিশুকে ছাগরক্ষক ছাগগণ সহ পালন করেন। বাঘের বাচ্চা ছাগগণের ভ্যা ভ্যা 
শব্দ শুনিতে শুনিতে ভ্যা ভ্যা আওয়াজ করিতে শিখিল। ছাগগণ সহ ঘাসপাতা 
খাইয়া বড় হইয়া উঠিল। এই সময় এক ব্যাপ্ত সেই ছাগ বাখানে প্রবেশ 
করিয়া সেই ছাগ মধ্যে ব্যাদ্জণিশুকে ভয়ে ভীত হইয়া ভ্যা ভ্যা ধ্বনি করিতেছে 
শুনিয়া আশ্চ্ধ্যাম্বিত হইয়| সেই দিন কোন ছাগ না লইয়! সেই ব্যাঘ্ৰ শিশুকে মুখে 
করিয়া চলিয়া গেল এবং তাহাকে এক ছাগশিশু আনিয়া এক জলাশয়ের তীরে 
বসায়! দেখাইল-_দ্রেখ এই তোর মুখ, এই ছাগ মুখ আর এই আমার মুখ। 
তোর মুখ ও আমার মুখ এক জাতীয়, ছাগ. সম্পূর্ণ অন্ত জাতীয়। তুই ছাগ 
নহিম্বব্যাগ্র। ছাগ পণ্ড দুর্বল, সবল ব্যাপ্রার্দির আহাধ্য হয়। বাঘের বাচ্চা 
তত্দৰ্শনে বুঝিল সে ছাগ নহে বাঘ বটে । তদবধি সে ছাগ মারিয়! গৰ্জ্জন করিয়া 
ভক্ষণ করিয়| জীবনযাত্রা! নিৰ্ব্বাহ করিতে লাগিল। | 

তেমনি, জীব আপনাকে অক্ষম দুৰ্ব্বল বোধে কথায় কথায় পরমুখাপেক্ষী জন্য 
অপরের সঙ্গ অত্যাবশ্যকীয় জানিয়া স্গম্থপ্রির হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করে। 
সদা দুঃখ ভয় তাহার লাগিয়াই থাকে। যখন সে সদ্গুরুর কৃপায় আপনাকে অসঙ্গ 
ঈশ জানে তখন তাহার শোক মোহ দূরীভূত হয়। ‘তত্র কো মোহঃ কঃ শোক 
একত্বমন্পশ্যতঃ।’ এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মপদই অভয়পদ_জীব সেই অভয়পদে ভয়দর্শী 
হয়। ‘অভয়ে ভয়দরশিনঃ।” গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে দৈবী সম্পদ 
বলিতে গিয়া প্রথমেই অভয়ং শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বৃ অ! ৪1৪1২৫ ‘স বা এষ 
মহানজ আত্মাজরোংমরোইমুতোহভয়ো ব্ৰহ্মাভয়ং বৈ ব্ৰহ্মাভয়ং হি বৈ ব্ৰহ্ম ভবতি য 
এবং বেদ ।' বু আ ৪1২1৪ ‘অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসীতি হোবাচ WEI: l স 
হোবাচ জনকো বৈদেহোহভয়ং ত্বা গচ্ছতাদ্‌ যাজ্ঞবনধ্য যে! নে! ভগবন্নভয়ং বেদয়সে।, 

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন তিনটি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও 
Wa (গাঢ় নিত্রা)। জাগ্রতে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বার ভূত কাজ করে। 


_ স্বপ্নে দশ RAA নিক্রিয় কেবল মন বুদ্ধি কাজ করে। যখন মন বুদ্ধিও নিক্রিয় হয় 


তখন নুযুগ্তি। ‘ন যত্ৰ কামং কাময়তে ন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ স্থষুণ্তং।’ wafa 
কালে রোগার্ড, শোকার্ত, সবাই--বড় সুখ পায়। উঠিয়া বলে--বড় সুখে নিদ্রা 
গিয়াছিলাম। গাঢ় নিদ্রায় বড় সখ । তবে ছোট সুখ কখন হয়? জাগ্রৎ ও 
বপ্নে যে সুখ মিলে তাহাই ছোট সখ । জাগিয়াই লোকে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি 
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বার ভূত সহ মিণিয়া ছোট সখের পিছনে দৌড়ায়। ইহাই মায়ার কুহক। এই 
্বযুস্তিকে লোকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে, কেননা তখন মন বুদ্ধি ইন্দিয় ও কোন 
দেহ্জ্ঞান থাকে না। জগৎ ভাসে না বা থাকে ন!। 

যদি কেহ বড় সুখের জন্য প্রস্তুত হও বলে, সে ভীত হয়। দেহমন বুদ্ধি সব 
নাশ পায়। আমার বলিয়! কেহ থাকে না। এই মহাভয় তাহাকে আবিষ্ট 
করে। বড় RI অভয় পদ হইলেও তাহাতে যাইতে ভীত হয়। এই ষে 
দেহাত্মক বুদ্ধি ইহা মায়ার কুহ্কজাত। 

এই সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা মনে পড়ে। একটি বঙ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি 
আসাম কামরূপে সবঙ্জজদ ছিলেন। কোন অতিথি আপিলেই তাহাকে যত্বের 
সহিত রাখিতেন ও তাহার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। এক তান্ত্ৰিক 
সাধু কামরূপের বোনিপীঠে কোন বিশেষ সাধন দিদ্ধ করিবার জন্য গমন করেন। 
তিনি উক্ত সবজজবাবুর বাসায় উঠিলে তিনি-তীহার নানা প্রকার সাহায্য 
করেন। কতিপয় মাস থাকিয়া তিনি পিদ্ধি লাভ করেন। কাজ উদ্ধার হইয়াছে 
এখন চলিয়া যাইবেন এজন্য তিনি সবজঙ্জবাবুকে বলেন-__আপনার জন্যই আমার 
কাধ্য উদ্ধার হইয়াছে, আমি আপনাকে কিছু দিয়! যাইতে চাই । বিশেষ কিছু 
করিতে হইবে না। একটি শব পাইয়াছি ও তিথি নক্ষত্র ভাল আছে; যদি আপনি 
একটি qa মাত্র আমার সঙ্গে থাকিয়| সাধন করেন তবে শব সাধন লাভ 
করিতে পারেন। তাহাতে সবজজ রাজী হইলেন। তিনি এ রাত্রিতে সেই 
সাধক সহ শ্মশানে গিয়া! শবাসনে বসেন ; সাধু মাভৈঃ বাক্যে অভয় দিতেছেন। 
সাধু বলিয়াছিলেন, সর্প ব্যাদ্রাদি বা কোন ভূত প্রেত দেখিয়া ভয় পাইবে না, 
আমি তাহা হইতে তোমাকে রক্ষা করিব। তুমি আমন স্থধ্যোদয়ের পূৰ্ব্বে ত্যাগ 
করিয়া উঠিবে না। সবজজবাবু রাত্রিভর শবাসনে বসিয়া জপ ধ্যান করিলেন ৷ 
নান! ভীষণ aia ভূতাদ্নি দেখিয়াও উঠেন নাই, সাধুর মাভৈঃ বাক্যে আশ্বস্ত 
ছিলেন। স্থধ্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে দেখিলেন যে বেলা ১০২টা হইয়াছে, 


জজনাহেবের চাপরাশী আদিতেছে। অফিসের সময় আসিয়াছে মনে করিয়া 


উঠিয়া পড়িলেন। আর সাধন হইল না। এমনি চাপরাশী দৃষ্টে জজের শাসন 
ভয়ে সব বিনাশ গেল। ) 

শ্রুতি বলেন “দ্বিতীয়াদ্‌ বৈ ভয়ং ভবতি*। দ্বিতীয় কিনে সে কোন 
অনিষ্ট করিতে পারে। - সৰ্ব্বব্যাপী পুরুষ আনন্বন্বরূপ একাই সদ্বানন্দ। প্রকৃতি 
উপস্থিত হইলেই বিকৃতি দেখ! দেয়। এজন্য খখেদে ১৭৷১২৯৷২ মন্ত্রে অসৎ 
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প্রকৃতি লয়ে স্বরূপে স্থিতি বৰ্ণিত। A ১৭৷১২৯৷৪ মন্ত্রে Wa বৰ্ণন করিতে গিয়া : 
শ্ৰুতি বলিয়াছেন অসৎ প্রকৃতির সমাগমে পুরুষের বন্ধন দশা ঘটিয়াছে। “সতো 
বন্ধমসতি ৷” গীতায় ১৫1৩৪ বলিয়াছেন প্রকৃতির সংসার রূপ অশ্বখ বৃক্ষকে 

“অসন্বশস্ত্েণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ১৫1৩ 

ততঃ পদং তৎ্পরিমাগিতব্যং 

যশ্মিন্‌ গতা ন নিবর্তন্তি ভূরঃ | ১৫1৪ 
বর্তমান কালে রেলে উচ্চতম শ্রেণীতে ভ্রমণকারী ধনবান্গণ দ্বিতীয় হইতে 

ভীত হন। কারণ দ্বিতীয় আসিয়| অনেককে বধ বন্ধন করিবার দৃষ্টান্তের 
অসভাব নাই। 


১০ 


অহঙ্কার 

কওঁ, কৰ্ম্ম, করণ, ক্রিয়া, কারণ, কার্ধ্য প্রভৃতি শব্দ কু ধাতু হইতে নি 
হয়। এবং ব্যবহারিক জীবনে এই সব শব্দের সর্বদাই প্রয়োগ হইয়! থাকে। 
যিনি কোন ক্রিয়া করেন তিনি কর্তা হন। যাহা করেন তাহা কৰ্ম্ম হয়। যে 
ইন্জরিয়াদির ব্যবহারে কৰ্ম্ম সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয় তাহাকে করণ বলে। করণ ছুই 
প্রকার। অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ। যাহারা বহি্মুখী, বাহিরে কার্ধ্যপটু তাহাদিগকে 
বহিঃকরণ বলা যায়। দশ ইন্দ্রিয় বহিঃকরণ। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটি 
অন্তঃকরণ। ইহারা অন্তরে অর্থাৎ হৃদিমধ্যে থাকিয়াই স্ব স্ব ব্যাপার নিৰ্ব্বাহ 
করেন। ইন্দিয়াদির সঞ্চালনকে ক্রিম রলে। শ্ৰৌত ও ্মার্ত কৰ্ম্মকেও ক্রিয়া বলে। 
গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন__“কর্শ ব্রহ্গোত্তবং বিদ্ধি।” শব্দ ব্ৰহ্ম বা বেদ যাহা কর্তব্য 
বলিয়া নির্ধারণ করেন তাহাই কর্ম বা ক্রিয়া বলিয়া কথিত হয়। কারণ--যাহ! 


হইতে কার্য্ের বিকাশ ঘটে৷ যেমন বটবীজ কারণ, বটবৃক্ষ কার্য্য । কচি ডাবের 


জল কারণ-__তাহা হইতে উৎপন্ন নারিকেল কাধ্য । জল কারণ--তাহ| হইতে . 
জাত শিল কাৰ্য্য । কলিকা কারণ, প্রক্ষুটিত ফুল কাধ্য। ফুল কারণ, ফল কার্ধ্য। 
আমি কর্তা এই বলিয়া যে মিথ্যা অভিমান তাহার নাম অহঙ্কার। যাহা 
সংকল্প করে তাহার নাম মন। যাহা বিচার করে তাহার নাম বুদ্ধি। যাহা চিন্ত! 
করে তাহার নাম চিত্ত। গীতায় ৩২৭ ভগবান বলিয়াছেন 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ | 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥ 
প্রকৃতি কর্শকত্রী আর দেহী বলে আমি কর্তা | 
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সিদ্ধ মুনি কপিলের মতে প্রধান! কালে ক্ষোভিত| হইলে তাহ! হইতে জাত 
বিকৃতিকে মহৎ বলে, মহৎ বিরুতি প্রান্তে অহঙ্কার হয় । অহঙ্কার বিকৃত হইয়| 
মন হয়। মন বিকৃতি হইতে পঞ্চতন্মাত্র হয়। গীতা ১৮২৪ 
IS তু কামেপ্দুন! কৰ্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ। 
ক্ৰিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজ্সসমুদ্বাহৃতম্‌ ॥ 
রজোগুণ প্রাধান্তে অহঙ্কার হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, বল, দৰ্প ও 


অহঙ্কার রজোণগুণোদ্ভব। যুদ্ধ করিলে আত্মীয় স্বজনের AA হইতে বঞ্চিত 


হইব। যুদ্ধে দেহনাশ ঘটিবে। অনাত্ম দেহের বিনাশে আত্মারও নাশ হইবে-- 
এই ভ্ৰান্ত বিশ্বাসে, স্বধৰ্্ম যুদ্ধ ত্যাগে অহিংসাত্মক ব্ৰাহ্মণাদ্বির ধৰ্ম্মে আস্থা স্থাপনে 
স্বধৰ্ম্মে অধৰ্ম্ম বুদ্ধি ও ভ্ৰান্তিপুৰ্ণ যুক্তিমূলে যুদ্ধ করিব না এমত নিশ্চয় অৰ্জ্জুন 
করিরাহিলেন। ইহা রজো গুণাত্মক অহঙ্কারের ব্যাপার ৷ যে জন্য ভগবান্‌ গীতায় 
১৮1৫৯ বলিয়াছেন__যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্ত ইতি মন্যসে ৷ 
মিথ্যেব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্বাং নিষোক্ষ্যতি ৷ 

অহঙ্কার সহজাত। বালকেও ক্রোধভরে বলে মাতাকে--ম্ৰামি ভাত খাইব 
ন|; বালক না খাইলে সেই ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে। মাতার দেহের কোন হানি 
হইবে ন| বালক মনে করে আমি যাহা বুঝি তাহাই ঠিক্‌। এই অহস্কারে.সে 
বলে খাইব না, যেন সে না খাইলে মাতার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে । আমি কর্তা 


এই অহঙ্কার । আমি কর্তা নয় কেন? গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 


শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ৷৷ 
একৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ। 
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ 
দেহস্থ আত্ম বা দেহীকে যে অকর্তা বলিয়া দেখে সেই প্রকৃত দ্ৰষ্টা আর যে 
কর্তা বলিয়া জানে সেই ভ্রান্ত দ্রষ্টা। তবে ন্তায়শাস্ত্রে আত্মা কর্তা ভোক্তা ইহা 
স্থাপন করে কেন? ন্ায়শাস্তর প্রণেতা অক্ষপাদ গৌতম যে সে নয়, প্রবীণ দর্শন- 


কর্তা । তিনি তাহা! হইলে ভ্রান্তি নিবারণ না করিয়া আত্মা কর্তা ভোক্তা বলিলেন 


কেন? আর ন্তায়শাস্ত্রের এত আদরই বা কেন? সাধারণতঃ লোৌকমকলে 
stáir মতেই চলিয়। থাকে৷ চার্বাক মতে বলে__ভম্মীভূতস্ত MII 
পুনরাগমনং কুতঃ ? হৃতরাং পুনর্জন্ম না থাকায় দেহ নাশ পায় তবে সব যায়। 
দেহী আত্ম| স্বৰ্গাদিতে যায় তাহাও চার্ববাকবাদী মানে না। যেমন অন্ন পচিয়া 
মাদকতার উৎপত্তি ঘটে তেমনি দেহে বায়ু তেজ জল ক্ষিতি তত্বের বিপরিণামে 
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আত্মাভাব ঘটে। চার্বাকবাদী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষবাদী ! আকাশ দেখা যায় না জন্য 
চারিভূত মানে! ধণ করিয়া বা বল প্রকাশে অন্তের ত্রব্য গ্রহণ করিয়াও দেহকে 
সুখে রাখ, কারণ পুনর্জন্ম নাই । পর জীবনে শোধ করিতে হইবে এমন ভয়ও 
নাই। এই চার্বাক মতবাদ দৌষদষ্ট তাহা প্রমাণ করিয়া কর্তা ভোক্তা আত্ম! 
বা দেহী দেহে দেহে আছেন মোটা বুদ্ধিতেই তাহা স্থাপন হয়, এই কারণে 
ন্যায়কার মোটামুটি একটা দেহ হইতে পৃথক্‌ দেহী আছেন তাহা! প্রদর্শনে 
চার্ববাকবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহ প্রথম ভাগ ৷ 

বুদ্ধি এইরূপে তীক্ষ্ীকৃত হইলে বিচার দ্বার! অকৰ্ত্তা কিন্ত ভোক্তা আত্মা: 
দেহস্থ আছেন তাহা মহামুনি কপিল তাহার সাংখ্যদর্শনে স্থাপন করিয়াছেন। 
ইহা দ্বিতীয় ভাগ। 

তৎপর কুক্ম বিচারে সাব্যস্ত হয় আত্ম! কর্তাও নন ভোক্তাও নন। ইহাই 
উত্তর মীমাংসায় বা বেদাস্তে স্থাপিত। ইহাই তৃতীয় ভাগ ৷ 

ভোক্তা ভোজনকর্তা, ভোক্ত৷ হইলেই কর্তা হইবে । একজন রাজপুত্র বয়স 
এক মাস তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়! রাজছত্রা'দি রাঁজভোগ্য পদার্থ তাহার জন্য 
থাকে, রিজেপ্টগণ রাজার কাৰ্য পরিচালনা করেন। শিশু কর্তা না হইয়াও ভোক্তা 
হইতেছে। যাহারা এই শিশুতে কর্তৃত্ব দেখেন তাহারা বলেন যে এই শিশু 
যে মাতৃন্তন্ত পান করে তাহা! চুষিয়! চুষিয়া গলাধঃকরণ করে । চোষণ ও গলাধঃ- 
করণ দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার, ইহা সে নিজেই করিয়! থাকে। সে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস 
টানিয়া থাকে, নিজের হাত পা ছু ড়িয়! থাকে, স্থতরাং সে এই সকল কার্য্যের কর্তা 
হইতেছে। ক্ষুধা পাইলে রোদন করিয়া মাতাঁকে আহ্বান করে। রোদন ক্রিয়ার 
কর্তা যে, মাতাকে আহবানও কৰ্ম্ম'-‘বটে, সেইটিও সেই করিয়া থাকে। বরং 
রাজছত্রার্দি রাজভোগ্য সে যে ভোগ করে তাহা সে জানে না। যাহা সে জানে না 
বুঝে না তাহার ভোক্তা বলা কথার কথা মাত্র। সে কৰ্ত্তা ও ভোক্তা নহে। 
কারণ যখন সে মাতৃগর্ভে ছিল তখন সে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় নি, স্তন্য চোষণেই 
প্রকৃতি মাতার দেহস্থ এক নাড়ী দ্বার| শিশুর নাভি সংলগ্ন রাখিয়! শিশুর দেহ হষ্ট- ' 
পুষ্ট করিয়া থাকে। তাহাতে শিশুর কোন কর্তৃত্ব ও ভোকৃত্ব নাই। যখন পিতৃ 
দেহে বীধ্যরূপে ছিল তখনও সে কিছু করে নাই। পিতৃদেহ ত্যাগে মাতৃগর্ভে 
গমনও তাহার ক্রিয়াশীলতায় ঘটে না। 

বীধ্যস্থ দেহী কোন কৰ্ম্ম করে না ্রন্ততি সব করে, দেহী সদাই অকর্তা 
নি্ষিয়। নিক্তিয়ত্ব তাহার ধৰ্ম্ম যাহার যাহা ধর্ম তাহা কখনও ত্যাগ হয় না! 
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5 পুরাণ কথা ১৩ 


যেমন অগ্নির দহন ধৰ্ম্ম, জলের শৈত্য ধৰ্ম্ম জল অগ্নির নিৰ্ব্বাপক। কিন্তু দেখি 


এক কটাহ পূর্ণ ঠাণ্ডা জল চূল্লীর উপর রাখিয়া! তাহাতে হস্ত দিলে ঠাণ্ডাই বোধ 
হয়। যদি এ চুলীর মধ্যে অগ্নি প্রজালিত করে তবে কিয়ৎকাল পরে সেই 
জলের শৈত্য ভাবটি থাকে না সেই জল খুব গরম হয়, তাহাতে অঙ্গুলি দিলে 
হাতে ফোস্কা পড়ে। আবার সেই জল কটাহ নামাইয়া ভিন্ন স্থানে রাখিলে, 
কিছুকাল পর সেই জলে হাত দিলে আর catal পড়ে না; হাতে ঠাণ্ডাই লাগে। 
ইহাতে পাওয়া গেল--অগ্নি যখন কটাহস্থ জলে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সে 
তাহার দাহিকা ধর্শসহই প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অগ্নির প্রাচূর্য্যে জলের শৈত্য চাপা 
পড়িয়াছিল। পুনঃ অগ্নি জল ত্যাগ করিলে জলের শৈত্যের বিকাশ হয়। জলও 
তাহার শৈত্য ধৰ্ম্ম ত্যাগ করে নাই। 

যেমন ফুটবল খেলার ছুই পক্ষে ১১ জন করিয়া ছুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়, 
মধ্যে ফুটবল অচলভাবে থাকে । যদি এই উভয় দলের কেহ সেই ফুটবলকে 
সঞ্চালিত ন| করে তবে বল গোলে বা এদিকে ওদিকে যাইবে না। যথায় ছিল 
তথায়ই স্থির অচঞ্চল ভাবে থাকিবে । : অচঞ্চলতা ফুটবলের ধর্ম । যখন বহিঃস্থ 
কোন বাক্তি উহাকে লাথি মারে তখন সে দৌড়ায় ও তাহার পেছনে উভয় পক্ষ 
দৌড়াইয়া থাকে--তেমনি অচঞ্চল দেহী দেহে থাকে । দশ ইন্দ্ৰিয় মন বুদ্ধি চিত্ত 
ও অহঙ্কার এবং পঞ্চ প্রাণ বিশিষ্ট স্থক্ষ্ম দেহ দ্বারা দেহী আবৃত থাকে । স্থক্ষ্ম দেহের 
কলাগণ আবরক ৷ ইহাকে কেহ কেহ পঞ্চকোশ অন্তর্গত প্রাণ মন ও বিজ্ঞানময় 
কোশত্রয় বলিয়া থাকেন। স্থূল দেহ অন্নময় কোশ যাহা চিতায় জলিয়া ভস্মীভূত 
হয়। উক্ত কোশত্রয় অগ্নিতে জলে না, অস্ত্রে কাটে না, বায়ুতে শুকায় না, জলে 
ক্রেদযুক্ত হয় না । ইহাই পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণের কারণ। ইহা! কেবল জ্ঞানাগ্সি 
দ্বারা নষ্ট হয়। ; ই 

যেমন অল্পবুদ্ধি জলের নীচে চাদের নাচনি দেখে, এস্থলেও তেমনি 
কোশত্রয়ের মধ্যে স্থিত দেহীর ক্রিয়াশীলতা দেখে । একদিন সন্ধ্যাবেলা এক 
পুকুরের পাড়ে কতিপয় শিক্ষিত লোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল। তখন 
আকাশে চন্দ্ৰমা উঠিয়াছিল। তিনজন মেয়ে কলসী লইয়া এ পুকুরে জল আনিতে 
গিয়াছিল। তন্মধ্যে একজন নিজ কলসীর ছারা পুকুরের জলে তরঙ্গ উঠাইয়া জল 
ভরিতেছিল। তখন তটে দপ্ডায়মানা মেয়েদের একজন অন্তজনকে বলিল, “চাদের 
নাচনি দেখলে! সজনি, বিমল জলের তলে ।” দেখ দেখ জলের তলে চাদ 


 নাঁচিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে গেল এবং সকলেই 
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দেখিল যে জলের নীচে চাদ নাচিতেছে ৷ তখন একজন ams বলিল-_ 
“দেখ হে, এই মেয়ে দু'টির বড় অলপ বুদ্ধি তাই উহার| জলের নীচে চাদের নাচনি 
দেখিতেছে।” অন্ত জন বলিল-_সবাই তো চাদের নাচনি দেখিতেছে ! মেয়ে 
দুইটির কি দোষ ?” সে বলিল__আকাশের দিকে তাকাইয়া৷ দেখ বে চাদটী 
আকাশ উজল| করিয়। বিরাজমান । চাদ সবে ধন একটি, সে আকাশে রহিয়াছে, 
জলে ডুব দেয় নাই, নাচেও নাই |” তখন অন্ত ব্যক্তি মেয়েদের পক্ষ নিয়া বলিল 
«না গো, উহারা জলের নীচে চাদ নাচিতেছে এমন বলে নাই। চাদের 
প্রতিবিষ্ব নাচিতেছে বলিয়াছে।* তখন অপরে বলিল_“স পাপিষ্ঠস্ততোহধিকঃ ৷ 
তবে ওরা আরও বোকা। কারণ চাদের প্রতিবিদ্ব নাঁচিতেই পারে না__ 
যদি আকাশের চাছ আকাশে না নাচে। কারণ প্রতিবিদ্ব বিশ্বের অনুকরণ 
মাত্র। যদি কেহ একখানি বৃহৎ আয়নার সামনে বসিয়া! চুপ করিয়া থাকে 
তাহার প্রতিবিস্বও চুপ করিয়াই থাকে, যদি সে মস্তক হিলায় তবে প্রতিবিদ্ব 
তখন মস্তক হিলায়, হাত পা হিলায় না. যদি বিশ্ব হাত পা হিলায় প্রতি- 
বিশ্বও হাত পা হিলায়। প্রতিবিষ্ব বিশ্বের অনুকরণ মাত্র করে, এতটুকু বেশী 
করিতে পারে না। এখন আকাশের চাদ আকাশে নাঁচিতেছে না, স্থতরাং 
তাহার প্রতিবিষ্বও নাচিতেছে ন|। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখ চাদের প্রতিবিদ্ব 
নাচিতেছে ৷” 

প্রত্যক্ষ যাহা দেখে তাহাই সত্য নহে। যেমন সিনেমায় দেখে, যত দেখে 
' সবই মিথ্যা, প্রতীতি হয় মাত্র; বস্তু তস্তু তথায় কিছু নাই। যেমন একটি বালক 


তাহার মাতার ক্রোড়ে বসিয়| রেলে যাইতেছে । সে প্রত্যক্ষ দেখে যে সেও 


তাহার মাতা'উভয়েই বসিয়া আছে, রেলের পাশে এক সারি তাল গাছ ছিল, 
সেই বালক দেখিল যে. তাল গাছগুলি দৌড়াইতেছে এবং মাঁতাকে বলে “মা, 
দেখ তাল গাছগুলি দৌড়াইতেছে।» বালকের জ্ঞান নাই যে গাছ অচল হয় 
তাহ! দৌড়ায় নাই। সে নিজেই গ্রাড়ীসহ দৌড়াইতেছে। এমনি প্রত্যক্ষ 
দ্ৰষ্টা রজ্জুখণ্ডে সর্প দর্শন করিয়া ভয়ে জড়সড় হয়। প্রত্যক্ষ দেখিলেই সাচ্চ| হয় 
না। বল, জল নাঁচিতেছে কেহ আর আপত্তি করিবে না। মেয়ের! জলের 
নাচনি জলমধ্যস্থ চন্দ্রের প্রতিবিষ্বে আরোপ করিয়া ভ্রমবশতঃ বলিতেছে__ 
“চাদের নাচনি দেখলো সজনি, বিমল জলের তলে” । লোকের এই জন্মগত 
প্রত্যক্ষ বিশ্বাস অহঙ্কার বশে হয়। আমি যাহা দেখি তাহা সত্য এই অহঙ্কার 
বিচারসহ নহে। বিচার দ্বারা অহঙ্কার দূর করিতে হয়। 
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অহিংস! 
হিংসাকারীকে হিংস্ৰ জন্তু বলিয়া থাকে। যেমন সিংহ otat জন্তু অন্য : 
প্রাণীকে হিংস| করিয়া জীবন যাপন করে। কায়মনোবাক্যে অন্যের ক্লেশ উৎপাদন 
করাকে হিংসা বলে। শ্ৰুতি বলেন--ম| হিংসীঃ পুরুষং জগৎ মা হিংসাৎ 
aÁ ভূতানি। কোন প্রাণীকে হিংসা! করিও না । প্রকৃতির হুষ্টি এমনি ধারা 
যে হিংসা না করির়! জীবন যাপন কর! সম্ভবপর হয় না। শাস্ত্রে পুণ্যক্লোক 
চারিজনের বিশেষণ দৃষ্ট হয়। J 
পুণ্যশ্লোকে! নলে। রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ। 
পুণ্যগ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যপ্নোকে| জনার্দনঃ ৷৷ 
পঞ্চতন্ত্রে বলে, “গুণিগণগণনারজ্ভে ন পততি কঠিনী II যন্ত তন্তাম্বা 
যদি স্থতিনী বদ সখে বন্ধ্যা ভবেৎ কীদৃশী।” এই বাক্যান্থ্যারী পুণ্যক্সোকগণের 
মধ্যে প্রথম নাম নলের, বনে গমনকালে কতিপয় দিবস আহার্য্য মিলে নাই। 
বুভূক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং’ ন্তায়ে নল ক্ষুধার তীব্র জাল! নিবারণার্থ 
. দেখিলেন যে কতকগুলি জলচর পক্ষী এক স্বল্পতোয় স্থানে আহাধ্য সংগ্রহ 
করিতেছে। উহাদের ২|৪টি পক্ষীর মাংস দ্বারা উদর পুণ্তির জন্য নেংটা হইয়া 
কাপড় দ্বারাই বেড় দিলেন, পক্ষিগণ সমবেত শক্তিতে স্নেই কাপড়খানা লইয়া 
উড়িয়া গেল। নলের নেংটা হওয়াই সার হইল। রাজপিক প্রকৃতির জনগণ 
বিভিন্ন রসাস্বাদন জন্য নানা প্রকার আহাধ্য সংগ্রহপরায়ণ হয়েন। মাংস আহার 
ও তাহার প্রকার ভেদ জন্য অন্ত প্রাণীর প্রাণবধ প্রয়োজন হয়। 

‘এ সম্পর্কে আমরা দেখিতে পাই বাহার! শ্রুতিই প্রমাণ স্বীকার করেন তীহারা 
আপনাদের রসাস্বাদন জন্য কেমনে শ্রুতির তাৎপর্য নির্ণয় করেন। একটি 
শ্রুতি বিধি দিয়াছেন “aP অজের দ্বারা যজ্ঞ করিবে। বাজস 
প্রকৃতি ধাহাদের তেমন বেদবেত্তা ব্যাখ্যান দিলেন এখানে অজৈঃ শব্দে ছাগ 
গ্রহণ করিতে হইবে। এবং ছাগ লক্ষণায় ছাগ মাংস দ্বারা যজ্ঞ করিবে। 
বঙ্গদেশে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুজায় ও শেওড়াবৃক্ষের পুজায় ছাগ উৎসর্গ করতঃ ছাড়িয়া 
দেয়--ছেদন করে না। এখানে ছাগ উৎসর্গ করতঃ ছাড়িয়া দিবার বিধান 
নহে। শ্ৰুতি আম. হুকুম দিলেন ছাগ বধ করিয়! তাহার মাংস দ্বারা যজ্ঞ 
করিবে এবং যজ্ঞাবশেষ মাংস দ্বারা প্রসাদ পাইবে । কারণ গীতা ৩!১৩ বলে, 
“যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিছিযৈঃ”। তাহাতে সর্বপ্রকার পাপ কাটিয়া 

যাইবে ৷ 
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অন্তে সাত্বিক বুদ্ধি প্রেরিত হইয়া বলিলেন-_বজ্জের প্রতিশব্দ অধ্বর 
ধ্ররহিংসায়াং* স্থতরাং অধ্বর অহিংসাত্মক হইবে। তীহারা অজৈঃ অর্থ অজ 
সংজ্ঞাপ্রাপ্ত AR গ্রহণ করিয়াছেন। ধান্য মজুত রাঁখিলে ৩:৪ বর্ষ পরে 
a ধান্তের বীজ আপনা আপনি নষ্ট হইয়া যায়, ওঁ নষ্টবীজ ধান্যে প্রাণ থাকে না, 
তাহা চাউল করত: তদ্বার| যজ্ঞ. করিলে হিংসা হয় T | তাহাদের প্রমাণ 
মহাভারত শাস্তি পর্বের ৩৩৭ অধ্যায়ের এক শ্লোক 

অৈর্ধজেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদ্বিকী শ্ৰুতিঃ। 
অজ গংজ্ঞানি বীজানি চ্ছাগং নো ETÉ ॥ 

শ্ৰুতি atan শ্ৰুতি দ্বারা মা হিংসাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি শ্রুতির বিরোধী 
যজ্ঞে পশু হিংসার ব্যবস্থা করেন নাই। এখানে অজ অর্থ ন+জ NF | 
ন জায়তে অস্মাৎ ইতি অজ। যাঁহা হইতে আর জন্মাইবে না বীজীভাব আপনি 
বিনষ্ট হইয়াছে ৷ 

অপরে বলেন RART বাক্য ভোজনাৰ্থ প্রদত্ত নৈবেদ্য মাত্ৰকে বুঝায় না। 
অজ অৰ্থে অজবাহন অগ্নি বা অজস্ৰ জায়তে TNS এজন্য ব্ৰহ্মাকে বুঝায়। 

বেদে ব্ৰহ্ম ও অগ্নি একার্থবাচক। স্থতরাং অজৈঃ অর্থ অগ্নিন| যজ্ঞ করিবে। 
অগ্নি উৎপাদন করতঃ তাহা দ্বারা যজ্ঞ করিবে। কেবল ফুল চন্দন দিয়া পুজা 
করিলে হইবে না। শাস্ত্ৰে বলে অগ্নিৰ্দেবো| দ্বিজাতীনাং। অগ্নিতে আহুতি 
প্রদানে যজ্ঞ করিলে তাহার ভাগ সকল দেবতাই প্রাপ্ত হন। যে জন্য বেদে 
নেমধিত! ইন্দ্রের নাম এবং শিবের যজ্ঞভাগ নাই বলে। নেম অর্থ অৰ্দ্ধেক 
যজ্ঞভাগ গ্রহীতা ইন্দ্ৰ, অন্ত সব দেবত| অপরাৰ্দ্ধ হইতে যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন; 
নতুবা দেবগণকে বঞ্চনা করা হয়। শিবের যজ্ঞভাগ লইয়াই দক্ষযজ্ঞভঙ্গ ব্যাপার 

ঘটিয়াছিল। 


যার জন্ম নাই (ন--জ ), স্বয়ভু । বেদান্তবেদ্য পুরুষ অজ তৎ চিন্তাসহ যজ্ঞ 
করিবে। তাহাতে যজ্ঞ ফল বীধ্যবত্তর হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ১1১1১ 


মন্ত্ৰে বলে--“যদেব বিদ্যা করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদ! তদেব বীর্য্যবত্তরং 
ভবতীতি ৷” 


ইংরেজীতেও কবি বলেন--&&০৮ act in the jiwa present. 
Heart within and God overhead. হৃদয়ে উত্সাহ GIT za যতই 


থাকুক না কেন, উপরে ঈশ্বর আছেন তাহা স্মরণ রাখিয়। তাহাতে নির্ভর করিয়া : 
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কাজ করিবে। ব্যবহারিক সততায় স্থিত হইলেও যমনিয়মাদি পালন করিতে 
হয়। যমের প্রথমটি অহিংসা। অহিংসা সত্যমন্তেয়ং ব্রহ্ষচ্ধ্যং দয়ার্জবং | 
ক্ষমাধৃতিমিতাহারঃ শৌচং চৈব যমা দশ । সত্যবাক্য বলা; অস্তেয়_ চুরি না করা; 
ব্ৰহ্মচধ্য--শব্-ব্ৰহ্ম বেদ্বের পঠন পাঠন, গুরুজনের শুশ্ৰূষা, বীর্্যধারণ ( -IEA ); 
দয়া_আমার যেমন, তেমনি অপরেরও সুখ-দুঃখ হইয়া থাকে, এই বুদ্ধিতে 
অন্যের সহিত সম বুদ্ধি সহ ব্যবহার; আজ্জব-_সরলতা ; ক্ষমা_ শক্তি-দামর্ঘ্য 
'থাকিতেও অন্যের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করা; ধৃতি- ধৈধ্যগুণ, সহন করা। 
মিতাহার__আকণ আহার না করা। পেটের অৰ্দ্ধেক অন্ন দ্বারা, সিকি ভাগ জল 
স্বারা এবং বাকী সিকি ভাগ বায়ু দ্বারা পুর্ণ রাখিবে। সৌ বলেছ 
ধদেহের মূল মলিনতা ও মনের মূল মলিন্তা ত্যাগ ৷ 

কেহ বলেন-_ আত্মা সর্বগতোহচ্ছেগ্চো ন গ্ৰাহ ইতি মে মতিঃ। 

স! অহিংস! বরা প্রোক্তা মুনের্বেদান্তবাদিভিঃ ॥ 
নিয়ম--তপঃ সন্তোষমান্তিক্যং দানমীশ্বরপুজনম্‌ ৷ 
3 সিদ্ধান্ত-অবণং চৈব ráfo জপো ব্ৰতম্‌ ৷ 

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর না হইয়া তাহার সহনশীলতা, অগ্নিতাপ সহ করা--তপঃ I 
যেভাবে ইশ্বর রাখেন তাহা হইতে চিত্তবিক্ষেপ না হওয়|--সন্তোষ। বেদে পুরা 
বিশ্বাস স্থাপন-_আস্তিক্য। স্বন্বত্ব RAAKT গ্রহীতার স্বত্বের উৎ্পাদন-_দান। 
বেদের সিদ্ধান্ত কি তাহ! শ্রবণ, যেন বৈদিক পন্থা হইতে চ্যুত না হই- ঈশ্বর 
পুজন। লজ্জা, অসৎ বিষয় আলাপনে লজ্জিত থাকা অর্থাৎ না করা ত্রী। 
সতবুদ্ধি, সত্যে মতি থাকা__মতি। 

অহিংস! অর্থ হিংস্র জন্তুর ন্যায় অন্যকে হনন না করা। হিংস্র জন্তু সিংহ 
ব্যাস্ত কেবল দন্ত ও থাবা দ্বারা হননাদি নির্বাহ করে, এবং প্রকৃতির 
স্ষ্টিপ্রণালীর দোষে শস্ত খায় না, মাংস খায়। নব শস্ত খাইলেও হিংসা হয়। 
পশুপক্ষী প্রকৃতির প্রেরণায় হিংসাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করে; বিচার বলে 
AIA পক্ষে অহিংসা ব্রত পালন সহজসাধ্য ব্যাপার। মানুষ তাহার নখ ও 
মন্ত দ্বারা হিংসা করে না; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, বেসিলি ইত্যাদি ও বিষাদ 
গোপনে প্রয়োগ করিয়া নিজ ভ্রাতার্দি আত্মীয় স্বজনেরও বধ করিয়া থাকে । 
এজন্য মান্য হিংসক-শেষ্ঠ পদবী পাওয়ার যোগ্য । 

কাহারও মতে বুদ্ধদেব অহিংসার প্রচারক । তিনি বেদে যজ্ঞে পশু হিংসার 
নিন্দা করিয়া যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের বিরোধিতাকরেন। কিন্তু মাংস আহারে বাধা দেন 

ন 
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১৮ স্বামী মহাদেবানন্দ র 
নাই। তিনি স্বয়ং শূকর মাংস ভক্ষণে কলেরা za প্ৰাণত্যাগ করেন। 
বর্তমানেও তিব্বত, চীন, বৰ্মা, সিংহল প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ মত্স্ত-মাংসানী। 
ঘি বৌদ্ধগণ মাংস না খাইতেন তবে কেহ তাঁহাদের জন্য কাটা মাংসের দোকান 
করিত না। তাহারা ভক্ষণ করেন, নিজ হস্তে বধ করেন না__এই তাহাদের, 
অহিংস ব্ৰত৷ বৌদ্ধ রাজগণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতেন না এমন 
নহে। কারণ সৈনিক অহিংসাত্রতী হইলে শক্র হইতে দেশরক্ষা সম্ভবপর 
নহে, তবে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না । তাহাতে মধুর! মুত্রা 
(muttra) হইয়া যায়। মথুরার প্রকৃত নাম মধুর! ছিল | ৃ 
কৃষিকাৰ্ধ্যে গোকে তাড়নাদি করিয়া ক্লেশ দিতে হয়। আবার লাঙ্গলের 
ফালে কত কীট-পোকার ধ্বংস সাধিত হয় তাহাও হিংসা বটে । এজন্য কৃষক 
অহিংসাব্রতী হইলে দেশ খাগ্ঠাভাবে নাশ যাইবে । এই জন্য ব্যবহারিক সত্তায় 
হিংসার প্রয়োজন আছে। ব্যবহারিক সততায় অধথথ| অজস্ৰ হিংসারই নিষেধক 
বাক্য অহিংস|। পঞ্চাশ পার হইলে বানগ্রস্থী হইয়া বনে যাইবার বিধি আছে। 
তৎপর সন্নাস--তখন অহিংসাব্রত সর্ধপ্রকারে রক্ষণীয়। ক 


মানৰ 


মান্য বা মনুস্যকেই মানব বলে। প্রকৃতি ত্ৰিগুণা, তজ্জন্ত প্রকৃতির হুষ্টিও 
feni রজোগুণের প্রাধান্তে স্থষ্টি ঘটে। এজন্য প্রত্যেক মানবই ত্রিগুণ- 
বিশিষ্ট । রামায়ণে রাবণ, কুম্ভকৰ্ণ ও বিভীষণের চরিত্র বণিত। রাবণ রজোঘন 
মুর্তি, অহঙ্কার বল দৰ্প কাম ক্রোধ ও লোভ এই বৃত্তিগুলি তাহাতে অধিক 
বিকশিত। কুম্ভকৰ্ণ তমোঘন মৃত্তি_নে খায় ও ঘুমায়। বিভীষণ সাত্বিক 
গুণবিশিষ্ট, দেব দ্বিজে ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌, বিচারশীল। 

যে মানব কাম ক্রোধ লোভ বশে চলিয়া! থাকে সে প্রাণী সাধারণের সহিত এক 
শ্রেণীভুক্ত । সেও একটি জন্ত। মানুষ পুষ্পপ্রিয দৃষ্ট হয়। ফুলের মালা ফুলের স্তবক 
ঘরে ঘরে ব্যবহার হয়। ভারতে বহু দেবতা অচ্চিত হন তাহাদের পদতলে” 
আসনে পদ্মফুল, গলে ফুলমাল|; ফুল-চন্দনাদি দ্বারা দেবতার পুজা হয়৷ বঙ্গদেশে 
বিবাহের পরের পর দিন বরকন্যাকে ফুলশয্যায় শয়ান করাইয়া! গীতবান্তে সখীগণ 
মত্ত থাকেন। এই ফুলশয্যায় ফুলের পাপড়ির আধিক্য দৃষ্ট হয়। সুগন্ধি পুষ্পরেপুতে 
থাকে, সেই পুল্পরেণু দ্বারা মধুমক্ষিকারা তাহাদের বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ করে । 

মানুষ কটুকষায়াদি নানা প্রকার বস্তু আহার করে, মধুমক্ষিকা কেবল মধু | 
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পান করে। মধু যে অতীব উপাদেয় তাহা ইংরেজী কবিতা_Money money 
money brighter than sun-shine and sweeter than honey; বঙ্গের 
প্রবাদ__-“টাকারে টাকা তোর গার যেন মধুমাখা” ইত্যাদি হইতে জানা যায়। 
শ্ৰুতিতেও মধুবাতা৷ খতায়তে ইত্যাদি মন্ত্রে ধুর মহিমা গায়। মধুমক্ষিকারা 
মোমদ্বারা গৃহ নিৰ্ম্মাণ করে আবার সঞ্চয়ী লোকও সুখে থাকিবার জন্য অট্টালিকা 
প্রস্তুত করে। মানুষ যেমন ব্যাঙ্কে ( Bank ) লক্ষ টাকা জমা দেয় তেমনি 
মধুমক্ষিকা ১৫-১৬ সের মধু সঞ্চয় করে। আপন নিবাসস্থান হাজার জন একত্রে 
নির্মাণ করিয়া তাহাতে শান্তিতে বাস করে। কেহ আঘাত করিলে কামড়াইয়া . 
শাস্তি রক্ষা করে। বালবাচ্চা উৎপন্ন করে ও পোষণ করে। যদি কোন মনুষ্য 
মৌমাছির ন্যায় গৃহ নিৰ্ম্মাণ, ব্যাঙ্কে জমা, বালবাচ্চা উৎপাদন ও পোষণে জীবন ক্ষয় 
করে তবে তাহাকে মৌমাছি হইতে উন্নত বল! চলে না। মৌমাছি জন্তু, সে ব্যক্তিও 
একটি জন্ত। আরও দেখা যায় পিপীলিকা, ইন্দুরাদিও আবাস নিৰ্ম্মাণ, আহাধ্য 
সঞ্চয় ও বালবাচ্চ৷ উৎপাদন ও পালন করিয়া থাকে। পক্ষিগণও বাসা নিৰ্ম্মাণ, 
বাচ্চা উৎপাদন ও পালন করিয়া! থাকে । স্থতরাং উহা প্রাণী সাধারণের ধৰ্ম্ম৷ 
উহা! দ্বারা মনুষ্য উন্নত জীব হয় না। মনুম্যের উন্নতি কিসে হয়, এ বিষয়ে 
অন্থুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সৰ্ব্ব দেশেই ঈশ্বরানুরাগী সাধকগণের সম্মান 
সমধিক। যেমন ইংলণ্ডের খৃষ্টান্‌ রাজা ৮ম এডওয়ার্ড পরনারী বিবাহ করিতে 
সচেষ্ট হইলে বিশপগণ এইরূপ ব্যবহারের শাসন জন্য রাজাকে রাজপদ ত্যাগে 
বাধ্য করেন ৷ ইতালীতে পোপ্‌ অব রোম ইশ্বর-ভজনী জন্যই এত সম্মানিত। 
মুসলমান মধ্যেও ঈশ্বর-ভজনকারিগণের খুব সম্মান পরিদৃষ্ট হয়। অন্মদ্দেশেও 
উপাসনাকারী সিদ্ধ মহাজ্মাগণের অতিশয় সম্মান। ৰামকৃষ্ণ পরমহংস এ জীবনে 
লেখাপড়া না করিলেও কেবল ইঈশ্বর-ভজন-সিদ্ধ জন্য কত সন্মানিত। স্থতরাং 
ভজনে মানুষ উন্নত হয় । 
মানব শব-_মা ও নব শব্দদ্বয়ের সংযোগে হয়। মা নিষেধে_যে নবকে 
নিষেধে প্রাচীনকে নিয়া জীবন যাপনে সমর্থ সেই প্রকত মানব। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর = 
তাঁহার কৃত E হইতে প্রাচীন এবং È পদার্থ নবীন। মায়িক হৃষ্ট পদাৰ্থ 
নবীন তাহাতে ধ্যান না দিয়া যে সেই প্রাচীন ঈশ্বরকে লইয়া জীবন যাপন 
করিতে সমর্থ সেই প্রকৃত মানব। তাহার চিত্তবৃত্তি এই প্রকার হইয়া থাকে-- 
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। 
ত্বমেব বিদ্যা ভ্রবিণম্‌ ত্বমেব ত্বমেব সৰ্ব্বং মম দেবদেব ৷৷ 
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হে ঈশ্বর, তোমাকেই চাই, তুমিই আমার যথা ও সর্বস্ব, অন্ত কিছু চাই না। 
তুমিই সত্য, অন্ত সব মিথ্যা ৷ 


২০ 


প্রারঞ্ধ 

প্রকৃষ্টরপে আরব হইয়াছে কার্য যাহার তাহাকে প্রারন্ধ বলে। প্রাণী মাত্রই 
কর্মপরায়ণ। সেই কর্মের ফল শাস্ত্রে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ক্রিয়মাণ, 
সঞ্চিত ও প্রারন্ধ। যেমন ধাহারা কিছু লক্ষ্মীযুক্ত গৃহস্থ তাহাদের ভীড়ার ঘর 
থাকে। তাহাতে চাউল, দাইল, তৈল, স্বত, লবণ, চিনি, গুড়, তেঁতুল, 
মসলাদি ব্যবহার ভ্রব্যসকল মজুত থাকে । সেই মজুত সামগ্ৰীসকলকে সঞ্চিত 
দ্রব্য বলা যাঁয়। সেই সঞ্চিত সামগ্রী হইতে যে অংশ সেইদিনের ব্যবহার জন্য 
বাহির করিয়া দেয় যাহা সেদিন ভোগ্য হইবে তাহা প্রারন্ধ স্থানীয়। আর ক্ষেত্র 
হইতে যে ধান, কলাই আদি গৃহে আসে তাহা রৌন্রে দিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া 
ব্যবহার যোগ্য করতঃ ভাড়ার ঘরে জম! করিলে তাহা ক্রিয়মান স্থানীয়৷ 

বাটির গৃহিণী,ব| কর্ত্রী ধাহার হাতে ভাগারের চাবি থাকে তিনিই যেমন 
ভোগ্যাংশ বাহির করিয়া দেন তেমন প্রাণিগণের সঞ্চিত কর্মফল হইতে কোন 
অংশ ইহজীবনে ভৌগার্থ মাতরিশ্বীদেব নির্ধারণ করিয়া দেন। সেই নির্ধারণ কাধ্য 
পূর্ব জন্মের মৃত্যুকালে মৃতকের চিত্তবৃতি অনুসারে তিনি করিয়া থাকেন, ইহাকেই 
বিধির বিধান বা! বিধিলিপি বলে। সেই নির্ধারিত কর্ণ কলাংশ হইতেই নৃতন 
দেহ নিশ্মিত হয়। যেমন দেশে ঘরে জন্মিবে যেমন রোগ শোক ভোগ্য ভোগ 
করিবে তাহাঁও নির্ধারিত হইয়া থাকে । ইহাকেই গ্রারদ্ধের ভোগ বলে। 

প্রাক্তন, প্রারন্ধ প্রভৃতিকে পূৰ্ব্ব, জন্মের কৰ্ম্মফল বলে । দেবতা নিশ্চয় করেন 
জন্য দৈবও বলে। দেখা যায়, গরীবের ঘরে জাত ছেলে কৰ্ম্মফলে সাত্বিক 
রাজসিক বা তামসিক নানা অবস্থার মধ্য দিয়| জীবনযাপন করে। যেমন 
রামকষ্ণদেব গরীবের ঘরে জন্মেন। বাল্যে বিদ্যালয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। 
ব্রাহ্মণের ছেলে ভ্রাতা হইতে দেবপুজা-প্রণালী শিক্ষা করিয়া অল্প মাহিনায় রাণী 
রাসমণির কালী মন্দিরের পুজারী হন। তথায় নির্জনে পুজা ধ্যান করিয়া 
সিদ্ধিলাভ করেন। তখন আর তিনি পুজারী ব্ৰাহ্মণ বলিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে 
জীবনযাপন করেন নাই। 
._ বিলাতে বাগ্মী বলিয়| প্রসিদ্ধ এদেশে নববিধান ব্ৰাহ্মসমাজ স্থাপয়িত! কেশব 
সেন, Ree গোস্বামীর ন্যায় মনীযাসম্পন ব্যক্তি, পণ্ডিত শিবনাথ শালী 
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বিবেকানন্দ স্বামী প্রভৃতি তাহার চরণতলে বসিয়া তাহার উপেদেশামৃত পান 
করিয়া কৃতকৃত্য হন। আবার জাৰ্ম্মান দেশের হিটলার সামান্য সৈনিক হইয়াও 
নাজী পার্টির নেতা হইয়া জাৰ্ম্মান্‌ দেশকে সৰ্ব্ব দেশের নায়ক করিবার জন্য যুদ্ধ- 
কাৰ্য্যে ব্ৰতী হন। প্রথম প্রথম যুদ্ধে অজেয় সেনাপতি হইলেও পশ্চাৎ তাঁহার 
পরাজয় ঘটে। তিনি আত্মহত্যা করিয়া অব্যাহতি পান, কয়েদী হন নাই। 


arta রাজ্য বিভক্ত হইয়া বিজয়ী সেনার অধীনতা-পাশে বদ্ধ হয়। জাপান 


সেনাপতি টোজো দুৰ্জয় ইংরেজ বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া অভেগ্য সিঙ্গাপুর 
দিবসত্রয়ে অধিকার করিয়া অতি অল্প-কালের মধ্যে ইংরাজকে বৰ্ম্মম হইতে 


’ বিতাড়িত করেন। অদ্ভূত বুদ্ধিমান ও বলশালী হইলেও পরে জাপান যুদ্ধে 


পরান্ত হইয়া পাশ্চাত্য জাতির সৈন্তাবাস নিজ দেশে স্থাপিত করিতে বাধ্য হৃন। 
টোজোর ফাঁসী হয়। i 
এমনি সব উত্থান-পতন প্রারন্ধের ফলেই হয়। এই যে সব বুদ্ধ হয়, 
সেনাপতিগণের প্রশংসা পৃথিবীতে ঘোষিত হয়, কত লক্ষ সৈন্য বধ হয়, তাহার 
হিসাব কয়জন রাখে? সেই সব সৈন্যের মাঁতাপিতাদের কি পুত্ৰশোক হয় না? 
তেমনি রোগ মহামারীতে দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় হয়। ইহাঁও প্রারন্ধ। প্রারন্ধ 
ব্যক্তিগত ও জাতিগত হয়, যেমন হিটলারের ব্যক্তিগত ও তৎ কার্ষ্যে জার্শান 
দেশ ও জাতির পতন সমষ্টিগত প্রারন্ধের ফল। এই ভারতেও স্থভাষ বস্তু, 
যিনি ইংরাজের [. 0. 5. পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইয়াছিলেন, তিনি সেই 
সিভিল সাভিস্‌ ত্যাগে দেশের জন্য কৰ্ম্পরায়ণ হন। তিনি নানা রাজনৈতিক 
মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া জেলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ জন্য নিজগৃহে চিকিৎসার জন্য 
গ্রহ্রীবেষ্টিত অবস্থায় কাল কাটাইতেছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে গৃহ হইতে 
নিষষপর্দকে চলিয়া! গিয়া জার্মানিতে উপনীত হন। তথা হইতে এককই জাপানে . 
যান, তথা হইতে দিঙ্গাপুরে আনিয়া ভারতীয় সৈন্তদল সংগ্রহ করেন ও 
তাহাদিগকে সময়োপযোগী অস্ত্রশস্ত্র বস্ত্রে ভূষিত করেন ;- জাপ সৈম্তসহ ভারত 
সীমান্তে উপনীত হন। ইন্ফলে যুদ্ধ করিতে থাকা অবস্থায় জাপানের পতন ঘটায় 
তিনি জাপানে যাইতে এরোপ্রেন ক্র্যাশ হইয়| দেহত্যাগ করেন। তাহার ফৌজ 
ভারতে ফিরিয়া আসিলে ইংরাজ বুঝিল যে এই ভারতীয় ফৌজের ভাই-বেরেদার- 
গণ আমাদের ফৌজে আছে, তাহারা আর ইংরাজের অধীন থাকিতে চাহিবে না । 
বোম্বাইয়ের সৈন্তাবাসে ও করাচীর নৌসৈন্তের অবাধ্যতা দৃষ্টে তাহারা সসন্মানে 
ভারতত্যাগ করিয়৷ চলিয়া গেল; কেননা তাহাদের দেশের একজন মুখ্য কবি জন 
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মিন্টন বলিয়া গিয়াছেন__50:০০ with force is well ejected when the 
conqueror can. এই সকল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রারন্ধের দৃষ্টান্ত বটে। 


ৃ জগৎ 

গম ধাতু-হইতে জগৎ শব্দ নিপপন্ন হয়। যাহা গমনশীল তাহাই জগৎ | 
কৌথায় গমনশীল ? মৃত্যু মুখে গমনশীল। যাহা নাশবান্‌ বা ব্যপদেশ মাত্র 
তাহাই জগৎ। ব্যপদেশ বলে যাহা না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। 
যেমন সিনেম| হলে দৃষ্ট দৃশ্য ৷ এই জগৎ শব্দের এই অর্থে ঈশা উপনিষদে প্রয়োগ 
দৃষ্ট হয়। ঈশা উপনিষদের প্রথম শ্লোকে দেখিতে গাই-- 
ঈশা বাস্তমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ৷ 
তেন ত্যক্তেন YA মা গৃধঃ FI স্বিদ্ধনম্‌ ৷ 

ঈশ বা পরমাত্ম| দ্বার| এই সব যাহা! কিছু দৃশ্য প্রপঞ্চ বিনাশশীল জগতে তথা 
পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়--সকলি আত্মাদ্বারা আচ্ছাদ্বিত। সৰ্ব্বব্যাপী আত্মা ওতপ্রোত- 
ভাবে সৰ্ব্বত্ৰ অবস্থিত। জগৎ বিনাশশীল বা আভাসমাত্র। অতএব তাহা 
ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দের আনন্দ ভোগ কর। ধন কোথায় যে গৃধ বা লোভ 
করিবে? ধন সম্বন্ধে আমরা নব বিজ্ঞানের পাঠে জানিতেছি যে একই কাৰ্ব্বনের 
এক রূপ কয়ল! ও অন্ত রূপ হীরক; সুতরাং কয়লা ও হীরক একই কাৰ্ব্বনের 


বিকৃতি মাত্র। একই প্রটনাদি অথবা তথৎ্পূৰ্ব্ব বস্তুর বিন্যাস বা বিকৃতি জন্য 


কোনটির নাম ইউরেনিয়াম, কোনটির নাম গোল্ড ইত্যাদি । 
সিদ্ধ মুনি কপিলের সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতির বিকার, তস্ত বিকারে দ্রধ্যযকল 


হইয়াছে হুম্পষ্ট বর্ণিত আছে; ইহা কিছু নৃতন কথা নহে। যাহা Reate _ 


তাহা কেহ গ্রহণ করিতে চায় কি? একটি গাছ-পাকা লেংড়া আম অতীব 
উপাদেয়। কিন্তু যদি সেই সুপক্ক আমটি sie দিন টেবিলের উপর রাখিয়া দাও 
দেখিবে তাহা বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তখন সেই পচ আমকে কে আদর করিয়া 
গ্রহণ করিবে? একটি সুবর্ণের অলঙ্কার কেহ আদর করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহা 
পারদ বা তাম্ৰ সংযোগে বিরুত হয় তবে তাহা কি আদরণীয় থাকে? বিচার 
করিলে দেখা যায় এই পৃথিবী যখন সূর্য্য হইতে বাহির হইয়| আসে তখন জলন্ত 
বাষ্পময্নী ছিল।. কালে শৈত্য সংযোগে ঠাণ্ডা হইয়া বায়ু ও জলে পরিণত হয়। 
_ স্থধ্যু অদ্থাপি জলন্ত বাম্পময়ই আছে। . জলন্ত বাম্পের কোন আদর আছে 


কি?. পৃথিবীর গরম জল হইতে ছাকরা পড়িয়া মাটা ও মাটার নিয্নস্থ পাথর | 
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কয়লা, লৌহ, সোনা, রূপা, তামা, হীরা, পাঁথরাদি নানাত্ব ঘটয়াছে। মূল সেই 
একই জলন্ত বাপ্প। আবার তেমন তেজ সংযোগে এইসব বস্তুকে জলন্ত বান্পে 
পরিণত কর! যায় এবং প্রলয়ে পরিণত হইবে। আশু যাহা ঝক্ঝক্‌ চক্চক্‌ 
করিতেছে তাহা! কিয়ংকালের জন্য । এ জন্য এই ব্যক্ত মধ্য অবস্থা সম্বন্ধে ভাগবৎ _ 
পুরাণ বলিয়াছেন ৃ | 

“ন বৎ পুর্লস্তাদ্‌ উত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যেহপি তন্ন ব্যপদেশমাত্রং 1” 

এই জগৎ ব্যক্ত মধ্য অবস্থায় দৃষ্ট হয় সিনেমা দৃশ্যবৎ। যখন কেহ সিনেমা 
হলে প্রবেশ করে বাতি জলে, হলে হাতী, ঘোড়া,.উট, ব্যাঘ্ৰাদি কিন্বা পাহাড়, 
পৰ্ব্বত, নদী, বন ঝরণাদি থাকে না কিন্বা তাহার কোন ফটোও থাকে না। 
পশ্চাৎ খেলা শেষ হইলে যখন বাহিরে যায় তখনও বাতি জলে সেই হলে কোন 
কিছু নাই। যখন বাতি নির্বাপনে আঁধার গৃহ হয় তখন সব দৃশ্য প্রকাশ পায়। 
বস্তু তত্ত নাই। আধারে দৃষ্ট সিনেম৷ দৃশ্য ব্যক্ত মধ্য অবস্থাগত, স্থতরাং যখন 
দেখ! যার তখনও নাই। “অবিগ্যমানোহপ্যবভাসতে ৷” না থাকিলেও দেখা 
যায়, আছে বলিয়া প্রতীত হর। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ কথাটি গোলযোগপুর্ণ। 

জলের নীচে চাদের নাচনি দেখা যায় অথচ জলের নীচে চাদ থাকে না বা 
নাচে না কিম্বা আকাশের চাদ না নাচায় জলস্থ তাহার প্রতিবিষ্বও নাচে না। 
এ স্থলেও প্রত্যক্ষ ভুয়া ৷ রাত্রির অল্প আধারে রজ্জুর টুকরায় যে সর্প ভ্রম তাহাঁও 
প্রত্যক্ষ হয় বস্তুতঃ নাই। প্রত্যক্ষ দেখিলেই সাচ্চা হয় না। এ জগৎ প্রত্যক্ষ 
'দেখিতেছি এ জন্যই আছে বল! চলে না। প্রত্যক্ষের সম্বন্ধে এজন্য কিঞ্চিৎ 
আলোচনা আবশ্যক ৷ 

চক্ষু নামক যন্ত্র বা ইন্দরিয়ই প্রত্যক্ষের হেতু, কিন্তু সেই যন্ত্রধানি কতখানি 
বিশ্বাসযোগ্য তাহাই বিচাধ্য। চক্ষুতে কোন কীট বা কুট! পড়িলে চক্ষু তাহা 
দেখে না। চক্ষুর সন্নিহিত চক্ষের পাতা দেখে ন| ৷ বড় বড় অক্ষর চক্ষুর পাতার . 
নিকট ধরিলে তাহা চক্ষু পড়িতে পারে না। অর্থাৎ চক্ষু অতি নিকটে দেখে ন| ৷” 
আমরা যে স্থানে আছি তথা হইতে ২৫ মাইল দূরে কোন পাহাড়ে বড় বড় শাল 
গাছ আছে যাহার উচ্চতা ৫০৬০ ফিট, মোটা বেড় ১০১২ হাত। তাহাতে 
বন্ত হস্তী atati বিচরণ করে। লোকের ঘর বাড়ীও আছে কিন্ত আমরা! দেখি 
যেন একখানি নীলবর্ণ মেঘ আকাশের কোলে ঝুলিতেছে। অর্থাৎ চক্ষু অতি 
দুরে দেখে না ৷ চক্ষু যদি yin দিকে তাকায় তবে অন্ধকার দেখে অর্থাৎ 
অতি আলোকে দেখে না ৷ চক্ষু যদি রাত্রিতে আধার গৃহে নিজ পরিধেয় শ্বেতবর্ণ 


00-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


২৪ Digitiz Y সঁহাদেবননদল'চনীবলাী৷<৩১৷৭ 
বস্ত্ৰ দেখে তবে তাহা কালো দেখে অর্থাৎ অতি আধারে দেখে না। অল্প আধারে 
রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে অর্থাৎ চক্ষু অতি নিকটে, অতি দূরে, অতি আলোতে 
অতি আঁধারে দেখে না। অল্প জীধারেও গোলমাল করে; সুতরাং এ চক্ষুর্প 
যন্ত্রধানি সদা একরূপ দেখে না) কখন কখন সুবিধা! মত দেখে । স্মবিধাবাদীকে 
. কেহ বিশ্বাস করে না, স্থৃতরাং সুবিধাবাদী চক্ষুও বিশ্বাস্ত নহে। আবার দেখ, 
চক্ষু প্রত্যক্ষ দর্শন জন্য সমুদ্রের জলকে কাল পানি বলে বা নীলান্বু বলে, কিন্ত 
সমুদ্রের তরঙ্গ যখন ভঙ্গ হয় তখন সেই জল শুর দুগ্ধবৎ দৃষ্ট হয়। সাদা কাপড় 
পুনঃ পুনঃ সমুদ্র জলে চুবাইলেও নীল হর না। অর্থাৎ সমুদ্রের জলে নীলিমা! 
ব্যগদেশমাত্র; সমুদ্ৰ জলে নীল রঙ, নাই, যদি থাকিত তবে সমুদ্রতীরে স্থিত 
জনপদবাসীরা লবণ তৈয়ারীর কারখানার ন্যায় নীল কালীর কারখানা খুলিত ; 
তাহা! কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। টেলিস্কোপের দ্বার! দেখিয়া বিদ্বান্গণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে চন্দ্র! সূর্য্য হইতে বিশ লক্ষ গুণ ছোট । কিন্ত পুণিমার দিন 
সকালে ÄN ও সন্ধ্যায় চন্দ্ৰোদয় দেখিতে বরাবর সমানই মনে হয়। এই 
যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ তাহা ভ্রমাত্মক নহে কি? যাহা বিশ লক্ষ গুণ বড় তাহা! 
অন্ততঃ বিশ গুণ বড় দেখুক। বিশ গুণ দূরে থাক, দুই গুণ বড় দেখুক ; 
তাহাও দেখে না, স্থতরাং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কোন কার্যকরী নহে। 

পুনঃ স্থধ্যাস্ত বিচার কর। চক্ষু প্রত্যক্ষ দেখে স্থধ্য তাহার ধরাতে ছড়ান 
আলোক সব একত্রিত করিয়া! আপনাতে প্রবেশ করাইয়া! অস্তাচল পৰ্ব্বতে প্রবিষ্ট: 
হয় এবং আমরা রাত্রির অন্ধকারে পতিত হই। আজকাল টেলিফোনের দিন-- 
এ সময় এডেনে টেলি কর খবর পাইবে স্থধ্য আকাশে কিরণ রাশি ছড়াইয়া 
বিদ্যমান) একঘণ্টাপর বোগদাদে টেলি কর তাহারা বলিবে স্থধ্য আকাশে কিরণ 
বিস্তৃত করিয়াই আছে; একঘণ্টা পর রোমে টেলি কর সেই উত্তর মিলিবে; 
একঘণ্টা পর প্যারিসে টেলি কর সূর্য্য কিরণ বিস্তারে বিরাজিত আছে। 
একঘণ্টা পর লণ্ডনে টেলি কর সেই উত্তর মিলিবে অর্থাৎ স্থধ্য চিরকাল 
আকাশে কিরণরাজি বিস্তার করিয়া থাকে কখনই কিরণ গুটাইয়া নেয় FI 
ইহার নাম N প্রত্যক্ষ । এমন মোটা মোটা বিষয়ে যে গোলযোগ করে 
তাহার উপর বিশ্বাস করা যায় না। এজন্য প্রত্যক্ষ দুষ্ট এই জগৎ সিনেমা দৃশ্যবৎ 
আভাস মাত্র কি না তাহা বিচাধ্য। 

চক্ষু জগৎ দেখে যদি মন সঙ্গে থাকে । যদি মন সঙ্গে না থাকে তবে চক্ষু 


গণ দেখে না। কেহ কেহ চক্ষু চাহিয়া নি যায়। চোর গৃহে ঢুকিলে চোরের = 
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প্রতিবিদ্ব নিশ্চয়ই সেই খোলা চক্ষুতে প্রতিবিদ্বিত হয়, তবে সে জাগে ন! 
কেন? চোর দেখে ন! কেন? মন নিহ্রিয় অবস্থার থাকায় চক্ষু জগৎ দেখে না। 
সুতরাং মনই জগৎ দেখার হেতু । যখন যখন মন নিষ্কিয় তখন তখন জগৎ ভাসে 
না। যখন যখন মন সক্রিয় তখন তখন জগৎ ভাসে। ডাক্তার ক্লোরফরম্‌ করিয়! 
যখন কাটে তখন সেই ব্যক্তির নিজদেহ, দ্রীপুত্রাদির দেহ, DALIR জগৎ- ' 
দেহ জ্ঞান থাকে না। যখন হিষ্টিরিয়ায় ফিট হয় তখনও জগৎ ভাসে না ৷ যখন: 
গাঢ় নিদ্রা বার তখনও জগৎ থাকে না। যখন স্বপ্ন বা জাগ্রত অবস্থা তখন মন 
জাগে জগৎ জাগে। স্ৃতরাং মনই জগৎ কারণ। গীতায়ও ভগবান্‌ (৯1৪,৫) 
বলিয়াছেন সৰ্ব্বব্যাপী পুরুষে জগৎ নাই, জগতে তিনি নাই। তবে অল্পবুদ্ধি 
জীব জগৎ ধারণ করে। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ্। জীব 
সৰ্ব্বব্যাপী পুরুষের বাহিরে, না তাহার অংশ, যদি সৰ্ব্বব্যাপী ধারণ না করেন তবে 
তাহার অংশও জগৎ ধারণ করে না! ইহা নিশ্চিত। তবুও জীব জগৎ ধারণ করে 
কেমনে এবং কোথায় ধারণ করে? জীব জাগ্রতে ও স্বপ্নে, মনে ও অন্তঃকরণে 
জগত ধারণ করে। মনের স্পন্দনে জগৎ, মনা নিম্পন্দ হয়, জগৎ থাকে না ৷ 
স্বপ্নে জগৎ ভাসে তাহা সিনেমা হলের gI অবভাস মাত্র, বস্তু: নাই। 
জাগ্রতেও মন অন্তরে থাকিয়া জগৎ প্রকাশ করে জন্য উভয়ই তুল্যাতুল্য মানিতে 
হয়। যেমন একটি ঘোটকের ছুইটা-গতিশীলতা__একটির নাম্‌ কদম ও অন্যটির 
নাম ধাপ। তেমনি একই মনের দুইপ্রকার গতিশীলতা__একের নাম স্বপ্ন, 
অন্যের নাম জাগ্রৎ্, এতছুভয়ই ঘোটকের গতিদয়ের একতাবৎ একজাতীয় হইবে ৷ 
অতএব মৃত্যুর দিকে গমনশীল অসৎ জগতের দিকে ধ্যান না দিয়া সর্বব্যাপী 
সৎপুরুষের অন্ুধ্যানই কর্তব্য । 

জগৎ বলিতে কেবল পৃথিবী বুঝায় না। চন্দ্র-্্য-গ্রহ-নক্ষত্র-বিশিষ্ট সৃষ্ট নবই 
জগতের অন্তর্গত । জগতে কেবল একটি সূর্য্য নয়, আকাশে বহু সূর্য্য থাকার কথ! 
টেলিস্কোপ দ্বারা দ্রষ্টাগণ বলেন। আমাদের এই স্থধ্যের যোলটি গ্রহ। তাহার 
মধ্যে পৃথিবীও একটি গ্রহ, এই গ্রহের এক চন্দ্ৰ। বৃহস্পতি শনৈশ্চরের ও 
একাধিক চন্দ্ৰ আছে। এঁ সকল সূর্য্য মধ্যে কয়েকটি আমাদের এই স্থধ্য হইতে 
কেহ ৬০০ গুণ বৃহৎ, কেহ ৪০০ গুণ বৃহৎ, কেহ ২০০ গুণ বৃহত ৷ এ সকল ব্ৰধ্যেরও 
গ্রহ উপগ্রহ আছে। গীতায় একাদশে যে বিরাট পুরুষ বণিত তাহার দেবদেহে 
এই সকল সূৰ্য, এহ, উপগ্রহ সকলও বিদ্যমান ৷ ভূ, ভুবঃ, T, মৃহঃ, জন, তপঃ> 
সত্য ও সপ্ত পাতাল--অতল, বিতল, স্থতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, 
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পাতাল অর্থাৎ স্বর্গ-নরকাদি সবই সেই দেবদেহের অংশমাত্র, যেমন এই 
গোলাকার পৃথিবীতে সমুদ্ৰদীপ সকল বর্তমান; এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা 
বর্তমান তেমনি এই দেবদেহে সব বৰ্ত্তমান এই সকলই বিনাশশীল। পুরুষ সহস্র 
কুষ্য-তুল্য প্রভাবিশিষ্ট সত্য আর সবই নশ্বর, মর্ণ-ধর্মশীল। পুরুষ নিত্য সত্য 
স্বয়ভূ-_তীহাতে জগৎ ভাসে_যেমন সিনেমা হলে নানা দৃশ্য ভাসে। 


বিধবা 


যিনি ধববিহীন তাহাকেই বিধব| বলে। মা ধব অর্থও ম| নিষেধে ধৰ পতি, 
যার পতি বা রক্ষক নাই তিনি মাধব। 'জগৎ্পতির: কোন পতি বা রক্ষক নাই। 
যিনি পতি বা রক্ষক বিহীন! তাহাকেই বিধবা বলে। যিনি সরক্ষক তাহাকে সধবা 
বলিয়া থাকে । এই শব্ধ হইতে জান! যায়, স্ৰীগণ অবলা জন্য তাহাদের রক্ষক 
প্রয়োজন। বানরগণ দলে দলে বাস করে, তাহাদের দলপতি বানর MTZ 
বানরীগণকে রক্ষণ করে। এই রক্ষণ ব্যাপারে এক দলপতি অন্য দলপতি সহ 
লড়িয়া প্রাণে বধও করিয়| থাকে । শুনা যায়, হস্তিরাজও স্বীয় দলস্থ হস্তিনীদের 
রক্ষা করিয়া থাকে। পশুপক্ষিগণের মধ্যে পুং পশু বা পক্ষী কেবল রূপেই স্ত্রীগণ 
হইতে শ্রেষ্ট নহে, বলেও বলীয়ান হয়। সিংহ রেশরবিশিষ্ট হয়, সিংহীর কেশর 
হয় না। হস্তীর দীর্ঘ দন্ত হয়, হস্তিনীর তাহা'হয় না।-বাঁড়েরই ককুদ শোভা পায়, 
গোমাতার নয়। বানরই মন্তরাম হয়, বান্দরীর সে শোভা নাই। মযুরেরই 
পেখম হয়, ময়ূরীর হয় না। কুক্ুটের পাখা রেশমের মত চাকচিক্যবিশিষ্ট হয়, 
কুকুটার তাহা নাই। প্রাণিমাত্রেরই যৌন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। যৌন সম্বন্ধ ব্যাপারে 
নারীর স্থান অধোভাগেই দৃষ্ট হয়। নারীগণের কটিদেশে গর্ভারদি ধারণার্থ প্রকৃতির 
যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে নিম্নাঙ্গ ও মধ্যমান্দের সদ্ধিস্থান বৃহ্দায়তন হওয়ায় ও 
বঙ্গে স্তনের স্থান থাকায় অন্ত অন্ধের পুষ্টিতার হ্রাস ঘটিয়া থাকে। এজন্য দূর্বলতা 
সহজাত বলিতে হয়। এজন্যই নারী শব্দের প্রতিশব্দ অবলা হইয়াছে। _ 

অন্ত প্রাণী হইতে মানবে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট দৃষ্ট হয়। অন্ত প্রাণী জন্মিয়াই উঠিতে, 


চলিতে, আপন আহাধ্য আহরণে সমর্থ হয় অর্থাৎ 
: TSI আছে। মানবে পরের 
অধীনত! অনিবাধ্য, মানব শিশু ৯/১০ 


নাই। তাহার ইন্তিয় মন বুদ্ধিবুত্ধির তীক্ষতা ৃ 
এরা লি্ষার্থ কোন ডি 5 
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মাতা শিশুর সর্ব প্রকার সেবারত থাকেন। সদা সন্তানের সর্ব প্রকার দুঃখ 
দৈন্য নিষেধকারিণী জন্যই মা নিষেধ শব্দ দ্বারা মাবা নিষেধকারিণী বলে। শিশু- 
পালন নারীগণের বিশেষ ধৰ্ম্ম তাহা বাল্যকাল হইতেই কন্তাগণ শিক্ষা করিতে 
থাকেন। তাহাতেও কন্াগণের ATAPA অনুশীলন কম হইয়া থাকে । 
ইহাও দুর্বলতার কতক পরিমাণে কারণ বটে। পশুপক্ষিগণ মধ্যেও মাতা সন্তান 
প্রতিপালন করিয়। থাকেন। ইহা প্রাকৃতিক ব্যাপার, তাহাতে জনগণের কোন 
হাত নাই। যাহা সৰ্ব্ব প্রাণী সাধারণ তাহাতে প্রকৃতি প্রেরণাই ইতর বিশেষ 
করিয়া থাকে । আমাদের দেশে শাস্ত্কারগণ এইটা লক্ষ্যকরতঃ বলিয়াছেন__ 
“পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে | বাক্যে চ হতো rrea 
স্বাতন্ত্যমর্তি ॥ 

যদি একজন বলবান্‌ যুবক মনে করে কিক পরাধীন থাকিব না; তাহা! 
তাহার পক্ষে সম্ভবপর কি না? নিজে ক্ষেত চাষ করা, ক্ষেতের ইট ভাঙ্গা, 
পাইট করা, ধান বপন, ক্ষেত নিড়ান, ধান কাটা, ঘাস ছাড়ান, ধানকে চাউল 
করা, চাউল সিদ্ধ করিয়| অন্ন ভক্ষণ করা, চাউল সিদ্ধাৰ্থ লাকড়ি চেরা; কাৰ্পাস 
পাকিলে তাহা সংগ্রহ করা, তাহার বীজ ছাড়ান, তুলা হইতে স্থতা করা, স্থতা 
হইতে তাতে কাপড় বুনান, তৎপর সেই বস্ত্র পরিধান করা) শাক তরকারীর 
ক্ষেত্র করা, বীজ বপন করা, জল'সেচনাদি করা, শাক পাতা কীট হইতে বক্ষা 
করা, শাকসজী উঠান, কোটাকুটা করা, রন্ধন করা, তৎপর শাক তরকারী অন্ন 
সহ ভক্ষণ; আবার সেই সকলের রক্ষার্থ রাখালী করা; অসম্ভব ব্যাপার । অপরের 
সাহায্য গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। কারণ চাষ করিতে গোপালন, লাঙ্গল চালন সব 
একা করা যায় না, বিশেষ করিয়া নিজ গৃহে বাস.করিতে হইলে। গৃহের ছাউনি, 
বেড়াদি নির্মাণ এক! হয়ই না, এজন্য চাকর হউক আত্মীয় হউক সাহায্যকারী চাই। 
গৃহস্থের ঘর, বাহির ছুইদিক্‌. দেখিতে হয়; যদি ঘর গৃহিণী দেখেন, বাহির নিজে 
দেখেন তবে শ্বাস ফেলিবার সময় মিলে । ইংরেজীতে বলে_ Division of 
labour. এক এক বিভাগ এক একজন দেখিলে কাজ স্থবিধ| মত করা! যায়। 
এজন্য কেবল নয়। প্রকৃতি স্থ্টিতে যৌন সম্বন্ধ করিবার এমন জোর প্রেরণা দেয় 
যে দ্বিতীয়া ন! হইলে প্রাণ যেন যায়। শাস্ত্রে বলে একাকী ন রমতে। একলা! 
আনন্দ হয় না, ভাগীদীর চাই। খেলা! করিতে দুইচার জন সাথী চাই। প্রাণিমাত্রই 
সঙ্গপ্ৰিয় | সঙ্গ সুখ সার সংসার । যেমন অজ্জুন গীতায় বলিয়াছেন--ষদি সব পুত্র 
পরিজন আত্মীয় স্বজন মরিয়া যায় রাঁজ্যস্থখ কাহাকে লইয়া করিব? এজন্য যে 
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যুদ্ধে সব মরিবে এমন যুদ্ধ করিতে চাই না। কৃষ্ণ বলেন সং সাজ! সার সংসার । 
যেমন রামবাবু কোন প্রখ্যাত থিয়েটারের বড় এক্‌টর ৷ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, 
টিকিট বিক্ৰয় হইয়াছে, রবিবার সন্ধ্যার রাজসিংহ এক্‌ট হইবে। যিনি 
রাজসিংহের পাঠ এক্‌ট করিবেন তিনি বেলা ৪ টার সময় ফোন করিলেন যে তাহার 
আমাশয় হইয়াছে, ঘণ্টায় ৪৫ বার দান্ত হইতেছে, এ জন্য তিনি আজ আসিতে 
পাঁরিতেছেন না। তখন প্রপ্রাইটর রামবাবুকে বলিলেন রাজসিংহের পাঠট| চোখ 


বুলাইয়া লউন। সন্ধ্যাকালে রামবাবু রাজার পাঠ এক্ট করিতে গিয়া সাজঘরে 


রাজপোষাক, রাজার যোগ্য বসনভূষণাদি পরিধান করিয়া থিয়েটারে এক্‌ট 
করিলেন। অন্য দিন এক নাটকের রাণীর সখীর পাঠ যাহার নির্দিষ্ট ছিল তিনি 
বৈকালবেলা প্রপ্রাইটরকে জানাইলেন যে তাহার ছেলের কলেরা হইয়াছে, তিনি 
আসিতে পারিবেন ন৷ প্রপ্রাইটর রামবাবুকে বলিলেন, রাণীর সখীর পাঠটা 
দেখিয়া লউন। রাম্বাবু সাজঘরে গিয়া দাড়ি গৌপ ফেলিয়া পাউডার মাবিয়া 
সাড়ি, চুড়ি, বালা পরিধান করিয়া নারী সাজিয়া সখীর পাঠ এক্‌ট করিলেন; 
অন্য দিন রামবাবু মুসলমান বাবুচ্চির পাঠ এক্‌ট করিয়াছিলেন। এখন রামবাবু 
কি রাজাই হইলেন, না নারী হইলেন, না মুঘলমান হইলেন? কোনটাই না। যে 
রামবাবু সেই রামবাবুই রহিলেন। সং সাজাই সার হইয়াছে। 

এইরূপ সংসারে একজন এক এক ঘণ্টায় এক এক বিষয়ে একট করেন । 
তাহার দেহ ঠিক থাকে। কখন পিতামহ, কখন পিতা, কখন স্বামী, কখন পুত্ৰ, 
কখন পৌত্র, কখন ভ্রাতা রূপে এক্ট করেন। সং সাজাই সার। নেংটা হইয়া 
সংলারে আসেন নেংটা দেহখানাও ত্যাগে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান। 

JAA ধারাটা হইল অসন্ধের ধারা, সঙ্গ ত্যাগে নিফামভাবে সংসার করা। 
অথবা অসম্গশন্তেণ দৃঢ়েন ছিত্বা। ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং যস্মিন গতা ন 
নিবর্তন্তি ভূয়ঃ | সদ অভ্যাসের জন্য শাস্তকার একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, 
শিবরাত্রি প্ৰভৃতি তিথিতে উৎসব করিবার নিয়ম রাখিয়াছেন। উৎসব পার্থিব 
ভোগ্য ত্যাগে উপবাসী থাকিয়া করিতে. হয়। পাখিব পদার্থের ভোগ ত্যাগ 
অর্থ উহাদের সঙ্গ ত্যাগ অর্থাৎ অসঙ্গের অভ্যাস | সেদিন ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের 
নিকট বাস করিয়া দিবা রাত্রি কাটান। আত্মীয় স্বজন ভোগ সামগ্রীর চিন্তার 
স্থান নাই। এই সমাজে বিধবা এই অসদ ER মাষ্টার। তাহারা আপনি আচরি 
ধৰ্মা জীবেরে শিখায় _তহারা রাজপিক আহাধ্য ভোগ্য অলঙ্কাবাদি ত্যাগে সাত্বিক 
সাহার গ্রহণে সংসারে থাকিয়াও পদ্মপত্ৰে জলবৎ জীবনযাপন করেন | তাহাদের 
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এই স্বদৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহাদের সন্দে সঙ্গে অন্য সকলে উপবাসাদি করিয়া ব্রত 
আচরণ করে। গৃহে থাকিয়া যতি ধৰ্ম্ম শিক্ষা আমরা বিধবা হইতে পাই, 
যাহার কোন মূল্য নাই। অমূল্য ধন বিধবাগণ সমাজকে দিয়া! উন্নতির পথে 
লইয়া যান। 


মন বড় চঞ্চল 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন—matter is a stage of motion. পদার্থ 
মাত্রই চঞ্চলতার বিকাশ । চন্দ্ৰ, স্থধ্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু সকলেই অতি 
দ্রুত বেগে আপন আপন কক্ষে বিচরণ করিতেছে । বিচরণ অর্থ ই স্পন্দন, কম্পন, 
চঞ্চলতা। বৃহস্পতি আদি গ্ৰহগণ স্বীয় কক্ষে অবিশ্রীন্ত পথ চলিতেছে ৷ আমাদের 
পৃথিবীর গতি বশে আমরা তাহাদের গতিতে বক্রতা, অতিচার, মহাতিচার 
দর্শন করিয়া! থাকি । গ্রহ কখন কিছুকাল স্বীয় কক্ষে অগ্রসর হয়, পুনঃ কিয়ংকাল 
পশ্চাৎপদ হয়__ইহা মনে করা যায় না। যেমন চির উদ্দিত স্থধ্যের উদয় ও অস্ত 
পরিরৃষ্ট হয় পৃথিবীর গতিবিশেষ জন্য ; তেমনি গ্রহগণের শীদ্ৰ-মন্দাদি গতি 
পৃথিবীর গতি জন্যই ঘটিয়া থাকে। এই পৃথিবীর একপ্রকার গতিতে দিবারাত্র 
ঘটে; অন্য গতিতে যড়, Ag ঘটে। অন্য গতি জন্য ক্ৰুবতারার পরিবর্তন, 
বিষুববিন্দুর পশ্চাৎ অপমারণাদি লক্ষিত হয়। পৃথিবীর. সঙ্গে সঙ্গে তৎস্থিত 
আমরাও গতিশীল, আবার আমাদের আপন আপন স্বতন্ত্র গতিও রহিয়াছে। 
দেহে বাযুপ্রবাহে প্রাণ, রক্তাদির গতি বহিয়াছে। প্রাণের গতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস, 
রক্তের গতি জন্য Blood pressure, high ও low হইয়া থাকে--ইহা সকলেই 
অবগত আছেন। হৃৎপিণ্ডের গতি অবিশ্রান্ত চলিয়াছে ; যদি উহা! ক্ষণতরেও 
স্থগিত হয় তবে মৃত্যু মূৰ্চ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে । যাহাকে ইংরেজীতে heart 
fail করা বলে তাহারই নামান্তর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়া । হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়া রুদ্ধ হইতে দেহের মৃত্যু ঘটে । ইহাতে চঞ্চলতাই জীবন বলিতে হয় | 
শ্ৰুতি বলেন দেহ কি স্থূল কি a সবই অচেতন প্রকৃতির বিকৃতির বিকাশ ৷ 
কোন দ্রব্যের বিকৃতি চাঞ্চল্য দ্বারাই ঘটিয়| থাকে। যেমন দুগ্ধ মন্থন করিলে 
মাখনের উৎপত্তি ঘটে। বিকৃতি ঘটে অর্থ তাহাতে কোন ক্রিয়া ঘটে । যেমন 
অন্ন পচাইলে তাহাতে মাদকতার উৎপত্তি ঘটে । পচন ক্রিয়ার জন্য বিকৃতি | 
ক্রিয়ারই নামান্তর চাঞ্চল্য ৷ যেমন জলের চাঞ্চল্যে তরঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে I 
বড় হয় অর্থ বাতাসে চাঞ্চল্য বদ্ধিত আকার ধারপরূপ বিকৃতি যুত হয়। অচেতন 
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পদাৰ্থ বহিরাগত উপাধি জন্য চঞ্চল বা বিকৃত হয়। যেমন একটি সর্প দানা 


মৃত্তিকায় রাখিয়া জল দিলে মৃৎ, জল, সৌর কিরণ, বায়ু প্রভৃতি বহিরাগত 
উপাধিযোগে অঙ্কুরায়িত হয়। তাহা! ছুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ সবুজ বর্ণ 
অঙ্কুর অপরভাগ শ্বেত বর্ণ জড় (শিকড়) হয়। শিকড়াংশ মৃত্তিকা হইতে রস 
টানিয়া স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে সক্ষম আর অঙ্কুরাংশ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন্‌ 
অকিজেনাদি টানিয়! লইয়া স্বীয় কলেবর পুষ্ট করিতে সমর্থ। সর্ধপ দান! পিষিলে 
তৈল ও খইল মিলিয়া থাকে । আর এই উপাধিযুক্ত অঙ্কুর পিষিলে রস ও আশ 
মিলে। এইরূপে বিকৃতি বা! ক্রিয়াশীলতায় স্বাতস্ত্য হারায়। দেহ স্থল যাহা 
তাহা পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত দ্বারা রচিত কৰ্ম্ম জন্য সুখ-দুঃখ ভোগের আয়তন বা 
আশ্রয়। ইহা অস্তি (গর্ভে যখন থাকে), জায়তে (মাতৃগর্ত ত্যাগে ভূমিষ্ঠ হয়), 
বর্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়), বিপরিণমতে (বিশেষ পরিণাম, যেমন পুরুষের দাড়ি 
মোছ, মেয়েদের স্তনাদির বিকাশ হয়, যৌবন ফুটিয়া উঠে), অপক্ষীয়তে (জরা 


বার্ধক্য জন্য দেহ ক্ষয় পার), বিনশ্যতি ( বিনাশ পায় )। দেহের মৃত্যু ঘটে। স্ুন্ম ' 


দেহখানি অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন কৰ্ম্মজনিত স্থখ-দুঃখাদি ভোগের 
সাধন। দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি এই ১৭ কলার লিঙ্গদেহ। TA পঞ্চ ভূত 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ যখন অবিমিশ্র থাকে তখন অপঞ্চীকৃত 
_ বলে। আর যখন. উহার! মিশ্রিতভাঁবে কাধ্য করে তখন পঞ্চীকৃত বলে। 
পঞ্চীকৃত হইলে ইন্দিয়গ্রাহ স্থূল হয়। মন প্রকৃতির বিকৃতি জন্য চঞ্চল ধৰ্ম্মযুক্ত ৷ 
বিশেষ বুদ্ধি রূপ দর্পণে প্রতিবিদ্বিত চিদাভাসের সন্নিহিত হওয়ায় ক্রীড়াশীল হয়। 
পুরুষ চিৎ, সর্বব্যাপী অচল নিক্ৰিয় এজন্য কর্তা হন না, ভোক্তাও হন ন| ৷ দেখা 
যায়, ZA কিরণ যতই প্রচণ্ড প্রথর হউক না কেন, তাহা দ্বাহ বস্তু দহন বিষয়ে 
নিক্রিয়। যেমন কানপুর, এটাওয়া, জেকোবাবাদ, প্রভৃতি স্থানে গ্রীষ্মকালে 
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রূপ দর্পণে উৎপন্ন চিদাীভাস গৌণরূপে মনের চঞ্চলতার হেতু হয়। রজোগুণ- 
প্রধানে স্বষ্টি ঘটে। রজই কর্মের কারণ। গীতার ১৪৯ বলে__ 

সত্বং সুখে সপ্তয়তি রজঃ কর্মণি ভারত ৷ 

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞপ্জয়ত্যুত ৷ 

রজোগুণোৎপন্ন অহঙ্কার, বল, দৰ্প, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রত্যেক প্রাণিদেহে 

বিস্তমান ; ত প্রেরণায় মনে করে আমি কর্তী। গী--অ২৭-- 

প্রকৃতেঃ ক্ৰিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্ববশং | 

; অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা! কর্তাহমিতি মন্যতে ৷৷ 
ইন্দ্িযগণকে বহিঃকরণ বলে এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারকে অন্তঃকরণ 

কহে। সাধারণতঃ অহঙ্কার বুদ্ধিতে চিত্ত মনে একীভূত করিয়া! চারিটার স্থলে 
দুইটী বলিয়া থাকে । এ জন্য ১৯ কলা না বলিয়! ১৭ কলার A দেহ বলা হইয়া 
থাকে। সিদ্ধ মুনি কপিলের সাংখ্য মতে প্রধান৷ যখন কালে ক্ষৃভিতা হন, 
বিকৃতি প্রাপ্ত হন তখন তীহার নাম হয় প্রকৃতি । সেই প্রকৃতির বিকারে মহৎ 
তত্ব হয়। মহতের বিকারে অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিকারে মন ও পঞ্চতন্মাত্ৰ 
হয়, তাহা হইতে বিকারে পঞ্চ মহাভূত হয়, এই সহুঞ্টিবাদ ও প্রধানায় ক্ষোভন, 
স্পন্দন বা কম্পন সহ স্বজন ক্রিয়ার আরম্ভণ বলে। যেমন বর্তমান বিজ্ঞান- 
বিদ্গণ protyle বা neutron এর কীপ চাপ ও তাপের বিভিন্নতায় বিভিন্ন 
পদার্থের উৎপত্তি কল্পনা করেন ৷ ইহাতে প্রটিল স্থলে প্রকৃতি শব্দ বদাইলেও 
বিষয় একই ঘটে। বিকৃতি জন্তু তারতম্য ও কাপ চাপ তাপের তারতম্য একই 
কথা। শ্রুতিতে সৰ্ব্বব্যাপী পুরুষকে প্রাণ মনহীন নিক্রিয় বলেন। মন প্রাণ 
বাকৃহীন পুরুষ ঈক্ষণাদি প্রবেশাস্তা কাধ্য করিতে পারেন ন| ৷ এজন্য বৃ আ সপ্তান্ন 
প্রকরণে__মন, বাক্‌, প্রাণ-আত্মার অন্ন বলিয়াছেন। হুত প্রহত, দেবতার অন্ন, 
স্তম্ভ দুগ্ধ ও ব্রীহি আদি প্রাণিগণের অন্ন। মন, বাক্‌, প্রাণ পুরুষে বহিরাগত 
উপাধি সন্দেহ নাই। যেমন সর্ষপদান! পঞ্চভূতের চাপে মূল ও TEN প্রাপ্ত হয়, 
ইহাও তেমনি তাই। প্রবাদ বলে__পঞ্চভূতের ফাদে ব্ৰহ্ম পড়ে কাদে । এজন্য 
একটি চিত্রও qè হয় % এই পাঁচ কোণে পাচ ভূত স্থিত, মধ্যে বিন্দু অনিৰ্দেশ্যং 
পরমং স্থখং স্বরূপ পুরুষকে নির্দেশ করে। পঞ্চকোষাত্মক দেহে পুরুষ দেহী রূপে 
ফাটকে আটক থাকেন ছা! ৬২১ খণ্ডে “সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ 
একমেবাছিতীয়মূ” বলিয়া__অসৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপন্ন হইতে পাৰে না। 
তেমনি সৎ হইতে সৎ বা অসৎ হইতে পারে ন| ৷ কারণ অসৎ যাহা তাহার 
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বিদ্যমানতা নাই। সৎ চিরই একভাবে বিদ্যমান থাকেন। ভগবান্‌ গী ২১৬ 
শ্লোকে এজন্য বলিয়াছেন__“নাসতো বিগ্ভতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ’। 


অসৎ হইতে সত্যের উৎপত্তি বলাকেই শৃন্তাবাদ বলে। অসতে সতের বীজ ' 


নিহিত থাকে না। কারণই বীজ ভাব। কারণ শূন্যে কাধ্য হয় না। এ জন্ত 
সৎ হইতেও অসতের উৎপত্তি ঘটে না। অভাব হইতে অন্ত অভাবের উৎপত্তি 
বলা বাচালতা। অসৎ হইতে সৎ কি অসৎ সম্ভবে না। সৎ যাহা তাহার 
কোন পরিবর্তন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, এজন্য সৎ খণ্ডিত হয় না। খণ্ড করিলে তাহা 
আর সৎ থাকে না। এজন্য বলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। ROTS সৎ হইতে সৎ 
বা অসৎ উত্পন্ন হয়না । অসতের বিছ্মানতা নাই, সতের বিনাশ নাই। সৎ 
এককই অখণ্ড আছেন ও থাকিবেন। দ্বৈত কষ্ট-কল্পনার বিষয়। এজন্য 
ATIT ৬১৮।৪ মন্ত্রে “ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরু রূপ ঈয়তে” বাক্য রহিয়াছে । মায়া 
অবিদ্ধমানোহপি অবভাসতে। যেমন সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্ত। ছান্দোগ্য 
উপনিষদ কথমসতো| সদ্‌ জায়তেতি বাক্যের পর ব্যবহারিক সত্তায় গুরু শিষ্য 
থাকিবেই, স্থতরাং উহা তৎকালিক সত্য কল্পনায় শ্রুতি বলিয়াছেন, “তদৈক্ষত 
বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি তভ্তেজোহস্থজত ৷” ক্ষণ মনের কাধ্য--বহুস্তাং বাক্য 
বাগিক্ডিয়-গ্রাহথ। স্থতরাং স্থষ্টির পূৰ্ব্বে মন, বাক্‌, প্রাণ তিনি বাহির হইতে 
গ্রহণ করিয়া আলোচনারত হইয়াছেন। মন অন্ন দ্বারা হষ্ট-পুষ্ট হয়, প্রাণ অপ 
দ্বারা হষ্ট-পুষ্ট হয় এবং তেজ দ্বার! বাগিন্দিয় কার্ধ্যকরী হয়। বাইবেলেও ঈশ্বর 
তেজ সৃষ্টির পর ক্ষিতি সৃষ্টি করেন দেখা যায়। Let there be light and 
there was the light. Let there be dryland and there was the 
dryland. 
ছান্দোগ্যে তেজ স্থষ্টির পর অপ ও অন্ন ( ক্ষিতি) সৃষ্টি করিয়াছেন ইহার 
তাতপৰ্য্য হইতেছে এই সৃষ্টি ঘটিতে পারে না। sat যদি স্থষ্টি স্বীকার 
করিতেই হয় তবে তাহার কারণ প্রকৃতি নহে, পুরুষই জগৎ কারণ । তন্ত্র শাস্ত্ৰে 
ও পুরাণে এইটি কালী মুক্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে__গ্রকুতি জড়। জড় কর্তার 
দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় নাই এজন্য চেতন সন্নিহিতে অচেতন প্রকৃতি স্থষ্টি ও প্রলয় কৰ্তা 
ইল। শাস্ত্ৰ বলেন_স্ষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি era 
গুণময়ে নারায়ণি নমোহত্ততে।* চণ্ডীতে মহামায়াকেই প্রকৃতি বলা হইয়াছে। 
৪9 অব্যাকৃতা হি পরম! প্রকৃতিত্বমাগ্যা। চণ্ডী (১1৭৮) প্রকৃতিত্বং হি সৰ্ব্বস্ত 
গুণতয়বিভাবিনী। নিধ্বিকার নিক্ধিয় পুরুষ শববৎ নিয়ে স্থিত উপরে মহামায়া 
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দণ্ডায়মান! স্জনাদি তত্পর|। যেমন খণ্ধেদ (১০1১২৯/৫) বলিয়াছেন “l 
'অবস্তাৎ প্রধতি পুরস্তাৎ।” আকর্ষক কৃষ্ণ অন্তরালে স্থিত বাহিরে তাহার কৃত 
7 হয়। ইহার ইংরেজী অন্বাদ-_-9617-520707008 principle beneath 
and energy aloft. গীতায় ৮1১৮ শ্লোকে বলে__ 
অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবস্তযহরাগমে ৷ 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ৷ 

ইহার অৰ্থ--কাধ্য ব্রন্মের দিবাকালে অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ 
ব্যক্ত হয় এবং কাৰ্য ব্ৰহ্বের রাত্রিকালে 'উহা অব্যক্ত! গ্রাস করিয়া আপনাতে 
লয় করেন। অর্থাৎ অব্যক্তা নিক্ষিয়, কাৰ্য্য বদ্ধ সাক্ষাতে তাহার সহিত সংস্পৃক্ত 
থাকিয়া ক্জনাদি করেন। সাক্ষী পুরুষ শয়ান শববৎ নিষ্নে স্থিত। অব্যক্তা 
তদুপরি স্থিত হইয়া স্থজনার্দি করেন। স্বতরাং ইহাকে চিত্রে অঙ্কিত করিলে 
কালী মৃত্িই হইতেছে । 

পুরুষ মারা হইতে মন, বাক্‌, প্রাণ খণ গ্রহণে ঈক্ষণা্দি কাধ্যপরায়ণ হন। 
qd বড় পাপ। খণ-জালে জড়িত পুরুষ পাশাবদ্ধ মীনবৎ অবস্থায় স্থিত। 
এজন্য খথেদের ১০1১২৯৪ মন্ত্র ঈক্ষণকারী স্থজনেচ্ছু পুরুষ সম্বন্ধে খেদ করিয়া - 
বলিয়াছেন 

কামস্তদগ্রে সমবর্ভতাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 
mo বংধুমসতি নিরবিংদন্‌ হৃদি প্রতীস্কা কবয়ে| মনীষা ॥ 

যখন কামনা করিলেন, বহু হইব, প্রজা সৃষ্টি করিব, তখনই তিনি অসৎ 
মায়াজালে বদ্ধন-দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। মনসো রেতঃ অর্থ মানস সৃষ্টি কৃত। 
ae মনের বিলাস মাত্ৰ মন যেমন স্বপ্নে রেল, প্লেন, মটর, জাহাজ, হাতী, 
ঘোড়া কত কিছু স্থষ্টি করিয়া থাকে তেমনি সেই হৃদয়ে বসিয়াই জাগ্রতের সৃষ্টিও 
করে__যেমন একই ঘোড়! কখন কদমে চলে কখন ধাপে চলে। উভয় অবস্থা 
একই ঘোটকের ক্রিয়াশীলত|। তেমনি একই মনের ক্রিয়াশীলতায় জাগ্রত ও 
স্বপ্নাবস্থাহয় ঘটিয়| থাকে । এ জন্য উহা! একজাতীয় অর্থ জাগ্রত qI AAE স্বপ্ন 
qaas সিনেম| হলে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ RI অবিগ্যমানোহপি অবভাষতে । এজন্য 
ভাগবত পুরাণের ১১/২৮২১ শ্লোকে বলিয়াছে যাহ! আগে থাকে না পরেও 
থাকে না মধ্যকালে দৃষ্ট হয়, তাহ! যখন দৃষ্ট হয় তখনও থাকে না। “ন যং 
RERS যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তত ব্যপদেশমাত্রং1” যখন মন নিক্রিয় তখন জগৎ 
ভাসে না যেমন মূচ্ছাকালে, স্বযুণ্তিকালে, সমাধি দশায়, ক্লোরফরম্‌ করিলে । 
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স্বপ্ন ও জাগ্রতে মন সক্ৰিয় জগৎ ভাসে। সুতরাং হ্ি-স্থিতি-প্রলয় মনের 
বিলাস। সে মন চঞ্চল হইবে না, তবে কে চঞ্চল হইবে? যদি স্থযুণ্চিকালের 
ন্যায় মনকে আসনে বসিয়া নিক্ৰিত্ন করা যায় তবেই সমাধি দশায় মায়া ও 
তৎকার্ধয চিরতরে অপদারিত হয়। তাহা অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা লভ্য। 
গীত| সেই অবস্থার নাম taen দিয়াছেন ও জাগ্রতাদি aan বলিয়াছেন 
প্রগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্তৈগুণ্যো| ভবাজ্জুন।” “মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তি- 
যোগেন সেবতে । স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রন্বভূয়ায় কল্পতে-॥” কৰ্ম্ম ত্ৰৈগুণ্যের 
ব্যাপার আর ত্রিগুণাতীতে নিস্তৈগুণ্যে সচ্চিদানন্দ পুরুষ । এই পুরুষকে শ্ৰুতি 
সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, ব্ৰহ্ম বলেন। সুতরাং জ্ঞান ব্রিগুণাতীতের অবস্থায় মিলে 
ভজ্ঞন্ত প্রথম ত্রিগুণ সহ অসঙ্গ অভ্যাস করিতে হয়। তমঃকে রজোদ্বারা' 
অভিভূত করিয়া,রজঃকে সত্ব দ্বারা অভিভূত করিয়া বিচার দ্বারা সত্বকে ত্যাগ করা' 
যায়। সত্বগুণ ত্যাগে ত্রিগুণাতীতে স্থিতিলাভ ঘটে | মন সহ দশ ইন্দ্রিয়ের সদা 
একত্ৰ হুইয়া ব্যবহারিক সততায় নাঁনাত্বের জন্তু ব্যস্ততা অর্থাৎ চাঞ্চল্য ঘটে । সে 
জন্য দশ ইন্দ্ৰিয়ের নিগ্ৰহ প্রয়োজন ৷ ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক চক্ষু, কর্ণ, 
নাসা, জিহবা ও ত্বক্‌ ইহাদের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। চক্ষু নানাত্ব দর্শনে ব্যস্ত। কর্ণ 
নানাত্ব বিষয় অবণে উৎ্স্থক। নাসা সু্রাণ চায়। জিহ্বা রসাম্বাদন করে। ত্বক্‌ 
স্পর্শস্থখ জন্য ব্যস্ত। যৌন সম্বন্ধে যোনিতে যোনিতে স্পর্শ, চুম্বন, আলিঙ্গনাদি 
জন্য স্পর্শ ইন্দ্িয়ের বড়ই তোড়জোড় হইয়া থাকে। এই সকল ইন্দরিয়ের ব্যাপার: 
কমাইয়| দিয়া মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হয়। ভজ্জন্ত যম, নিয়ম, আসন, 
বস্তু চিন্তন, প্রত্যাহারাদি ব্যবস্থা আছে। বস্তু ইন্জিয়াতীত হইলেও প্রথমাবস্থায় 
কোন দেবমূত্তি বা গুরুমৃত্তি চিন্তা করা কর্তব্য। উহাই বস্তু। ইন্তিয়ের ব্যাপার 
অবস্ত। অবস্তর ত্যাগ বস্তুর গ্রহণ এই অভ্যাস চাই। এতৎসম্বন্ধে অহিংসা 
নামক প্রবন্ধে আলোচনা হইয়াছে তত্জন্ত এই স্থলে পুনরুক্তি করা অনাবশ্তক। 


দেহ ও দেহী 
দেহ হস্তপদার্দি-বিশিষ্ট শরীরের নামান্তর । যেমন গৃহে বাসকারীকে গৃহী 
বলে তেমনি দেহে বাসকারীকে দেহী বলা যায়। দেহ সপ্তধাতু বা পঞ্চভূত 
MASI চৰ্ম, মাংস, অস্থি, মজ্জা, রক্ত, শিরা, লোম এই সত ধাতু। ক্ষিতি, অপ্‌, 
তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত। দেহকে কেহ বা কারণ, LN ও স্থূল এই 
দেহজয্ন-বিশিষ্ট দেখেন। দহ্‌ ভন্মীকরণে, ভস্মে যাহার পরিণতি তাহার নাম দেহ । 
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৩৫ 
ইহাতে কেবল স্থূল দেহকেই গ্রহণ করে। কারণ ও za চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত 
হয় না, কেবল জ্ঞানায়িতে বিনষ্ট হয়। প্রাণ, অদ্ধা, খং, বায়, জ্যোতি, আপ, 
পৃথিবী, ইন্দ্ৰিয়, মন, অন্ন, বীৰ্য্য তপ, মন্ত্র, কৰ্ণ, লোক ও নাম এই ষোলটা 
গ্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে পুরুষের ষোড়শ কলা বলিয়া উক্ত। জীবের উপাধি। 
নর দেহের মধ্যে মস্তকে সহস্ৰার ভ্রমধো দৃষ্টিস্থান, তন্নিয়ে চন্ষু,কৰ্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, 
ত্বকাদিতে পঞ্চ জ্ঞান ইন্দরিয়স্থান। তাহার নিয়ে ক উদান বাযুস্থান তাহার নিয়ে 
হৃৎপিও, ফুসফুস, তাহার নিয়ে উদর বৈশ্বীনর অগ্নির ক্রিয়া ও যকৃত গ্লীহাদির 
স্থান। তাহার নিয়ে মলমৃত্রের কারক অপান বায়ুর স্থান। এই সকল যন্ত্র দেহে 
স্থিত, তাহাদের যে কোনটা বিকল হইলেই দেহ ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হয়। 
এই দেহ .অত্যন্ত মলিন ৷ অত্যন্ত মলিনদেহে দেহী চাত্যন্ত নির্মলম্‌। মস্তককে 
Sewa বলে। তাহাতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান। হ্বদিতে মন বুদ্ধির 
স্থান। দেহী জীবাত্মার স্থানও হৃদয়। শ্বেত শ্রুতি বলেন (৩১৩) “অনুষ্ঠমান্রঃ 
পুরুষোহত্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ ৷” মুণ্ডক বলেন__“দিব্যে 
ব্ৰহ্মপুরে হোষ ব্যোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত: ৷” হৃদয়ই ব্ৰহ্মপুত্-“তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্ঠস্তি 


_ ধীরা আনন্দক্লপমমৃতং যদ্বিভাতি ৷” কঠ বলেন--“অঙ্গুষ্ঠমাত্ৰঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি 


তিষ্ঠতি ৷ অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুযো জ্যোতিরিবাধ্মকঃ ৷” ধূমহীন জ্যোতি । মৃত্যু অর্থ 
স্থূল দেহের নাশ। ZA ও কারণ উৎক্রমণ করিয়! যথাকৰ্ম্ম স্বৰ্গাদি লোকে গমন 
করিয়! থাকে। জ্ঞানীর বিদেহ মুক্তি কালে দেহত্রয় লয় হয় । জীবাত্মা পরমাত্মায় 
লয় হয়। এ জন্য শ্ৰুতি বলেন “দেহ দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ |” 


. কেহ কেহ শরীর সাজায় সুন্দর হইবার জন্য, বিশেষ নারীগণ। স্ত্রগণ স্বভাবতঃই ৷ 


কুৎসিৎ এবং পুং জাতি স্থন্দর ৷ যেমন পশুরাজ সিংহ, তাহার গলে যে কেশর 
থাকে তাহা ফুলাইয়া যখন দাড়ায় তখন সিংহী হেয়ই প্রতিপাদিত হয়। যখন 
গজরাজ তাহার বিশাল দত্ত ও স্থগঠিত দেহ লইয়া দাড়ায় শত হস্তিনী তথায় 
থাকিলেও তাহা দর্শনযোগ্য হয় না। গোরাজ ষাঁড় যখন ককুদ্‌ হিলাইয়| 


দণ্ডায়মান হয় গৌমাতাগণ তখন WA হইয়া যান। বানররাজ যখন পত্নীগণ 


সহ গমন করেন তখন বানর যে শ্রেষ্ট তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। 
যখন ময়ূর তাহার পেখম ছড়াইয়া দাড়ায়, মযুৱী তখন কোথায় থাকে! Mgaa 
পেখম হয় না । তেমনি বুকুটরাজ যখন রেশমবৎ চাক্‌চিক্যনীল পক্ষ হেলাইয়া 
দাড়ায় কোথায় তখন কুকুটার শৌভা! যৌন সম্বন্ধ জন্তু যখন পুং ও স্তর 
মিলন ঘটে তখন কি পক্ষী কি পশু কি নর সৰ্ব্বত্ৰ জী অধঃস্থিত| হয়েন। 


= 
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পুরুষে সামৰ্থযাধিক্যও দৃষ্ট হয়, যে জন্য বহু স্ত্রী এক নায়কের নায়িকা হইতে 
স্বীকৃত হয়। 


দেহ অত্যন্ত মলিন তাহা ঈষৎ বিচারেই জানা যায়।. শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তক বিচার ' 


করা যাক। মস্তকের সর্বোপরি কেশ, যাহার জন্তু কত সুগন্ধ তৈল দেওয়া, 
আভরণ, খোপার নানা প্রকারের বন্ধন, তাহাতে স্বর্ণ পুষ্পাদি এবং ফুলের 
মাল্যাদি দিয়া সাজান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সব বুথা। আমর! দেখি কাল 
ধূপ শলাকাতে অগ্নিসংযোগ করিলে স্থগন্ধ বাহির হয়। কেন না উহ্‌! সুগন্ধি 
দ্রব্য দ্বারা নিশ্মিত। মস্তকের কেশে অগ্নিসংযোগে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহাতে 
জানা যায় যে কেশ দুর্গন্ধ মশলা দ্বারা নিশ্মিত, মল-বিরচিত। তাহার নিয়ে 
কপালের সুচিন্কণ চৰ্ম্ম দৃষ্ট হয়! তাহা ঘৰ্ম্মাক্ত হইলে যদি নৃতন রুমালে সেই ঘৰ্ম্ম 
মুছা য়ায় তবে সেই রুমাল দুর্গন্ধ হয় অর্থাৎ কপালের চামড়ার নিয়ে যে ময়লা 


পদাৰ্থ আছে তাহা চোয়াইয়া দুৰ্গন্ধ ঘর্মজল বহিৰ্গত হ্য়। স্থতরাং সেই পদার্থ . 


মলপূর্ণ সন্দেহ নাই। তাহার নিয়ে চক্ষু ও কর্ণ ছিদ্রচতুষ্টয়, তাহাতে মল জন্মে, 
উহা মলের আকর। তাহার নিয়ে নাসার ছিদ্র, তাহাতে যে শ্লেম্সা জন্মে 
তাহাও দুর্গন্ধযুক্ত । তাহার নিয়ে মুখের ছিদ্র, তাহা দ্বারা যে কাস-কফাদি নির্গত 
হয় তাহাও qif স্থতরাং উত্তমাঙ্গ দুর্গন্ধ মলে নিগ্মিত। পেটের নাম 
যলভাও সবারই বিদিত। অতএব দেহখানিকে যতই সাবান দিয়া ধৌত কর 
দুর্গন্ধ দূর হইবার নয়। এজন্যই দেহের কেহ ওয়ারিশ হয় ন৷ ৷ যেমন ভাগবৎ 
পুরাণে বণিত দেখা যায়_ 

. দেহ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্ত,াতুরেব চ। 

মাতুঃ PZA বলিন: ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোহপি বা ॥ 
দেহখানি কাহার? একজন দয়ালু ব্যক্তি রাস্তায় দুর্ভিক্ষে মৃত মাতার দেহের 
সমীপে ক্ষুদ্ৰ শিশুকে রোদনপরায়ণ দেখিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করত: IY 
পুত্রব পালন করিলেন। ছেলে বি.এ. পাশ করিল। সে একদিন সম্ধ্যাবেলা এক 
পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিল, সেখানে দৈববশে এক বিষধর সর্পের দংশনে গ্রাণ- 
ত্যাগ করিল। তাহার পকেটে একখানি চিঠি ছিল তাহাতে সেই tota 
ঠিকানাটা ছিল ৷, এক পাহারাদার SSe সেই দয়ালু ব্যক্তিকে খবর দিল যে 
সেই যুবক সৰ্পাঘাতে প্ৰাণত্যাগ করিয়াছে। তখন সেই অনদাতা মৃতদেহ ঘরে 
আনেন না, লোকজনদহ সেই গাৰে গিয়া থা হইতে দেহখানি সানে লইয়া 


যান। দেশ, গৃহ, স্বদেহ বলিয়া যে সেই ব্যক্তি, তাহাকে আর খোজ করিয়া 
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_ পাওয়া যায় না। সে স্থস্ম দেহসহ উত্ক্রমণ করিয়! চলিয়া গিয়াছে। স্থতরাং 


সেই স্বনাম| ব্যক্তি মৃতদেহখানিকে আর চায় না। যে পিতৃবীধ্যে পুত্র হয় 
তাহাকে নিষেক্তা বলে_ যৌধিৎ যোনিতে বীৰ্য্য নিষেক বা ত্যাগ করে এজন্য ৷ 
সেই পিতাও যদি খবর পান তিনি সর্প দংশিত দেহখানি গৃহে লইয়া যান না। 
শ্মশানেই লইয়া যান। তেমনি দশমাস গর্ভধারিণী মাতা--ম| অর্থই সন্তানের 
সর্বপ্রকার দুঃখদৈন্য চিরতরে নিষেধকারিণী-__কতই বাহার করুণা সহিষ্ণুতা, 
সেই মাঁতাও দেহখানি শ্বশানেই প্রেরণ করেন। মাতামহ দাঁদুর সঙ্গে কত 
রঙ্গভঙ্গে আনন্দ লাভ করেন আবার নাতিকে সম্পত্ভিও লিখিয়| দেন কিন্তু দেহ 
সৰ্পাথাতে পতিত হইলে তাহা শ্বশানেই লইতে বলেন। বলী সেনাপতি যুদ্ধে 
জিতিয়া কয়েকজনকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছেন। সেই কয়েদীদের “আমার 
কয়েদী’ বলিয়। সদাই বলেন। যদি সেই কয়েদীদের কেহ মৃত হয় তবে সে 
দেহে আর দাবী রাখেন না, অতি সত্বরতাসহ শ্মশানে পাঠাইয়া থাকেন। 
৬কাশীধামের ব্ৰাহ্মণ মহারাজ! হুরিশ্চন্দ্রের শিশু পুত্রকে ৬০১ .টাকায় খরিদ 
করেন। তিনি সেই বালক হইতে সৰ্ব্বদা কাজ আদায় করিতেন, কেহ বলিলে 
তিনি বলিতেন, মহাশয় আমি ৬০২ টাকায় খরিদ করিয়াছি; কিন্তু যখন 


' সৰ্পাঘাতে সেই বালক দেহত্যাগ করিল তৎক্ষণাৎ সেই "বালকের দেহ শ্মশানে 


প্রেরণ করিলেন। দেহ আমার খরিদ! মাল__রাঁখহে, এমত আর বলেন না। 
হাঁ, শ্মশানের অগ্নি ‘এই দেহ গ্রহণ করিব না” বলে না, বেড়িয়া বেড়িয়া অগ্নিশিখা 
সেই দেহকে গ্রহণ করে। মৃতদেহ অগ্নিতে দাহন না করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া 
আমিলে শৃগাল কুকুর তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন বেওয়ারিশ মাল 
দেহখানি! যতই পাকা বাটা, ইমারত পুষ্করিণী বাগান মন্দির মঠ উত্তোলন কর, 
যতই লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখ, যমদূত আসিলে সব ত্যাগ করিয়া যাইতে 
হইবে। রেফুজী বা বাস্তহারা হইতেই হইবে। স্থুলের নাশ হইয়া LAN 
পুণ্যফলে স্বৰ্গে যায় এবং তথায় দেবভোগ্য ভোগ করে। ক্ষীণে পুণ্যে মর্তা- 
লোঁকং বিশস্তি। পুণ্য ক্ষয় হইলে দেবদূত স্বর্গ হইতে বাহির করিয়া দেয়। তখন 
মাথা রাখিবার জায়গা খুজিতে হয়। খুজিয়া খুজিয়া কৰ্ম্মমলে যদি নর হয়, 
তবে মাতার কুক্ষিতে তাহার মলমৃত্রের থলিয়ার পার্শ্বে আধারে, এক থলিয়ায় 
হাত পা গুটিস্থটি মারিয়া দশমাস যাপন করিতে হয়, পশ্চাৎ জন্মিতেই ক্রন্দন 
সুরু হয় এবং মর্ত্যের নানা দুঃখে জীবন যাপন করিতে হয়। 

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আখি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু এই ছয়টা দুঃখ সবাইকে ভোগ করিতে 
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৩৮ মী, সহখদৈবানন্দগ্রচনা kosha 
হয়৷ আধি শব্দের অর্থ দৈব জন্য সন্তাপ যেমন ভূমিকম্প, জলপ্লাবন,দুভিক্ষ,মহাঁমারী, 


অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্পাল, যুদ্ধাদি। জরা__বার্ঘক্যে ইঞ্জিয়গণের শৈথিল্য অন্ত . 


উত্থান শয়ন ভোজন ম্লমৃত্র ত্যাগাদিতে মহান্‌ ক্লেণ। ব্যাধি খেমন বেরিবেরি, 
টি. বি., বসন্ত, পক্ষাঘাত, অর্শাদি রোগ। তৃষ্ণা_জল-পিপাসা ৷ যৌবনের যৌন 
সম্বন্ধ জন্ত লালস| অর্থ পিপাস|। ইহার শেষ নাই। দেহ অচেতন দেহী চেতন। 
দেহীর বস্তুতঃ দেহ সহ সম্পর্ক না থাকিলেও মায়ার কুহকে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা আছে 
বলিয়া মনে হয়। মানবের প্রতিদিন তিনটা অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। 
জাগ্রৎ স্বপ্ন ও ুযুপ্তি। যখন দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই বার ভূত কাজ করে 
অর্থাৎ স্কন্ধে ভর করিয়া থাকে তখন তাহা! জাগ্রৎ বলিয়া অভিহিত হয়। আর 
যখন মন বুদ্ধিও কাজ করে না, চুপ থাকে তখন ্বযুপ্তি, এজন্য শাস্ত্রে fB ব| গাঢ় 
নিত্রার কথায় বলিয়াছে--ঘদ| কামং ন কাময়তে স্বপ্নং ন পশ্ততি তৎ RI I 
তখন প্রাণ থাকিলেও দেহ শববৎ নিক্ষিয় হয় জন্য ইহাকে লোকে দৈনন্দিন প্রলয় 
বলে। স্থযুপ্চি হইতে উখিত হইয়| রোগ-শোক-কাতর ব্যক্তিও বলে “আমি বড় 
স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম--যাতন| বেদনা! কিছুই জানি নাই।” দাতের বেদনা বা 
পুত্রশোকও তখন জাগে না। যেই মন জাগে অমনি রোগ শোক জাগে। সুযুপ্তি 


কালে “আমি বড় এবং সুখ” থাকে আর কিছু থাকে না; নি্জদেহ, স্বজন-. 


দেহ, চন্দ্ৰহ্থধ্যবিশিষ্ট জগৎ দেহ তখন ভাসে না» যেন লয় প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং 
আমি সুখময় আনন্দস্বরূপ ইহ! জানা যাইতেছে । যেই মন জাগে অমনি দুঃখ 
জাগে অর্থাৎ মনই দুঃখের পসরা বহন করে। আমি নয়। 

ইহা অন্ত প্রকারেও পাওয়া যায়। যখন হম্পিটালে সার্জন ক্লোরফরম্‌ 
করিয়া অস্ত্রোপচার করিয়া কাটে তখন ক্লোরফরমের প্রভাবে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ 
আড়ষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের ক্ৰিয়৷ লোপ পায়। এজন্য তখন মন বলে না, 
কাটিতেছে, বড় দুঃখ ৷ কিন্তু তখন আমি থাকে, আমি কেন বলে না অস্ত্ো- 
পাচারে বড়ই দুঃখ হইতেছে? তাহার কারণ আমি স্থখময়, দুঃখের সঙ্গে 
সম্পর্ক নাই। ঘণ্টা ছুই পর যখন ক্লোরফরম্‌ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সহ বাহির হইয়া 
যায় তখন মন জাগে, দুঃখ জাগে, এজন্য মনপহ আমি নামক ব্যক্তির কোন 
সংশ্রব নাই বলিতে হয়। জাগ্রতে আমি থাকে, স্বযুন্তিতেও আমি থাকে, 


Aie আমি থাকে কিন্ত বারভূত থাকে না। আমি তুষ্ট TI হইতে পৃথকৃ। 


দৃশ্য মাত্রই অচেতন। অ্বষ্টা অর্থ দর্শনকর্তী। অচেতন কর্তার দৃষ্টান্ত নাই। 
সাধারণে m করে, মনই কর্তা, মনের পছন্দ অমুদারেই সকলে চলিয়া থাকে! 
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যাহা মন করিতে চায় না তাহা করে না। মন যাহা চায় তাহাই FA l 
অর্থাৎ সবাই মনের গোলাম।. মন কখন ক্রোধান্থিত হয়, কখন শোকার্ত হয়, 
কথন ZÁS হয়, কখনও কামার্ত হয়। এই যে মনের পট পরিবর্তন ঘটে, তাহার 


কেহ জ্ৰষ্টা আছে কিনা? দেহসহ আমিনামা ব্যক্তি উহা! দেখেন কিনা? আমি : 


ভ্ৰষ্ট, মন দৃশ্য, এজন্যই মন অচেতন, Vl আমি হইতে পৃথক্‌। মন ফুটবলের ন্যায় 
অচেতন। বেমন ২২ জন খেলোয়াড় এক ফুটবলের পিছনে দৌড়ায় তেমন 
সকলে মনের পিছনে ধায়। মন যে অচেতন তাহা অন্য প্রকারেও জানা যায় । 
মনের অনেক কাঁজ তন্মধ্যে স্মরণ রাখা ও চিন্তা করা প্রধান । * অনেক সময় মন 
দূর্বল হয়, অধিকক্ষণ চিন্তা করা যায় না, এবং স্থৃতিভ্ৰমও হয়। তখন চিকিৎসকের 
নিকট যায়। চিকিৎসক Sy ও পথ্য নির্ণয় করিয়া দেন। সেই ওঁষধ ও পথ্য 
খাইয়া মন R3 হয় ও হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। তখন চিন্তা করিতেও বাধে না, TATS 
থাকে। যে By ও পথ্য খাইয়া মন হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে তাহা অচেতন পদার্থ, 
স্থৃতরাং অচেতন পদার্থ সেবনে মন যখন হৃষ্টপুষ্ট হইল তাহা অচেতন হইবে | 
যেমন একজন কতিপয় দিবস অনশনে কাটাইয়| দুৰ্ব্বল হইয়া তোমার দরজায় 
ataza s বলিল, “আমাকে কিছু খেতে দিন’; বলিতে বলিতে tta মাটাতে 
পতিত হইল। তুমি দয়াপরবশে তাহাকে তিন সপ্তাহ রাখিয়া অন্নজল দুধদধি 
খাইতে দিলে তাহার শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইল। অচেতন অন্নজল দুধদধি খাইয়া 
অচেতন দেহ হষ্টপুষ্ট হইল। তেমনি অচেতন পথ্য ও ওুষধ সেবনে অচেতন 
অন স্বস্থ সবল হইল । আমি দেহী, মন বুদ্ধি হাত পা অচেতন CRNE | 


আমাদের এই পৃথিবী 

এই পৃথিবী যাহা বিক্ষুলিঙ্গবৎ স্থধ্য হইতে আগত তাহা আমাদের বাসভূমি ৷ 
এই স্থধ্যের চারিদিকে কক্ষে কক্ষে যে সব গ্রহ RT প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে 
তাহাকে সৌরজগৎ বলে। অন্ত সূর্য্য সকলেরও সৌরজগৎ আছে। শাস্ত্ৰে 
বলে--বহ্মাণ্ডানাং কোটা কোটী প্রযুষে। আমাদের পৃথিবী যে সৌরজগতের 
অন্তর্গত তাহা আমাদের সৌরজগৎ। সৌরজগৎ বহু হইলেও সৌরজগত্তব 
এক, এই হিসাবে এ সকল সৌরজগৎ আমাদের বলা যায়। আমাদের এই 
পৃথিবীকে লোকে অতীব বৃহৎ কল্পনা করে। সমুত্রবেষ্টিত মহাদ্বীপকেই পৃথিবী 
বলে, সেই সমুদ্রকে অনেকে অপার অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই সৌর- 
জগতের z ও তাঁহার গ্রহগণের অবয়বের মান তুলনায় যে চিত্র অঙ্কিত হয় 
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তাহাতে আমাদের এই পৃথিবী গ্রহকে একটা বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়? 
ইহা এট্লাস্‌ পুস্তকে এষ্ট্ৰোনমিকাল জিও্রাফী পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টবা | যদি সৌরজগতের 
তুলনায় পৃথিবী নিরতিশয় ক্ষুদ্রাবয়ব জন্য একটি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয় তাহা 
হইলে মহাদ্বীপের বেষ্টনী সমুদ্র, যাহা ৪ জল ও 3 কঠিন মৃদংশ বলিয়া উক্ত 
তাহাকে উনবিন্দু জল বলিতে হয়। এই উনবিন্দু জল অপারও নহে, MATS: 


নহে। এ হেন আমাদের কঠিনাংশ মধ্যেও জল আছে কারণ মরুদেশেও, - 


টিউবওয়েল বসাইয়া জল ভূগর্ভ হইতে আনিয়া ক্ষেত্র করা হইতেছে। আমাদের, 
দেশে কূপ ৪০ ফুট খননেই জল প্রদান করে। কোন কোন স্থলে ৪০০ ফুট: 
গভীর কূপ হয়। আবার ততোধিক নিম্ন হইতেও জল পাওয়া যায়। স্থতরাং- 
মৃত্তিকার কঠিন আবরণ অতীব অল্প। এজন্য জলময় পৃথিবী বলিতে বাধে না। 
বর্তমানেও বেলজিয়ম, হল্যাও, সুইজারল্যাও প্রভৃতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ রাজ্য আছে, 
যাহার আয়তন আমাদের দেশের মেদিনীপুর জিলার সমানও নয় অর্থাৎ তাহ! 
হইতেও কম আয়তনবিশিষ্ট। রাজাগণ রাজ্য শাসন করিতেন।. ভগবান্‌ এই 
সকল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডের পতি । তীহার ইঙ্গিতে জগৎ চলে। বর্তমানে ষে মাকিন, 
পরিস্থিতি ঘটিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতের তৃতীয় যুদ্ধে রুশ ও মাকিন ARTIA ৷৷ 
যদি রুশ জয়লাভ করেন সমস্ত পৃথিবী রুশের ইঙ্গিতে চলিবে আর যদি মাকিন: 
জয়লাভ করেন তবে সমগ্র পৃথিবী তাহার ইঙ্গিতে চলিবে অর্থাৎ তিনি এই 
পৃথিবীর লর্ড বা প্রভু হইবেন। ঈশ্বর পৃথিবীকে বীরভোগ্যা করিয়াছেন। ইহার, 
মূল্য পাঁচ জুতি। যে পাঁচ জুতি মারিতে সক্ষম সে ধরা শাসন করে। এই বিষয়ে 
ইতিহাস বলে--খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১২২০) কোরিয়াবাসী 
চেঙ্গিস খাঁ বাহুবলে কোরিয়া জয় করিয়া চীন সাম্ৰাজ্য পদানত করেন ; পশ্চাৎ 
বোগদাদের খলিফার রাজ্য গ্রাস করিয়া আট্‌লাণ্টিক হইতে পেসিফিক মহাসাগর 
পৰ্য্যন্ত দেশ তিনি ও তৎপশ্চাৎ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুবলিয়া খা শাসন করেন। 
আমাদের “এই পৃথিবী বিশ্বগতে একটি বিন্দুমাত্র ইহা পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে। 
কেহ কেহ বলেন, অপার অনন্ত সমুদ্র যেমন কখন তরঙ্গায়িত কখন বা নিস্তরঙ্গ হয়, 
তেমনি সর্বব্যাগী পুরুষ কখন স্পন্দিত অবস্থায় স্থষ্ি সম্পাদন করিয়া কখন, নিষ্পন্দে 
প্রলয় ঘটাইয়| নিক্ধিয় ব্ৰহ্ম “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” হয়েন। এই দৃষ্টান্তটি অসৎ কারণ 
উনবিনদুল সমুত্রের তরঙ্গের হেতু হইতেছে;বহিস্থ বায়ুওচৰ্্ৰমার আকর্ষণ-বিকর্ষণ। 
বহিরাগত এই উপাধি জন্ত তরঙ্গ সৰ্ব্ব্যাপী। বাহিরে কিছু না থাকায় তাহাতে 
অৰ্থাৎ সর্বব্যাপী পুরুষে স্পন্দন ঘটিতেই পারে না, এজন চিরনিক্ছিয় তিনি ৷ 
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_ আমাদের এই পৃথিবী নান! প্রকার বহিরাগত উপাধিবশে নানা প্রকার গতি- 
বিশিষ্ট । ইহার দৈনন্দিন গতি জন্য দিবারাত্র হয়। ইহার বাধিক গতি জন্য ছয় 
খতু হয় এবং তাহা দ্বারাই স্র্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এতত্যতীত মেক্লদবয়ের কিঞ্চিদ্‌ 
গতি আছে যেজন্য ধ্ৰুবতার| বদলাইয়! যায়। এই সব কারণে পৃথিবীস্থ জনগণ 
বৃহস্পতি শনৈশ্চরাদির অগ্র পশ্চাৎ বক্ৰগতি অতিচার, মহাতিচার গতি দেখে ৷ 
বস্তুতঃ এ সকল গ্রহ আপন কক্ষে ঘড়ির পেওুলামের ন্যায় গতিশীল বটে এই 
গতি জন্য স্থধ্যাস্ত হয় মনে করে। অন্তকালে স্র্য্য তাহার রশ্মিজাল ওটাইয় লইয়া" 
অন্তাচল পর্বতে প্রবেশ করেন আর আমরা আধারে পতিত হুই। ZÉ সদা 
কাল আকাশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তারিত করিয়া বিরাজমান থাকেন, কখন স্বীয় 
রশ্মি গুটাইয়| লয়েন না তত্রাচ আমরা জলের চাদের নাচনির ন্যায় উহা! স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকি । আকাশের চাদ জলে ডুব দেয় না যে জলের তলে চাদ; 
থাকিবে বা নাচিবে। সদাই চাদ আকাশে থাকেন। কেহ মনে করেন চাদ 
নাচে না, জলে চাদের পতিবিদ্ব নাচে । আকাশে চাদ না নাচিলে তাহার জলের 
প্রতিবিষ্ব নাঁচিতে পারে না। কারণ বিশ্বের অনুকরণ মাত্ৰ প্ৰতিবিম্ব TA l 
আয়নাতে নিজ প্রতিবিদ্ব দেখিলেই ইহা সহজে বোধগম্য হয়। যদি তুমি চুপ 
করিয়া থাক, কোন অঙ্গ না Rate, তোমার প্রতিবিশ্বও চুপ করিয়াই থাকিবে» 
qz হিলাইবে না। যদি তুমি অঙ্গ নাচাও তোমার আয়নাস্থ প্রতিবিষ্বও সেই অঙ্গ 
নাচাইবে। সুতরাং আকাশের চাদ না নাচায় তাহার জলস্থ প্রতিবিস্বও নাচে 
না। তত্রাচ চাদের নাচনি প্রত্যক্ষ হয়। জলের নাচনি চাদের প্রতিবিষ্বে আরোপ 
করিয়া টাদের নাচনি দেখিয়া থাকে । পৃথিবী সদা, কম্পনশীলা তজ্জন্য তাহাতে 
স্থিত আমরাও সদা! কম্পননীল। সুস্থ হইয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিলেও হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, উদরস্থ আহার্ষের পচন কাধ্য বন্ধ থাকে না। গীতায় (৩৫). 
এজন্য বলিয়াছে__ ৃ 
গন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্টত্যকর্মমকৃৎ। 
কাৰ্য্যতে হবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগু ণৈঃ ৷” 

আমাদের পৃথিবী সদা পরিবর্তনশীল-__-আমাদের দেহও সদ! পরিবর্তনশীল | 
পৃথিবী শস্তপর্ণা তাই আমরা স্ষুধাতুর হইলেও কোন আশঙ্কা নাই। পৃথিবী বৃক্ষ-তৃণ- 
লতাদ্লি-পূৰ্ণ ৷ তাহার অভ্যন্তরও মিষ্ট জল, হীরক, কয়লা, স্বর্ণ-রোগ্যাদি দ্বারা পুর্ণ । 
তাই কবি বলিয়াছেন--“স্থজলাং স্থফলাং মলয়জশীতলাং শস্তশ্থামলাং মাতরম্‌”। 
এজন্ত পৃথিবী আমাদের মাতৃস্থানীয়া। শ্ৰুতিও বলিয়াছেন “সৌ পিতা পৃথ্বী মাতা”) 
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তীর্থযাত্রা 
তরতি পাপাদিকং যন্মাৎ তৃ+-থক্‌ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হয় তীর্থ শব্দ৷ যাহা দ্বারা 
পাপ তাপ'সব নষ্ট হইয়া ভবসাগর পার হওয়া যায় তাহার নাম তীর্ঘ। শান্ত 
জ্ঞান হইলে পাপ ত্যাগে পুণ্য কৰ্ম্মে নিরতি হয়। এজন্য শাস্ত্রকে তীর্থ বলে। 
স্যায়শান্ত্রে যাহার জ্ঞান হয় তাহাকে ন্তায়তীর্থ বলে। বেদান্তশান্ত্রে যিনি জ্ঞানী 
তাহাকে বেদাস্ততীর্থ বলে। সাংখ্যশাস্ত্রে যিনি পণ্ডিত তাঁহাকে সাংখ্যতীর্থ বলে। 
যজ্ঞাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্বৰ্গাদি লোক লাভ হয় এ জন্ত 
যুজ্ঞকেও তীৰ্থ বলে। গুরু পাপ-তাপ-হরণকারী জন্ত ‘সৰ্ব্বতীৰ্থ ময়ো গুরুঃ বলে। 
ব্ৰাহ্মণ ব্ৰহ্মবিদ্‌কে বলে, তাহার সঙ্গ করিলে -ভবসংসার উত্তীৰ্ণ হওয়া যায়, 
এ জন্তু ব্ৰাহ্মণকে তীৰ্থ বলে। ব্রাহ্মণ জঙ্গমতীৰ্থ | গঙ্গাদি স্থাবর তীর্থ । ইন্তৰিয়- 
বিজয়ী শুদ্ধচিত্তকে মানসতীৰ্থ বলে। এই মানসতীৰ্থ সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে বলে 
“শৃণু তীৰ্থানি গদতে| মানসানি ময়ানঘে ৷ 
বেষু সম্যক্‌ নরঃ শ্ৰুত্বা প্রযাতি পরমাং গতিমু ॥ 
সত্যং তীৰ্থ ক্ষমাতীর্ঘং তীৰ্থমিন্ৰিয়নিগ্ৰহ: . 
সৰ্ব্বভূতদয়| তীৰ্থং সৰ্ব্বত্ৰাৰ্জ্জবমেবে চ ৷ 
দানং তীৰ্থং দমস্তীৰ্থং সন্তোষত্তীৰ্থমুচ্যতে। 
TI পরং তীৰ্থং তীৰ্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা ৷ 
জ্ঞানং তীৰ্থং ধৃতিস্তীর্থং তপস্তীৰ্থং মুদাহতম্‌। 
তীৰ্থানামপি ততীর্ঘং বিশুদ্ধমনসঃ পরা ॥ 
. এতত্বে কথিতং দেবী মানসং তীর্ঘলক্ষণং | 
হস্তরেখাদিকে তীর্থ বলে। দশনামী সমন্ন্যাসিগণ মধ্যে একদলের নাম তীর্ঘ। 
'যোনিও তীর্থসুংজ্ঞক হয়। স্থাবর তীৰ্থ মধ্যে = Á 
পুর Race মোক্ষদায়িকাঃ॥ 
অযোধ্যা Aate রাজধানী সরযু তীরে স্থিত। মথুরা যমুনা তীরে 


শূরসেন রাজ্যের রাজধানী ছিল। মায়া__মায়া 
o পুর হরিদ্বার ও কণখলের মধ্যে 


ভৈরব আছেন। কাশ 

গঙ্গাতীরে উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, গঙ্গোত্রীর পথে রি ২ 

F গুপ্তকাশী মন্দাকিনী তীরে কেদার সন্িহিতে স্থিত। কাঞ্চী দাঞ্ষিণাত্যে 
বকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী ভাগঘয়ে গঠিত। অবস্তী নগর বর্তমান উজ্জয়িনী 
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বিক্রমাদিত্যগণের রাজধানী শিপ্রা নদীতীরে ráa নিকট ৷ দ্বারাবতী 
পুরী দ্বারক| সমুদ্রতীরে, যাদবগণ মথুরা ত্যাগে বামস্থান করিয়াছিলেন, তাহা 
গীক্‌ষ্ণের দেহ্রক্ষার পর সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল। বর্তমানে "গোমতী নদীতীরে 
এক দ্বারকা, তথা হইতে ৭* মাইল দূরে ভেট দ্বারকা তথা হহতে ৬৭৬১ 
মাইল দূরে মূল দ্বারক৷। ভগবান্‌ শঙ্বরাচার্য্ের স্থাপিত মঠ গোমতী তীরে 
বটে। এই সাতটীকে সপ্তধামও বলে। ইহার! মোক্ষদায়িক! তীর্ঘ। লোকে 
বলে সত্যযুগে পুফ্কর, ত্রেতায় নৈমিযারণ্য, যথায় শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞ করেন ও . 
সীতা পাতাল প্রবেশ করেন, পুরাণ পাঠে চৌরাশী ক্রোশী কুরুক্ষেত্রে 
নৈমিষ তীৰ্থ ছিল জান যায়--দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ও কলিতে গঙ্গাই শ্ৰেষ্ঠ তীর্ঘ। 
তীৰ্থে প্রতিগ্রহ করিতে নাই-_দান গ্রহ্ণকে প্রতিগ্রহ বলে__করিলে 
কুম্ভীপাক নামক নরকে পতিত হয়। বদরীনারায়ণ, কেদার, কুরুক্ষেত্র বারাণসী, 
হরিদ্বার, গোদাবরী তীরে গৌতম তীৰ্থ (ত্যম্বক ), প্রয়াগে ত্ৰিবেণী তীর্থ, 
রামেশ্বর প্রভৃতি প্রধান তীৰ্থ। 
যাত্রা অর্থ গমন ৷ যেমন জগন্নাথের বথযাত্রা__রথে গমন ৷ জগন্নাথের স্নান 
qai অৰ্থ স্নানাৰ্থ গমন । যাত্রার দল অর্থ গানের দল যারা! গ্রামাৎ গ্রামাস্তর 
গমনশীল। যাত্রী অর্থ যাহারা গমনশীল। তীর্থযাত্রা অর্থ তীৰ্থে গমন। তীর্থের 
শাস্ত্ৰজের যাত্রাকেও তীর্ঘবাত্র। বলা যায়। দেশ ভ্রমণ না করিলে দেশাচার 
বিভিন্ন শিক্ষা শিল্পাদি রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবহার এই সব জ্ঞাত হওয়া! 
যায় না। এই সম্বন্ধে একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়-- 
উত্তম: সহজে! ভাবঃ মধ্যমস্ত ধ্যানাদিকং। 
কনিষ্ঠ: গ্রন্থপাঠাদি তীর্ঘযাত্রাধমাধমঃ ॥ 
সহজ ভাব-_জন্ম সহ যে ভাবটা আসে। বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া আহার 
বিহার-সংহারাদি চিন্তাপরায়ণ হয় না। আপন মনে আপনি থাকে । কাহারও 
সদপ্রিয় নহে। কথাবার্তা ধ্যানধারণাদি করে না। এই প্রকার বালকবৎ 
থাকা শ্রেষ্ঠ বলিয়| বিবেচিত হয়। শ্রুতি বলেন_“বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ ৷” যাহারা 
সাংসারিক পদার্থ সব অসার জানিয়! অমৃতন্বরপ ঈশ্বরের ধ্যানপরায়ণ হন 
তাহারা মধ্যম শ্রেণীভুক্ত ৷ শাস্ত্রাধ্যযন দ্বারা জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য লাভ তৃতীয়। 
+ , শ্ৰুতি বলিয়াছেন--“পাঙ্ডিত্যং নিবিদ্য বাল্যেন তিষ্টাসেৎ। পাণ্ডিত্যং চ নিবিদ্ 
; নি P মননাৎ মুনি; যখন কেহ মনন করেন তখন অন্য কাহারও সহিত বাক্যালাপ 
/% করেন না, মৌন হইয়াই গুরুবাক্যের সত্যতা নির্ধারণ ও পর মতের WA করতঃ 
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নিশ্চিতবুদ্ধি হন। মনন ও ত্যাগে ARA N করতঃ ব্ৰাহ্মণ বা 
ব্ৰহ্্ঞ হয়েন। তীর্ঘযাত্রা অধমপন্থা। তাহাতে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহা 
শুধু ব্যবহারিক সত্তার বিষয়। 
পারমাখিকে অগ্রসর হওয়াই TRINI শাস্ত্র বলেন_ হস্ত ুমকত্বং মহাপুরুষ- 
সংশ্রয়ম্‌। যাহারা বাহিরে যাহা দৃষ্ট হয় তাহ! অধ্যাস জন্যই ঘটে মনে করেন, যাহা 
অন্তরে ঘটে তাহাই বস্তু, তাহাদের আধ্যাত্মিকবাদী বলে। তাঁহারা বলেন-- 
“কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগন্দা । 
ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ ৷. 
যেমন রামপ্রসাঁদের গানে বলে__ 
মন কি কাজ যেয়ে কাশী। 
মায়ের পদতলে পড়ে.আছে গয়া গন্গা বারাণসী । 
হৃদয়ে মাতৃমৃদ্তি বা ঈশ্বর আছেন সেইখানেই যখন সমস্তই বিদ্যমান তখন 
কেন কষ্ট করে তীর্থ যাত্রা করা! 
ইন্দিয়ানি বশে কৃত যত্ৰ তত্র বসেম্নরঃ। 
তত্র VI কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং AFA তথা ৷৷ 
ইহা পদ্মপুরাণের বচন। তাহাদের এই ধারাটি তাহারা শ্রুতিলভ্য মনে 
করেন। শ্রুতি বলেন_“দিব্যে ব্রহ্মপুরে হেষঃ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ৷” 
হৃদয়ে দিব্য ব্রহ্মপুর বা! ব্রহ্মাবর্ত কুরুক্ষেত্র । আবার সেই শ্ৰুতিতেই বলে-_ 
“যজ্ঞেন যজ্ঞমযজ্তদেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্‌। ্‌ 
কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সৰ্ব্বেষাং ভূতানাঃ ব্ৰহ্মসদনম্‌ ৷” 
গীতায়ও ভগবান্‌ বলিয়াছেন (৩১০ )= x 
সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট! পুরোবাঁচ প্রজাপতিঃ | 
অনেন প্রসবিস্তাধ্বম্যে বোহস্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ 
যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, তৎপর 
জ্ঞানযোগের পথে যাইবার উপযোগিতা হয়। এজন্য তীর্থবাত্রাদিতে যে চিত্ত 
শরম, দেবপুজন ও দান-ধ্যান করা যায় তাহার প্রয়োজন আছে, উহা ব্যর্থ নহে। 


আমাদের এই দেহখানি পঞ্চকোশাত্মক। যেমন নারিকেলের উপরিভাগ 
, পিলা এক পালিশ আবরণ দ্বারা আবৃত হয়; ofiar ছোব্ড়া, তন্নিয়ে 
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মালাই, তাহার নীচে সাদা কঠিন নারিকেল, তাহাতে জল স্থিত তন্মধ্যে 
প্রীণযুক্ত ফোপর বা শ্বাসটী থাকে । তেমনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, 
বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ পাঁচটার মধ্যে প্রাণ বা জীবাত্মা বাস করেন। 
যাহা চিতাগ্রিতে দগ্ধ হয় তাহ| অন্নময় কোশ, তাহার পর ঘায়ুমপ়্ কোশ যাহাকে 
প্রাণময় বলে, কেননা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচ প্রকারের 
বায়ুর ক্রিয়া দেহে পরিদৃষ্ট হয়। তৎপর মনোময়" কোশ--মন যাহা দ্বারা চিন্তা 
করে, স্মরণ রাখে, যাহা সঙ্কল্প-বিকল্প করে, চক্ষুরার্দি ইন্ত্ৰিয়গণ মনসহ কাজ 
করে। মন সঙ্গী না হইলে ইন্ত্রিয়গণের কাৰ্য্য চলে না। অকারণ মন সদাই 
চঞ্চল। তৎপর বিজ্ঞানময় কোশ. অর্থাৎ বুদ্ধি যাহা মনের উত্থাপিত বিষয় 


বিচার করিয়া ভালমন্দ সাব্যস্ত করে। তৎপর আনন্দময় কোশ-_আনন্ৰময় - 


কোশের নামান্তর কারণ শরীর। উহা ভেদ করিয়া আনন্দমময়ের আনন্দ 
gba থাকে এজন্য আনন্দময় কোশ বলে। প্রীণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় 
কোঁশত্রয়ের একত্র নাম স্ুন্ম শরীর । এই যেমন একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি শীতের 
সময় দেহকে প্রথম গেঞ্জি দিয়া আবৃত করে, তৎপর সার্ট পরিধান করে, তৎপর 
ওয়েষ্ট কোট পরে, তাহার উপর কোট এবং সেই কোটের উপর আল্ট্টার বা 
"ওভার কোট পরিয়া থাকে । এমনি যেমন সৰ্ব্ব বহিঃস্থ আবরণ আলষ্টার সবচেয়ে 
বৃহৎ ও মোটা হইয়া থাকে, তেমনি আমাদের দেহী পাঁচটা আবরণ ধারণ 
করেন। অন্নময় কোণ আলট্টার-জাতীয়। আলষ্টার ফাঁটিলে বা নষ্ট হইলে 


আর চারিটার দ্বারাই ভদ্রতা রক্ষা হয়। তেমনি দেহীর বহিরাবরণ অন্নময় কোশ : 


নষ্ট হইলে অপর চারিটা কোশ বা দেহ দ্বারাই লোকে স্বর্গাদিতে ভদ্রতা রক্ষা 


করেন। এই অন্নময়ের নাশ বা ত্যাগকেই সাধারণতঃ মৃত্যু বলে। মৃত্যুটা ' 


বস্তুতঃ মৃচ্ছাজাতীয় ব্যাপার। কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতা সংবাদে প্রশ্ন 
করিয়াছেন নচিকেত|-- 
যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস্তা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে । 
এতদিষ্ঠামনুশি্টন্বয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ 
মম বলিয়াছেন_ 
মরণং ম| অনু প্রাক্ষীঃ হস্তত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহং ব্ৰহ্ম সনাতনমূ। 
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ২২৬ 
(q3 অবিজ্ঞানাৎ চ মরণং প্রাপ্য ) যাহা না জানিয়া মরণ হইলে আত্মার কি 
গতি হয় তাহা বলিতেছি। আর জানিয়! মরিলে YA ও কারণ দেহদ্বয় 


CC-0. ৬৪515110728. Tripathi Collection. 


gu Digitized স্বামী মহা দ্বন্দ বচৰ্নীবলী * | 


প্তত্ৰৈব সমবনীয়ন্তে ন উৎক্রামন্তি” (বু আ ৩৷২৷১১)। ইহাই নচিকেতার = 
যে মরণের পর জ্ঞানীর দেহত্রয় নাশ পায় ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে লয়বং 
মহান ব্ৰহ্মে জীব একীভূত হইয়া যায়। আর অজ্ঞানীর দেহদয় উৎক্রমণ করিয়া! ৷ 
নানা যোনি ভ্রমণ করে। মৃত্যু বা চিরতরে নাশ জ্ঞানীর দেহত্রয়ের ঘটে, _ 
অজ্ঞানীর স্থুলের নাশ মাত্র হয়। কৰ্ম্ম ফলে নানা দেহ চৌৰাশী লক্ষ দেহ = 
প্রাপ্ত হয়। বাঙলায় একটি গান আছে তাহাতে বলে-- | 

“আমি যদি মরি ও হরস্থন্দরী 

দুর্গা নাম আর কেউ লবে ন| ।” | 
যতক্ষণ দেহে আমি অধিষ্ঠিত থাকেন ততক্ষণ বলাবলি জপশ্ানাদি। আমি : 
( জীবাত্মা ) মরি অর্থ কি? জলে যেমন A উঠে তেমনি কারণ সলিলেও | 
বুদ্বুদু উঠে। বুদুবুদ অর্থ এক বায়ুকণা জলের আবরণে আবৃত হইয়া ফাটকে | 
আটক হয়। যখন সেই জলীয় আবরণ ফাটিয়া যায় তখন সেই ক্ষুদ্ৰ বায়ুকণ৷ ৷ 
মহান্‌ বায়ুতে একীভূত হয়। তেমনি কারণ সলিলে ষে বুদ্বুদু উঠে তাহাতে ৷ 
এক ক্ষুদ্ৰ প্রাণবায়ু-কণ! ফাটকে আটক হয়। পঞ্চকোশাত্মক দেহই দেই: 
WU দেহত্রয় ফাটিলে সেই ক্ষুদ্ৰ প্রাণবায়ু-কণা মুক্ত হইয়া মহান্‌ আত্মায় = 
একীভূত হইয়া যায়। তাই ক্ষুদ্ৰ প্রাণবায়ু-কণার ফাটলরূপ আবরণ ভেদ : 
হইলেই জীবাত্ম| বা আমির মরণ ঘটে। “আমি” যখন মহানে একীভূত হয় তখন 
আর. কে কাহাকে বলিবে? কে কাহার নাম লইবে? স্থতরাং আমির মরণে 
হুৰ্গানাম লইবার কেহ থাকে না। যতবার জন্মে ততবার নাম জপারি করে। 
যখন আমিটা মরে তখন দ্বিতীয় না থাকায় অন্ত কেহও নাম লইবার থাকে না ৷ 


বনে ফুল ফুটে। তাহার সৌন্দর্যের কোন দ্ৰষ্টা থাকে বা না থাকে । সুগন্ধা : 
ছড়ায় কেহ আত্রাণ করে বা নাকরে। আবার কিছুকাল পর আপনি বরিয়া | 
পতিত হয়। কেন এমনটি হয়? জ্যোতিষগণ বলেন, এই সুর্য কুম্বাটিকাৰং | 
GT হইতে ফুটিয়| বাহির হয় আধার নাশে জগৎকে আলোকিত করিয়া, = 
নন্দিত করে। আবার শৈত্যসংযোগে সংকুচিত হইয়া তেজোহীন হয়। কেহ | 
কেহ বলেন এই যে নভেম্বর মাসে নকষত্রপাত ঘটে, উহা মৃত স্থধ্যের পৃথিবী | 
সন্নিহিতে শেষ লয় প্রাপ্তি ঘটে। তেমনি বালক ভূমিষ্ঠ হয় বা ভূমিতে ফুটিয়া 
উঠে, কিয়ৎকাল কলেবর বৃদ্ধি সহ কিছু করে আবার লয় প্রাপ্ত হয়। কেন হয়? _ 
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ছত্রাক ভূমি হইতে ফুটিয়া বাহির হয়, ছত্রাক শুভ্র শ্বেত স্তম্ভবৎ, তাহার উপরি 
ভাগে শ্বেতবর্ণ ঝুল ছুলিয়া থাকে, কয়েক ঘণ্টা অতীতে ভিতর হইতেই 
বিস্ফোরক কোন দ্রব্য বহির্গত হয় এবং উহা! ফাটিয়| কাল কাল টুকরাঁয় পরিণত 
হয়। কেন এমন হয়? ময়ূরী ডিম পাড়ে তাহার কোনটা ফাটিয়া পেখমধারী 
ময়ূর হয়, কোনটা আবার পেখমহীন ময়ূরী হয়। কেন এমন হয়? পুরাণে 
দেখিতে পাই, গোকুলে নন্দ ঘোষের বাড়ীতে যমলাৰ্জ্জুন বৃক্ষ ছিল। কৃষ্ণ দধিভাও 
ভগ্ন করায় যশোদা শাসনার্থ শ্রীরুষ্ণকে উক্ত বৃক্ষে দড়িদ্বার| বাঁধিয়া রাখেন। কৃষ্ণ 
সেই বন্ধন দশা হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য দড়ি টানিতে থাকেন । 
তাহার ফলে উক্ত MAA বৃক্ষটি ভাগিয়া পড়ে, তাহা হইতে নল-কুবর নামক 
যক্ষদ্বয় বহির্গত হইয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে স্থাবর যোনি হইতে মুক্ত করায়__স্তব 
করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এখানে দেব-যোনি যক্ষদ্বয় বৃক্ষ-যোনি প্রাপ্ত হন 
জানা যায়। এমন হয় কেন? উত্তরে অনেক মনীষী বলেন--নাশবান্‌ প্রাক্তন 
FÁA নশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রাক্তন ভোগ দ্বারা নাশ পাইলে নশ্বর দেহ ত্যাগে 
_ স্বধামে চলিয়া যায়। অন্যে বলেন--নাশত্বের বৈচিত্রেই স্জন-কর্তার মহিমা 
প্রকাশ পায়। সর্বশক্তিমানের শক্তির ধারণার্থ এই সকল ভুষ্টার সামর্থ্য জন্মে ৷ 
কেহ বলেন- ইন্দ্র মায়া জন্য বহু বলিয়া প্রতীত হন। যেমন একখানি আয়নার 
তরঙ্গায়িত কোন অংশ সমান, কোন অংশ তেরছা! কাটা, যদি তাহাতে কেহ্‌ 
মুখাবলোকন করেন তবে একই সময়ে সেই আয়নায় আপনার পাচ প্রকার 
প্রতিকৃতি দর্শন করেন। মুখাবয়ব তীহার একপ্রকার হইলেও প্রতিবিষ্বে নানাত্ব 
দৃষ্ট হয়। কোন পুকুরের পাড়ে দীড়াইলে সেই পুকুরের জলে তাহার তটস্থিত 
তাল-তমালাদি বৃক্ষের যে ছায়াপাত হয় তাহা সরল বৃক্ষের সরল প্রতিবিম্বই 
দেখা যায় কিন্তু যদি কোন কারণে এ জলে তরঙ্গ উঠে তবে বৃক্ষের প্রতিবিস্বে 
উক্ত তরঙ্গ জন্য বিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই ভাষান্তরে বহিরাগত উপাধিযোগে 
বিকৃতি ঘটে বলেন। 

বনে ফুল ফোটে সুগন্ধি ছড়ায় তাতার জন্য বনে ভোগী সর্প, মধু-মক্ষিকা 
আদি__বনফুল খোঁপায় ব্যবহারার্থ আদিবাসী স্ত্রীগণকেও সৃজন করে। 
স্থকৌশলে রচিত সৃষ্টি ব্যর্থ যায় ন৷ ৷ 

কেহ কেহ মনে করেন শ্রীকৃষ্ণের গলে বনমাল! শৌভ। পায় তাহা বনফুলের 
মালা। ইহা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র ৷ কারণ ভগবৎপুরাণের দ্বাদশ স্বন্ধের একাদশ 
অধ্যায়ে স্পষ্ট বিবৃত রহিয়াছে_“স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং TS 1” 
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উহ মায়া নাগিনীর নাগপাশ মাত্র, মালাই নহে। মালা অর্থ সমূহ৷ বহু mo 


বা দানা সুত্ৰ ছারা গ্রথিত হইলে তাহাকে মালা বলে। যেমন ব্ৰজাঙ্নন| কাব্যে 
অধুহুদন দত্ত লিখিয়াছেন__ 
“কেন এত ফুল তুলিলি সজনি, যতনে ভরিয়া ডালা ৷ 
আর না পরিব গলে ফুলহার কেনলো তুলিলি__ভূৰণ লতার । 
অলি বধ্‌ তার_কে আছে আমার, 
আমি অভাগিনী ব্রজের বালা ।” 
গোপাল তাপনীয় উপনিষদেও বলে--তীহার কণ্ঠ অভয়া মায়ায় আক্রান্ত, 
বনমালায় শোভিত নহে। 


কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম 
ইন্দ্ৰিয়-নিষ্পন্ন ব্যাপারকে কৰ্ম্ম বলে। যেমন চক্ষের পলক পড়ে তাহাও কৰ্ম্ম । 
নিশ্বাস বয় তাহাও কৰ্ম্ম৷ মলমূত্ৰাদি ত্যাগও কৰ্ম্ম৷ বালক অঙ্গুলি মুখে দেয় 
তাহাও কৰ্ম্ম । কোন কৰ্ম্ম ব্যৰ্থ যায় না । যেমন একটি বালক পুকুরের পাড়ে 
খেলিতেছিল সে একটি ঢিল পুকুরে ছুড়িয়া মারিল ৷ মেই টিলটি যেখানে পতিত 
_ হয় তথায় যদি কোনও ক্ষুদ্ৰ মংস্ত বা ব্যাঙের বাচ্চা থাকে তবে সে আঘাত পায়৷ 
তাহা হিংসাত্মক কাধ্য। যদিচ বালকের চিত্তে হিংসা-অহিংস| বুদ্ধি জাগে নাই। 
লোকে মাটী তুলিয়া গর্ভ করে ভাল জলের জন্য । ঢিল ছোড়ায় গর্তের কিয়দংশ 
S হওয়ায় পুকুর খননের যে উদ্দেশ্য তদ্‌ বিপরীত কৰ্ম্ম সম্পাদিত হইল। 
জলের স্থিরতা নষ্ট হইয়া তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। সেই তরঙ্গ পুকুরের 
পাড়ের মাটীতে আঘাত দিল। তথায় সে মৃত্তিকা piro ছিল তাহা 
তরঙ্গাঘাতে পুকুরে নিপতিত হইয়া ভরাট হইল। যদি তীর্থ মৃত্তিক! কঠিন 
হয় তবে সেই মৃত্তিকা wa আঘাতে আঘাতিত হইয়া তত্পাৰ্শ্বস্থ মৃৎপিণ্ুকেও 
আলোড়িত করিল বলিতে হয়। বালক কি কৰ্ম্ম করিল তাহা সে কি জানে? 
গীতায় ২1৪৭ শ্লোকে বলে i 
“কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে ম| ফলেষু কদাচন ৷ 
.__ মা কর্মফলহেতুরৃর্মা তে সঙ্ধোহস্থকৰ্ম্মণি ॥” 
বালক যেমন কোন কামনা বাসনা বা ফলাকাজ্ষা করতঃ কৰ্ম্ম করে নাই। 
তেমনি অজুনকে ভগবান বলিয়াছেন--তোমার সহজাত কর্ণের অনুষ্ঠান কর, 
ফলাকাজ্ষা করিও না। ফলাকাজ্কাপুৰ্বক কৰ্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়। “জ্ঞার্থাৎ 
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কৰ্ম্মাণোহন্তৱ লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধ ৷” অকর্শ্মের সন্দে সঙ্গ করিও না। 
এখানে অকৰ্ম্ম নিদ্ৰা, তন্দ্রা, আলস্য পরবশে কৰ্ম্ম না করিয়া অবস্থিতিকে লক্ষ্য 
করিতেছে । যেন কুম্ভকৰ্ণ কেবল নিদ্রা যার । ন্ুযুপ্তি ধ্যানসমাধিকেও অকৰ্ম্ম 
বলা যায়। যাহার! সন্থীর্তনপ্রির তাহাদের মধ্যেও দেখা বায় যদি কাহারও ভাব 
হয় তাহা উল্লন্ফনযুক্ত কীর্তন অপেক্ষ৷ উচ্চাবস্থা বলিয়! গণ্য হর। ভাবের সময় 
মন ভগবানে লাগিয়া থাকে, দেহ নিশ্চল নিম্পন্দ হয়। সুতরাং নিষ্পন্দভাবে ধ্যান- 
ধারণা দেহাদি অঙ্গ সঞ্চালনযুক্ত কীর্তন অপেক্ষা উপাদেয় Faki ইত্যাদি 
‘অৰ্থ জ্ঞানযন্ঞ ব্যতীত অন্যত্র কৰ্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়। বিষ্ণুৰ্বৈ যজ্ঞঃ। RRI 
সৰ্ব্বব্যাপী ব্ৰহ্ম। সেই বিষ্ণুপদ লাভার্থ যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কৰ্ম্মাত্মক 
যজ্ঞ তাহা! বন্ধনের হেতু হয় না। গীতার পুনঃ বলিয়াছেন-“সৰ্ব্বারম্ভা হি 
দোবেন ধ্মেনাগ্নিরিবাৰৃতাঃ |” এজন্য পরবর্তী শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে 
‘অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম অর্থাৎ কর্তব্যতা এবং কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম, অর্থাৎ. অকর্তব্যতা দর্শনই 
বুদ্ধিমানের কার্য । অন্যত্র বলিয়াছেন- "'জ্ঞানা ধিদগ্ধকন্মীণাং তামাহুঃ পরমাং 
গতিম্। জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্ব-বৰ্ম্মাণি ভন্মনাৎ কুক্লতে তথা ॥” কর্শনাশী জ্ঞান ও 
কর্মের সমুচ্চর সম্ভবে না। দুৰ্গভ নরজন্ম লাভ করিয়া নি্রালন্তে দিন কাটান 
সুতা । আবার কেবল রজোগুণের বশে কৰ্ম্মপরায়ণ হওয়াও শ্ৰেয়: নহে। কাম 
ক্রোধ লোভ বশে লোকে স্ত্রী অন্নপানাদি আপাততঃ মনোরম পদার্থের জন্য সময় 
ক্ষেপণ করে। তাহ! অপেক্ষা সত্বপ্তণের যাহাতে বৃদ্ধি ঘটে--তদ্ৰপ আহারাদি 
শুদ্ধ করতঃ চিত্তশুদ্ধি করাই মানবের কৃতক্বত্যতার পথ সুগম করে। 


গুরু পুণিম৷ 

অনেকে গুরু পূর্ণিমায় উৎসব মানা কেন এই প্রশ্ন উথাপন করেন। পুৰ্ণিমা 
অর্থ চন্দ্রের যোলকলাতে পূর্ণতা ঘটে যে তিথিতে তাহাই বুঝায়। পুরণিমা 
পূর্ণতা প্রাপ্তির তিথি ৷ অন্নজ্ঞ অল্প শক্তিমান মানবের যেদিন পূৰ্ণতা লাভ ঘটে 
সেইদিনই তাহার পক্ষে পুর্ণিমা ৷ সেই পূর্ণতার দিন যিনি ঘটান তাহাকে গুরু 
বলে। শ্রুতি বলেন নাল্সে স্থখমস্তি ভূমৈব স্থখং। অল্পে স্থখ নাই। বৃহৎ 
যে ভূমাখ্য ব্ৰহ্ম তিনিই সৰ্ব্ব সুখের আকর। তাহার প্রাপ্তিতেই মানবের পূৰ্ণতা- 
প্রাপ্তি। এবং তাহা গুরু-কৃপায় ঘটিয়। খাকে। গুরু অর্থকি? গু অর্থ হৃদি 
গুহা অন্ধকারাচ্ছন্ন, রু অর্থ প্রকাশ করা) যিনি জ্ঞানের বাতি জালাইয়! দিয়া 
সেই হ্বায়স্থ তিমির নাশ করেন ৷ যেমন স্মধ্যোদয়ে নিশার গাঢ় আধার দূরীভূত 
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৫০ 29" ধীমী"মহাদেবীননাবটনাবিলী-)ও 
হয় তেমনি হৃদির অন্ধকার জ্ঞানালোকে দূরীভূত হইয়া থাকে। হিন্দিতে এক 
দোহা আছে তাহাতে বলে__“সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ্ন বাতায়ে জ্ঞান করে উপদেশ। 
কয়লাকে ময়লা নাহি রহে যব্‌ আগ্‌ করে পরবেশ। গুরুকে শরণহি আওয়ে_. 
তব্‌ হি উপজয়ে জ্ঞান। তিমির কহে__কেইসা রহে যবৃ AFÈ হই ভান্‌ ৷” 
নারায়ণ REI স্বয়ং জ্যোতি পুরুষ আদিি-অনাদি-মধ্যান্ত-বিহীনমেকং | 
যাহা হইতে নিঃশ্বাস মারুৎ বৎ বেদের আবির্ভাব ঘটে। সেই নিত্য সত্য 
অপৌরুষেয় অভরান্ত শ্রুতিই তাহার বাণী যাহা তাহা হইতে পদ্মনাভ ব্রহ্মা প্রাপ্ত 
হন। ব্ৰহ্মা হইতে তাহার মানসপুত্ৰ বশিষ্ঠ সেই জ্ঞান লাভ করেন। বিদ্জ্ঞান 
হইতে বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বেদ অর্থ জ্ঞানরাশি। মহর্ষি বশিষ্ঠ খথেদের 
সপ্তম মণ্ডলের মন্ত্ৰত্ষ্ঠী। খযিগণ মন্ত্রের দ্রষ্টা, হৃদয়ে উদ্ভাসিত মন্ত্ৰ দিব্যচক্ষে 
দেখিয়া লিপিবদ্ধ করেন | 


বাল্মীকি বা ব্যাসের ন্যায় নিজে নিজে বুদ্ধিপুৰ্ব্বক বেদবাক্য রচনা করেন: 


নাই। ARKE যাহা রচিত হয় তাহা বৈকারিক জন্য ভ্রান্তিপূর্ণ হয়। যেমন 
গীতায় (১৩৫, ৬ ) ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
মহাভূতান্তহঙ্কারে| বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্জিয়াণি দশৈকঞ্ণ পঞ্চ চেক্দিয়গোচরাঁঃ ॥ 
ইচ্ছা CA: সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। 
এত ক্ষেত্ৰং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌ ॥ 
বৈকারিক ইন্দ্ৰিয় মনবুদ্ধি নির্বিকার পুক্রষের খবর করিতে সক্ষম নহে। 
এজন্ত তদতিরিক্ত শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। তৎপুত্র শক্তিও বেদের TRF 
শক্তি পুত্ৰ পরাশরও বেদের মন্তষ্টা। পরাশর-তনয় বোদব্যাস কৃষ্ণ দৈপায়ন 
বেদের মন্ত্ৰ বিভাগ কর্তা। খক্‌, সাম, যজু,!অথৰ্ব্বাদি বিভাগ করেন, তাহার জন্তই 
শাম বোদব্যাস। ব্যাস অর্থ বিভাগকারী। ইনি কলিষুগের অল্পবুদ্ধি অন্নগতগ্রাণ 
জীবগণের হিতার্থ বেদের গঠন-পাঠনে অনধিকারী স্ত্ৰী শূদ্ৰ দ্বিজ বন্ধুগণের জন্য 
মহাভারত প্রণয়ন করেন, তাহা ভাগবৎ পুরাণের ১৪1২৫ শ্লোকে বণিত আছে। 
রা এহে পুক্pষের মহিমা সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তর, বংশের শ্রে 
zi রর জীবনচরিত বর্ণনায় পূর্ণ। তাহাও বেদব্যাস রচিত। সাংখ্য, 
গ, বৈশেষিক, তায, পু্-মীমাংসা,' শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, পাপ্তপত, বৌদ্ধাদি 
মতবাদের ছারা যে দৈতবাদ স্থাপিত তাহার Aera অদ্বৈত বেদান্তবাদের 
স্থাপনাৰ্থ বেদান্তস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। এজন্ত তিনি ajer বলিয়া 
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পুরাণ কথা৷ ৫১ 


গৃহীত। তীাহারই জয়জয়ন্তী আবাটের শুক্ল পৌর্ণমানীতে মানা হয়। আধুনিক 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মতবাদ যাহা! বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত, অচিন্ত্য 
ভেদাভেদাদি বলিয়া! উল্লিখিত তাহা! পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। ব্যাস পুরাণ-বক্তা জন্য 
সকলেরই গুরু । এবং তীহাকে গুরু বলিয়া সকলে মান্য দিয়াও থাকেন। এই 
জগদ্গুরুর উক্ত গ্রস্থাদি কালে বৌদ্ধাদির প্রভাবে বিনষ্টপ্রায় হইলে ভট্ট কুমারিল ও 
আচাৰ্য্য শঙ্কর বৌদ্ধগণকে তর্কে নিরস্ত করিয়া বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন I 

কুকক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান যে গীতা অজ্জুনকে প্রাকৃত ভাষায় বলিয়াছিলেন 
ব্যাসদেব তাহাও গ্লোকে নিবদ্ধ করতঃ মহাভারতান্তর্গত করিয়াছিলেন | 
সেই aeza ও গীতার পুনঃগ্রচারের জন্য ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব 
ঘটে। ইনি ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উক্ত গ্রস্থদ্বয়্ ও দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা 
করেন। তাঁহার পরমাঁয়ু মাত্র যোড়শ বর্ষ ছিল। ব্যাসদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া 
এ প্রস্থানত্ৰয়ের প্রচারার্থ শঙ্করের আয়ু আরও ষোড়শ বর্ষ বন্ধিত করিয়া দেন। 
তাহাতে শঙ্কর সর্ব ভারতব্যাপী ভ্রমণ করিয়া বৈদিক ধর্শের প্রচারে সক্ষম হন। 
ইহাও ভারতবাসীর ও জগতের হিতার্থ ব্যাসদেবের দান৷ এজন্য তিনি পুজ্য। 
ব্যাকরণ শব্দের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করতঃ এই উভয়ের যোৌগজ 
অর্থ প্রকট করেন তাহাকে যৌগিক অর্থ বলে। পশ্চাৎ সেই যৌগিক অর্থকে 
লক্ষণাদি দ্বার! ঈযৎ বিশদর্থে প্রয়োগ করিলে তাহাকে যোগরুটী বলে। পশ্চাৎ 
সেই বিশদর্থকে সঙ্ধীর্ণ করতঃ কোন অর্থে a) করা হইয়া থাকে । যেমন গম্‌ 
ধাতুর উত্তর ডোচ্‌ প্রত্যয় করিয়া গো শব্দ নিষ্পন্ন, তাহাতে যৌগিক অর্থ হইল 
গমনশীল। যাহা যাহা গমনশীল তাহাই গো শব্দ বাচ্য । তাহাতে প্রাণী মাত্রই 
গো শব্দ বাচ্য হয়। কেবল তাহাই নহে। বেদাদি শাস্ত্রে গো শব্দে যে বাণী 
aa গমন করায় তাহাও গো ।॥ যেমন গোবিন্দ শব্ব। গোভিবিন্দতে ইতি 
গ্লোবিদ্দ। এখানে যোগরুটী হইয়া বেদান্ত বাক্য গো। স্থধ্য গমনশীল, পৃথিবী 
গমনশীলা, তাহাও গো শব্দ বাচ্য। বৃষ্টির জল মেঘ হইতে পৃথিবীতে গমনশীল 
জন্য গো শব্দ বাচ্য। সোমলতার রস চোয়াইয়া কলমীতে গমন করে এজন্য গো ৷ 
সুর্ধ্য-কিরণ সুর্য হইতে লোকান্তরে গমন করে এজন্য গো'। পশ্চাৎ উহা গল- 
কম্বল বিশিষ্ট পশুতে aet হইয়া এখন গে! বলিতে গরু বুঝায়। তেমনি গুরু 
পুর্ণিমার গুরু শব্ধ ব্যাসে রঢঢ়ী। পশ্চাত্বর্তী কালে ভট্ট শিষ্য প্রভাকর যিনি 
গুরুমত খণ্ডন করেন, তাহাকে ঠাট্টা করিতে করিতে এখন কোন কোন গ্রন্থে 
প্রভাকরকে গুরু বলিয়াছেন। 
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বেদের ব যিনি জানেন না এমন ধারাপাত ও ক খ শিক্ষককেও গুরুমহাশয় 
বলা হইয়া থাকে। শ্রুতি অনুযায়ী যিনি শ্রোত্রিয় ও ব্ৰহ্মনিষ্ঠ তিনিই গুরু | 
শ্রোত্রীয় অর্থ যিনি বেদের কর্মকাণ্ডে নিপুণ ও ব্ৰহ্মনিষ্ঠ বিনি জ্ঞানকাণ্ডে নিপুণ । 
এই উভয়বিধ বেদজ্ঞই গুরুপদ-বাচ্য হন প্রাচীনকালে গুরুগৃহে গিয়া বিদ্যাভ্যাস 
করিতে হইত, তথায় Fg ব্রহ্মচর্য্য পালনে গুরুর সেবায় নিরত থাকিতেন; 
এজন্য গীতায় ভগবান্‌ বলিরাছেন__-তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
গীতায় শেষ ভাগে (১৮1৬৭) পুনঃ বলিয়াছেন। 
ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যৌহভ্যন্থয়তি ৷৷ 
যিনি গুরু-শুশ্রব। অর্থাৎ গুরু-সেবা করেন না তিনি গীতা শুনিবার অধিকারী 
নহেন। তাই উত্তরাখণ্ডে বলে। 
“গুরুদেব বিনা নহি ভাগ জাগে, 
গুরুদেব বিনা নহি প্ৰীতি লাগে । 
গুরুদেব বিনা নহি শুদ্ধ হৃদম্‌। . 
গুরুদেব বিনা নহি মোক্ষপদম্‌ ৷ 
যেমন রবীন্দ্র জয়ন্তী, বন্ধিম জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় তেমনি মহাঁকাব্য-প্রণেতা 
মহাকবির জয়ন্তী অনুষ্টেয়। 


বিবাহ 


স্বৃতিশাস্ত্রে বিবাহ প্রকরণকে উদ্বাহ্‌-তত্ব বলে। ব্যাকরণ মতে বিবাহ অর্থ 
বিশেষ প্রকারে বহন বুঝায়। বাহ বহনকারীকে বুঝায় যেমন কঠ শ্ৰুতিতে 
“তবৈব বাহা তব নৃত্য-গীতে*। কন্যা পিতৃগৃহে জন্মগ্ৰহণাস্তর মাতা পিতা দ্বারা 
প্রতিপালিত হয়। অর্থাৎ পিতামাতাই তাহার ভার বহন করেন। স্মৃতিতে 
বলে “পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। বার্দ্ধক্যে চ স্থৃতো রক্ষেৎ A È 
স্বাতস্ত্যমৰ্হতি ॥ বিবাহ অর্থ বর কন্যার ভার বহনে দৃঢ় চিত্ত। উদ্বাই অর্থ ES 
উর্ধে বহন করে। শাস্ত্রে বলে_ পুন্নামনরকাৎ যন্মাৎ ত্রায়তে পিতরং স্থতঃ। 
তন্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ভুবঃ ৷৷ পুত্র উৎপন্ন হইলে পিতৃগণের 
আনন্দের কারণ হয় যে তাহারা! পিগুতর্পশীদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিবেন। পুত্র 
পাশ্চাত্য দেশেও চায়, বলে Barrenness in wedlock life is distress. 
বিশেষ ফ্রান্স ও জাৰ্ম্মানির ইতিহাস বলে দেশের জন্য পুত্র চাই। হিটলার 
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ordinance জারী করিয়| ত্রিশ লক্ষ অবিবাহিত যুব| ও ত্রিশ লক্ষ অবিবাহিত! : 
_ যুবতীর বিবাহ কমিশন নিযুক্ত করিয়া তিনমাসে পরিসমাপ্ত করেন। ফ্ৰান্সে 
বিবাহ না করিলে যুবক যুবতীকে supertax দিতে হয় | বিবাহ করিলে সেই 
tax মাপ হয় এবং দুটা পুত্র উৎপাদন করিলে একটির সমগ্র ভার দেশ বহন 
করে, অন্যটীর জন্যও কিছু tax মাপ করা হয়। বীর পুত্র না থাকিলে পার্বতী 
প্রবল শত্ৰু হইতে দেশরক্ষায় উপায়ান্তর নাই। ফ্ৰান্স তিনবার জার্মান কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়া এই আইন করিতে বাধ্য হইয়াছে | 

আশ্বিন মাসে যে তুর্গাপুজা হয় তাহার অষ্টমীর দিন স্ী-পুরুষ উপবাস করে 
বীর পুত্রের জন্য; উহার নাম বীরাষ্টমী পুত্রের প্রয়োজন জন্য যৌন সম্বন্ধ অচঞ্চল 
করার জন্য বিবাহ প্রয়োজন। গর্ত অরক্ষণে অভ্যস্তা বেশ্যাতে যৌন সম্বন্ধ করিলে 
পুত্রলাভের সম্ভাবনা নাই। পুত্র আমার চাই, এজন্য পুত্রের গর্ভধারিণীকেও চাই। 
পুত্রের গর্ভধারিণী সহ সহমত ন! হইলে পুত্র নাও মিলিতে পারে। স্ত্রীকে এ দেশে 
অর্ধার্দিনী বলে। তাহার কারণ-_দ্বৈতবাদীদের মতে ইশ্বর একক থাকিতে 
সুখী হয়েন নাই, এজন্য নিজ কলেবর বুদ্ধি করতঃ তাহা দুই ভাগে.বিভক্ত করতঃ 
গতি ও পত্বীর উদ্ভব ঘটে ( বু আ. ১181৩.)। অপৃথকে পৃথগ্বৎ ব্যবহার মাত্র। 
সেই মন্ত্রী এই__স বৈ নৈব রেমে তন্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ্। 
স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীগুমাংসৌ। সম্পরিঘক্তৌ A ইমামেবাত্মানং দ্বেধাইপাতয়ৎ 
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তত্মাদিদরমর্যবুগলমিব স্ব ইতি হ ম্মাহ্‌ যাজ্বন্ধা- 
স্তম্মাদয়মাকাশঃ স্তিয়৷ পূবত এব তাং সম্ভবৎ ততো AI অজায়ন্ত ॥ 

ছুই মিলিয়| এক দেহ যেমন দ্বিদলমিব। যেমন ডাইল দ্বিদলবিশিষ্ট হয়। 
তেমনি স্বামী স্ত্রী । দুইয়ের সম্পরিষিক্ত অবস্থায় সঙ্গম-ফলে স্ত্রী গৰ্ভ ধারণ করেন। 
উভয়েরই পুত্র সম্পদ । সেই পুত্র সম্পদের সংরক্ষণার্থ দুইয়ের একতা । যেমন 
4 ১০।৮৫।৪৭ বলে। 

সমং জন্তু বিশ্বে দেবা; সমাপো হৃদয়ানি নৌ । 
সংমাতরিশ্বা সংধাতা! সমুদেষ্রী দধাতু নৌ ৷৷ 

যজমান যজমানপত্রী মিলিয়া! যজ্ঞ করেন। পত্বীহীন হইয়া যজ্ঞ করা যায় না। 
রামায়ণে দেখিতে পাই-প্রীরামচন্্র নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ করার জন্ত গিয়াছেন। 
খত্গ্‌গণ দেখিলেন সীতা সঙ্গে নাই, তখন তাঁহারা রামকে বলিলেন-_পত্নী লইয়া 
যজ্ঞ করিতে হইবে । যদি সীতা ন! আসেন, আপনি কোন রাজকুমারীকে বিবাহ 
করিয়া! সপত্বীক হইয়া যজ্ঞ করুন৷ রাম বিবাহ করিতে নারাজ, সীতা আনিতেও 
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নারাজ। যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ বন্ধ করিতে বলিলেন। তখন রাম মহষি বশিষ্ঠদেবের 


নিকট পরামর্শ চাহিলেন। মহর্ষি নির্দেশ দিলেন সোনার সীতা বামে করিয়া | 


যজ্ঞ করিতে । তদমুসারে স্থবর্ণ সীতা সহ যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছিল । সপত্নী qa- 
দানাদি দ্বারা দেবাচ্চন করিয়া শ্রাদ্ধ-তর্পণা্দি দ্বারা পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া উৎ 
উর্দস্থ স্বৰ্গাদিতে গমনে স্বর্গীয় ভোগ সম্পদ মিলে। স্বৰ্গভোগেও সঙ্গী চাই। 
ইহলোকের সঙ্গী সহ গেলে স্বর্গভোগে সঙ্গীর অভাব ঘটে না। সঙ্গ সুখ সার 
সংদার। অজ্জুন সঙ্গহীন রাজ্যভোগ চাহেন না ইহা স্পষ্টভাবে গীতায় উল্লিখিত 
আছে। 
যেষামর্থে কাজ্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ হুখানি চ ॥ 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যভ্ব। ধনানি চ। 

বানরাদিতেও স্ত্রী নিৰ্দিষ্ট থাক! দুষ্ট হয়। মনুষ্য মাত্রেরই বিবাহ করিয়া পত্বীতে 
পুত্রোৎপাদন করার বিধি পরিরৃষ্ট হয়। বাইবেলে বলে, এডামের বামপার্শস্থ 
অস্থিদ্বারা ঈশ্বর ইভের দেহ নির্মাণ করিয়া! যৌন সম্বন্ধ দ্বারা পুত্রোৎপাঁদনার্থ প্রদান 
করেন। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুরাণেও লিখে, শ্রীকষ্ণের বামপাৰ্শ্ব ভেদ করিয়া রাধা বহির্গত 
হন ও কৃষ্ণের প্রাণম্বরূপা হন ৷ লোকে ধন-সম্পত্তি বাগানবাটী প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ 
করেন স্বীয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবার জন্য। ভূত বা পুত্রোৎপত্তি 
ভাব ও cian দ্বারা শ্রীবৃদ্ধিকে উদ্ভব বলে। গীতায় অজ্জুনের কৰ্ম্ম কি? 
প্রশ্নোত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছেন__“ভূতভাবোপ্তবকরে! বিসর্গ: কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ ৷’ 
ভূতের ভাব (উৎপত্তি) ও উদ্ভব (শ্রীবৃদ্ধি) যাহাতে করে সেই জন্য যে যজ্ঞাগ্নিতে 
আহুতির বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগ তাহাকে কৰ্ম্ম বলে। যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে এই জন্যই 
যজমান পত্বীর আদর । পুং গৰ্ভ-ধারণোপযোগী যন্ত্রাদিবিশিষ্ট নহে Aro ঈশ্বর 
গর্ভ ধারণ ও পোষণের উপযোগী যোনি-স্তনাদি করিয়া দিয়াছেন। উভয় মিলিলে 
তবে পুত্ররূপ রত্বলাভ ঘটিবে। বিবাহ সেই মিলনের ব্যাপারটিকে পিতৃত্ব ও 
মাতৃত্বের সমাবেশের পাকা রকমের বন্দোবস্ত মাত্র। যে স্ত্রী গর্ভধারণ করেন 
তাহারই স্তনে দুগ্ধ ক্ষরে। দুধরূপ অমৃত ধারা ব্যতীত সন্তান বীচিতে পারে F 
কেবল নরে নহে, পণুতেও স্তনধারা বহে। এই বিবাহ ভেদে অভেদের RFT- 
কারক। একতায় RY, ভেদে ছুঃখ। এই দুইজনের একতা হইতে ক্রমে সৰ্ব্বজনের 
আত্মৈকত্বের বিকাশ সম্ভবে, যাহা মানবজীবনকে FOFO করে। পুত্ৰাদিতে 
আমারদেহাংশ বৃদ্ধি না করিয়া একই বৈশ্বীনর সর্বদেহের রক্ষকরূপে স্থিত, সেজন্ত 
তাহার সেবা পুজন কর্তব্য। উদ্নরস্থ খাগ্যসামগ্রীকে অস্থিমাংসাঁদি নয় ভাগে 
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বিভাগ করিয়া যে বৈশ্বানরদেব সৰ্ব্বদেহের রক্ষক তীহারই সেবক আমরা 
এহেন বুদ্ধি মিলনের বিশেষ হেতু হয়। পুর্ববজন্মের কৰ্ম্মমলে বাহাদের চিত্ত 
উর্ধেই স্থিতিশীল, যাহাকে গীতার ভাষায় স্থিতধী, স্থিতপ্ৰজ্ঞ বলিয়াছে, তাঁহাদের 
ACTA ধারায় সঙ্গপ্রিয় হইতেই হইবে এমন নিয়ম নাই। 


সমাজ 

ইংরেজ কবি বলিয়াছেন__9০০156, friendship and love, divinely 
bestowed upon man. অর্থাৎ সমাজ, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ঈশ্বর কর্তৃক 
মানুষকে বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । স্থতরাং উহা ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবদান 
স্বীকারে উহাই মানবজীবনের যথাসর্ধন্ব ও উহাতেই জীবন ক্ষয়ে মনুষত্ব বলা 
যায়। ঈষৎ চিন্তা করিলে উহা ইন্দুর, বানর, মৌমাছি, পিপীলিকাতেও দৃষ্ট হয়। 
চড়াই, কাক কবুতরাদি পক্ষীতে সামাজিকতা আছে স্বীকার ন! করিয়া থাকা যায় 
না। স্থতরাং উহা! প্রাণী সাধারণের জন্য, নরের বিশেষ অবদান এমন কিছু নহে। 
সঙ্গী সুখের অন্তর্গত । এই যে লোকে চিড়িয়াখানায় যায়, হাতী বানরকে কলা 
চানা খাওয়ায় তাহাতে কি প্ৰীতি লাভ সঙ্গ স্থখ নাই? যাহার সামর্থ থাকে সে 
হাতী, ঘোড়া, গরু, ভেড়া, হরিণ, কুকুর, বিড়াল পোষে, তাহাদের সঙ্গ জন্য সুখ 
পায় বলিয়া পোষণ করে। তোতা, ময়না, কাকাতুয়া, ময়ুরাদি পক্ষী পালন করে, 
পুকুর নান! প্রকার হংসাদি দ্বারা কলরবযুক্ত করে তাহাও সঙ্গন্্খকারক বলিয়াই 
করে। ভাল ভাল গাছ বপন করে তাহাদের বূপাদি দর্শনে তৃপ্তিলাভ হয় কি 
না? এবং তাহা ara কি না? কেহ যদি বাগানের কোন বৃক্ষের শাখা 
ভান্ষে তাহাকে গালি মন্দ দেয় কি না? উহীদ্দিগকেও আপনার বলিয়া মমত্ব- 
বুদ্ধিযুক্ত হয় কি না? Agriculture, horticulture, ইত্যাদি culture 
সমাজের উন্নতিজ্ঞীপক হয়। আমার বাড়ী আমার বাগান বলিয়া কত অহঙ্কার, 
কত আদর আপ্যায়ন। যিনি এই সকলের মধ্যে থাকিয়া আহাধ্য পাচন করতঃ 
কলেবর রক্ষা করেন তীহার একত্ব নিরপেক্ষত্ব চিন্তায়ও আনন্দ মিলে । সব 
সমান যত্ব চায় না পায়ও না ইহাও ঠিক্‌। কুকুর কোলে লাটপত্নীকে কি কেহ 
অবজ্ঞা করে? মিনিকে কোলে করতঃ বালকের কত আনন্দ! এই সব 
society, friendship and love 44 অন্তর্গত কি না? 

সম+অন্জ-:সমাজ-_বথায় সৰ্ব্বত্ৰ অজ আত্মার সমত্ব বিরাজিত। দেহীরই 
সমত্, দেহের নহে। দেহের বিভিন্নতা বৈষম্য লইয়া R l সৃষ্টি অর্থই বৈষম্য- 
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যুত। যেমন একটি সৰ্যপ দানা নিটোল গোল লাল চোচর! বিশিষ্ট, পিষিলে 
তেল-খল মিলে। তাহা মৃত্তিকায় বপন করিয়া! দুদিন জল দিলে চতুর্থ দিনে 
দেখা যায় উহার লাল চোচরাঁটি অপগত, গোলত্ব অপগত। উহা ঈষৎ 
লম্বাকৃতি হইয়াছে, উহাকে পিষিলে তেল-খল মিলিবে ন৷--আশ, রস মিলিবে। 
কেবল এই মাত্র বৈষম্যই ঘটে নাই। উক্ত লম্বাকৃতি মধ্যেও ছুইভাগ হুইয়াছে-_ 
একদিকে শ্বেতবর্ণ অপর দিকে সবুজ বর্ণ। কেবল বর্ণ-বিভেদ মাত্র নহে। 
শ্বেতাংশ মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া স্বীয় কলেবর বুদ্ধি করিতে সমর্থ, অপরাংশ 
তাহাতে অসমর্থ। সবুজাংশ আকাশ হইতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন টানিয়া 
নিয়া স্বকলেবর বৃদ্ধি করিতে সমৰ্থ শ্বেতবৎ রস টানিতে অক্ষম । এইরূপ 
বৈষম্যপ্রাপ্তির নাম অঙ্কুরোৎপত্তি বা অঙ্কুরের স্ুষ্টি। এই বৈষম্যের হেতু মৃৎ, 
জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভৃতের সংশ্রবে আনিয়া সরিষা বৈষম্য- 
ভাবাপন্ন হইয়াছে । ইহারই নামান্তর উপাধি যোগে বিষমত্ব ঘটা । কোন দেহ 
হম, কোন দেহ বৃহদায়তন হয়। যেমন মশক ও হৃস্তী। উভয় দেহই পাঞ্চ- 
ভৌতিক। উভয়ে যে চৈতন্য কণা আছে তাহা! একই । জ্ঞানমস্তি সমস্তস্ভ 
জন্তোবিষয়গোঁচরে। কাহারও দেহ পোষণে মাংসাঁদি চাই, কাহারও উদ্ভিজ্ঞই 
যথেষ্ট । যেমন সিংহ ও হস্তী। দেহ স্থূল ও সুক্ক হয়৷ দেহী চিন্ময় তাহাতে 
কোন ভেদ নাই। সুক্ষ্ম দেহে মন বুদ্ধি ইন্জিয়াদির স্থান। তাহার তারতম্য 
বশে যে বৈষম্য তাহা অনিবার্ধ্য। বুদ্ধি অধিক জন্য নেপোলিয়ান বিশ্ববিজয়ী 
সম্রাট হন, তাহার ছোট বড় ভ্রাতারা সেইরূপ হন নাই । এজন্য কেহ Prime 
Minister কেহ President হয়, কেহ Governor কেহ Governed, কেহ 
কেরানী, কেহ বা কুলী হয়। এই বৈষম্য সহই সমাজ গঠিত হয়। সুতরাং 
সব সমান slogan মাত্র। কাধ্যতঃ সব ইতর-বিশেষ-যুক্ত হইবে । High and 
low হইবেই। কেহ plane চালক, কেহ plane যাত্রী হইবে। সমতা কথার 
কথা। তত্রাচ মুখে সব সমান বুলি বলিতেই হইবে । বলিবার সামর্থ্য 
থাকিলেও বলিতে বাধা হউক হাত তুলিতে সব সমান। এই তো সমতা 
হইয়া গেল। লোক বলে Golden mean | বৃক্ষ অতি উচ্চ হইলে ঝড়ে 
ভাবিয়া দেয়। মধ্যবর্তী বৃক্ষের শির ভাঙ্গে না। চোর সমাজের বড়ই উপকারক, 
কারণ সে ধনীর ধন অপসারিত করিয়া তাহাকে মধ্যবর্তী করিয়া দেয়। 
High low নিবারক। এজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি চোর না হইলেও তাহার High 
9£০৪গণ যদি টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলে তাহাতে দেশ অতিশয় ধনী হইতে 
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পারে না। মধ্যবত্তিতা রক্ষিত হয়। হিসাব-পরীক্ষক অল্পমতি জন্য চেঁচামেচি: 
করেন। Nepotism একট! ধৰ্ম্ম, তাহা রক্ষা কর! কর্তব্য নহে কি? 
স্বসমাজ স্বদেশস্থ ব্যক্তিগণের একসন্দে স্থখ-দুঃখাদি ভোগের জন্য গঠিত হইয়া, 
থাকে । সমাজের রক্ষার্থ প্রাণ দান অতি উপাদেয় গণ্য হয়। জগৎ পরিবর্তনশীল,. 
সমাজও পরিবর্তনশীল হইবে। পরিবর্তন ভালর দিকেও হইতে পারে FA 
ভাল আর কি যে মন্দ তাহা লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হর। রোমের ইতিহাসে 
দেখা যায় যে রোম তাৎকালিক বিভিন্ন ইতালীয় সমাজের হারাভেতে পলাতক-- 
গণের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়। তাহাদের স্ত্রীলোকের অভাব ছিল। লেটিনদিগকে: 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদের A কাড়িয়া রাখিয়া পুরুষগণকে বধ করতঃ, 
রোমবাসী স্ত্রী-পুত্রাদি যুত হন । Roman সমাজে Patricians এবং Plebians,. 
high and low দল হইয়াছিল। Plebianগণ অসঙ্গরূপ non-co-operation. 
দ্বারা Patricians হইতে আপনাদের হক্‌ স্বত্ব আদায় করিয়াছিলেন। কালে 
রোম মিস্ট্রেদ ওফ দি ওয়ার্লভ হন। কোথায় সে রোম? ভেগুাল ও গথ নামক 
অসভ্যগণ রোম দঞ্ধীভূত করতঃ তাহার বিলোপ সাধন FTA I 

জগৎ অর্থ বিনাশবীল। পৃথিবীর লোকজন, ধন-ধাম্য-পণ্য সবই বিনাশশীল ৷৷ 
কোথাও সমবেত জনগণ সমাজবদ্ধ হয় আবার বিনাশ পায়; এজন্য যাহা সৰ্ব্ব 
প্রাণী সাধারণ অথচ বিনাশশীল তাহার জন্য সময় ক্ষেপ করা কেহ কেহ দৌষাবহ্‌ 
মনে করেন। Eat drink and be merry, for to-morrow you may 
diel ভক্মীভূতস্ত AZI পুনরাগমনং কুতঃ ৷ অতএব খণং কতা E পিবেৎ 
যাবজ্জীবেৎ স্থখং জীবেৎ। স্ত্রী অন্লপানাদি উপভোগার্থ ই মানব জীবন। যেন: 
তেন গ্রকারেণ সেই ভোগ্য ভোগই কৃতকৃত্যতা । যৌন সম্বন্ধ চাই। বিবাহাদির, 
নিয়মাবলী মূর্থ-প্রণীত, তাহাতে আস্থা রাখাও মূর্থতা। সর্বত্রই সমাজে সান্ধ্য 
নিবারণ জন্য বিধি-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড বা আমেরিকার সব হোটেলে non 
ইয়োরোপিয়ানের জায়গ| হয় না। সকলকেই right of British citizenship- 
or American citizenship প্রদান করা হয় না। বর্তমান ভারতে সৰ্ব্ব 
জাতির সৰ্ব্ব ধর্শের স্থান সমান যাহা secular শব্দে অভিহিত হয়। ইহার ফলে, 
কি দঁড়াইবে তাহার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তবে নেতাগণ স্বধর্ম্মত্যাগী, যাহা 
বলেন যাহা. করেন তাহাই শোভা! পায়। রাজসভায় মেজরিটার ভোট হস্তে 
থাকিলে কোন ভয় নাই। দেশে মেজরিটার ভোট না থাকিলেও বিভিন্ন দলপতি 
“সমবেত হইতে নারাজ জন্য অল্প ভোট ধীহাদের ভীহারাই শাসক হইয়াছেন। 
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উচ্চস্বরে স্বমৃত বলা দোষাবহ। Speak not raise the hand নীতিরই 
প্রাবল্য দৃষ্ট হইয়াছে। বৈষম্য প্রকৃতি শাসন করেন। ১৭৮৯ খৃঃ রাষ্ট্র বিপ্লব ফরাসী 
দেশে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, Equality, Liberty ও Fraternityর বাহারে জগৎ 
প্লাবিত হয়। ফলে নিৰ্দ্দোষ রাজমস্তক গিলোটিনে দ্বিধা বিভক্ত হয়। ১৭৯০ qira 
আর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একজন কোপসিকান যুবক ফ্রান্সের সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত। 
এমনই প্রকৃতির বিধান। সমতা! মুখে বল! হয় কার্য্যতঃ অন্ারপ দৃষ্ট হয়। 


র বিষয় 

বিষ য যাহা তাহাই বিষয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটাকে বিষয় 
বলে। বিষধর সর্প গন্ধপ্ৰিয়, গোরস ( দুগ্ধ) প্রিয়, সগিনী সহ আলিঙ্গন প্রিয় 
"এবং বংশীধ্বনি প্রিয় এজন্য সাপুড়ের হস্তগত হয়। I গন্ধপ্রিয়, রূপপ্রিয় 
ইহারই জন্তু ধৃত হয়। হস্তী বাগ্ঘপ্রিয় ল্পর্শপ্রিয় বটে। স্পর্শ-স্থখ লাভার্থ 
পালিতা স্ত্রী হৃস্তিনীর সঙ্গ লাভার্থ গিয়া শৃঙ্খল বদ্ধ হয়। মৌমাছি মধুপ্রিয় জনয 
মধুপ নামে উক্ত হয়। সুতরাং শব্দাদি বিষয় প্রাণী সাধারণের উপভোগ্য। 
IIS এই পাঁচটার বিশেষ আদর জন্য যে দেশে যত শিল্পপভার সকলি এই 
"পাঁচটা লইয়া। কর্করী, ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্ধ, ঢোলক, পাখোয়াজ, ডগি, তবলা 
একতারা, ত্ৰিতপ্তী, সেতার, sata, তানপুরা, ধীন, হারমোনিয়াম, পিয়ানো, 
বংশী, ক্ল্যারিনেট, বেন্‌জে| ইত্যাদি বাগ্যযন্ত্ররে এত প্রসার যে, ও সকল 
নিৰ্ম্মাণ করতঃ বহুলোক জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করিয়া থাকে । যে গৃহে ইহার 
দুই চারিটা না থাকে সে অসভ্য যলিয়াই গৃহীত হয়। স্পর্শহখের জন্যই আলিঙ্গন 
চুম্বনাদি। অমূল্য দেহকে শীত আতপ হইতে রক্ষার্থে কত প্রকার বস্তু নিৰ্গিত হয়; 
Rada পাত্খা, লেপ, তোষক, গদি, বালিশাদি সকলি স্পর্শন্থখের আসবাব। 
রূপের প্রকাশক আলোক । অন্ধকারে রূপ ফোটে না । বূপই শোভার আধার | 
‘সেই জন্ত শোভা বৃদ্ধির জন্য গৃহে দুইটা হাতীর দাত ঝুলাইতে হয় দুইটী বারশিং 
হরিণের শৃঙ্গ বুলায়। দুইটা মোড়ান মেষশৃঙ্দ বুলায়। দুইটা মহিষের শৃঙ্গ বুলায়। 
ছুইটা রঙ্-কর| পিত্তলের ড়া রাখে। দুইটা ছোট টেবিলে গ্লাস, কোচ দুইটী 
মিলিয়ে চার, তাজমহল রাখিতে হয়, তাহার একটা হস্তীদন্ত নিশ্সিত হইবে 
'অপরটা শ্বেত মর্শর প্রস্তর বিনিশ্মিত হইবে। বড় বড় অয়েল পেটিং, নয়ন স্ত্রী 
মুণি আদিও রাখিতে হয়। গৃহের পার্শ্বে টবে ফুল ও পাম গাছ, বারান্দায় 
Aaa qat রাখিতে হয়। সবই শোভার্থ। রসের জন্যই গাধার খাটুনি 
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খাটিয়৷ অর্থোপার্জন করিতে হয়। একজন রেলের কুলী দিনরাত দুমনী বস্তা 
টানে, যদি স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য দেহে না থাকে তবে তেমন পরিশ্রমে সমর্থ হয় না। 
সেরভর বুটের ছাতু ও একটা কাচ! লঙ্কা তাহার আহার্য। তাহাতেই সে স্বাস্থ্য 
শক্তি সামর্থ্য লাভ করে। বাবুদের পৌয়াটেক্‌ ভাত খাইতে সিদ্ধ, ভাজা, সুক্ত, 
চচ্চড়ি, ডালনা, ডাইল, চপ্‌, qS বা মাখম, দধি, YA, চাট্‌নি চাই, নতুবা ভাত 
পেটে যায় না। নান! রসের আস্বাদন সহ ভোজন করিতে কষ্টার্জিত ধন ব্যয় 
হইয়া যায়। গন্ধ না পাইলেও কাহার কাহার জীবনযাপন হইয়া! যায়। কিন্ত 
সাবান স্থগন্ধ হইবে, জল স্থগন্ধ হইবে, তরকারী সুগন্ধ হইবে, এসেন্স নানা 
প্রকারের চাই নতুবা তৃপ্তি হয় না। এই যে গন্ধাদি ইহা উপভোগ করিবার 
যাহার সামর্থ্য নাই সে যেন IR নয়। এই ভোগ প্রাণী সাধারণেরসহ 
সমতা আনয়ন করে। তাহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় বল! চলে না। মনুষ্য 
মত্যলোকবাসী, স্থতরাং জন্মিয়াছে মরিবার তরে। যেমন ইংরেজ কবি 
বলিয়াছেন _—And like muffled drums are beating funeral marches 
to the gravel AI মনে করে তদ্বিপরীতটী, যেন সে অমর হইয়া 
আদিয়াছে। মৃত্যু অনিবাধ্য ইহা! ভুলিয়াই বিষয়পঞ্চকে নিবদ্ধচিত্ত হয়। যদি 
কেহ বলেন যে ামরা হেথায় স্ত্রী অন্নপানাদ্দি বিচিত্র ভোগ্য পদার্থের ভোগার্থেই 
আসিয়াছি, তখন তাহাকে ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকার দিকে দৃষ্টি দিতে বলিবে। মনুস্ত খুব 
yafaa দেখা যায়। তাঁহারা তাহাদের দেবতার আসনে পদ্মফুল দেয়, দেবতার 
গলে মাল্য দেয়। পুষ্প দ্বারা দেবতার চরণ অৰ্চ্চন করে। ফুলমালা, ফুলের 
তোড়া, ফুলের আতর ব্যবহার করে। ফুলশয্যায় শয়নও উপাদেয় মনে করে। 
মানুষ ছনের বা টিনের ঘরে বাস করিয়াও ফুলশয্যাপ্রিয়। মধুমক্ষিকা ফুলের 
রেণু দ্বারা আপন গৃহ নিৰ্ম্মাণ করে ও তাহাতে বাস করে, ফুলের মধু পান 
করে। আপনার পাখ| বিশিষ্ট 7190৩-এ চড়িয়। নানা স্থান ভ্রমণে আনন্দ 
ভোগ করে। ভাই ভাই-ঠীই ঠাই principle YAA গ্রহণ করে নাই, 
হাজার একত্র বাদ করে। তাহাতে সে মানুষকে পিছনে ফেলিতেছে। আবার 
মান্য যেমন সঞ্চয়ী হয় মধুমক্ষিকাও তেমনি সঞ্চয়ী হয়। তাহাদের চাক ভাঙ্গিলে 
১৫1১৬ সের মধু পাওয়া যায়। তাহারা বালবাচ্চা পোষণ করে, আত্মরক্ষা করিয়া 
জীবন যাপন করে। ইহাতে যে মানুষ কেবল ভোগপ্রিয় সে মৌমাছি সহ এক- 
জাতীয় জীব সন্দেহ নাই। ব্ৰাহ্ম সমাজে কেহ একটি গান রচনা করেন তাহাতে 
বলে “বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সবাই তোর পর, কেহ নয় আপন, পর প্রেমে 
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কেন হয়ে নিমগন ভুলিছ আপন জনে ।” অচেতন দেহরূপ কলকে q 
পরিচালিত করে তীহার চিন্তন কর। দেহখানি অতীব কদধ্য ময়লা নিশ্িত। 
যতই সাবান মাখ, গন্ধদ্ৰব্য ব্যবহার কর, দেহের দুর্গন্ধ দূর হইবার নহে। অন্য 
কিন্বা কল্য এ হেন দেহ থাকিবে না। স্থৃতরাং কদর্ধ্য দেহ পোষণ বুদ্ধি ত্যাগে 
দেহীর চিন্তায় রত হও-_যিনি নিত্য সত্য অমৃত স্বরূপ । শব্দ ভোগার্থ মাইক, 
রেডিও, গ্ৰামোফোন, রূপের জন্য টেলিভিসন্‌, টেলিস্কোপ, মাইক্রস্কোপ্‌ আদি 
যন্ত্ৰ আবিষ্কৃত হইয়াছে । তদ্‌যৌগে আকাশে যে কৃর্ধ্য গ্রহ চন্দ্ৰাদি বিচরণ করে 
তাহাদেরও খবর করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়__এই সবই বাহিরের বিষয় 
লইয়া ঘটিতেছে। দেহের অভ্যন্তরে যে কিছু আছে তাহার জন্য কি করা 
হইতেছে? দেহের পরিচালয়িতা কে? তিনি কোথায় অবস্থিতি করেন? শব্দ- 
স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অধিগম্য। শুধু ইন্দ্রিয় নহে সন্ধে. সঙ্গে মনও চাই। মন 
বিনা কোন ইন্দ্রিয় কিছু করিতে পারে না। চক্ষু দর্শনযন্ত্র বটে প্রতিবিম্ব গ্ৰহণ 
করে, চক্ষু দেখে না, মন সহযোগে চক্ষু দেখে। চক্ষু সহ মনের যে যোগ ঘটায় সে 
_ অন্থ। সেই প্রকৃত ভর্তা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা সৰ্ব্বদেহেই স্থিত আছেন। 
মনও অচেতন করণ হয়, কৰ্ত্তা নয়। কর্তা আমি। সব দেহেই আমি ui, 
শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা। ইহাতে সব আমির একত! আছে। শরীর চলে, 
বলে আমি যাইতেছি। শরীর দাড়ায়, বলে আমি দ্বাড়াইয়া আছি। অচেতন 
কর্তার দৃষ্টান্ত নাই। আমি চেতনই কর্তা, i, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধ৷ দেহের 
পরিচালয়িত| ৷ আমিটা কে? তদুত্তরে বলা যায়__প্রতিব্যক্তি প্রতিদিন তিনটি 
বিভিন্ন অবস্থাগত হয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি। এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে যখন 
দশ ইন্দ্ৰিয়, মন ও বুদ্ধি এই বারভূত কাধ্য নিরত তাহাকে জাগ্রৎ বলে। যখন 
দশভূত কাৰ্য্য হইতে বিরত হয় কেবল মন ও বুদ্ধি কাধ্য করে তাহাকে স্বগ্ 
বলে। আর ষখন মন, বুদ্ধিও কাধ্য করে না অর্থাৎ বারভূত স্কন্ধ হইতে সরিয়া 
দাড়ায় তখন স্থযুপ্তি। দেহের পরিচালক যে আমি-নামা ব্যক্তি তিনি বড় সুখে 
অবস্থান করেন। নিদ্ৰাভঙ্গেকি রোগী, কি শোকগ্রন্ত কি সুস্থ সবাই বলে আমি 
বড় সুখে নিদ্ৰা গিয়াছিলাম। অর্থাৎ আমি স্থখময় ; দেহের দুঃখারি সহ সর্ব 
সংশ্রব রহিত। যেই রোগীর মন জাগে অমনি রোগ শোকাঁদি জনিত দুঃখ 
জাগে। স্থতরাং মনই দুঃখের পসরা বহন করে, আমি নয়। 

ইহা ক্লোরফরম্‌ করতঃ অস্ত্রোপচার কালেও জানা যায়। যতক্ষণ মন 
ক্লোরফরম্‌ জন্য নিশ্চেষ্ট থাকে ততক্ষণ কোন দুঃখ নাই। যখন ক্লোরফারম্‌ 
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নিঃশ্বাস সহ বাহির হইয়া যায় মন সচেষ্ট হয় অমনি দুঃখ আরম্ভ হয়। অস্ত্রোপচার 
কালে আমি-নাম। ব্যক্তি ছিলেন তিনি কেন বলেন না, কাটছে, বড় দুঃখ ৷ তাহার 
সঙ্গে দেহের দুঃখের কোন সংশ্রব নাই জন্য বলেন না। অথবা বলিবার কারণ 
যন্তরান্তরে। মন অচেতন ইহা কিসে জানা যায়? দেহস্থ চেতন-স্বভাব আমি 
কর্তা। সর্ব দর্শনের দ্ৰষ্টা RTI হইতে পৃথক্‌ হয়। দৃশ্য মাত্রই অচেতন | 
মন কখন কামার্ত কখন শোকার্ত কখন হ্বান্বিত কখন বা! ক্রোধান্বিত হয়। এই 
মানসিক অবস্থার দ্ৰষ্টা কে? আমি-নাম| ব্যক্তিই মনের অবস্থান্তরের RÈ I 
স্মৃতরাং মন হইতে পৃথক্‌। মন দৃশ্য, দৃশ্ঠমাত্রই অচেতন, অতএব মন অচেতন। 
মনের অনেক কার্য, তন্মধ্যে স্মরণ রাখা ও চিন্তন করা অতীব প্রয়োজনীয় 
ব্যাপার। মন দুৰ্ব্বল হইলে স্থতি-শক্তি হ্রাস পায়, চিন্তন-শক্তিও শিথিল হয়; 
তখন কাজকর্শের ব্যাঘাত.ঘটে। তখন চিকিৎসকের শরণাগত হইতে হয়। 
চিকিৎসক Ba ও পথ্য ব্যবস্থা করেন। যে B ও পথ্য খায় তাহ! অচেতন | 
তাহার ব্যবহারে মন সুস্থ ও সবল হওয়ায় জান! যায় মন অচেতন। যাহা 
অচেতন তাহা চির পরিবর্তনশীল । মনও পরিবর্তনশীল সুতরাং জড় । জড় মন 
হইতে চেতন R আমি পৃথক বটেন। বাহিরের ব্যাপার ত্যাগে অন্তরের 
ব্যাপারের উপলব্ধি সভবে। এজন্য বাহিরের খবর মাত্র লইবার যোগ্য ইন্দ্রিয় 
ব্যাপার ত্যাগে অন্তরের খবর করিতে হয়। আমি দেহমন হইতে পৃথক্‌ ও তাহ! - 
অপেক্ষা ai এজন্য ইহার উপলব্ধিও YA ব্যাপার। চৰ্ম্মচন্ষু যাহা দেখে 
তাহাই সত্য এই ধারণার বশবর্তাঁ হইয়া লোকে অন্তঃকরণের ব্যাপার বিষয়ে 
বিচার করা ত্যাগ করে। যেমন Einstein প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্‌ atom তাহার 
mass এবং velocity লইয়াই ব্যস্ত; যে মন ব্যতীত চক্ষু দেখে না তাহার দিকে 
এতটুকু দৃষ্টিও দেন নাই। অচেতন মনের atom প্রতি ধ্যান দেওয়াই II 
ইহা অন্মদ্দেশের শাস্ত্রকারগণের বিশ্বাস নহে। তাহারা বলেন, চেতন আমিত্বের 
প্রতি ধ্যান দেওয়াই মনুষ্যত্ব পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণ| ও লোকৈষণায় যিনি কৌশলী 
তিনিই বিষয়ী । এষণাত্রয়ও এই বিষয়পঞ্চকের অন্তর্ভুক্ত বটে ৷ অচেতন চিন্তাই 
বিষয় চিন্ত|। চেতনের চিন্তা অমৃতপ্ৰাপক জন্ত বিষয় বিষ নহে। 


va 


স্ৰষ্টা যে কাৰ্য্য করেন তাহাকে স্থষ্টি বলে। শর্ট হ্জনকর্তী। সৃষ্টি তাহার 
কার্ধ্য। কুস্তকার ঘট সুজন করে সে ঘটের কর্তা। ঘট কাধ্য। এই ঘটরূপ 
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কাৰ্য্য নির্বাহ করিতে হইলে কুম্তকার মৃৎপিণ্ড সংগ্রহ করতঃ কোন স্থানে 
স্থিত হইয়া দণ্ড-চক্রাদি করণ সামগ্রীর সাহায্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা বলে ঘটাকৃতি 
মৃন্ময় সামগ্রী উৎপন্ন করতঃ তাহা পোনে পোড়াইয়! ঘট নিৰ্ম্মাণ কাধ্য পরিসমাপ্ত 
করে। পোনে পোড়ান কাৰ্য্য শেষ হইবার পূৰ্ব্বে যদি শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা হর তবে 
পৰ্জ্জন্তা দেবতার নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাই ভগবান্‌ গীতার 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুৰ্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোকে বলিয়াছেন | 

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথথ্বিধম্‌। 

বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্ৰ পঞ্চমম্‌ ॥ 

শবরীরবাজ্মনোভিৰ্যৎ কৰ্ম্ম প্রারভতে TA: | 

ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে WA হেতবঃ ॥ 
যে কোন কাধ্য করিতে হইলে এই পাঁচটা তাহার হেতু হইয়া থাকে। ১। 
অধিষ্ঠান_ যেস্থানে কুম্ভকার অবস্থান করিয়া, উপাদান রাখিয়া, উৎপন্ন দ্ৰব্য 
রাখিয়া থাকে তাহাকে বলে। ২৷ কর্তা__ধিনি নিমিত্ত কারণ। o করণ_দণ্ড, 
চক্র, কুমারের হস্ত, চক্ষুরার্দি। ৪1 চেষ্টা__বিবিধ প্রকারে করণগণের গতি 
নিয়মন | ei দৈব। এখানে উপাদান কারণ ষষ্ঠ গ্রহণ করিতে হইতেছে। 
উপাদান ব্যতীত কেবল নিমিত্ত কারণে ঘট ঘটিবে না। 

সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে সৎ প্রধানা উপাদান। বৈশেষিক ও TA মতে সৎ 

পরমাণু উপাদান। প্রধান! ব্যাপক এবং পরমাণু অতীব স্থক্ষ্ম হইলেও উভয় মতে 
বহিরাগত উপাদানে হৃষ্ট স্বীকৃত ৷ এই প্রণালীতে zÈ বলিতে গেলে স্রষ্টা কে? 
কোথায় বসিয়া কি উপাদানে কি করণ সাহায্যে কি প্রকার প্রচেষ্টায় কোন্‌ 
দেবতার আম্কুল্যে স্থজন কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ করেন তাহা! বলিতে হইবে। প্রধানা 
বা পরমাণু উপাদান কোথা হইতে আসিল? তাহার উৎপাদগ্রিতা কে ইত্যাদি 
চিন্তার বিষয় বটে। প্রাধানার উৎপাদকের উৎপাদক তাহার উৎপাদক প্রশ্ন 
চলিতে থাকিবে, এ কারণ অনবস্থা দোষ উপস্থিত হ্য়। ঘটের উৎপাদক 
কুম্ভকার তাহার উৎপাদক তাহার উৎপাদক প্রশ্ন চলিতে থাকিবে পুনঃ সেই 
অনবস্থা দোষ ঘটিবে। কোন স্থানে বসিয়া সৃষ্টি হইল তাহা বলা যায় না। যদি 
_ বল তাহাতেও অধিষ্ঠানের অনিশ্চয়তা ঘটল। করণ সামগ্রী কোথা হইতে আসিল 
কেমনে কে করিল তাহা যদি অনিশ্চিত বিষয় হয় তবে এ মতবাদ গ্রহণের 
অযোগ্য হইয়া পড়ে। পৰমাণু বাদেও ও দোষ রহিয়া যায়। এতরেয় উপনিষদে 
বলে_ “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নীন্তৎ কিঞ্চন মিষং। স ঈক্ষত 
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লোকান্ন, জা ইতি a ইমাল্পোকান্থজত।* ইহাতে বিনা উপাদানে লোক- 
zÈ বলিতে হয়। তবে “স ইক্ষত* বাক্য থাকায় বলিতে ইক্ষণ করার যন্ত্র বা 
করণ মন ছিল। অপ্ৰাণ অমনার যন কোথা হইতে আসিল? খথেদে ১০1৭২ 
সুক্তে R কেমনে ঘটিয়া থাকে তাহা বর্ণিত আছে । 

দেবানাং সু বয়ং জান! প্রবোচাম বিপণ্যয়া | 

উক্থেষু মান্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে ॥ ১1 

অন্বয়--বয়ং নু দেবানাং জান! বিপণ্যয় প্রবোচাম। বয়ং সন্মানাৰ্থে আমি 

স্থলে প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার অর্থ আমি তোমাদিগকে দেবগণের জানা 
(জন্মকথা) বিপণ্যয়| বিশদভাবে নন নিশ্চয়েন প্রবোচাম বলিব। উত্তরে যুগে যঃ 
উক্থেষু মান্তমানেষু পশ্য! অর্থ পরবর্তী কালে যে দেবগণের উক্থ মন্ত্ৰাদি দ্বার! 
অনুষ্ঠিত স্তুতি ART হয়। 

্রক্মণম্পতিরেতা সং কৰ্ম্মার ইবাধমত। 

দেবানাং AKT যুগেহসতঃ সদজায়ত ৷৷ ২৷ 

অন্বয়--ব্ৰহ্মণস্পতিঃ ব্ৰহ্মণঃ অনন্ত পতিঃ অদিতি: এতা এতানি দেবানাং 

জন্মানি কৰ্ম্মার ইব কর্মকারবৎ স যথা ভস্তুয়| অগ্নিং সং অধমৎ প্রজালয়তি। 
তদ্বৎ দেবানাং পূর্ব্যে যুগে অসতঃ সৎ অজায়ত। কর্শকার যেমন Ya দ্বারা 
অগ্নি gafo করে তেমনি অদিতি হইতে এই সকল দেবতার উৎপত্তির 
পূৰ্বকালে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি ঘটে । এখানে অসৎ অক্ষরা। কাম 
কৰ্ম্ম বীজরপা৷ আসন্ন সৎ প্রসব| ক্ষরভাবাপন্ন হইলেন। “ওদনং পচতি ইতি 
স্যায়েন* সৎ অজায়ত বলা হইয়াছে। ইহাই কপিলের সাংখ্য শাস্ত্ৰ মতে সাম্য- 
ভাবাপন্ন প্রধানা কালে ক্ষোভিতা হইয়া প্রক্তিপদ্বাচ্যা হইলেন। অসৎ শৃন্ত 
কিনা? গী ২১৬ নাসতো RS ভাবো । ভাগবতে বলে, ন যৎ পুরস্তাৎ উত 
m পশ্চাৎ মধ্যেহপি তন্ন ব্যপদেশমাত্রং। অবিদ্যমানোইপ্যবভাসতে দ্বয়োঃ। 
যেমন শৈত্য তাপাভাব। অভাব জাতীয় হইলেও সংযোগে অদৃশ্য বায়ুতে স্থিত : 
অদৃশ্য জলীয় বাম্পরাশি উপর আকাশে শ্বেতবর্ণ মেঘরূণে দৃশ্যমান হয় । পুনঃ 
শৈত্য সংযোগে কৃষ্ণবৰ্ণ মেঘরূপে বিজলীযুক্ত বাম্পরূপে আকাশে ভাসে । পুনঃ 
শৈত্য সংযোগে তরল বারিধারারূপে পতিত হইতে থাকে। পুনঃ শৈত্য 
সংযোগে তরল বারিধারা শ্বেতবর্ণ কঠিন শিলারূপে পতিত হয়। শিলা এমন 
কঠিন যে তাহা দ্বারা আঘাত করিলে মনুন্তের শিরের অস্থি ভার্দিতে পারে। 
শৈত্যবৎ অসৎ গীতায় উক্ত। যে অসৎ শৃন্তবাদী বৌদ্ধ স্থাপন করেন তাহা কিছু 
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i "গাল সী মহাদে বাননী র WAA waa 
স্বতন্ত্র, সেই অসৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপত্তি সম্ভবে না। কারণ অসতে সতের 
বীজ থাকে ন|। সেজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে “কথমসতঃ সজ্জায়তেতি” বাক্য দ্বারা! 
শৃন্যবাদ খণ্ডিত কর! হইতেছে। তৈত্তিরীয়ে অনদ্বা ইদমগ্র আদীৎ। ততো বৈ 
সদজায়ত। তদ্বাত্মানং স্বয়মকরুত। এই বাক্যে অসৎ হইতে সছুৎপত্তি বলে। শ্রুতি 
বাক্যের সামঞ্রন্ত নিশ্চয়ই আছে। তাপাভাব শৈত্যের স্তর ভেদ দৃষ্ট হয় সেইজন্যই 
কণাদ অভাবকে সপ্তম পদার্থ গণ্য করিয়াছেন। অথচ মাঙুক্য কারিকায় “অসতো 
মায়য়| জন্ম তত্বতে। নৈব যুজ্যতে। বন্ধ্যাপুত্ৰে ন তত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ৷” 

মায়৷=ম|-- আয়| ৷ যাহা কখন আসেনি। তাহা সৎ কি অসৎ কি সদসদ্‌- 
'বিলক্ষণ তাহাও নির্ণয় হয় না জন্য অনিৰ্ব্বচনীয়| অবিদ্দিতা। ইহাতে মায়াবাদ 
খণ্ডিত। দ্বৈতবাদ্দীর উহাই একমাত্র অবলম্বন তাহারা “ম| হিংসী পুক্লযাং 
জগত প্রীর্থী। ৷ জীবজগৎ গেলে আমরা দ্বাড়াই কোথ| ৷ সেজন্য শ্বেতাশ্বতরে 
বলিলেন_ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিঢ়াং। ভাগবতে মায়ার লক্ষণ বলিতেছেন-- 
খাতেহ্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তং বিপ্তাদাত্মনো মায়াং যথা 
ভাসে| যথা তমঃ ( অৰ্থ--যাহা নিপ্রয়োজনে আছে বলিয়া প্রতীত হয় অথচ 
সর্বব্যাপী আত্মায় থাকা প্রতীত হয় না তাহাকেই আত্মার মায়| বলা হয়। ইহা 
‘যেমন আভাস স্থধ্য বা রাহু ছায়াবৎ ॥ স্থধ্যকিরণ যতই প্রখর হউক না কেন, 
দাহ ছন-বস্াদি দহন বিষয়ে নিক্রিয় নতুবা তাবুতে বা ছনের বাঙলায় কেহ 
থাকিতে পারিত না। অথচ আতস কাচ ধরিলে যে স্থধ্যাভাস উৎপন্ন হয় তাহা 
ছন-তুলাদির দহনের হেতু হয়। স্থধ্যাভাস কোন বস্তু নহে। তেমনি বাহুচ্ছায়া 
না দৃশ্য সূৰ্য্যে থাকে, না গ্ৰহণদ্ৰষ্টী পুরুষের চক্ষে থাকে, অথচ আসে যায়, গ্রহণ 
ঘটে। তেমনি মায়া "অবিদ্তমানোহপি অবভাসতে”। যেমন সিনেমা হলে È 
দৃশ্য না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। ) 

নির্দোষ সমবন্গে ত্রিগুণা বৈষম্য! মায়ার স্থান নাই। মায়া তমঃ, পুরুষ 
সহত্রন্ধ্যসমপ্রভ, স্থতরাং “তমঃগ্রকীশয়োরেকত্রাবস্থানাসম্ভবাৎ*। সর্বব্যাপীর 
বাহিরেও স্থানাভাব অথচ মায়! আত্মমায়| আখ্যাযুতা। মায়া তমোঘনাচ্ছন্ 
অর্কবৎ সৎকে আচ্ছন্ন করিয়া অঘটন ঘটন করে। 

দেবানাং যুগে প্রথমেহনতঃ সদজায়ত। 
তদাশ! অন্বজায়ন্ত তহুত্তানপদম্পরি ৷৷ এ 

দেবগণের উৎপত্তি যে যুগে ঘটে তাহার প্রথম ভাগে অসৎ হইতে সতের 

উৎপত্তি ঘটে। তৎপর আশা জন্মে তাহা উত্তানপদ ( বিষ্ণুর ) উপরে যেন 
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পুরাণ কথা ৬৫ 


স্থিত ছিল। পূৰ্ব্ব মন্ত্ৰে অক্ষর: অসৎ ক্ষর-ভাবাপন্ন হয় বর্ণিত হইয়াছে । এই মন্ত্ৰ 
আসন্নপ্রসবা সেই অসৎ হইতে সৎ (মূর্ত) ব্যক্ত জগৎ প্রকাশ পায়। যেমন 
গীতায়-_অব্যক্তাদ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে । আশ! দিক্‌কে বলে, 
কামনা বাসনাকেও বলে। দিক্‌ লক্ষিত কালকেও বলা যায়। অগ্নুতে ইতি 
আশা। সর্বগ্রাসী কাল বলিতেও বাধা নাই। গীতায় “কালোহন্মি লোকক্ষয়- 
কৎ দিক্‌ লক্ষিত দেশোৎপত্তি কালোৎপত্তিও বলা যাঁয়। মন দিয়াই কামনা 
করে। যেমন A ১০।১২৯।৪ বলে কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং 
যদাসীৎ। সতে বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতিষ্যা কবয়ো! মনীষা! ৷৷ ছান্দোগ্যে 
‘স এক্ষত বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি’। বাসনানিলয় মন। শ্রুতিও বলেন, “মন এব 
মন্ুয্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ বদ্ধস্ত বাসনাবদ্ধঃ মুক্তস্তবাসনাক্ষয়ে ॥” বহু 
হইবার বাসন! চিত্তে জাগে । এই মন্ত্রে মায়া সমাগমে হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি হইয়া 
তাহার কামনা আশা বলিলে দোষ হয় না। উত্তানপদ অর্থ উৎ উর্ধে তান 
বিস্তৃত পদ যাহার সেই বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে । মধ্যাকাশে 'স্থিত স্থধ্যকে বিষুপদ 
বলে। ছান্দোগ্যে এসব KÍ উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে অসৎ সৎ অণ্ড উৎপাদন 
করিলে সম্বংসর কাল পরে সেই অণ্ড ফাটিয়| উর্ধ কপালখণ্ডে À ও অধো 
কপালখণ্ডে পৃথিবী হয়, মধ্যে ভুব লোকে সূর্য্য বিরাজমান থাকেন। A 
১০৯০।৩ মন্ত্রে “ত্ৰিপাদস্ত অমৃতং দিবি" বাক্য রহিয়াছে । খ ১০।১২৭1৫ মন্ত্রে 
বলে “স্বহা অবস্তাৎ প্রয়তি পরস্তাৎ”। আকর্ষক কৃষ্ণ অন্তরালে স্থিত, বাহিরে 
তাহার কৃত ক্রিয়া q? হয়। Self-supporting principle beneath and 
energy aloft | যেমন মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি পৃথ্বী মধ্যে থাকে উপরে ফল পতনারদি 
দৃষ্ট হয়। অথবা যেমন কালী যৃদ্ঠিতে নিক্রির পুরুষ নিয়ে স্থিত, দৃষ্টি নীচের 
হন না, আর উপরে তমঃ প্রকৃতি কাধ্যতৎ্পরা। 
ভূর্জজ্ উত্তানপদে| ভুব আশ! অজায়ন্ত। 
অদ্দিতের্দক্ষো অজায়ন্ত দক্ষাদ্দিতিঃ পরি ॥ ৪1 

পূৰ্ব্ব মন্ত্ৰে লোকহ্থষ্টি বলা হইয়াছে । এখন ভূলোকে উত্তানপদ্ বৃক্ষা্দি জন্মিল, 
ভূব লোকে আশাস্থধ্য উৎপন্ন হইল। অঙ্গুতে তম ইতি I অথবা 
উত্তানপদ zi ভুবলোকে স্থির হইলেন, ভূ ও AÀ লোকদ্বয় অণ্ড কপালদ্য় 
হইতে উৎপন্ন হইল। আশা আশয়-পুণ্য কৰ্ম্মকারিগণ স্ব লোকে আশ্রয় 
গাইবেন এই আশায় প্রতীক্ষা! করেন জন্য আশা cÀ লোক। অপ্ৰাণ অমনা 
সেই উত্তানপদ পুরুষ হইতে মায়া; উপাধি বশে মায়া হইতে মন, বাক্‌, প্রাণ, 
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অনত্রয় গ্রহণে কামনা করায় ভূ ভুবাদি লোক উৎপন্ন হইল । যেমন এঁতরের 
উপনিষদে দৃষ্ট হয়--আত্ম| বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। অন্তৎ কিঞ্চন মিষৎ। 
স ক্ষত লোকানু, হুৃজা ইতি। আশা কাঁমনা। ইহার উল্লেখ খ ১০1১২৯৪ 
mas উল্লিখিত “কামন্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ।* 
অদিতি হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্মিলেন। এখানে অদিতি শব্দে অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দকে বুঝাইয়াছে। কারণ খা ১৮৯১০ মন্ত্রে বলে “অদিতি- 
দর্টীরদিতিরন্তরিক্ষমদ্িতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বদেবা অদিতিঃ পঞ্চজন| 
 অদ্দিতির্জাতমদ্দিতির্জনিত্বম্‌।” তমঃ সমাগমে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি A ১৭৷১২৯৷৩ 
মন্ত্ৰে উক্ত হুইয়াছে। “তুচ্ছযোনাভূপিহিতং যদাসীৎ তপসম্তন্মহিন! জায়তৈকম্‌ ৷” 
তাহার তপস্তায় মহিনা লীলায় আভূ কারণ দেহরূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া 
প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন। দক্ষ কৰ্ম্মে দক্ষ, একাধারে স্বজন পালন লয় 
PÉI দক্ষ হইতে দেবমাতা! অদ্বিতির উৎপত্তি ঘটিল। যেমন বু আ ১18৩ 


মন্ত্রে দেখিতে পাই-_স বৈ নৈব রেমে তন্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। . 


স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিঘক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাহপাতয়ৎ 
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্‌” পুরুষ মনু প্রজাপতি ও স্ত্রী শতরূপা। অথবা দক্ষ 
ও অদ্দিতি। 
অদ্দিতিৰ্হ্যিজনিষ্ঠ দক্ষ যা দুহিতা তব । 
তাং দেবা অন্বজায়্ত ভদ্ৰা অমৃত বন্ধবঃ ৷ ৫ 
হে দক্ষ তোমার দুহিতা অদ্দিতি ( দেবমাত| ) তাহা হইতে দেবগণের জন্ম 
হয়। ভদ্ৰা মায়াই দেবগণের বন্ধনের হেতু। দেহে দেহীরূপে পাশ বদ্ধ করে। 


ইহা খ 32132318 মন্ত্রে স্পষ্ট বর্ণিত আছে--কামস্তদগ্ৰে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ : 


প্রথমং যদাসীৎ। সতে বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ে| মনীষা ॥ ভদ্র 
শব্দে মায়াকে বুঝায় তাহা মাৰ্কণ্ডেয় চণ্ডীর উত্তম চরিত্রে ৫৬ বলে__নমঃ 
প্রকুত্যৈ ভদ্ৰায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্‌। ওঁ ১৬ শ্নোকে--ষা দেবী সর্বদভূতেযু 
বিষ্ণুমায়েতি শৰ্দিতা। নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমে| নম: । গীতায় ৪৬ 
বলে--প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়|। পুনর্বন্থ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্ৰী 
দেবতার নাম অদিতি ৷ 

বদ্দেবা অদঃ সলিলে স্থসংরব্দা অতিষ্ঠত। 

অত্রাবো বৃত্যতামিব তীব্রো ব্ৰেনুরুজায়ত ৷৷ ৬| 

হে দেবগণ, যে কারণ সলিলে তোমরা সুষ্ঠভাবে শয়ান ছিলে তথায় 
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তোমাদের নৃত্যবৎ পদ চাপে ( pressure) তীব্ৰ রেণু আবিভূর্ত হইয়াছিল। 
যখন স্থৰ্ধ্যের উৎপত্তি ঘটে নাই তখন স্থধ্য কুয়াসা ( নেবুল| ) অবস্থায় নিহিত 
ছিলেন। বায়ুর চাপে বেগবান্‌ সেই কুরাসাবস্থা ত্যাগে RATIS সূর্য্য স্বকক্ষে 
বাহির হইয়া আসেন। সেই নেবুলা অবস্থা মতে এরূপ বণিত--আমীদ্দিদং 
তমোভৃতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং ৷ অপ্ৰতৰ্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রস্থপ্তমিব সৰ্ব্বতঃ । খ ১০৮২৭ 
মন্ত্ৰে বলে-- 
ন তং বিদধে য ইম| অজানান্তদ্যুস্মাকমন্তরং TFA | 
নীহারেণ প্রাবৃত| জন্যাচাস্থৃতৃপ্‌ উক্থ শাসশ্চরস্তি ॥ 
এই দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে অন্য যিনি তোমাদের অন্তরে স্থিত তাহাকে না 
জানিয়া নীহার ( কুয়াস| ) দ্বারা আবৃত থাকায় নানাজনে নানারপ জল্পনা-কল্পনা 
করে। আশ তৃপ্তিপ্ৰদ কল্পিত দেবতাঁদির শাননে থাকিয়া মন্ত্ৰাদির দ্বারা পুজন 
করিয়| থাকে। এই তম আবরণের কথা A ১৭৷১২৯৷৩ মন্ত্রেও YA হয়--তম 
আসীৎ তমদা গৃঢ়মগ্রেইপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং। তুচ্ছোনাভূপিহিতং , 
যদাসীৎ তপসন্তন্মহিন| জায়তৈকম্‌। খ৷ ১০1১৯০ ES ‘তমঃ’ স্থলে ‘রাত্রি 
শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
খাতঞ্চ সত্যং চাভীদ্বাত্বপসোহধ্যজায়ত ৷ 
ততো রাত্র্জায়ত তত সমুদ্ৰে অর্ণবঃ ॥১ 
সমুদ্রাদর্ণবাদধি MIA অজায়ত। 
অহোরাত্রাণি বিদধদ্‌ বিশ্বস্ত মিষতো বশী ॥২ 
স্ুৰ্ধ্যাচন্দ্ৰমসৌ ধাতা যথাপুৰ্ব্বমকল্পয়ত ৷ 
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥৩ 
দ্বৈত গ্রতিবাদক শ্ৰুতি বলেন_এতন্মাদাকাশঃ সভূতঃ। আকাশাং বায়ঃ | 
বায়োরয়িং। অগ্নেরাপঃ। অন্ত্য পৃথিবী। পৃথিব্যামৌষধয়ঃ | এই ইহা হইতে 
আকাশ উৎপন্ন হয়। আকাশ হইতে বায়ু, উৎপন্ন হয়, বায়ু হইতে তেজ, 
তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি তত্বের উদ্ভব ঘটে। ইহার তাৎপর্য্য এই 
যে “এই ইহা" বাক্যে যাহাকে বুঝায় তাহা আত্মা কি তমঃ এহ্‌ করিতে হয়। 
যদি আত্মা গ্রহণ করা যায় তবে আত্মা কারণ আর আকাশ কাধ্য হইতেছে। 
কারণ যাহা wai থাকে: তাহা! কার্য্যে ফলাও হইয়া বিকাশ পায়। যেমন 
বটবীজে ব্টবৃক্ষ, বীজ কারণ বৃক্ষ কাৰ্য্য ৷ 
এ ব্যাপক, আত্মা নিরবয়ব। আকাঁশও অস্তি, ব্যাপক ও 
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নিরবয়ব। এতুভয়ে কি পার্থক্য নাই? পার্থক্য আছে। আত্মা নিপু, 
আকাশ শব্দগুণবিশিষ্ট। যাহ! কারণে নাই কার্যে থাকে তথায় কার্ধ্যে যাহা 
অধিক তাহা বহিরাগত বলিয়| গৃহীত হয়। যেমন দুগ্ধ কারণ দধি কাধ্য। 
দুগ্ধে অগ্ত্বাভাব অথচ কাধ্য দিতে waa রহিয়াছে। সুতরাং দধির অস্ত্ব 
বহিরাগত । এবং ইহা! সকলেই জ্ঞাত আছেন যে দুধে তেতুল দিলে দধি হয়। 
দধির অম্নত্ব কারণ হইতে আগত নহে উহ বহিরাগত উপাধি জাত। তেমনি 
আকাশের শব্বগুণ নিগুণ কারণ আত্মা হইতে আসে নাই, উহ! বহ্রাগত- 
উপাধি জাত। আকাশ হইতে বায়ু হয় অর্থাৎ আকাশ কারণ, বায়ু কাধ্য। 
কারণ আকাশে স্পর্মগুণ নাই, কাৰ্য্য বায়ুর স্পর্শগুণটী বহিরাগত হইতে বাধ্য। 
বায়ু কারণ, তেজ কার্য । তেজে রূপগুণ আছে, কারণ বায়ুতে তাহা নাই, TOT 
তেজের রূপগুণ, বহিরাগত। তেজ কারণ, জল কাধ্য। কাৰ্য্য জলে রসগুণ 
আছে, তাহা তেজে নাই, সুতরাং উহা বহিরাগত । জল কারণ, ক্ষিতি কাধ্য। 
ক্ষিতি কাধ্যে গন্ধগুণ আছে কারণ, জলে তাহা নাই; স্থতরাং গন্ধগুণটা 
বহিরাগত । গুণ গুণীতে সমবেতভাবে থাকে । গুণী ত্যাগে গুণ স্বতন্ত্রভাবে 
বিচরণ করেন না। যেমন দধির অগ্নত্ব তেতুল হইয়া! Tai আসিয়া জুটে 
নাই; তেতুলের অংশসহ সমবেত হইয়াই Q প্রবেশ করে। তেমনি শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ কোন বহিরাগত ত্রব্যসহ আসিয়াছে অর্থাৎ আকাশ নামক 
দ্রব্য শব্বগুণ সহ শব্মগুণের আধার হইতে আগত হইয়াছে । তেমনি অন্তত্র l 
স্থতরাং উহা আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। অনাত্মা কোন পদার্থ যাহা মায়া 
তম বা প্রকৃতি আখ্যায় আখ্যাত তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে আত্মা 
সহ আকাশের কিয়দংশে সাদৃশ্য থাকায় লোকে অন্ন বুদ্ধি বশে আত্মা হইতে 
উৎপত্তি বলে। এই যে কিয়দংশে সাদৃশ্য, তজ্জন্যই লোকে রজ্ছুতে সর্প বা শুক্তিতে 
রজত দেখিয়া থাকে; তেমনি আত্মায় আকাশ দেখিয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা বিবর্ত 
মাত্র, বিপরিণাঁম নহে । অচেতন রজ্ছুতে সাদৃশ্য জন্য সর্পদর্শন স্থলে রজ্জুর কোন 
বিপরিণীম ঘটে না অর্থাৎ রজ্জু রজ্জুই থাকে। অথচ রজ্জু স্থলে রজ্জু হইতে 
ভিন্ন সৰ্পদৰ্শন ঘটে । অতঙ্মিন্‌ তজ্জ্ঞানরপ বিভ্রম যাহাঁকে অধ্যাস বলে তাহাই 
উহার কারণ। যদি কুস্তকারের ন্যায় বহিরাগত উপাদানে e অনবস্থাদি দোষ- 
দুষ্ট জন্য ত্যাজ্য হয় তবে পরমাণু ও প্রধান! হইতে স্থষটিবাদিগণ ষ্টেজ্‌ হইতে 
অপসারিত হইলেন। বিশেষ পরমাণুবাদীর পরমাণু অদৃশ্য ধর্ণযুত ও অবিভাজ্য 
বলায় রাশীকৃত পরমাণু এ ITIR থাকিবে_দৃষ্ প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ. পাইবে না। 
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অবিভাজ্য থাকায় পরমাণুদ্বয়ে জোড়! লাগিবার স্থানাভাব জন্য জোড়া লাগিয়া 
থাকার বৈশিষ্ট্যও হইতে পারে না। 

প্রধানাবাদীর প্রধানা কালে ক্ষোভিতা৷ হয়। ইহাতে প্রধানার ক্ষোভন বা 
ক্ষরণ ভাব লাভ কালসাপেক্ষ হইতেছে ৷ সেই কাল যদি চেতন হয় তবে ক্ষরণ 
কাৰ্য্য আরম্ভণে বাধা নাই। যদি কাল অচেতন হয় তবে অচেতন কর্তার দৃষ্টান্ত 
না থাকায় প্রধানা ক্ষোভিতা হইতেই পারে না। কাল অচেতন চতুৰ্বিংশতি 
তত্বে স্থান পায় নাই। কাল চেতন হইলে কপিলের অকর্তা উদাসীন চেতন 
কর্তা হইয়া যাইতেছেন। তাহা কপিল মতের বিরোধী কথা৷ এই বিচারে 
অন্তে বলেন, যেমন স্থধ্য হইতে বিস্ফুলি্খৎ গ্রহোৎপত্তি ঘটে তেমনি ব্ৰহ্ম 
হইতে বিশ্বোৎপত্তি ঘটে। তাহাতে Aa যেমন ভীষণ বেগযুক্ত জলন্ত 
বাম্পরাশি সদা চলিতেছে তেমনি ব্রন্ধে ভীষণ বেগযুক্ত অণুরাশি থাকা কল্পনা 
করিতে হয়। সৰ্ব্বব্যাপী পুরুষ অচল নিক্কিয়। তাহার ভিতর কোন বেগ বৈষম্য 
নাই, স্থতরাং, বিস্ফুলিঙ্ববাদও ভ্রান্তিপূর্ণ কল্পনা ৷ অন্তে বলেন, মাকড়মাবৎ ঈশ্বর 
উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণ। মাকড় আপন ভিতর হইতে রস দিয়া সুত্র 
নির্খাণে তদ্বার| জাল নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে । এই ক্ষুদ্ৰ প্রাণী যাহা করিতে সমর্থ 
সর্ববশক্তিমান্‌ ঈশ্বর তাহা পারেন না। তাহাকে বাহির হইতে উপাদান লইতে 
হইবে এ অতি অন্নবুদ্ধির কথা । অপরে তাহাতেও দোষ দেখেন, বলেন, 
মাকড়কে রস ত্যাগের পুর্বে ওজন কর, রস ত্যাগের পর ওজন কর ৷ . ব্যয় হাস 
ঘটে কিনা? যদি মাকড় দেহ ব্যয়িত হইয়া থাকে তবে জগৎ সৃষ্টিতে ইশ্বর 
দেহও ব্যয়ভাবাপন্ন হইবে । ঈশ্বর অক্ষয় অব্যয় থাকেন না) খণ্ডিত বা 
পরিচ্ছি্ন হইয়া পড়েন। মাকড়-হষ্ট জাল তাহার বাহিরে দৃষ্ট হয়। যদি ঈশ্বর- 
হৃষ্ট জগৎ তাঁহার বাহিরে থাকে তবে ঈশ্বর পরিছ্ছিন্ন হন; পরিচ্ছিম জন্ত 
বিনাশশীল হন। যাহা কারণে নাই তাহ| কাধোও থাকে না। FISH অচেতন 
মৃন্ময়, চিন্ময় ঈশ্বর হইতে তাহার হুষ্টি সম্ভবে না ৷ মৃন্ময় জগত্রূপ কার্ধ্য প্রলয়ে 
কারণরূপ ঈশ্বরে লয় হয়, তাহাতে ঈশ্বর মৃন্ময় চিন্ময় হইয়া পড়েন। জগৎটা 
দুঃখের আগার, সুখন্বরূপ পুরুষে দুঃখের বীজ না থাকিলে ছুঃখময় জগৎ হয় না । 
যদি ঈশ্বরে দুঃখ নিহিত থাকে তবে তিনি নিজের দুঃখই দূর কক্ষন--স্বয়মসিদ্ধ 
কথং অন্তান্‌ সাধয়তি। করুণাময় দুঃখহারী হইতে পারিতেছেন না। স্থৃতরাং 
মাকড়ের দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিতে হইতেছে। 

ঈশ্বর অমোঘবাক্‌। তীহার বাক্যে È ঘটে। যেমন বাইবেলে ঈশ্বর বলেন 
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হউক আর W—Let there be light and there was the light. Let 
there be dry land and there was the dry land. পুরাণে দেখিতে 
পাই, স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ বন্ধ৷ কৰ্তৃক গো ও রাখাল অপহৃত হইলে বলিলেন-_যার 
যেমন গো যার যেমন রাখাল হউক্‌ আর অমনি বিনা উপাদানে তাহা হইল। 
পুনঃ ব্ৰহ্মা গো ও রাখাল প্রত্যর্পণ করিলে দুই সেট গো ও রাখাল হইল; কৃষ্ণ 
বলিলেন__এক সেট উধাও হও। এমনি এক সেট গো ও রাখাল উধাও হইল। 
তাহাদের অস্থি-চৰ্ম্মাদি কিছু অবশেষ রহিল না। তেমনি রাসলীলাকালে ষোড়শ 


সহস্ৰ গোগীও যোড়শ সহস্ৰ কৃষ্ণ সি করিলেন। রাত্রিশেষে উহার! পুনঃ উধাও. 


হইয়া গেল। কোন শেষ রহিল না। স্থতরাং বিনা উপাদানে স্বষ্টি। অমনি 
একজন বলিলেন--সর্ধব্যাপী পুরুষ অপ্ৰাণ অমনা। তীহার বাগিন্দ্িয় নাই__ 
যে বলেন অমোঘবাক্‌। আর যদি বাগিন্দরিয় থাকে তবে মন, বাক্‌, প্রাণ, 
সবই ছিল বলিতে হয়; তাহা তিনি পাইলেন কোথা হইতে? মন বাক্‌ প্রাণ 
ক্ষেত্রের সম্পদ্‌ বিকার। তিনি নিব্বিকাঁর হইয়! সেই বিকার গ্রহণে অমোঘবাক্‌ 
হইলেন-_কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ বাক্‌ শব্দ। শব্দ আকাশের 
গুণ। যখন ঈশ্বরে শব্দ ছিল তখন শব্দের গুণী আকাশও ছিল ধাধ্য করিতে 
হয়। নিগুণ পুরুষ নিগুণ আকাশসহ ছিলেন বলিলে লক্ষণায় পঞ্চভূতপহ 
ছিলেন বলিতে হয়, বাগিন্ডরিয় পাঞ্চভৌতিক সন্দেহ নাই। যদি পঞ্চভূত ছিল 
তবে পরমাণুবাদীর ন্যায় বহিরাগত উপাদান সহ ছিলেন বলিতে হয়। তবে 
পরমাধুবাদের দোষ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্থষ্টি বলায় সেই দোষ ঘটে । বিশেষ 
তিনি কেন এমন ছুঃখময় সংসার স্বজন করেন? নিম্পৃহ তিনি, তাহার এমন 
স্পৃহা হয় কেন? তিনিই জীবজগত্রূপে স্থিত; ঈশ্বররূপে E করতঃ জীবরূপে 
ভোগ করেন। বল ভাই লীলা। আর তর্কের জায়গা নাই। H 

সর্বব্যাপী পুরুষ একাই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। তাহাতে নানাত্ব 
উৎপাদন কে করিবে? যাহার! বলেন অপার অনন্ত সমুদ্রে কখন তরঙ্গ হয় কখন 
বা নিস্তরঙ্গ অবস্থা ঘটে । যখন তরঙ্গায়িত তখন ক্রিয়াশীল আর যখন AT 
তখন নিক্রিয়। তেমনি সেই পুরুষে যখন তর হয় তখন সৃষ্টি ঘটে আর যখন প্রলয় 
ঘটে তখন তিনি নিক্কিয় হন। তাহারা তুলিয়া যান যে সমুদ্রের বাহিরে বায়ুমণ্ডল 
্‌ আছে, চন্দ্ৰমা আছে, তাহাদের গ্রকোপে সমুদ্রে SAT হয়। সৰ্ব্বব্যাপীর বাহিরে 
তেমন বায়ুমণ্ডল বা চন্দ্ৰমা নাই যাহা তরঙ্গের হেতু হইবে। বিশেষ সমুদ্র অপার 
অনন্তের দৃষ্টান্তও হয় না, কারণ সূর্য্য ও তাহার গ্রহণের আকারে অদ্ধিত করিতে 
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গিয়া পৃথিবীকে একটি বিন্দুর দ্বারা লক্ষিত করে। পৃথিবী এক বিন্দুস্থানীয়, 
তাহাতে উপবিন্দু জল সমুদ্ৰ, তাহ! অপারও হয় না, অনন্তও হয় না। আজকাল 
প্লেনের, ্টীমারের যুগে সমুদ্র মাকিনের হ্রদে পরিণত। RIRI মনে কর, 
তোমার বাটা এক বড় নদীর তীরে। তোমার একখানি গৃহের সাজ-সরঞ্জাম, 
টেবিল চেয়ার আলমারি আদি তৈয়ার করা প্রয়োজন । সেই নদীর 
উপরের দিকে বৃহৎ শালবন আছে । শালবনের ঠিকাদার তোমাকে দিবার 
জন্তু বর্ষাকালে একটি ৪০ ফুট লদ্ব৷ ২০ ফুট বেড় শাল-বৃক্ষের টুকরা নদীর 
জোতে ভাসাইয়| আনিয়াছিল। যদি তোমার দেশে দেই শাল গাছ 
চিরিবার উপযোগী করাতি, হাতুড়ী, বাটালি, আদি যন্ত্র ও তাহার পরিচালক 
mA না থাকে তবে সেই শাল কাষ্ট পড়িয়া থাকিবে । তোমার সাঁজ- 
agata বা আসবাব তৈয়ার হইল না। তেমনি সেই পুক্লযকে খণ্ড করিতে সমৰ্থ 
KHA ও যন্ত্ৰাদি না থাকায় তাহা হইতে নান৷ কিছু তৈয়ার হইতে পারিল ন| ৷ 
সেইজন্য শ্ৰুতি বলিয়াছেন--একমেব অদ্বিতীয়ম্‌। নেহ নানান্তি কিঞ্চন। হি 
বস্তুত হয় নাই, হইবে ন|। তবে যে দেখা যায় তাহ! এই প্রকার জানিবে_ 
এক পুকুরের পারে বসিয়া কয়েকজন শিক্ষিত লোক গল্লাদি করিতেছেন। 
সন্ধ্যা সমাগত । আকাশে চন্দ্ৰমা উঠিয়াছে। তিনটা মেয়ে ছোট ছোট কলসী 
কক্ষে পুকুর হইতে জল নিতে আমিয়াছে। পুকুরের জলে চন্সের প্রতিবিশ্বপাত . 
হইয়াছে। কন্যাত্রয়ের মধ্যে একজন কলসী দ্বারা জল আলোড়িত FRN জল 
ভরিতেছিল। তখন দ্বিতীরা তৃতীয়াকে বলিল, “চাদের নাচনি দেখলো সজনি 
বিমল জলের তলে।” সকলেই দেখিল জলের নীচে চাদ নাচিতেছে। তখন 
একজন বলিল, মেয়েটী বৌকা। আকাশের দিকে তাকাইলেই দেখিতে পায় 
আকাশের টাদ আকাশেই আছে। জলের 'নীচে কোন চাদ ডুব দিয়! নাচে নাই। 
তখন অপর ব্যক্তি সেই মেয়ের পক্ষ হইয়া বলিল, চাদ নাচিতেছে বলে নাই, 
চাদের প্রতিবিদ্ব নীচিতেছে বলিয়াছে। তখন উত্তরদাতা বলিলেন_তবে সেই 
ব্যক্তি আরও বৌকা। কারণ বিশ্ব ও প্রতিবিষ্বের নিয়ম আছে। আয়নাতে 
স্বীয় দেহ দর্শন কর। যদি তোমার দেহ দুমিনিট নিশ্চল থাকে তবে প্রতিবিৎ 
নিশ্চল থাকিবে। যদি তুমি কোন অঙ্গ নাচাও তোমার প্রতিবিস্বও সেই অঙ্গ 
নাঁচাইবে, একচুলও বেশী করিতে পারে না। তেমনি আকাশের টাদ নাচিলে 
তাহার প্রতিবিষ্ব নাঁচিতে পারে। যেহেতু তখন আকাশের টাদ নাচে নাই 
সুতরাং তাহার জলম্থ প্রতিবিস্বও নাচে নাই বা নাচিতে পারে না। অতএব 
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চাদের প্রতিবিদ্বও নাচে নাই। তবে যে আমরা দেখি! ওগো জল নাচিতেছে 
বল। জলের নাচনি জলস্থ চন্দ্ৰ প্ৰতিবিশ্বের ঘাড়ে চাপাইয়| চাদ নাচিতেছে 
দেখিতেহ। এমনি রেলগাড়ী চলিতেছে । সেই রেলগাড়ীতে বসির! একটি 
স্ত্রীলোক; তাহার কোলে তাহার তিন বর্ষ বয়স্ক পুত্র বসিয়া বিস্কুট খাইতে খাইতে 
দেখিল রেল রাস্তার ধারে কতকগুলি তালগাছ দৌড়াইতেছে। এবং মাতাকে 
বলিল-__মা, দেখ তালগাছগুলি দৌড়াইতেছে। বালক বসিয়া, তার মা বসিয়া, 
সুতরাং দৌড়াইতেছে ন| ৷ রেলের দৌড়সহ তাহাদের দৌড় চলিয়াছে ইহা না 
জানায় বালক তাঁলগাছের গতিশীলতা দেখিতেছে। দেখিলেই তাহা সাচ্চা হয় 
না। তুমি সিনেমা হলে এক কুড়ি হাতীর procession দেখিলে | সেই হলে এত 
হাতীর স্থান আছে কি? হাতী, হাতীর পৃষ্ঠস্থ ঝুল, হাতীর পৃষ্ঠে হাওদা দেখিলে 
কিন্তু না আছে তথায় হাতী, হাতীর ঝুল বা হাওদ|। দেখিলেই সত্য হয় না। 
তেমনি জীবজগৎ দেখিতেছ, দেখিলেই সাচ্চা হয় না। 

ভাগবৎ পুরাণে বলিয়াছেন__-ন যৎ পুরস্তাৎ উত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন 
ব্যপদেশমাত্রমূ। মায়ার কুহকে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, বস্তুতঃ নাই। 
_ যেমন অন্ধকারে অচেতন পতিত রজ্জুখণ্ডে সর্পদর্শনে ভীত হইয়া একব্যক্তি 
মাটীতে পতিত হইল। লগ্ন আনিলে দেখিল অচেতন রজ্জুর টুক্রা। অচেতন 
রজ্জুর টুকরা চেতন সর্পে পরিণত হয় নাই। বাহিরে দৃষ্ট ও সর্প 
মিখ্যা। সর্পটী মাটাতে পতিত ব্যক্তির মনেই হুষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
মায়ায় কুহকে মনে করিয়াছে যে বাহিরে রজ্ছুতে সর্প দেখিয়াছে। এমনি 
জাগ্রতের দৃখ্যসকল অন্তরেই ভাসে, মনে করে বাহিরে দেখিতেছি। যেমন 
একই ঘোটক কখন ধাপে চলে কখন বা কদমে চলে, তেমনি একই মন 


কখন স্বপ্নে কৰ্ম্ম করে কখন জাগ্রতে কৰ্ম্ম করে; এতদুভয়ই একই মনের ক্রিয়াদয় , 


সুতরাং একজাতীয়ই হইবে। এবং এইরূপেই প্রতিভাত হয়, যেমন যদি 
কেহ স্বপ্নে ক্ষুধার্ত হয় আর চিড়াগুড় খায়, ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ায় তৃপ্তি লাভ করে। 
যদি স্বপ্নে স্ৰী উপভোগ করে তবে আনন্দ পায় আর যদি সর্প ব্যান দর্শন করে 
তবে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। জাগ্রতে ক্ষুধার্ত খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, 
তৃপ্তি পায়। A উপভোগে আনন্দ পায়, সৰ্পাদি দৰ্শনে ভীত হয়। aeg দৃশ্যও 
ile | দৃষ্ট দৃহ্যবৎ সাচ্চা। স্বপ্ন স্বকালব্যাপী, জাগ্রৎ কিছু দীৰ্ঘ- 
| পুরুষ অচল অকৰ্ত্তা, মায়া বা প্রকৃতি কথ , হুষ্টিও 
কাজে কাজেই ঘটে নাই, ইহাই নিকষ সত্য । 
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আসা যাওয়া 
আস! যাওয়ার অর্থ__-এই পৃথিবীতে স্থানান্তর হইতে আগমন ও কিছুকাল 
থাকিয়া পুনরায় স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়া । কি খৃষ্টান কি মুসলমান কি হিন্দু 
সকলেই স্বর্গ, নরক ও এই ধরাতল এই তিন স্থান মানে। এবং হয় স্বর্গ, নয় 
নরক হইতে এখানে আগমন করে, আবার কিয়ৎকাল পর স্বৰ্গ বা নরকের দিকে 
চলিয়া যায়। স্বৰ্গে পরম পবিত্র ঈশ্বর থাকেন ও পুণ্যাত্মাগণ বাস করেন ৷ 


' নরকে পাপি-তাপিগণ যাইয়া থাকে । ইহলোক বা পৃথিবীতে কেন আসে? 


বিধাতা-পুরুষ পূৰ্ব্ব কৰ্ম্ম বিচারে কোথায় স্থিতি হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়| দেন। 
সেই বিচারের ফলে আসা যাওয়া, কেহ বলেন। যেমন স্থশাসিত রাজ্যে কয়েদ 
খানা ছুইভাগে বিভক্ত হয়, একটার নাম্‌ সাধারণ কারাগার, অপরটীর নাম 
সংশোধনী বিভাগ ( Reformatory )। যদি অল্পবয়স্ক ব্যক্তি কাম-ক্রোধের 
বেগে খুনখারাপি করিয়া বসে তবে বিচারকর্তা অল্প-বয়স জন্য ফাঁসি সাজা! না দিয়া 
চৌদ্দ কি ততোধিক বৰ্ষ গারদে বাস আদেশ করেন। তখন এইরূপ আসামীকে 
সাধারণ কারাগারে না নিয়া সংশোধনী বিভাগে লইয়া যায়। তথায় পরীক্ষকগণ 
পরীক্ষা করিয়া সেই আসামী যে বিদ্যা বাল্যবয়সে শিক্ষা করিয়াছে তাহাতেই 
যাহাতে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া অর্থোপার্জনে সক্ষম হয় তেমন শিক্ষা faat 
থাকেন। যদি দ্বাদশ বর্ধাধিক কাল সংশোধনীতে ভালভাবে শিক্ষা নেয় তবে 
কোন ক্রিয়াবিশেষ উপলক্ষে যখন কয়েদী ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব হয় তখন 
সেই ভাল আসামীকে ছাড়িয়া দেয় এবং গৃহে গিয়া অর্থোপার্জনে ও সৎ 
পথে চলিবার স্থযোগার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ তাহাকে দিয়া দেয়। আর যদি কোন ব্যক্তি 
সংশোধনীতে গিয়া না শুধরায় তাহাকে সাধারণ কারাগৃহে প্রেরণ করে। এই 
পৃথিবী ঈশ্বরের সংশোধনী গারদ। যদি এখানে আমরা সৎ্পথে চলি, সত্সঙ্গ 
করি তবে স্বৰ্গে স্থান দেন, আর যদি এখানে অসৎ পথে চলি, অসৎ সঙ্গ করি 
তবে নরকে সাধারণ কারাগৃহে প্রেরণ করেন | 

_ উ্তরেয় উপনিষদে বলে__-তা এতা দেবতাঃ R অন্মিন্‌ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্‌। 
তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ। এখানে প্রভু প্রথম লোক E করতঃ সেই 
লোকে বাস-উপযোগী জন সৃষ্টি করেন। RI এব পুরুষং সমুদ্ধত্যা মৃচ্ছয়। 
qom কারণ সলিল হইতে পুরুষ হ্ষ্টি করেন। এবং কারণ সমুদ্রেই ভাসাইয়! 
দেন। ক্ষুদ্র পিপাসা না দিয়া অমৃত তৃপ্ত করতঃ হৃষ্টি করিতে পারিতেন। 
ইহাতে স্বজন কাধ্য স্ববশে করেন নাই। প্রকৃতি পরবশে করিয়া থাকিবেন 
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এমন অনুমান করিতে হয়। পুরুষ একা ছিলেন, অন্ত কিছু ছিল না ৷ তখন 
ক্জন-বিষয়ক Ft তাহাতে আসে কেন? ইক্ষণ করিতে মন প্রাণ চাই। 
যুগুকোপনিষদ সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছে__মপ্রাগোহ্মনাঃ শুতোহক্ষরা পরতঃ 
পরঃ।. অক্ষরা হইতে পরে পরমাত্ম|--তীহার প্রাণ মন নাই। যে সকলের কথা 
শ্ৰুতি বলিয়াছেন, তখন অক্ষর! প্রকৃতি ছিল যাহা হইতে মনাদি লইয়া খণ-জালে 
জড়িত হইয়াছেন অর্থাৎ প্রকৃতির পরবশ হইয়াছেন। খণ বড় পাপ। এজন্যই 
সেক্সপিয়ার বালোনিয়ানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন_Neither a lender nor 
a borrower be. সংস্কৃতি খণদাতাকে উত্তমর্ণ বলে ও খণগ্রহীতাকে অধৰ্ম্ণ 
বলে। খণের সুদ্সহ আদায় জন্য উত্তমর্ণ অধমর্ণকে অধোতে পদদলিত করিয়া 
খাকে। ইহা খথ্বেদের ১৭৷১২৯৷৫ মন্ত্রে আছে। স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তি পরস্তাৎ। 
আবর্ষক কৃষ্ণ অন্তরালে স্থিত, বাহিরে তাহার কৃত ক্ৰিয়া দৃষ্ট হয়। Self 
supporting principle beneath and energy aloft. এইটা ভারতীয় 
চিত্রকার কালীমুপ্তিতে চিত্রিত করিয়াছেন। amio প্রকৃতি উপরে স্থিত! 
অধমর্ণ পুরুষ তাহার পদতলে পতিত। A ১৭৷১২৯৷৪ মন্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে 
এই যে মন প্রাণ গ্রহণের পর তিনি বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি এমন ঈক্ষণান্তর হৃষ্ট 
কামনা করতঃ মানস স্বষ্টি করিয়াছেন। Plan মনে, সুজনের পর তদনুসারে 
কাধ্যার্ভণ হইয়া থাকে। সেখানে শ্ৰুতি আক্ষেপ করিয়াছেন-_কামন্তদগ্রে 
সমবর্ততাধি মনসে| রেতঃ প্রথমং ষদাসীৎ। সতে বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি 
প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা । মনীযাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শুদ্ধ চিন্তে বিচার করতঃ এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই মনস্কামন| ঘটায় সৎ পুরুষ অসতের দ্বার! বন্ধন 
_জশাগ্স্ত হইয়াছেন । ত্রিগুণা প্রকৃতি বহুল রজসা! হইয়া হুষ্টি করেন। রজোগুণের 
বৃত্তি হইতেছে_ অহঙ্কার, বল, দৰ্প, কাম, ক্রোধ ও লোভ। এজন্য সৃষ্ট প্রাণীতে 
- রজোগুণের প্রভাবাধিক্য দৃষ্ট হয়। শুনা যায় ইয়োরোপে মধ্যযুগে রাজগণ যাহাকে 
ক্ষমতাধিক্য হেতু প্রতিদন্দী হইতে পারে বলিয়া সন্দেহ করিতেন তাহাকে 
. ধরিয়া নিয়া এমন বিষম পার্বত্য দুর্গে আবদ্ধ করিতেন যে ইহজীবনে আর দে 
গারদ ত্যাগে সমর্থ হইত না। তেমনি এই পঞ্চকোযাবৃত দেহপুরে প্রকৃতি 
জীবকে আবদ্ধ করতঃ ফাটকে আটক রাখে । সেইজন্ত জীব সহসা এ দুৰ্গম 
'দেহ-দুর্গ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। জীবদেহী প্রকৃতির প্রতিবিধানে 
সমর্থ জন্তই দুৰ্গমে স্থিত হইয়াছে। সংসার সমুদ্রে মহতি অর্ণবে ক্ষুৎপিপাসায় 
কাতর করিয়। ছাড়িয়া দিয়াছে । যেমন একটা globe আছে। তাহাতে 
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কলিকাতা ও তাঁহার বিপরীত ভাগে আমেরিকার নিউইয়র্ক লিখা আছে৷ 
একটী পিপীলিকাকে যদি এ গ্নোবের কলিকাঁতাতে ছাড়িয়| দেওয়া! যায় তবে 
উহ! চলিতে চলিতে সেই গ্লোবের নিউইয়র্কে গিরা! উপনীত হয়, তেমনি বিরাট 
পুরুষের দেহে স্বর্গ মর্ত্য নরকাদি স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে ৷ জীব কৰ্ম্মমলে চলিতে 
চলিতে উহার এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গিয়া পৌছিয়া থাকে । বিরাটের 
পাদদেশে ভূলোক, মস্তক দেশের নাম স্বঃ লোক, মধ্যদেশে ভুব লোকাদি স্থিত 
আছে। যেমন গীতায় ১১১৫ শ্লোকে বলে__ 
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্‌। 
ব্ৰহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ববান্ুরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ 
_ দ্বেবদেহের সৰ্ব্বত্ৰ সমান নহে । কেনন! উহা মায়াদি নব বৈকারিক তত্ব দ্বারা 
নিম্মিত। ভাগবতের ১২।১১।৫ শ্লোকে বলে__ 
মায়া্যৈর্নবভিস্তত্বৈঃ সবিকারময়ে| বিরাট ৷ 
নিশ্মিতো দৃশ্যতে যত্ৰ সচিৎকে ভুবনত্ৰয়ম্‌ ॥ 

যেমন পৃথিবীর কোন স্থান পাৰ্ব্বত্য জন্য উষ্ণ, কোন স্থান সমুদ্ৰসহ প্রায় সম 
লেভেলে স্থিত জন্য অস্বাস্থ্যকর জলময়। কোন স্থলে মরুভূমি। কোন স্থান 
zaa কুফলা__সর্ধ্র সমান নহে । তেমনি এই দেবদেহখানি কল্পিত হইয়াছে 
যদি দেহখানি এক চিন্তা করা যায়, তাহ! হইলে এক গ্রামে যাহাদের বাড়ী 
তাহারা যেমন নিজেদের একস্থান্বাসী মনে করে, গ্রামে যাতায়াত মনে করে না 
তেমনি সেই দেহবাসী সকলকেই এক দেহস্থ জন্য একস্থানবাসী মনে করা যায় 
তাহাতে দেব-বক্ষ-গন্ধবর্ব-কিন্নর-নরাদি সব একন্থানস্থ জন্য তাহাদের চলাফেরা 
যাতায়াত বল! হইবে কেন? কেহ বলেন যাহার যাহ! ধর্ম তাহা! কখন ত্যাগ হয় 
না। যেমন অগ্নির দহন ধৰ্ম্ম । সেই অগ্নি যখন কটাহস্থ জলে প্রবেশ করে তখন 
সেই জলে অঙ্গুলি দিলে অঙ্গুলিতে ফোসক্কা! পড়ে ৷ ইহাতে জানা যায়, অগ্নি জলে 
প্রবেশ করিলেও নিজ দহন-ধৰ্ম্মসহই প্রবেশ করে। তেমনি AE বহ্ম দেহে 
প্রবেশ করিলেও স্বীয় নিঙ্ছিযনত্ব ত্যাগ করে না। কাল কঠিন প্রস্তর টুকরায় লৌহ্‌- 
খণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে একটা অগ্নির বিক্ফুলিন্ব পাওয়া যায় তাহা যদি কাপড়ে 
লাগে তবে কাপড়াংশ জনিয়া যায়। অগ্নির যাহা স্বর্ন তাহ! যতই ক্ষুদ্ৰ হউক না 
কেন সে ত্যাগ করে না। তেমনি হৃদি-গুহাস্থিত ব্রন্মাংশ তাহার নিক্ষিয়ত্ব ত্যাগ 
করে না। যেমন একটি সুগোল সৰ্ষপদান| পিষিলে তেল-খল মিলে, তাহা মৃত্তিকায় 
রাখিয়া জল দিলে অঙ্কুরায়িত হয়। তখন সেই অঙ্কুর পিখিলে তেল খল হলে রস 
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ও আঁশ মিলে। কিন্তু সেই অঙ্কুর পাঞ্চভৌতিক উপাধি দ্বারা বিকৃতি লাভ 
করিলেও তাহাতে পাতা, ফুল ও ফল মিলে, তাহার স্বাদ স্বতন্ত্ৰ। ফল পাকিলে 
সেই পঙ্ক ফল হইতে পুনরায় তেল-খল-বিশিষ্ স্থগোল সৰ্বপদান| মিলে ৷ উপাধি 
জন্য বিকৃতি ঘটিলেও স্বরূপ ত্যাগ হয় নাই। তেমনি ইন্দ্রিয় মন উপাধিবশে 
জীবাত্ম! জাগ্রতে বিশ্বরূপে প্রকাশ পান । ইন্দ্রিয় ত্যাগে কেবল মন উপাধিযোগে 
স্বপ্ন অবস্থায় তৈজস হন, আবার মন ত্যাগে স্বযুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ হন ia 
কালে কারণ শরীরের আবরণ থাকে, তাহা ত্যাগ হইলে তুরীয় অবস্থায় 
স্ব স্বরূপে স্থিত হন। জল বাষ্প আকার ধারণে অদৃশ্য বায়ুতে অদৃশ্তভাবে ATF | 
সেই বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উর্ধে যায়, তথায় শৈত্য-সংযোগে অদৃশ্য বাষ্প শ্বেতবর্ণ 
অভ্র হইয়া আকাশে পৃথগ্ভাবে দুষ্ট হয়। সেই অভ শৈত্য-সংযোগে উহা কৃষ্ণ 
বাপ্পরূপ মেঘ হয়। তাহাতে শৈত্য-সংযোগ ঘটিলে উহা! তরল বারিধারা হইয়| 
পতিত হইতে থাকে, তখন পুনঃ শৈত্য-সংযোগ ঘটিলে শ্বেতবর্ণ কঠিন শিলাতে 
পরিণত হয়। শৈত্যরূপ উপাধিযোগে জলের নানাত্ব ঘটিলেও জলত্বের কোন 
হানি হয় না। তেমনি মায়া উপাধিযোগে আত্মা নানারূপে প্রতিভাত 
হইলেও তাহার স্বরূপচ্যুতি ঘটে না। অচ্যুৎ অচ্যুতই থাকেন। এজন্য দেহস্থ 
হইলে আত্মা দেহের ক্রিয়াশীলত। দ্বারা লিপ্ত হয়েন না। ইহা গীতায় ১৩৩১ 
শ্লোকে বলিয়াছেন__“শরীরস্থোইগি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ৷” এজন্য 
এ দেহস্থ ‘আমি’র যাতায়াত নাই। মায়ার কুহকে স্বৰ্গাদি লোকে আস! 
যাওয়া ঘটে | 


বৃষ্টি 


বৃষ, সেচনে, বর্ষণে ধাতু হইতে বৃষ্টি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। মেঘ শৈত্য-সংযোগে 
যে বারিধার! বর্ষণ করে তাহাকে বৃষ্টি বলে। যে সব স্থানে বারিধারা কম বর্ষে 
তথাকার লোক পুকুর হইতে জলসেচন করিয়! ক্ষেত্র শস্তশালিনী করে। ক্ষেত্র 
TAT হইলে সুফল! হয়। এইজন্য প্রবাদ আছে “আইল বরষা চাষার হইল 
ভরসা।” কি ভরসা? বর্ষাকালে বৃষ্টিধারায় ক্ষেত্র সিক্ত হইলে প্রচুর ফসল 
পাইব এই ভরসায় সে ক্ষেত্র চাষ করিয়া ধান্তাদি বীজ বপন করে । বেদে ইন্দ 
বরষণ-কর্তা, তাহাকে এজন্য বৃষ বলে । বৃষ্টি কম হইলে ইন্দ্রকে দধি আদি দ্বারা 
পূজন করে। ইন্দ্র পুজন ছারা হৃষ্ট হইয়া গরুর বারি বর্ষণ করেন। প্রচুর ফসল 
উৎপন্ন হয়। AET অনেক ধান ক্ষেত আছে, তাহাতে ১৪ হাত জল বাধে, 
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তাহাতে ধান নষ্ট হয় ন৷৷ ধানগাছও জলবৃদ্ধির সহিত বদ্ধিত-কলেবর হয়। 
ধানগাছ ১৫১৬ হাত AU হইয়া থাকে, বর্ষার সময় সেই ক্ষেত্রের উপর দিয়া নৌকা 
চালাইলে বহু বিড়ম্বনায় পড়িতে হয়। অতিবুষ্ট জন্য বান হইলে ক্ষেতের ধান- 
গাছ বানের জল কমিলে মৃত্তিকায় শুইয়া পড়ে, তাহাতে গাছ পচিয়া ফসল নষ্ট 
হইয়া যায়। ধান ব্যতীত অন্য ফল জলসহ্‌ বুদ্ধি পায় ন| | সে সকল অতিবুষ্ট 
হইলে নষ্ট হইয়া যায়। পৃথিবীতে যত স্থানে যত বৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে আসাম 
চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেশ, তাহাতে 
 অরুভূমিও আছে, পার্বতা প্রদেশও আছে, জলময় প্রদেশও আছে। এজন্য 
অনাবুষ্টি ঘটিলে যেমন দেশে দুভিক্ষ হয়, তেমনি অতিবৃষ্টিও দুর্ভিক্ষের কারণ হয়। 
নদীদকল পার্বত্য প্রদেশের বৃষ্টির জলে বদ্ধিত-কলেবর হইয়া! সমুদ্রগামী হয়। 
পার্বত্য প্রদেশে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হইলে নদীগর্ত ত্যাগে তীর অতিক্ৰম করিয়। 
বহিতে থাকে, তাহাতে তীরস্থ জনপদ দুঃস্থ হইয়া পড়ে। যেমন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও 
কোশীনদীর জলবৃদ্ধির জন্য ডিক্রগড়াঁদি উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার ছ্বারভাঙ্গ! 
জিলাদির প্রজাগণ অনেক দুঃখ পাইয়া থাকে । বিহার বাচি প্রদেশের বৃষ্টির 
জন্য দামোদর নদতীরস্থ বৰ্দ্ধমান অঞ্চল বন্যা-বহুল। ইদানীং সরকার “ডেম” 
নির্মাণে এ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত প্রবাহ নিরস্ত করিয়া দেশ শস্তশালিনী করিবার জন্তু পুর্ত- 
কাৰ্য্য করিতেছেন। 

প্রকৃতির খেল|--সমুদ্ৰজল বাষ্প হইয়া মেঘ হ্থষ্টি করে অথচ সমুদ্র নিকটবর্তী 
স্থানে বর্ধণাভাব। মরুময় সিন্ধুপ্ৰদেশ আরব সাগরের তীরে স্থিত। কোথাও 
অতিবৃষ্টি কোথাও অনাবৃষ্টি দুঃখের হেতু হয়। এজন্য সমষ্টিগত প্রারন্ধ 
স্বীকৃত হয়। বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতির বিপর্যয়েরও শেষ 
নাই। এখন পৃথিবী যে পরিমাণ শস্ত উৎপন্ন করে তাহা অপেক্ষা লোকসংখ্যা 
বেশী হওয়ায় কোন না কোন দেশে দুভিক্ষাদি লাগিয়াই আছে। বিজ্ঞানবিদ্গণ 
লোকসংখ্যা হাস করিবার জন্য বোম তৈয়ার করিয়াছেন এবং যাহাতে যৌন সম্বন্ধ 
জন্য সন্তানোৎপত্তি হ্রাস ঘটে এমন ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। ধনহীনের 
পুত্রোৎপত্তির সংখ্যাধিক্য পরিরৃষ্ট হয়; ইহাও প্রকৃতির খেলা । পুত্রোৎপত্তিও 
যোনিতে বীৰ্ধ্য সেচনে ঘটে। বৃষ (ষণু)--বহু বীর্য সেচন সমর্থ জন্তই বৃষ-শব্দ- 
বাচ্য। বর্ষণ জন্য উৎপত্তি। বর্ষণ রুদ্ধে অহ্ৎপত্তি। পরিমিত বর্ষণ এজন্য 
কাম্য। শান্ত্রবিধানাহ্সারে তিথি-নকষত্র-কালাদি বাছিয়া শ্ৰী গমন করিলে মিত 
বৰ্ষণ সম্ভবে ৷ 
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ৰি 


কৃষ্-+-ক্তিচ্‌ প্রত্যয়ে কৃষ্টি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ক্ষতি অন্তর্ভুবং বিদ্ধালোচন|- 
ভ্যাসাদ্বিভিঃ । কৃষ্টি, অর্থ__পণ্ডিত, প্রজা, জন। কৃষ্টি শব্দে অধুনা ইংরেজী culture 
বুঝায়। যেমন জমিন ভালরূপে চাষ করিলে ভাল ফসল মিলে, তেমনি মানব জমিন 
পতিত না রাখিয়া চাষ করিলে উত্তম ফল মিলে । এ জন্য রামপ্রসাদের একটা গান 
আছে “এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোন| ৷ মন তুমি 
কৃষিকাজ জান ন| ৷” ক্ষেত আবাদ করিয়া ফসল উঠাইতে হইলে তাহাতে বেড়া 
দিয়া বহিরাগত জন্তগণ হইতে রক্ষা করিতে হয়। তেমনি ফসল বুনার পর পুনঃ 
পুনঃ আগাছা উঠাইয়া ফেলাইতে হয়। মানব জমিন সম্বন্ধে “বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় 
“অনুশীলন” বলিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিরা গিয়াছেন, তাহাতে স্থুল, WA সর্ব 
অন্দেরই অনুশীলন আবশ্যক ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেবল physical 
exercise করিলে অর্থাৎ ব্যায়াম কুস্তি করিলে চলিবে না, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্িয়াদিরও 
culture চাই | অনেকে মন, বুদ্ধ্যাদির ০৪1৮০:৩কেই culture মনে করেন। 
স্থল দেহের culture পছন্দ করেন না। আবার অন্ত কেহ স্থুল দেহের 
অনুশীলনার্থ কেবল ব্যায়াম কুস্তি করেন এমন নহে, ফুটবল, ক্রিকেটাদি খেলায়ও 
মত্ত থাকেন। সৰ্ব্ব দেশেই ফৌজ রাখিতে হয় এবং তাহাদের training দেওয়া 
হয়। সেই ট্রেনিং সময়ে তাহারা থিকারাদি দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অভ্যাস করে। 
প্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত তল্লাস করিলে দেখা যায়-গুরুগৃহে বাসকালে বিদ্যাধিরা 
শরীরটাকে সর্ববংসহা করিয়া ফেলিত, সঙ্গে সঙ্গে বিগ্যার্জন করিত। যাহারা 
দেহের শক্তিসাধনার্থ পালোয়ান হইতেন তীহারাও বিদ্যার্থীর ন্যায় বীর্ধ্য ধারণ 
করিতেন। বীর্য ধারণ না করিলে ওজঃশক্তি জন্মে না। ওজঃ অন্তরে বাহিরে 
ফলপ্রন্থ। 

বিদ্যা জানকরী ও অর্থকরী হইয়া থাকে । অর্থকরী বিষ্ভাকেই কাম্য মনে 
করিয়! কেহ তাহার অনুশীলনে রত হন; জ্ঞান আনুষঙ্গিক ব্যাপার ভাবিয়া 
থাকেন। কেহ জ্ঞান ও বিজ্ঞান স্বতন্ত্ৰ দেখেন ৷ জ্ঞান ঈশ্বর অনুধ্যানে এবং বিজ্ঞান 
শিল্পসভার বৃদ্ধির জনয প্রকৃতির বিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়। যেমন. রামরুষ্ণ পরমহংস 
বলিয়াছেন_-দিখবরকে জানার নাম জান আর সব অজ্ঞান? তিনি যদু মল্লিককে 
বলিয়াছেন_কিরে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে কয়েকটা হুস্পিটাল্‌ ও কলেজ 
চাহিয়া নিবি ৷’ অর্থাৎ হ্পিটাল্‌ ও কলেজ যতই সমাজের উপকারক হউক না 
কেন, উহ! সাধ্য বা কাম্য নহে। মানবের কাম্য কি হইবে? এ বিষয়ে কলেজে 
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পুরাণ কথা ৭৯ 
পাঠকালে একবার কাশিয়াং-এর এক ইটালিরান্‌ ফাদারদের আশ্রমে গিয়াছিলাম। 
একজন ফাদার (ফাদার, পুত্রের পিতা নহেন। অবিবাহিত জীবনযাপনে ব্ৰহ্মচধ্য 
পালনে জগৎপিতা বা ফাঁদারকে বরণ করিয়া তাহা নিয়াই থাকেন জন্য ফাদার 
পদবাচ্য) সহ আলাপ হইল। তিনি পাদরী সাহেব, ভগবানের নাম-প্রচারক। 
বিবাহ-জীবনে নাম-প্রচারে বাধা নাই। বুদ্ধি-প্রাবল্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 
_ ‘সাহেব, তোমার মেম্‌ সাহেব কোথায়? তিনি হাসিয়া বলিলেন_“আমার . 
মেম্‌ সাহেব নাই__আমি বিবাহ করি নাই।* সাহেব পক্ধ-শ্মশ্র, আমি বলিলাম 
‘বিবাহ না করার কারণ কি?” তদুত্তরে তিনি বলিলেন__যিশু বিবাহ করেন 
নাই, তীহার ১২ জন শিষ্য সেণ্ট পল সেন্ট জনাদিও বিবাহ করেন নাই । ঈশ্বরের 
শরণাগত হইয়া ঈশ্বরে প্রেম করিয়াই সদা আনন্দে জীবনযাপন করিয়াছেন | 
আমরাও তাহাদের অনুসরণে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার নাম নিয়া 
তাঁহার অন্ধ্যানেই জীবন কাটাইতেছি ৷’ তিনি আরও বলিলেন-_-“দি বিবাহ 
করি, তবে বিবাহিতা! স্ত্রীর অন্য প্রতিদিন কতকটা সময় দিতে হয়, তাহাতে 
ঈশ্বরে পরাভক্তির ব্যভিচার হয়। আবার বিবাহিত জীবনে পুত্রার্দি হইলে 
তাহাদের জন্যও উপাসনার কাৰ্য্য হইতে বিরত হইয়া সময় দিতে হয়। ইহা! ঠিক 
নহে।, গীতায়ও ১৪।২৬ শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন | 

_ মাঞ্চ যোহ্ব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ৷ 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্ৰহ্মভূয়ায় কল্পতে ৷ 

তবে বাইবেলে একেশ্বরবাদ মাত্র বিবৃত। অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মতত্ব কেবল 
শ্রতিগম্য। ব্ৰহ্মতত্ব না জানিলেও তীহাঁরা কিরূপ ইশ্বরপরায়ণ! নারায়ণ 
পরাবেদাঃ নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ। নারায়ণঃ পরামুক্তিঃ নারায়ণ: পরাগতি:॥ শাস্ত্রে 
বলে- মন্সত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ম্। কারণ আহার অন্বেষণ, পুত্রাদি 
পালন, গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ, মৌমাছি, পিপীলিকা, ইন্দুরাদি প্রাণিগণও করিয়া থাকে, 
স্থতরাং উহা মনুত্ের বিশেষ সম্পদ্‌ নহে ইহাই ইংরেজীতে society, friend- 
ship and 1০০-এর অন্তৰ্গত। প্রাণী সাধারণের ইহা আছে। এজন্য উহা 
divinely bestowed upon man উক্তিটা অত্যুক্তি ৷ উক্ত পারি সাহেব 
যুদ্ধ দ্বারা পররাঙ্য হরণ এবং তাহার ভোগার্থ প্রজাশোষণ কৃষ্টি মনে করেন না। 
অথচ love for power সর্ববদেশে সৰ্ব্ব শাসক সম্প্ৰদায়ে জনগণের অপ্রিয় 
হইলেও তাহা মানবের শ্ৰেষ্ঠ কৃষ্টি বলিয়া গৃহীত হয়। মাত্র বিংশ বর্ষ পূৰ্ব্বে যে 
মাকিণসমুদ্রবোষ্টিত নিজ বাসভূমে শীস্তিতে থাকিয়া কর্তব্য-বুদ্ধিতে কাৰ্য্য করিতেন, 
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৮০ স্বামী মহাঁদেবানন্দ রচনাবলী 


বাহিরে কে কি করে তাহা! দেখিবার প্রয়োজন মনে করিতেন না, সেই মাকিণ 
কুজভেণ্টের প্রেরণায় Imperialism শিক্ষায় এমন মত্ত হইয়াছেন যে, demo- 
cracy? সভ্যজনোচিত Government, মুখে এই বুলি কপ্‌চাইয়| চীনেৰ 
প্রজাগণের স্থাপিত democracy সংহারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাদের 
ক্ষিপ্ত বলিলেও অযৌক্তিক হয় ন|। ইংলণ্ডের প্রবীণ রাজনৈতিকগণ চীনের 
প্রজাসভার সহিত স্থব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইলেও উত্তমর্ণ মাকিণের রাজসিক 
শাসনে তাহা করিতে পারিতেছেন না। মাঁকিণ নান! উপায়ে সকল রাজ্য আপন 
প্রভাবে রাখিবার জন্য কি না করিতেছে ! ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রিয়তা ও জাতিগত 
ক্ষমৃতাপ্রিয়তা সদাই চলিতেছে । হিটলার জর্শণীকে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ ও সর্বজাতির 
পরিচালক করিবার জন্য যুদ্ধে লোকক্ষয়, গৃহাদি ক্ষয় করিতে পশ্চাত্পদ হন 
নাই। কিন্ত সমষ্টিগত প্রারবধ বিরোধী হওয়ায় জর্শ্মাণী পরাধীন হইয়াছে, 
, ব্যক্তি হিটলার আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নাজির লিডার হিটলার, 
ফেসিষ্ট লিডার্‌ মুসোলিনি, প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট, raed, রাজতন্ত্রের 
প্রিমিয়ার চাচ্চিল্‌, কম্যুনিষ্ট লিডার্‌ ষ্টেলিন্‌ সকলেরই এক বুলি__আমার দেশ 
সবার নেতা হইবে । উপায়__006 party rule, one man rule. বস্তুত 
ডিক্টেটরু ব| টাইরাণ্ট, হওয়াই কৃষ্টির চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি। সব সমান বুলি 
অহ্রহঃ মুখে কপচাইয়া যা কর তাই আচ্ছা । Leader অর্থ FRAN, 
স্থতরাং রাজার নন্দিনী প্যারি যা করেন তাই. শোভা পায়। 

অস্মদ্দেশের অভিধানে কৃষ্টি অর্থ পণ্ডিত। গীতায় বলে--জ্ঞানায্নিদগ্ধ- 
কর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ। পণ্ডিতস্বস্যমান| শব্দায়মান প্রজাকেও কৃষ্টি কহে। 
ভাল খায়, ভাল পরিধান করে, হলা করিয়া slogan গাইয়| দিন কাটায় সেই কৃষ্টিই 
কুষ্টি। বিদ্যার আলোচন অভ্যাস করাকেই কৃষ্টি শব্দের যৌগিক অর্থে বুঝায়। বিদ্যা 
ও অবিদ্যা শব্দে জ্ঞান অজ্ঞানকে লক্ষ্য করে। যেমন ছান্দোগ্যে বলে-_যদেব 
Rani করোতি অদ্ধয়া উপনিষদ! তদ্বেব বীধ্যবত্ধরং ভবতি। অধুনা ইউনিভার- 
সিটিতে যে শিক্ষা দেয় তাহা প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা। প্রকৃতিকেই অবিদ্যা বলে; সেই 
প্রকৃতির বিশ্লেষণ মাত্র কলেজাদিতে শিক্ষা! দেওয়া হয়। জ্ঞান অর্থ ব্ৰহ্ম। “সত্যং 
জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম ।” সেই ব্ৰহ্মবিষয়ক শিক্ষা কোথায়? qoa কৃষ্টি কোথায়? 
বৃহদারণ্যকে (৩৫) কহৌল কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহ্ধি যাজ্ঞবন্ধ্য কহিয়াছেন_ 
এয ত আত্মা সর্বান্তরঃ। কতমো যাজ্বন্ধ্য সর্বান্তরো যোহশনায়াঁপিপাসে 
শোকং মোহ জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্ৰাহ্মাঃ 
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পুত্ৰৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ qatata ভিক্ষাচধ্যুং চরস্তি SAR 
ব্ৰাহ্মণ পাণ্ডিত্যং নিবি বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বালং চ পাণ্ডিত্যং চ নিবিত্যাথ 
মুনিঃ অমৌনং চ মৌনং চ নিবিদ্য অথ ব্ৰাহ্মণঃ স ব্ৰাহ্মণ: কেন স্তাদ্‌ যেন স্তা" 
COATI এব ORTI আৰ্ত্তম্‌৷ 

ইহাই প্রকৃত কৃষ্টি । - 


গুরু-শিষ্য 
গুরু বা কে শিষ্য বা কে ? যিনি শিষ্যকে অনুশাসন করেন তিনি গুরু। 

শ্ষিনি গুরু দ্বার! অনুশাসিত হন তিনিই শিশ্য। অর্থাৎ গুরু-শিষ্য অর্থ অনুশাসক 
ও অনুশীসিত। অনুশাসন শব্দের উপর নির্ভর করতঃ সম্বন্ধটি নির্ণয় করিতে 
হইবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাব্লীতে একাদশ অনুবাকে দেখিতে পাই_ 
'বেদমনৃচ্যাচার্য্যোহস্তেবাসিনমন্ুশান্তি__সতং বদ। ধর্ম চর। স্বাধ্যায়ান্ন! প্রমদঃ। 
আচাধ্যায় প্ৰিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎ্সী:। সত্যান্ন প্রমদিতবাম্‌। 
বৰ্ম্মান্ন প্রমদ্বিতব্যম্‌। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্‌। RI ন প্রমদিতব্যম্‌। 
স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। ১ ॥ 

দেবপিতৃকাৰ্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। 
আচাধ্যদেবো ভব । অতিথিদেবে| ভব। যান্যনবগ্ধানি কৰ্ম্মাণি৷ তানি সেবি- 
তব্যানি। নে| ইতরাণি। যান্তন্মাকং স্থচব্লিতানি। তানি ত্বয়োপাস্তানি ২ ৷ 

নো -ইতরাণি। যে কে চাম্মছেুয়াংসে৷ ব্ৰাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন 
প্রশ্বসিতব্যম্‌। শ্রদ্ধয়| দেয়ম্‌। অঅদ্ধয়াইদেয়ম্‌। শিয়| দেয়ম্‌। হিয়া দেয়মূ। 
ভিয়া দেয়ম্‌। সংবিদা দেয়ম্‌। অথ যদি তে কৰ্ম্মবিচিকিৎ্স| বা বৃত্তবিচিকিৎসা 
বাস্তাৎ। ৩॥ 

যে তত্ৰ ব্ৰাহ্মণাঃ সন্মণিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলুক্ষা ধর্মকামাঃ স্থ্যঃ। 
যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্ৰ ব্ৰাহ্মণাঃ 
সন্মপ্রিন:। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলুক্ষা ধৰ্ম্মকামাঃ স্থাঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্‌। 
তথা তেষু বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশ: । এষা বেদোপনিষৎ। 
এতাশীসনম্‌। এবমুপাসিতব্যম্‌। এবমু চৈতদুপীন্তম্‌। S ॥ 

উহার অর্থ_শিষ্যকে বা অন্তেবাসীকে বেদ অন্চ্য অর্থ অধ্যয়ন করাইয়া 
উপদেশ দিতেছেন। সত্যং বদ- যাহা প্রমাণ মূলে জানা আছে তাহাই সত্য 
তাহাই বলিবে। শাল্তো্ত ধর্কর্মানুষ্ঠানে রত থাকিবে। অধ্যয়ন করিতে 

৬ 
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ভূলিবে না। Rate করিয়া গুরুকে তীহার সন্তোষ বিধানপূৰ্ব্বক efi 
দিবে। গৃহে গিয়া বিবাহ করিবে যেন বংশহীন না হয়। মিথ্যা ব্যবহার 
করিবে না। সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ধৰ্ম্ম হইতে চ্যুত হইবে না। আত্ম- 


রক্ষার্থ কুশল কৰ্ম্ম করিতে ভুলিবে না। ভূতি অর্থাৎ বিভূতি বৈভব লাভার্থ 


মঙ্গল কৰ্ম্ম করিতে ভুলিবে না। স্বাধ্যায় পাঠ ধরা ও প্রবচন অধ্যাপনা করা 
বিষয়ে প্রমাদ ঘটাইবে ন| ৷ দেবকার্ধ্য,__যজ্ঞার্দি দেবপুজন ; পিতৃকাধ্য, শ্রাদ্ধ, 
তৰ্পণাদি করিতে ভূলিবে না। মাতাকে দেববৎ পুজা নমস্কার করিবে।. 
পিতাকে, আচাধ্যদেবকে ও অতিথিকে দেববৎ সেবা PII অনবদ্য 
অনিন্দিত শিষ্টাচার পালন করিবে। যাহা নিন্দিত তাহার আচরণ করিবে না। 
আচাধ্যগণের আচরিত স্থষ্ঠু কর্শসকলের অনুষ্ঠান করিবে। যাহ| নিন্দিত 
তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ বিদ্বান তাহাদিগকে আপসনাদি দিয়া, 
তাহাদের শ্রম অপনোদনে সচেষ্ট হইবে। শঅদ্ধাপুৰ্ব্বক দান করিবে। অঅদ্ধয়া 
অদেয়মূ। অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না। শ্রী অর্থাৎ আপন বিভবাহুসারে দান 
করিবে । সলজ্জভাবে দান করিবে অর্থাৎ সদর্পে দান করিবে না। ভিয়| দেয়ম্‌ - 
ভয়ের সহিত দান করিবে। কি জানি এই দানে কোন অশিষ্টাচার ঘটিতেছে: 
কি না এমন ভীতভাবে দান করিবে । আর যদি কৰ্ম্মবিচিকিৎসা অর্থাৎ শ্রোত 
বা স্থার্ত কৰ্ম্মবিষয়ে অথবা বৃত্তবিচিকিৎসা অর্থাৎ শ্রোত বা é আচারবিষয়ে; 


সংশয় জাগে, তবে সেই স্থানে ও সময়ে যে সমস্ত বিচারশীল ব্ৰাহ্মণ থাকিবেন, ' 


যাহার! কৰ্ম্মতত্পর, কাহারও দ্বারা প্রেরিত হইয়া করেন না অর্থাৎ স্বেচ্ছাপূৰ্ব্বক 
আচরণ করেন; অলুক্ষ অৰ্থাৎ অরুক্ষ, অক্তুর, ধৰ্ম্মকাম| হন, তাহাদের আচরিত, 
পথে চলিবে । আবার পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের কাহারও আচরণ সদ্বন্ধে কেহ সংশয় 
উপস্থিত করিলে সেই দেশে ও কালে যে সমস্ত বিচারশীল ব্ৰাহ্মণ থাকিবেন, ধাহারা' 
কৰ্ম্মতত্পর, কাহারও দ্বারা প্রেরিত হইয়া করেন না অর্থাৎ স্বেচ্ছাপুর্বাক আচরণ 
করেন? অলৃক্ষ অর্থাৎ অরুক্ষ অক্তুর ধৰ্ম্মকাম| হন, তাঁহাদের আঁচরিত পথে 
চলিবে ৷ ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই উপনিষৎ অর্থাৎ বেদের রহস্ত, 
ইহাই অন্ুশীসন। এই প্রকারেই সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। 
কঠ উপনিষদে নচিকেতা যম হইতে তৃতীয় বর চাহিতে গিয়া বলিয়াছেন 
AR প্রেতে বিচিকিৎস্তা মমুয্যে অস্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে ৷ 
এত দ্বগ্া মনু শিষটনবয়াহহং বরাণামেয বরস্তৃতীয়ঃ ॥ 
কোন Ral শিখিতে হইলে তাহা! সেই faire যিনি নিপুণ, বিজ্ঞ তাহার 
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নিকটই শিখিতে হয়। ব্ৰহ্মবিদ্তা শিখিতে যিনি বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাও 
উভয় বিষয়ে নিপুণ তাহার নিকট শিখাই শ্ৰেয়। মুণ্ডকোপনিষদ বলিরাছেন__স 
গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্ৰোত্তিয়ং ব্ৰহ্মনিষ্ম্‌ । ভাগবতে বলা হইয়াছে-- 
শাবে পারে চ নিফাতং তমাচাধ্যং প্রচক্ষতে। কেবল ধারাপাত ও প্রথমভাগ 
পাঠনে যিনি পটু তাহাকে শিক্ষক বলা যায়, গুরু শব্ধ প্রয়োগ ঠিক নহে। অপ- 
প্রয়োগে গুরুমশাই বলে। অন্তান্ত শাস্ত্ৰ পড়াইতে বিনি পটু তিনি অধ্যাপক 
শব্দবাচ্য হইবেন। সেই মুণ্ডকোপনিষদে শিষ্য লক্ষণে উক্ত হইয়াছে ই 

পরীক্ষ্য লোকান্‌ কৰ্ম্মচিতান্‌ ব্ৰাহ্মণে! নির্বেদমায়ান্নান্তযকুতঃ কৃতেন। 

তদ্িজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছে সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিযং ব্ৰহ্মনিষ্ঠম্‌ ৷ 

তন্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্‌ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। 

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ব্বতে| ব্ৰহ্ধবিদ্যাম্‌ ৷ 
ইহাতে গুরু ব্রহ্মবিদ্‌ ও শিষ্য ব্রহ্মবিষ্যা শিক্ষার্থী হয়। অন্য বিদ্যা যিনি শিক্ষা দেন 
তিনি অধ্যাপক, শিক্ষক হন। নচিকেতা যমের নিকট যে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রশ্ন 
করিয়াছেন ‘প্রেতে বিচিকিৎসা” তাহাও ব্ৰহ্মবিদ্থা। প্রেতে সন্দেহ । কেহ মরিয়া 
প্রেত হয় কি? কেহ জন্মেও না মরেও না প্রেতও হয় না।- জন্মমৃত্যু ইহলোক 
পরলোক সব মায়ার কুহ্‌কে দৃষ্ট হয়। RITA ভোগও মায়ার FIF জন্য। এইজন্য 
ভাগবৎ পুরাণে--‘যদ| নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি' বাক্য রহিয়াছে। 
মায়ার কুহক নিরস্ত করার জন্য সাধন ভজন করিতে হয়। গীতায় বলিয়াছে__ 
“মামেব যে প্রপদ্বন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ।” গুরু শিষ্যকে এই মায়ার ফাঁদ 
হইতে মুক্ত করিবার জন্য aa উপদেশ করেন। ART লাভ হইলে 
জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তখন স্থধ্যালোকে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার যেমন 
দূরীভূত হয় তেমনি মায়ার কুহক দূরীভূত হইয়া থাকে । চিত্ত শুদ্ধ না হইলে 
জ্ঞানযোগ বোধগম্য হয় না। এজন্ত গীতায় ভগবান বলিয়াছেন_“যোগিনঃ কৰ্ম্ম 
TA সঙ্গং ত্যক্লাত্মশুদ্ধয়ে।?” চিত্তশুদ্ধি করিতে আহীরাদি শুদ্ধ করিতে হয়। 
সাত্বিক আহার ভোজন, সাত্বিক ব্যক্তিগণের সঙ্গ করা, রাজসিক ভোজনাদি 
ত্যাগে রজোগুনী তমোগুণী ব্যক্তিগণের সঙ্গ ত্যাগে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হয়। 

আচাধ্যুবান্‌ পুরুষো বেদ। যিনি শব্দৰঘ্থ ও a উভয় বিদ্যায় নিপুণ 

তাঁহার নিকট শিক্ষা মিলে ব্ৰহ্মবিদ্‌ হওয়া যায়। এজন্য হিন্দি দোহায় বলে 
“সদৃগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ কয়লা কি ময়লা না রহে যব, 
আগ, করে পরবেশ।* যেমন কয়লাতে আগুন প্রবেশ করিলে কয়লা আর কাল 
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থাকে না, লাল হয়, পশ্চাৎ অগ্নি নির্ববাপিত হইলেও আর কাল থাকে না, সাদা 
ভস্ম হইয়া যায়। তেমনি গুরু জ্ঞানাগ্নি পএ্ৰজলিত করিলে হৃদয়ের পূৰ্ব্ব পুর্ব 
জন্মজাত কুমংস্কারজনিত ময়লা দূর হইয়া যায়। গুরু প্রথম ভেদ বলেন; বিভিন্ন 
মতবাদ ও তাহাদের পার্থক্য বিষয়ে উপদেশ করেন এবং এ পার্থক্য ভ্ৰান্তিমূলক 
যুক্তিযুক্ত বাক্যে তাহা বুঝাইয়া দেন। তৎসহ যাহ! অন্রান্ত বেদবাক্য তাহা হৃদ্‌- 
বোধ করাইয়া দেন। এতৎ বিষয়ে গীতা বলিয়াছেন--“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন 
পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।” ব্ৰহ্ম জানিতে হইলে শমদমাদি অবলম্বনে প্রশান্তচিত্ত 
হইয়| গুরুসেবা করিতে হয়। গুরুর নিকট অকপটভাবে নিজের সংশয় ও 
বিপরীত ভাবনা বিষয়ক প্রশ্নসমূহ করিতে হয়। প্রশ্নোত্তরে গুরু যাহা বলেন 


তাহা খুব মনোযোগের সহিত শুনিতে হয়, বেন মন তাহা! আর বিশ্বত না হয়। : 


এই প্রকার'গুরু হইতে শ্রুত বাক্য সদা অনুশীলন করিতে হয়। অনুশীলন 
কালে বেদবাক্য, যাহা গুরু বলিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত এবং প্রতিপক্ষের উক্তি- 
সকল ভ্রান্ত ইহা! মনন দ্বারা নিশ্চয় হইলে শিষ্য চুপ হুইয়া যায় এবং তখন ধ্যান 
সমাধিতে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি করিয়! কৃতকৃত্য হয়। গুরুসেবার অর্থ গুরুর 
আশ্রম বা বাটার ব্যবহারার্ধ যত জল, মাঁটী, গোবর, কাষ্ঠ লাগে তাহা সংগ্রহ 
করিয়া মস্তকে বহন করিয়া আনয়ন ; গুরুর ভোজনার্থ অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনা। 
গুরুর গো-রক্ষণ, গো-দোহন, ক্ষেত্রে জল সেচনাদি সর্বপ্রকার কাজ নিজ হস্তে 
সম্পাদন করিলে সেবা হয়। এই সেবার সহিত ব্ৰহ্মচধ্য পালন (বৌর্ধ্য ধারণ) 
করিতে হয়। তাহা হইলে ওজঃ বৃদ্ধি হইলে দৈহিক ও মানসিক শক্তি বুদ্ধি 
পাইয়া থাকে । 


প্রস্থানত্রয় 

্রস্থানত্রয় অর্থ প্রকুষ্ স্থান লাভার্থ উপায়ত্রয়। ভগবান্‌ শহ্বরাচাধ্য যে দশখানি 
উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন তাহা! শ্রুতি-প্রস্থান বলিয়া উক্ত হয়। শঙ্করাচাৰ্য্ 
বেদান্তদর্শনের যে ভাষ্য করিয়াছেন উহাকে ন্যায়-প্রস্থান ও ভগবদ্গীতার যে ভাষ্য 
করিয়াছেন উহাকে স্থতি-প্রস্থান বলে। প্রস্থান অর্থ পথ। যেমন মহারাজ 
যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করেন। মহাপ্রস্থান অর্থ রাজা সংসার ত্যাগে মহান্‌ পথে 
স্বর্গের পথে প্রয়াণ করেন। প্রস্থানত্রয় অর্থ পথত্ৰয়, যে পথত্রয় অবলম্বনে ব্ৰহ্মানন্দ 
লাভ ঘটে। বস্তুতস্ত পথমেকং। তবে বাড়াইয়! বলায় তিন বল|। যেমন তিন 
দেব ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-নিব বহুজন-পুজিত। আবার কাধ্য ব্রহ্ধে হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় 
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এই তিন একীভূত হইয়া যান। তখন অজ ব্রহ্মার আন্য অক্ষর অ, উপেক্দ বিষ্ণুর 
qia অক্ষর উ, মহেশ্বরের আছ্য সক্ষর ম দ্বারা ওম্‌ বাক্যে একতা সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । এই তিনখানি গ্রন্থ একই বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যান-পুত্তকত্ৰয় ৷ 
স্মৃতি অর্থ ব্যবহারিক সততায় যে আচারাদি অবলম্বনীয় তাহার সংগৃহীত পুস্তক | 
বেদসমূহে যাহা! নান! স্থানে ছড়ান ভাবে আছে তাহা একত্র করতঃ উপাসকের 
স্মৃতিতে জাগরুক রাখার জন্য সংগৃহীত। গীতা সদা ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থ, 
তাহা যে বেদ-উপনিষদমূলক তাহা নিশ্চয়পূর্বক জানার জন্য শ্ৰুতি-প্রস্থান 
প্রণীত। শ্রুতি স্থৃতি যে খামখেয়াল নহে, উহ! যে সব যুক্তিযুক্ত তাহা স্তায়- 
্রস্থানে প্রদণিত। অকাট্য যুক্তি দ্বারা দ্বৈতমতবাদের যাবতীয় গ্রস্থমকলের 
বিষয়সমূহ যে ভ্রান্তি আছে এবং তজ্জন্ত উহা! অবলম্বন যে সমীচীন নহে তাহা 
বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বেদান্তদর্শন শাস্ত্র বেদ-উপনিষদমূলক। অন্য সব 
তেমন বেদনিষ্ঠ নহে। বেদ অপৌরুষেয় অত্রান্ত বাণী। অন্ত সকল গ্রন্থ 
রস্থকারগণের স্বীয় স্বীয় বিচারবুদ্ধি অবলম্বনে রচিত। মন বুদ্ধি বৈকারিক 
যাহা নিৰ্ণয় করিবে তাহা অবৈকারিক হইতে পারে না। পুরুষ অবৈকাৰিক 
জন্য তাহা বৈকারিক চিত্তবৃত্তির দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়। ছৈতবাদিগণ যে প্রমাণ- 
চতুষ্টয় অবলম্বন করেন তাহা! অতীব বৈকারিক। দর্শনেন্দরিয় দৃষ্ট পদার্থ সত্য 
এই নিশ্চয় করিয়া থাকেন। ইহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
মূলে অনুমান করিয়া থাকেন। দর্শনশান্ত্র গ্রশেতাগণ সকলেই এই অনুমানের 
উপর নির্ভরশীল। যদি মূলেই ভুল থাকে তবে তাহার শাখা-গ্রশাখার আদর 
হইবে কিসে? বেদান্ত পুরুষকে এজন্য প্রমাণ-চতুষ্টয়ের বহির্ভূত অপ্রমেয় 
বল! যায়। 

উপমান অর্থ সাদৃশ্য! আপ্ত বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জন্য 
তাহার গ্রহণ। যাহারা মনে করেন বেদ পৌরুষেয় তাহারা খষি বাক্যকে 
আপ্ত বাক্য বলিয়া থাকেন। তাহা ভ্ৰমাত্মক। বেদ খহিগণ বুদ্ধির দ্বার! 
বিচার করিয়া রচনা করেন নাঁযেমন রামায়ণ মহাভারত বাল্মীকি ও ব্যাস 
স্ব স্ব বুদ্ধিপুৰ্বক রচনা করিয়াছেন। বেদজ্ঞান খাধিগণের শুদ্ধ চিত্তে উদ্ভাসিত 
হয়, তাহা দৃষ্টে পশ্চাৎ তাহা কাগজে লিপিবদ্ধ হয় যেমন কেহ কেহ স্বপনে মল 
পায়, ইহা স্বপ্নকালে তাহাদের চিত্তে উদ্ভাসিত হয় এবং তাহা স্মরণে লিপিবদ্ধ 
করে। যুধিষ্ঠির মহারাজের গায় রাজ্য সংসার ত্যাগে মহাগ্রস্থানের পথ 
অবলম্বন করিতে হয়। তাই শ্ৰুতি বলেন--তেন তাজেন ভুষীধা:।ত্যাগেনৈকেন 
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অমৃতত্বমানশুঃ। নিষ্কাম কর্মদারা শুদ্ধচিত্ত হইলে সদ্‌গুরুর শরণাগত হইতে 
হয়। তথায় গুরুসেবাদি ছারা শ্রীগুরুর কৃপায় মহান্‌ ব্রহ্মপথে প্রস্থান করার 
যোগ্যতা লাভ হয়। 


ভ্রম 


ইন্ৰিয়াদি করণের বৈকল্য জন্য পদার্থের স্বরূপের অন্তথা কল্পনা করাকে ভ্রম 
বলে। যেমন মনের বিভ্ৰম, দৃষ্টি-বিভ্রম, শ্রুতি-বিভ্রম, বিচাঁর-বিভ্রম ইত্যাদি। 
শুক্তিতে রজত-ভ্রম, মনের ভ্রম বা স্বৃতি-বিভ্রম জাত। স্ফটিকে লালত্ ভ্রম, লাল 
পুষ্পের বা বস্ত্রাদির প্রতিবিষ্বপাতে ঘটে । যাহার প্রতিবিশ্পপাত হয় তাহা 
অদৃষ্ট হইলেই ভ্রম ঘটে ৷ বিশ্ব সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে ভ্রমের কারণ থাকে না। 
_ হরিদ্বার আশ্রমে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের যে মৃত্তি স্থাপিত আছে, তাঁহার গলদেশে 
একটা বড় স্ফটিকের মালা বিলম্বিত আছে। এ মন্দিরের উপরিভাগে একটা 
জাঁনাল। আছে, তাহা! সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা শ্বেত, পীত, লাল, 
নীল চারিখানি অমস্থণ কাচখণ্ড দ্বারা আবৃত। দু’ প্রহরের পর এ জানালা দিয়া 
সুর্যের কিরণ মন্দিরে প্রবেশ করে। ভগবান শঙ্করাচার্ধ্যের মৃত্তিখানি শ্বেতবর্ণ 
TH প্রস্তর নিশ্মিত। অতিশয় মহুণ না হইলেও বেশ পালিশ বটে। ওঁ সৌর 
কিরণ চারিখানি। অমহ্ণ কাঁচখণ্ড ভেদ করিয়া একই সময়ে একীভূতভাবে 
ভগবান শঙ্করাচাধ্যের গলস্থিত মালায় পতিত হয়, তাহাতে উহা স্বর্ণময় বলিয়া 
. প্রতীত হয়। স্থধ্যকিরণ সপ্তরশ্িযুক্ত হইলে তাহা! শ্বেতবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। 
এখানে চারিটা রশ্িযুক্ত জন্য সুবর্ণ বর্ণে রপ্িত হয়। যাহারা দাঞ্জিলিং qeka 
বান, তাহারা স্থধ্যোদয়কালে হিমালয়ের শ্বেত বরফাবৃত স্থলে কাঞ্চন বর্ণবিশিষ্ট 
পর্বতগাত্র দর্শনে আনন্দিত হইয়া থাকেন। শ্বেতে কাঞ্চনবৰ্ণ দৰ্শন-বিভ্ৰম মাত্র 
তেমনি স্থাণুতে নর, রজ্ছুতে সর্প, মরীচিকায় জল, গগনে নীলিমা, সমুদ্রে 
নীলিমাদি দর্শনরূপ বিভ্ৰম ঘটিয়া থাকে । 

সমুদ্রের নাম নীলাম্ব অভিধানে দৃষ্ট হয়। সমুদ্রের জলে সাদা কাপড় ধুইলে 
নীলবর্ণ হয় না। যেখানে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গে তথায় দু্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ জল দৃষ্ 
হয়। ইহাও এক বিভ্রম। আকাশে কখন কখন মেঘে কুরযারস্মিপাতে রামধন্ন TÈ 
হয়। উহাতে সপ্তরশ্মির ABIT দেখা যায়। সেই মেঘখানা যেন মস্থণ কাচখণ্ডের 
IA সপ্তবর্ণ দেখায়। তেমনি চন্দ্রের সভা হয়। চন্দ্রের চারিদিকে মেঘখগগুলি 
এমনভাবে সজ্জিত হয় যেন চন্দ্র একটা গোল সভামগ্ডপে আছেন ৷ সময়ে ক্ষুদ্ৰও 
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বৃহ্দায়তন হইয়া থাকে। খন! বলে, দূর সভা নিকট জল, নিকট সভা! রদাতল 
অর্থাৎ অতিবুষ্টির সুচক ৷ পূর্ণিমার দিবস প্রাতে আকাশে যে লাল সূর্য্য উদিত 
হন এবং সন্ধ্যায় যে চন্দ্ৰমা উদ্দিত হন, এতছুভয়ের আকার সমান বলিয়া চৰ্ম্মচক্ষে 
প্রতীত হয়। অথচ বিজ্ঞানবিদ বলেন, চন্দ্ৰ হইতে স্থধ্য বিশ লক্ষগুণ বৃহ্দায়তন ৷ 
ইহাঁও দৃষ্টি-বিভ্রম। পরিষ্কার দিনে সন্ধ্যাবেল! পশ্চিমাকাশে যে শ্বেতবর্ণ অভ্র থাকে 
তাহ নীল, সবুজ, গীত, রক্তবর্ণের আভাযুক্ত দৃষ্ট হয়; ইহাঁও এক দৃষ্টি-বিভ্ৰম ৷ 
পূৰ্ণ স্থধ্যাদ্দি এহণকালে স্থধ্য চন্দ্র যেন রাহুচ্ছায়া দ্বারা আবৃত হন বলিয়া প্রতীত 
হয়। কোন স্থানের লোকের তাহা! দৃশ্য, অন্যত্র দৃশ্য নহে অর্থাৎ FÍF গ্রাস 
করে না দ্রষ্টার নেত্রেও কোন ছায়াঁপাত হয় ন|। দৃশ্যে নাই দ্ৰষ্টায় নাই, অথচ 
ছায়| আসে যায়, যেন স্থধ্যাদিকে গ্রাস করে এমন প্রতীত হয়। ইহা দৃষ্টি- 
বিভ্ৰম কি? এজন্য মায়ার লক্ষণে দৃষ্টান্ত স্থলে ‘যথা ভামঃ যথা তম+' বলিয়াছে। 
তম রাহুচ্ছায়াকে বুঝায়। বাহু বলিয়৷ কোন গ্রহ নাই যে ছায়| করে। অথচ 
বলে রাহুগ্রস্ত দিবাকর ZUTS আর এক বিভ্রম। সূর্য্য কখনই অস্ত যায় 
না বা তাহার কিরণরাশি আপনাতে গুটাইয়া নেয় না বা কোন অচলে প্রবেশ 
করে নাঃ অথচ অস্তাচলে প্রবেশ করেন এমন লোকে বলে ও বিশ্বাস করে । 

স্থানান্তরে গমন করিলে কাহারও কাহারও দিগভ্রম হয়। আয়নাতে A 
প্রতিবিষ্বপাত হয়, তাহা! ডাইন বাম ও বাম ডাইন বলিয়া দৃষ্ট হয়। সুতরাং 
প্রতিবিষ্ব বিশ্বের ঠিক ঠিক আকৃতি নহে। আয়নাখানি তরঙ্বায়িত হইলে একই 
আয়নায় একই সময়ে একাধিক প্রতিমূতি পরিদৃষ্ট হয়। জলে যে প্রতিবিষ্পাত 
হয় তাহা জলে va উঠিলে বিশ্ব স্থির থাকিলেও প্রতিবিস্বের রূপান্তর ঘটিতে 
দেখা যায় । জলে চাদের নাচনি, বেলগাড়ীতে বসিয়া রাস্তার পাৰ্শ্ব তালবৃক্ষের 
দৌড়ানও পরিদৃষ্ট হয়। উহাও বিভ্রম। এমনি সব বিভ্ৰম দৃষ্টে বলিতে হয় যে, 
এই যে গরহনক্ষত্রা দিযুক্ত ae তাহাও বিভ্রম মাত্র। অর্থাৎ চাস প্রত্যক্ষকে 
বিশ্বাস করিতে নাই। 

উপাধি জন্তু জলের এই শ্বেত জলীয় বাষ্প, এই কৃষ্ণবৰ্ণ মেঘ, এই তরল বারি- 
ধারা, এই শ্বেত শিলারূপে দর্শনবৎ বিশ্বজগৎ কি? ভাগবত পুরাণের ১২1৫৬ 
শ্লোকে বলে “্মনঃ স্বজতি বৈ দেহান্‌ গুণান্‌ কৰ্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ za 
মীয়৷ ততে| জীবস্ত সংস্কৃতি ৷” মন হইতে আত্মার দেহ, গুণ, জীবের কৰ্ম্ম হি 
হয়; সেই মনই মায়া স্বজন করে, যে মায়! জীবের সংসারের হেতু। এ ১১/২৮২১ 
শ্লোকে বলে “ন ষৎ পুরস্তাদৃত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্ৰম্‌ ৷” যাহ] 
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পুর্বে থাকে না, পশ্চাৎকালেও থাকে না, মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা যখন দেখ! যায় 
তখনও থাকে না, যেমন রজ্জুতে সর্প, সিনেমা গৃহে YA TIANG | 
প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন তিনটা অবস্থাগত হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সথযুগ্তি। 
যখন দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এই বার উপাধি স্বন্ধে চাপে, কাজ করে তাহা জাগ্রং 
বলিয়া উক্ত হয়। যখন দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নিরস্ত, কেবল মন, বুদ্ধি কাজ করে 
তাহার নাম স্বপ্ন। আর যখন বারভূত নিশ্চেষ্ট তখন স্যুপ্তি। এ জন্ত মাঙুক্যে 
বলিয়াছে--“যত্ৰ LA ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ, 
TL ২৪ ঘণ্টায় দিবারাত্র, তাহার চতুৰ্থাংশ ছয় ঘণ্টা প্রত্যেক ব্যক্তি স্থযুণ্তিতে 
আনন্দে কাটায়। বলে--আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। তখন আমি ব্যতীত 
কেহ না থাকায় একাকী বড় স্নখলাভ ঘটে। সেই সময় রোগশোক জন্য দুঃখ ভাসে 
না। যেই মন জাগে, রোগ শোক জন্য দুঃখ প্রকাশ পায়, তাহাতে মনই দুঃখের 
পশরা বহন করে জানা যায়, আমি নহে । আমি জুখময়। তেমনি যখন কোন 
সার্জন কোন ব্যক্তিকে ক্লোরফরম্‌ করিয়া অঙ্গচ্ছেদ করে, তখন ক্লোরফরমের 
দ্বারা আক্ৰান্ত হইয়া মন বুদ্ধি দশ ইন্দ্ৰিয়ের ব্যাপার স্থগিত হয়। তখন উহার 
অন্ৃচ্ছেদের বিষয়ে মনাদি নিশ্চেষ্ট থাকে । আমিও তখন থাকে, সেই আমি 
তখন বলে না বড় দুঃখ, কাটিতেছে বড় কষ্ট। যেই ক্লোরফরম্‌ গ্যাসটি 
নিঃশ্বাসসহ বাহির হইয়া যায়, মন জাগে, দুঃখও জাগে। স্থতরাং আমিসহ 
দৈহিক সম্তাপের কোন সংশ্রব নাই। আমি নিলিপ্ত। এজন্য গীতায় ১৩1৩২ শ্লোকে 
বলে-_“শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ৷” এই উভয় কালে জগৎ 
ভাসে না। যেই মন জাগে অমনি জগৎ জাগে। স্থতরাং মনই জগতের হেতু । 
জগৎ ব্যক্ত মধ্য অবস্থা, সুতরাং ব্যাপদেশমাত্রম্‌। 
মন নাই যখন, জগৎ নাই তখন। জাগ্রতেও মন নিশ্চেষ্ট হইলে জগৎ 
ভাসে না। প্রত্যেক ইন্দরিয়-ব্যাপার মন সাপক্ষে ঘটে। ইন্জরিয়গণ স্বতঃ 
দেখাশুনাদি করে না। মনের সহযোগেই ইন্দিয-ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন হয়। 
স্থতরাং জাগ্রতের দৃশ্য দর্শনও মনের কার্য্য। স্থতরাং মন নাই যখন, জগৎ 
নাই তখন ৷ 
মন জড় পদাৰ্থ । কারণ মন দুর্বল হইলে উহাকে ডাক্তার যে ওঁষধ পথ্য 
দিয়া হষ্টপুষ্ট করেন তাহাও জড়, সুতরাং মন জড়। জড় মনের সংজ্ঞা নাই। 
মা wai কথার কথা। এজন্ত ব্ৰহ্গে জগদ্ভ্রম যেমন রজ্জুতে 
ভ্ৰম স্থলে রজ্জু ও সৰ্পে সাদৃশ্য থাকায় অন্ধকারে 
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অজ্ঞানবশে ভ্রম হয়। ব্ৰহ্ম নিরবয়ব, জগৎ সাবয়ব, ইহাতে সাদৃশ্ঠ।ভাব জন্য ভ্রম 
সম্ভবে না। জগৎ পাঞ্চভৌতিক, তাহার আকাঁশভূত নিরবয়ব, ব্যাপক । বদ্ধ 
নিরবয়ব, ব্যাপক; এই সাদৃশ্য লইয়| ব্ৰহ্মে আকাশ-ভ্ৰম সম্ভবপর । পশ্চাৎ মনঃ 
কল্পিত বায়ু আবির স্থষ্টি ঘটে । এই প্রথম ভ্ৰম সংস্লার জন্মায়, পশ্চাৎ আকাশাদ্নি- 
জাত জগদ্‌ ভ্রম সম্ভবপর হয়। যেমন রজ্জুতে সৰ্পত্ৰম স্থলে রজ্জুর অবয়ব 
সমান, আর সৰ্পাবয়ব মুখের দিকে মোট! লেজের দিকে চিকন। মায়| আবরণ 
শক্তি দ্বারা বিচারবুদ্ধি আবৃত করে; বিন্ষেপ শক্তি ছার! K সৰ্পনাদৃশ্য 
আনিয়া হাজির করে এবং মন দ্বার! সর্পাবয়ব সুজন করে। শান্ত্রও বলে 

“হরিরেব জগৎ জগদেব হরিং। 

হরিতে! জগতো নহি ভিন্নতনুঃ ॥” 
যেমন রজ্জুর SF ও সর্পের তন্থর একতা, তেমনি হরির তনু ও জগতের ত্র 
একতা শ্লোকে উল্লেখ করায় ব্রন্মে জগৎ দর্শন বিবর্তবাদের-কথা ইহা স্বীকৃত 
হয়। জগৎ্ই মনের বিলাস বা চিত্তবিভ্রম জন্য । ভ্রম লইয়াই আমরা আছি। 
ভ্ৰমই ভ্ৰম যদি, তবে সত্য কিছু আছে কি? “অস্তি"। শ্ৰুতি বলেন_অস্তি 
ইতি উপলব্ধন্ত তত্বভাবঃ প্রশীদতি। কিমস্তি? অনির্দেশ্তং পরমং সুখমন্তি | 
সৎচিদানন্দ ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ আছেন। নেহ নানাস্তি কিংচন। যিনি ও 
তৎ সৎ qfi অভিহিত হন। তাহাই সত্য; তাহাই শ্রোতব্য, মন্তব্য: 
নিদিধ্যাসিতব্য। 
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গৃহস্থ 

গৃহস্থ লিখিতে গ-কার লাগে। গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, গো, গুরু, গোবিন্দ 
এই ছয় গ-কার সহিত গৃহস্থের সৰ্গ হইলে সাতের মিলন স্থখ শান্তির হেতু 
হয়। গৃহস্থ কে? না, যে গৃহে স্থিত সেই গৃহস্থ। ঠাকুর দেবতাও মন্দিরে 
থাকেন, মন্দিরই গৃহ। স্বতরাং তীহারাও গৃহস্থ কি? লোকে বলে “ন গৃহং 
গৃহমিত্যাহৰ্গ্‌ হিণী গৃহমূচ্যতে”। tiea দেবগণেরও স্ত্রী থাকা বলে। লক্ষ্মীনারায়ণ, 
গৌরীশন্বর, শচীপতি ইন্দ্র ইত্যা্দি। ভাগবত পুরাণে বলে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ 
সহস্ৰ QI বাইবেলেও গঁড্‌ দি ফাদার হোলি ঘোষ্টরূপে মেরীতে গরীধান 
করিয়া গড্‌ দি সন যিশুর উৎপত্তি ঘটান। এডাম ইডেনে একা ছিলেন, 
ঈশ্বর তাহাকে নিদ্ৰিত করিয়া তাহার বামপার্থের অস্থি হইতে ইভকে নিৰ্ম্মাণ 
করেন ও আনিয়া এডামকে দেন। এডাম-ইভ স্বামী-দ্ৰীয়পে ইডেনের বাহিরে 
গৃহ নির্মাণে গৃহস্থ হন, কেইনাদি পুত্র উৎপাদন করেন। দারাপত্যা্দি জন ও 
খন যে চায় সে গৃহস্থ । জনবৃদ্ধির জন্য ব্ৰহ্ম ভারি ব্যস্ত । নারদ ব্ৰহ্মচৰ্ধ্য লইয়া 
জীবনযাপন করিতে চাহিলে ব্রহ্মা বলিলেন, যদি বিবাহ না কর শাগগ্রস্ত 
হইতে হইবে । তাই নারদ বিবাহ করেন। যিনি গৃহস্থ হন তিনি আপনাকে 
পরিচ্ছিন্ন মনে করেন। কারণ গৃহ গৃহী হইতে আয়তনে বৃহৎ হয়। পরিচ্ছিন্- 
ভাবে বাস যাহাঁদের প্রিয় তাহারাই গৃহস্থ। ইশ উপনিষদের প্রথম শোকের 
“ঈশা বাস্তং” বাক্য রহিয়াছে তাহার অর্থ কেহ কেহ করেন ঈশা আবাস্তং 
ঈশার আবাস বা গৃহ। জ্যোতিষে দ্বাদশ রাপিচক্রের কোন রাশি কোন 
গ্রহের গৃহ বলে। নিংহ রাশি রবির গৃহ, কর্কট রাশি চন্দ্রের গৃহ, মিথুন ও 
কন্তা বুধের গৃহ, বৃষ ও তুলা! শুক্রের গৃহ মেঘ ও বৃশ্চিক মঙ্গলের গৃহ মীন 
ও ধনু বৃহস্পতির গৃহ । মকর ও কুম্ভ শনির গৃহ ৷ 

শাস্ত্ৰ মানবজীবনকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। শতবর্ষ 
পরমায়ুর প্রথম ২৫ বর্ষ গুরুগৃহে ব্ৰহ্মচৰ্ধ্যে থাকিবে। দ্বিতীয় ২৫ বর্ষ বিবাহ 
করিয়া পুত্রাদি উৎপাদনে কুটুম্বাদির a ভোগ করিবে। ইহাকে গৃহস্থাশ্রম 
বলে। পরে «পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ্। তৃতীয় ২৫ বর্ষ বানপ্রস্থী হইয়া 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


aaa aa AA AA matha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

৯৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 

উপাসনাদিতে, জীবনযাপন করিবে। শেষ ২৫ বর্ষ সন্যাসাশ্রমে পরিব্রাজক 
অনিকেতন হইয়া 'সর্ববজনহিতায়, নানাস্থানে অসঙ্গ অবস্থায় জীবনযাপন 
করিবে। গৃহস্থের নিত্য অনুষ্টের। পঞ্চমহাযজ্ঞ; দেবযজ্ঞ_ দেব পূজন, খাষিযজ্র-_ 
খাবি প্রণীত শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন, পিতৃষজ্ঞ_-মুত পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ জলাঞ্জলি দান বা 
পিতৃগণের তৃপ্তি হেতু তৰ্পণ, নৃযজ্ঞ_ অতিথি পুজন। গৃহে অতিথি আসিলে 
তাহাকে সাদরে অন্নপানাদি প্রদানে বিশ্রামের জন্য বন্দোবস্ত করিবে। পঞ্চম হন্ত 
ভূতযজ্ঞ-_গো, শ্ব, বায়স, কীটাদির জন্য অয় প্রদান এবং গৃহের উন্নতি সাধন, 
ধনজন বৃদ্ধির জন্য ধৰ্ম্মপথে মতি রাখিবার চেষ্টা। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ 
যাতি পাত্রতাং। পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্রোতি ধনাদ্র্শঃ ততঃ RA ॥ উপনিষদ 


বলে দ দ দ__দমন, দান, দয়া। ইন্দ্রিয় মন দমন, যথাসাধ্য জীবে দয়া ও ধন 
দান করিবে। 


গঙ্গা 
গং7গা-গঙ্গা। গগনে গায় জন্য গঙ্গা। স্বর্গঙ্গা রূপে অলকানন্দা কলকল 
নাদে অলকাপুরী নন্দিত করিয়া ভারতের উত্তর প্রাচীর পর্য্যন্ত গমন করতঃ 


হিমরূপে হিমশিখরে অবতরণ করিয়! গোমূখী পৰ্ব্বতদ্বারে বিনিৰ্গত হইয়াছেন। 


অন্ত শাখা নারায়ণের বদরী বিশালাপুরী সন্নিহিতে অলকানন্দা নামে জগতের 
কল্যাণাৰ্থ সমতল ভূমি বহিয়া চলিরাছেন সর্ব্জলাশ্রয় সমুদ্রাভিমুখে। ভগীরথ 
কারণরপ পূর্বপুরুষ সগরগণের উদ্ধারার্থ ভাগীরখী নামে সাগর পতনান্তে সাগরই 
৷ আর নাম-রপাত্মকা গঙ্গা নাই; সাগর সহ একীভূত হইয়াছেন। 
ত্ৰিপথগা গন্ধার তৃতীয় ধারা ভোগবতী নামে পাতালে প্রবাহিত। “সর্বমাপোময়ং 
জগ জন্য আপময়ী নিরাকারা বলিয়াই উক্ত হন।, এজন্া মন্ত্ৰ দেখা যায়-- 
সর্ববাকারা.নিরাকারা সচ্চিদানন্দলক্ষণমূ। 
নিরাকারমভূদ্‌ ব্ৰহ্ম তস্মৈ গৰীগন্ধাত্মনে নম: | 


কেহ বলেন-- 
কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্ৰিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগন্ধা, 
ভক্তি: অদ্ধাগন্গেয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগ: প্রয়াগঃ। 
বিশ্বেশোহয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমন:সাক্ষিহুতোহন্তরাত্মা, 
দেহে সৰ্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনন্তীৰ্থমন্তৎ কিমন্তি ৷ 
দেহস্থ ঈড়া, পিঙ্গলা ও স্থযুয়া নাড়ীত্ৰয়কে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী নাম দেওয়া 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta,eGangotri Gyaan Kosha 
প্রবন্ধীবর্লী ৯৫ 


gal খথ্বেদে ১০।৭৫।৫ মন্ত্রে গঙ্গার উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং ৬1৪৫1৩১ মন্ত্রে 
qal উপত্যকা উল্লিখিত। যমুনা নদী হিমালয় বমূনোত্রী হইতে উদ্ভৃত হইয়া 
তীর্থরাজ প্ররাগে সরস্বতী গন্ধ সহ মিলিত হইয়াছেন। ত্ৰিধার| গন্ধ! নামেই 
সাগরগামিনী। হিমালয়ের অভ্যর্থানের পরবর্তী কালে শিবালক পর্ববতশ্রেণী 
ভূমিকম্পে উন্নমিত হইলে তৎসঙ্ধে সাহারাণপুর আম্বালা রোহতকাদির ভূমি 
উন্নমিত হওয়ায় সরদ্বতী দক্ষিণাঁভিমুখী হইয়া প্রভাসতীৰ্থ সমীপে সাগরে পতিত 
হইয়াছেন। ইহা নব্য জিওলজী শাস্ত্ৰ যাহার ভারতীয় বিবরণাংশ প্রফেসার 
ওয়াদিয়| সঙ্কলন করিয়াছেন তাহার ২৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য! তাহাতে গঙ্গা সরস্বতী 
সঙ্গম বৈদিক যুগে ছিল পশ্চাৎ ভেদ ঘটিয়াছে বিবৃত আছে। 

পবিত্র ধর্শাকার্ধ্যান্ানকালে লোক নিজ ব্যবহারে জলকে পবিত্র করার 
জন্য মন্ত্ৰ পাঠ করেন | গন্ধে চ ষমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ৷ নৰ্ম্মদে সিন্ধু 
কাবেরি জলেহস্মিন্‌ সন্নিধিং কুরু। গঙ্গার নাম অগ্ৰে উল্লিখিত । পঞ্চতন্ত্রে বলে 
গুণিগণগণনারভ্তে ন পততি কঠিনী যন্ত সম্তমাত। তন্তান্ব! যদি স্থতিনী বন্ধ্যা 
বা কিদূশী sasi শুনিতে পাই কোন ইংরেজ রসায়নবিদ্‌ গঙ্গা ও টেমস্‌ 
নদীর জল পরীক্ষা করতঃ বলিয়াছেন__গঙ্গার জলে জীবাণুনাশক শক্তি 
রহিয়াছে, টেমসের জলে তাহার অভাব । অনেকে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে 
উত্থান সময়ে ও রাত্রে শয়নকালে দেবতান্মরণ করেন তাহাতে ছয়টি গ-কারযুক্ত 
নাম আছে। প্রথমেই গ্গা। গঙ্গা গীতা গায়ত্রী গো গুরু গোবিন্দ--এই ছয় 
নাম উচ্চারণ দ্বারা আপনাকে পবিত্রচিত্ত করেন। একটা শ্রোকে বলে গঙ্গা! 
গঙ্গেতি বো ব্রয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি। মৃচ্যতে সর্বপাপেভো বিষ্ণুলোকং 


সগচ্ছতি। পুরাণে বলে বিষ্ণু গান শুনিতে শুনিতে ঘর্শ-জলাগুত হন, সেই জল 


তাহার পাদ বহিয়া মৃত্তিকায় পতিত হইলে গঙ্গার উৎপত্তি ঘটে । বিষ্ণুপাদোতূতা 
dall কোন কোন শিবস্তোত্রে afri (milky wao শিবের জটা বলেন। 
এজন্য শিব-জটায় গঙ্গা প্রবাদ রহিয়াছে “বিয়দ্যাগী তারাগণ-গুণিত ফেনোদ্গম- 
রুচিঃ। গ্রবাহো বারাং যঃ পুষতলঘুদৃষ্ট শিরসি তে। এবং মহাভারতের অনুশাসন 
পর্বের ১৪ অধ্যায় ৩১২ ও ২২৫ শ্লোকে হিমালয়কেই মহাদেবের প্রতীকরূগে 
নমস্কার বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। “নমঃ কাঞ্চনমালায়ৈ গিরিমালায়ৈ বৈ নমঃ। ক্ষীরোদ- 
সাগরাণাঁঞ্চ শৈলানাং হিমবান্‌ গিরিং॥ একটা স্তোত্রে আছে গদ্দাফেনসিতা 
জট!। শ্বেত বরফই তাঁহার জটার শ্বেতত্বের হেতু । সেই বরফ গলিয়াই গন্বানদী ৷ 


খখেদে সরম্বতী নদী জ্ঞানরূপিণী ও প্রবাহরূপিণী। তাহা গঙ্গার অন্তৰ্ভুক্ত ৷: 
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৯৬ স্বামী মহাঁদেবানন্দ রচনাবলী 


যমুনা গদাসহ প্রয়াগে একীভূত । এজন্যই গঞ্ধার মহিমা। ভারতবংশীয় 
রাজগণের রাজধানী হস্তিনাপুর গঙ্গাতটে স্থিত ছিল। মহারাজ ভরাসন্ধের 
বংশীয়গণ রাজগীর ত্যাগে গন্ধাতটে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। বন্ধের 
মুসলমান বাদশার রাজধানী মুর্শিদাবাদ গন্ধাতটে স্থিত । ইংরেজের আমলে 
ভারতবর্ষের প্রথম রাজধানী কলিকাতাঁও গঙ্গাতীরে অবস্থিত। দিল্লী নগরী 
গঙ্গার উপনদী যমুনাতীরস্থ বটে। গঙ্গা হিমালয় ও বিদ্ধ্যপৰ্ব্বতের নানা 
ধাতু নানা বৃক্ষপত্ৰাদি রসে সিক্ত জন্য অমৃতত্বরূপ। গন্দার পলিমাটি গাত্রে 
মর্দন করিলে চর্মরোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাত্তয়| যায়। তাই বলে “e 
জাহ্নবীতোয়ম্”। অন্য নদীর জলে অল্প দিনেই ছাট পড়ে। গঞ্ধার জল মৃৎ 
ঘটে রাখিলে বর্ধাকালেও ছাট পড়ে ন| ৷ গঙ্গে হর গঙ্গাধর। 


গীতা 

গৈ+ক্ত+ আপ্‌ করিলে গীতা হয়। গীত অর্থ গান। যাহা ভগবানের 
গুণগান করে তাহার নাম গীতা । যাহা ভগবানের স্বরূপ কীর্তন করে তাহাও 
গীতা । মহামায়া হইতে ভগ বা AÍ যখন আসিয়া যুক্ত হয় তখন তিনিও 
ভগবান হন। যেমন কোন ব্যক্তিতে যদি ধন আনিয়া যুক্ত হয় তিনি তখন 
ধনবান হন। ভগবান স্বর্পতঃ ভগহীন। মায়ার কুহক তাহাকে স্পর্শ 
করে না। যেমন ভাঃ পুঃ ১1১১ বলিয়াছে “সদা নিরস্তকুৃহকং সত্যং পৰং 
ধীমহি*। আর মায়ার কুহকযুক্ত হইলে তাঁহার স্বরূপ যেন বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। 
একজন গৌরবর্ণ পুরুষ অ্গে কাল রং মাখাইয়া আসিলে তাহাকে চিনা TR | 
রঙ বিধৌত করিলে স্বীয় গৌরবর্ণ প্রকাশ সহ রূপ ফুটিয়া উঠে। মহাভারতে 
আছে রাজা নল পাশা খেলায় রাজ্য হারাইয়| বনে গমন করেন, তখন তাহার 
আত্মগোপন প্রয়োজন ছিল । ককের্টক নাগ তীহাঁকে দংশন করিলে, তাহার রূপ 
বিকৃত হওয়ায় তাঁহাকে চিনা যাইত না। তাহাতে তিনি আত্মগোপনে খাতুপর্ 
রাজার সারথি হইয়া জীবন ক্ষেপ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন। faen মায়ার 
যত Aý সবই ত্রিগুণা বিশেষ রজঃপ্রধান। ভগবান বশী হইলেও মায়ার 
কুহুকে যেন মায়াধীশ ভাবটা তৎকালে প্রকট হয়। যেমন ভগবান বরামচন্র 
দণ্ডকারণো বাসকালে তাহাদের কুটারের সামনে এক স্বর্গ দৃষ্ট হয়। সীতা 
তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বগিলেন, আমাকে এই স্বৰ্ণ-মৃগটী ধরিয়া আনিয়া দাও, 
পালন করিব। রাম সীতার প্রার্থনা পুরণার্ঘ বিনা বিচারে সেই স্বর্ণমৃগ ধরিতে 
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যান। এই অবসরে রাবণ সীতাহরণ করেন । যদিচ রাম মারাধীশ তত্রাচ মায়ার 
কুহকে তিনি যে স্বৰ্ণমৃগ R করেন নাই বা এটী মারিচ রাক্ষসের শান্বরী 
মায়াবৃত অবস্থা, তাহা যেন তাহার সৰ্ব্বজ্ঞ হৃদয়ে জাগিল না ৷ ভগবান স্বরূপতঃ 
নিগুণ হইলেও মায়ার কুহকে সগুণবৎ কাধ্য করিয়া থাকেন। গীতায় ভগবান 
বলেন প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়| (1৬)। প্ররুতিং স্বামবষ্ঠভ্য 
বিহ্ৃজামি পুনঃ পুনঃ (৯/৮)। সদ্রূপে নিক্কির হইলেও যেন সক্ৰিয় হন। . কর্তা 
ভোক্তা হন। পুরুষ সৰ্ব্বব্যাপী জন্য অচল অক্ষর অব্যয়; সচলবৎ কাৰ্য্য করেন এমন 
দৃষ্ট হয়। সর্বব্যাপী পরিচ্ছিন্নবৎ পরিদৃষ্ট হন। এই যে নিগুণের সগুণ ভাব 
তাহা বহিরাগত উপাঁধি-জাত। এই সোপাধিক নিরুপাধিক অবস্থান্তরের মধ্যে 
কি যে ব্যাপার আছে তাহা জানার চেষ্টাকে তত্বান্নসন্ধান বলে। এই তত্বান্ুসন্ধান 
a গ্রন্থে আলোচিত তাহার নাম গীতা । 

গির্‌ বাণী যেন তৎ ইতে। ভবতি প্রাপ্তে| ভবতি সা গীতা । Sea তৎ 
ত্বং অর্থ-_-তৎ ও ত্বং এতদুভয়ের একতা স্থাপন। ত্বং জীব তৎ শিব। দেহো 
দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ। ইহাই ভাগবত পুরাণের বিষয় 
বলিয়| ভাগবৎ পুরাণের শেষভাগে উপসংহারে বলিয়াছেন “সর্ববেদাস্তসারং 
যদ্‌ ব্ৰহ্মাত্বৈকত্বলক্ষণম্‌। বন্ধদ্ধিতীয়ং AA কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্‌। ভাঃ 
১২1১৩।১২। ত্বং জীবাত্ম| তৎ পরমাত্মা এই উভয় এক। দেহে “দেহে স্বতন্ত্র 
আত্মা নাই। একই সব দেহের দেহী। অসৎ মায়া (ম|+-আয়|) আসেনি, 
zRo ঘটেনি। ব্ৰহ্ম সম ও নির্দোষ নিষ্ধল অর্থাৎ মন বুদ্ধি ইন্দিয়াদি বিহীন। 
«একমেবাদ্ধিতীয়ম্চ। “নেহ নানাস্তি কিংচন”। ইহাই তত্ব। গীত! ২1১৬ শ্লোকে 
অসৎ মায়! না থাকা হুম্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে “নাসতে! বিদ্যতে ভাবো নাভাবো! 
বিদ্যতে সতঃ”। গীতা ১৩৩১ শ্লোকে বল! হইয়াছে “শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন 
করোতি ন লিপ্যতে”। এই সব তত্বান্নসন্ধান মহাভারতান্তর্গত ভীষ্ম পর্বে 
উক্ত অষ্টাদশ অধ্যায়বিশিষ্ট গীতা, গীতা-নামের সার্থকতা দিয়াছে । মা ৯৫1২৮ 
বলে, “অসতো মায়য়া জন্ম তত্বতো নৈব যুজ্যতে ৷ বন্ধ্যাপুত্ৰ ন তত্বেন মায়য়া 
বাপি জায়তে”। দৃশ্য প্রপঞ্চ সিনেমা গৃহে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ “অবিস্যমানোইপি 
অবভাসতে” (ভা পু ১১/২1৩৮)। যেমন, জলের নীচে চারের নাচনি বা তাহার 
প্রতিবিষ্বের নাচনি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ টাদ নাচে না, জল নাচে। টাদের 
নাচনি “অবিদ্বমানোহপি অবভাসতে”। সমুদ্রের জল নীলবর্ণ জন্তু উহাকে 
নীলাম বলে। gaa জলে নীল আদৌ নাই। “অবিদ্ধমানোহপি অবভাসতে । 
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-saa জ্যোৎস্নার কত প্রশংসা সর্ববদেশে কবিগণ করিয়াছেন। চন্দ্ৰ আলোকহীন, 
চন্দ্রের হিম অংশু “অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে”। স্থধ্য সন্ধ্যাকালে আপন 
রশ্মিজাল গুটাইয়া অন্তাচলে গমন করেন, লোকে প্রত্যক্ষ করে পৃথিবী 
অন্ধকারময় হয়। Á চিরই আকাশে কিরণজাল ছড়াইয়া আছেন। গুটাইয়া 
লইয়া কৌন পর্বতের আড়ালে লুকান না, তত্রাচ “অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে* 
তেমনি দ্বৈত প্ৰপঞ্চ অবিদ্যমানোইপি অবভাসতে ৷ যেমন অচেতন রজ্জব চেতন 
সৰ্পে পরিণত না হইলেও অজ্ঞান আধারে সর্প বলিয়া প্রতীত হয় এবং Ri 
ভয়বিহ্বল হন এমনি অসৎ জগৎ অবিদ্মানোহপি অবভাসতে। এইরূপ 
তত্বযুক্ত TLF গীতা বলে। 


. গায়ত্ৰী 

গায়ন্তং ত্রায়তে যন্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্থতা। বা গয়ান্‌ প্রাণান্‌ ত্রায়তে। 
গয়: প্রাণ ৷ যিনি প্রাণরক্ষক তাহাকে গায়ত্রী বলে। গায়ত্রী মন্ত্র আচার্য 
কৰ্ণে দিলে ব্ৰাহ্মণ হয়। উহা! ব্রহ্মবিষয়ক মন্ত্র, ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিতে হয়। 
কেহ বলেন প্রাতে রক্তবর্ণা দ্বিভূজা হংসারঢা৷ ব্রহ্মাণী গায়ত্রীরূপে, মধ্যাহ্নে 
শ্বেতবৰ্ণ| চতুর্ভূজা গরুড়বাহনা বিষ্তশক্তিরূপে সাবিত্রী, সায়ংকালে নীলবর্ণা 
ত্রিশূলভমরুধরা অর্ধচন্দ্র ভালে রুত্রশক্তি সরস্বতীরূপে চিন্তনীয়। বর্ণভেদ 
সুর্ধ্যের উদয়, মধ্যাহে স্থিতি ও সায়ংকালে রাত্রির তমঃসমাগম দৃষ্টে হইতে 
পারে। এক ব্ৰহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। সেখানে তিন স্বতন্ত্র শক্তিরূপে চিন্তা 
পৃথকত্বের পরিচায়ক। গীতায় পৃথগৃদর্শন রজোগুণের ব্যাপার বলিয়াছেন। 
১৩১৬ শ্লোকে “ভূতভর্তু চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ’ বাক্যে এক দেবতা! 
স্থাপিত। কেহ কেহ ২৪ অক্ষর! গায়ত্রীর অক্ষরে অক্ষরে এক এক তত্ব চিন্তা 
করিতে বলেন। দশ ইন্দ্ৰিয়, মন, বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চভূত, আত্মা ও প্রকৃতি 
এই চতুৰ্ব্বিংশতি তত্ব। গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটি গায়ত্ৰী ছন্দে রচিত বলে। গায়ত্ৰী 
ছন্দ ২৪ অক্ষরা চতুষ্পদ হয়। খ ৩৬২১০ মন্ত্ৰটি ২৩ অক্ষরা ত্রিচরণা। 
এজন্য কেহ বরেণ্যং স্থলে বরেণীয়ং পাঠে ছন্দের ইজ্জৎ রক্ষা করেন। খ ১১1১ 
মন্ত্রটিও গায়ত্ৰী ছন্দে রচিত “অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞন্ত দেবমৃত্জিং হোঁতারং 
রতুধাতম্* ॥ দেবীপুরাণে দেখিতে পাই দুর্গাদেবীর মন্ত্রে বলিয়াছেন--গয়নাছ্‌ 
গমনাৎ বাপি গায়ত্ৰী আছে। নারায়ণ ত্রিদশাচ্চিতা। তন্ত্রমতে প্রত্যেক 
দেবতার এক একটি গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ। উপনিষদেও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন 
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ভিন্ন গায়ত্রী মন্ত্র দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ এই- গায়ন্তং ত্রায়তে যন্মাৎ। SA 
পুরাণ বা বৈদিক মন্ত্ৰই গুরু foa ভবসাগর হইতে ত্রাণার্থ দিয়া থাকেন। 
তাহাতে দীড়ায়_গুরু যাহাকে যে মন্ত্র দেন তাহাই তাহার গায়ত্রী। ব্ৰহ্গের 
লিঙ্গ নাই । “অলিন্বব্যাপক এব চ”। “নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ | 
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে”॥ গায়ত্ৰী ব্ৰহ্ই। পুরাণে বলে 
ব্রহ্মার পত্নী গায়ত্ৰী | খখেদে গায়তিণো অকিনে| শব্দদ্বয়ং প্রয়োগে পার্থক্য 
করিয়াছেন। 


CH 


গম ধাতু ডোচ্‌ প্রত্যয়ে গো শব্দ নিষ্পন্ন। তাহাতে গো শব্দের যৌগিক 
অর্থ হয় যাহা গমনশীল। বৈদিক ব্যবহাঁরেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বেদান্তবাঁক্য গুরু হইতে শিষ্যে গমন করে জন্য গো। গোভির্বেদান্তবাক্যৈঃ 
বিন্দতে ইতি গোবিন্দ। A ৮২০1৮ “গোভিৰ্বাণে| অজ্যতে” গোভিঃ স্তুতিভিঃ । 
মোমলতার রস চর্শ্মের উপর দিয়া চোয়াইয়া কলসীতে গিয়া পতিত হয়। গমন- 
শীল জন্য তাহার নাম গো। গোঁগীথায় অর্থ সোমপানায়। A ১1১৭১ খা 
১/৬৪।১০ বৃষখাদয়ে অর্থ সোমপানায়। A ৮1৪৩।১১ উক্ষান্নায় সোমযুক্ত অন্ন। বৃঃ 
আঃ ৬৷৪৷১৮ মন্ত্রে আছে “মাংসৌদনং পাচয়িত্ব| সপিস্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ৷ জনয়িতবা 
উক্ষেণ বার্ষভেণ বা” ॥ এখানে মাংস শব্দ অর্থ মনোমত, ওদন অর্থ ভাত পাক 
করিয়া তাহাতে সি স্বত দিয়া খাইবে। যদি ইশ্বর অর্থ এশ্বধ্যকামী হয় তবে 
সেই ওদনে উক্ষ বা বার্ষভ RARS করিবে । ওঁক্ষ ও বার্ষভ একই পুংগোর 
নাম। এস্থলে বিকল্প করিবার কোন হেতু নাই। এখানে ওক্ষ সোমরস 

বং বার্ধভ সৰ্ব্বৌষ্বীগণের অষ্টবর্গাস্তর্গত কর্কটশৃঙ্দীর রস বুঝাইয়াছে। এই 
রা রাজ এখানে মাংসের স্থান নাই। সর্ব্ধৌষধীর 
মন্ত্ৰ দ্বার| যজ্ঞ করিবার বিধি ছান্দোগা উপনিষদে ৫২1৪ মন্ত্ৰেও পরিদৃষ্ট হয়। 
বু আঃ ৬৩১ মন্ত্রে উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের বজ্র শত্রুর প্রতিগমন করে জন্য 
তাহার নামও গো । খ ১১২১৯ মন্ত্ৰে R আয়সং প্রতিবর্তযো গোদিবো বাক্য 
আছে। আয়দ.লৌহ্‌ নিশ্মিত বজ্ৰ গৌ। A ৫৷৩০৷৭ মন্ত্রেও গবা বজ্ অর্থ 
প্রকাশক নক্ষত্রগণ প্রতিদিন আকাশে বিচরণ করে। অর্থাৎ গমনশীল জন্ত 
CH শব্দ বাঁচ্য। A ১1১৫৪।৬ মন্ত্রে যত্ৰ গাবে| ভূরিশূঙ্গ । অযাসঃ। A ৫২৭1৩ 
মন্ত্রে তদ্বিহব্যং মনুষে গা অবিন্দব গো বৃষ্টিধারা, ৭|৩৬|১ সমৃজে LI গাঃ। গাঃ 
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বৃষ্টিধারা-_আকাশ হইতে পৃথিবীতে গমনশীল। খা ৫1৫৬৫ মস্ত্রেও গবাং 
উদকানাং অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। A LotR গোষু ইন্দ্ৰ বাক্যে গো পলায়ন- 
পর গমনশীল শত্ৰু বুঝাইতেছে। A ৭১৮১০ মন্ত্ৰে পৃশ্নিগাবঃ বাক্যদ্বার| গমনশীন 
মক্লদ্‌গণকে বুঝাইয়াছে। Sa আসে যায় জন্য গো বলিয়া উক্ত। দাক্ষিণাত্য 
মন্দিরের সাত-তলাবিশিষ্ট ফটককে গোপুরম্‌ বলে। অর্থাৎ পুর প্রবেশের 
রান্তাকে গো বলে। খ ৭৷৮৭৷৪ দিবো গন্তং গৌরাবিবেরিণমূ, গৌঃ--উষাসকল। 
A ৮1৪৭1১২ মন্ত্রে গবে চ VR ধেনবে বীরায় এখানে গো অন্ত পশু, ধেনু গরু।' 
a sss অশ্বিনা সন্গতিং গোঃ। এখানে অশ্বিনীগণের রথে যোজিত অশ্ব 
বুঝাইয়াছে। A ৭১৮1১০ মন্ত্রে ঈষুর্গাবোন যবসাদ। এখানে গাব অর্থ মরুদ্গণের 
অশ্ব। বৈদিক ত্যাগে বৌদ্ধ যুগেও বৌদ্ধ অমর পিং তীহার সুপ্রসিদ্ধ অমর- 
_ কোষের তৃতীয় কাণ্ডের নানার্থ বর্গে লিখিয়াছেন__ 
স্বৰ্গেযু পশু বাগ বজ্র দিগনেত্র ঘ্বনি ভু জলে | 
লক্ষ্য দৃষ্টা! স্তিয়াং পুংসি গৌ। 

যাস্কের নিরুক্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্রে গৌরিতি পৃথিবীনামধেয়ম্‌। 
অথাপি পশুনামেব ভবতি এতম্মাদেব। এখন গো শব্দ যোগকঢ়ী হইয়া গল- 
FATS ধেনুমাত্র বুঝায় । মহিষের গলে কম্বল থাকে না জন্য গো নহে। ছাগ, 
T2, মহিষ, গর্দভািও দুগ্ধ দেয়, চতুষ্পদী, KIFAA তত্ৰাচ এখন তাহার! গৌ-শব- 
বাচ্য নহে। গো কেবল দুগ্ধ প্রদানে জীবন রক্ষা করে এমন নহে । গোদুগ্ধজাত, 
দধি, মাখন, TO, ছান! ক্ষীরাদি, রসগোল্লা, কাচাগোল্লা, সন্দেশ সবই গোক্ষীর 
জাত। গো লাঙ্গল টানে, ক্ষেত্র চষিয়া ধান্তাদি হয়। গো গাড়ী টানে, গো 
পৃষ্ঠে বোঝা বহন করে। গোচর্শ্মে জুতা হয়। গো-অস্থিচুৰ্ণ ক্ষেত্রের সার হয়। 
গোমাংস-ভক্ষকও আছে। গো-নাড়ী হইতে তুলাদি ধুনিবার তার হয়। 
গোশুক্ষ হইতে চিরুণী আদি হয়। গো-ক্ষুর হইতে শিরিষ আঠা হয়। গোময় 
ইন্ধনের কাজ দেয়। গোময় লেপন দ্বারা নোংরা জায়গার বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়! 
গৌময় ক্ষেত্রের সার হয়। গোময় হইতে Bacteria fuz নামক ইনজেকৃশনের 
ওষধ হয়। গোমুত্র পানে কৌন কোন ব্যাধি দূর হয়। শাস্ত্রে বলে, গোদেহে 
দেবগণের বাস। এহেন পবিত্ৰ গে! বিনাশকরতঃ ছুপ্ধাভাবে বিদেশাগত gapini 
ব্যবহার জন্য দেশের কোটী কোটা টাকা বাহিরে যাইতেছে । গো বেদে অগ্ন্যা-_ 
হননের অযোগ্যা। শাস্ত্ৰে যেখানে গো-হনন বলিয়াছে তথায় সোমলতা! হনন 
বুঝায়। গোহীন হওয়ায়, স্ব দুগ্ধ যাহা! শরীরের পুষ্টিসাধন করে, তাহার অভাবে 
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ভারতীয় যুবকগণ বীধ্যহীন মগজহীন হইয়| পড়িয়াছে। দেহ দুৰ্ব্বল হওয়ায় সদা 
নানারূপ ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইতেছে। গো সেবা কর, গে! রক্ষা কর, 
দেশের উন্নতি হইবে । ইংলণ্ড আমেরিকায় গো-মাতারা প্রতিদিন ৩০/৩৫ সের 
দুধ দেয়, পাগ্জাবে গো-মীত। ১২১৪ সের দুধ দেয়, কেননা সে সকল দেশের 
অধিবাসীরা! গো-সেবার জন্য প্রচুর শস্তাদি উৎপাদন করেন। ভারতের 
ূ্বপ্রান্তে গো-সেবার তেমন বন্দোবস্ত নাই। পূর্বে গ্রামে গ্রামে গোচারণ 
ভূমি নির্দিষ্ট ছিল। প্রচুর দুধ হইত। লোকে খাইয়া হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ 
হইত। রোগ কম ছিল। এখন সে সকল উঠিয়া যাওয়ায় দেশের ক্ষীণদেহ 
মনুয্যগণ সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গো! রক্ষিত হইলেই ITN 
রক্ষিত হইবে। 


S গুরু 

গ+রুলগুরু। গু আধার হৃদিগুহা, রু প্রকাশে, খাহার কার্য্যতায় সেই 
হৃদিগুহার অন্ধকার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় তিনিই গুরু। শ্রুতি বলেন-- 
“গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্ৰহ্মনিষ্টম ৷” গুরুকে আচাধ্যও বলে এজন্ত শ্রুতি 
বলেন «আচাধ্যদেবো ভব।” “শাবে পারে চ নিষ্ণাতং তমাচাধ্যং প্রচক্ষতে ৷” 
“আচাধ্যবান্‌ পুরুযো বেদ” জ্ঞান ও অজ্ঞান অর্থ কি? জ্ঞ+অন=জ্ঞান। 
যিনি অন জ্ঞ তিনি জ্ঞানী। আর অজ্ঞান_অজ্ঞ+অন। যিনি অন বিষয়ে অজ্ঞ 
তিনিই অজ্ঞান। অন কাকে বলে? ন+-ন=অন। প্রথম ন অর্থ ন অন্তি 
কিং তং নিষেধক, দ্বিতীয় ন অর্থাৎ নাস্তি নহে অর্থাৎ বার অস্তিতা চির 
অবাধিত। শ্রুতি বলেন “অস্তি ইতি উপলবন্ত তত্ব ভাব প্রসীদতি”। চির 
অবাধিত সত্তাকে সৎ বলে। তৎ বিপরীতে অসৎ শব্দটি, গীতায় ২১৬ শ্লৌকে 
বলে নাসতে| বিদ্যতে ভাবো নাভাবে| বিদ্যতে সতঃ। সতের নাশ নাই, 
অসতের বিদ্যমানত! নাই। ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন--আচাধ্যুং মাং 
বিজানীয়াৎ এবং ১৭৷৮২৷৪৫ শ্লোকে দেখিতে পাই তিনি স্বয়ং আচাৰ্য্য হইয়া 
গোপীগণকে অধ্যাত্মবিষ্তা শিক্ষা দেন এবং তীহীরা। তৎ অনধ্যানে পঞ্চকোশাতীত 
্ষলীন হন। অৰ্জ্জুন গীতায় ‘তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশৰ 
বাক্যে কৰ্ম্ম করিতে নারাজ অথচ ভগবান তীহাকে ব্ৰহ্মবিস্তার অধিকারী নয় 
বলিয়াছেন। এখন কৰ্ম্মদ্বার| চিত্তশুদ্ধি কর পশ্চাৎ “তং বিন্ধি প্রণিগাতেন 
পরিপ্ৰশ্নেন সেবয়| |” কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্ডে (২19৭) বণিয়া নিরস্ত কৱিয়াছেন। 
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১ 2 Digitized বাসী "সই দেবানন্দ রচনাবলী" 
অনধিকারীকে শিক্ষা দিবে না, দিলে অতো নষ্টস্ততে| a হইয়া থাকে। 
তাই গীতায় (৩২৬) ভগবান বলিয়াছেন_ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং 
কর্মস্ষিনাম্‌। যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্ধান্‌ যুক্ত সমাচরন্‌॥ হিন্দি দোহার 
বলে-- 
গুরুদেব বিন্‌ নহি ভাগ জাগে । গুরুদেব বিন্‌ নহি প্ৰীতি লাগে ॥ 
গুরুদেব বিন্‌ নহি শুদ্ধ হৃদং। গুরুদেব বিন্‌ নহি মোক্ষপদং | 
যিনি চিত্তশুদ্ধি করাইয়া মোক্ষপদ দেন তিনিই গুরু । বর্তমান যুগের 
ইউনিভারসিটির শিক্ষাদাতার! অধ্যাপক শিক্ষক হন, গুরু নহেন, কারণ তাহাদের 
শিক্ষায় চিত্তশুদ্ধি q জ্ঞানলাভ হয় না। তাহারা অজ্ঞান অবিদ্যা জন্য যে পাখিব 
পদাৰ্থ তাহারই মাত্র বিশ্লেষণাদি শিখাইয়া আরও অন্ধ তমে লইয়া যান। বেমন 
শ্ৰুতি বলিয়াছেন অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো 
য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ৷৷ এখানে বিদ্যা, অনাত্ম দেবতাঁদি বিষয়ক জ্ঞান। অবিদ্যা 
কামকর্শবীজরপা জন্য তাহাকে পাপ বলে। পাতি রক্ষতি অপ কর্মফল যে 
সেই পাপ। হিন্দী দোহায় বলে-- 
MEF পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ | 
কয়লাকি ময়ল! না রহে যব, আগ্‌ করে পরবেশ ॥ 
ষেমন কাল কয়লায় অগ্নি প্রবেশ করিলে উহা লাল হয় পশ্চাৎ সাদ! তেমনি 
সদগুরু প্রথমে বিদ্যা অবিগ্ভার ভেদ শিখাইয়| পশ্চাৎ সৎ সত্যজ্ঞান প্রদানে 
চিত্ত উদ্ভাসিত করতঃ আননস্বরূপ করিয়া দেন। পাখিব ও অপার্ধিব 
অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমাধিক তত্বের ভেদ জ্ঞান হইলে ব্যবহারিক 
পাখিব সম্পদ ত্যাগে পারমাৰ্থিক সৎ লাভার্থ গমন করেন। তাহাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন 
পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্শ্মচিতান্‌ ব্ৰাহ্মণে| 
. নির্বেদমায়ান্নাস্যকৃতঃ কৃতেন। 
তছিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্ৰহ্মনিষ্টম্‌ l 
বিনি শ্ৰুতির কৰ্ম্মজান বিষয়ে অজ্ঞ তিনি-গুরু হইতে পারেন না। 
সৎ যে ব্ৰহ্ম তৎ বিষয়ক জ্ঞানদাতাই. গুরু-শব্দ-বাচ্য। 
গুরুতর গুরুবিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেষ্বরঃ ৷ 
গুরুরেব পরং ব্ৰহ্ম তস্মৈ AIA নমঃ ॥ 
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গোবিন্দ 


গোবিন্দ অর্থ গোভিঃ বিন্দতে ইতি। গোভিঃ বেদাস্তবাক্যৈ: বিন্দতে 

ইতি গোবিন্দ। বেদান্তবাক্য-লভ্য গোবিন্দ । খ৷ ১/৮২৪ মন্ত্রে ইন্দ্ৰই গোবিন্দ 
সখাতং বৃষণং রথমধিতিষ্টতি গোবিন্দম্‌। A ১০1১০৩।৬ মন্ত্রে গোত্রভিদং 
গোবিন্দ বজ্রবাহুম্‌। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্ং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। 
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকুঞ্‌ করণে। সংস্কৃত ব্যাকরণের 
ধাতু পাঠে PER করণে বাক্যটি দৃষ্ট হয়। এজন্ত কেহ কেহ ব্যাকরণ 
পাঠের নিন্দা দেখেন। ব্যাকরণ ও ন্যায় ব্যতীত আগম শাস্ত্ৰ বুঝা যায় না। 
অতএব তাহার পাঠ আবশ্যক, ত্যাজ্য নহে। কু ধাতু হইতে যাহা মিলে 
'তাহারই ত্যাগ বলিয়াছেন। FHA করিলে কৰ্ম্ম হয়। তাহার ত্যাগ 
বলিয়াছেন। কৃ+শতৃ কর্তা হয়। কর্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। 
গীতায় ভগবান বলিয়াছেন 

*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ | 

অহঙ্কারবিমুঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ৷৷” 
গীতায় আমি কর্তী-ভোক্তা নহে-- 

অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্মাইয়মব্যয়ঃ | 

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। ১৩৩১ _* 

তত্রৈবং সতি কর্তীরমাত্মানং কেবলন্ত যঃ ৷ 

পশ্ঠত্যকৃতবুদ্ধিত্ান্ন স পশ্ঠতি দুর্মতি:॥ ১৮১৬ 

যস্ত নাহন্কতো ভাবে AKI ন লিপ্যতে ৷ 

হত্বাপি স ইম'ল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮১৭ 


“এই অযথা! কৰ্তৃত্ব-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। 


ক+অনট্‌ করিলে করণ হয়। নিজন্ত কৃণ-অনট্‌ করিলে কারণ হয়। FE 
ঘ্যন করিলে কাধ্য হয়। THe করিলে কৃত হয়। ন কৃত অক্বত। YA 
কাৰ্য্য নহেন কারণ নহেন, কৃত নহেন AFO নহেন, করণহীন এজন্য পুরুষকে 
জানিতে হইলে ও সকল বহিঃস্থ উপাধি ত্যাগ করা আবশ্তক। এই সকল 
হেতুবাদে বলিয়াছেন নহি নহি রক্ষতি gra করণে। কৃ কৰ্ম্ম তাহা যাহাদের 
পণ বা মূল্যবান সামগ্রী অথবা! কৰ্ম্ম করিতে দৃঢ়গণ তাহাদিগকে কপ? বনে! 
গীতায় বলে কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ফল চীয়। ভগবান বলিয়াছেন মা ফলেষু 
কদাচন, মা কর্ম্ফলহেতুভূঃ। ফল হেতু কণ্ম করিলে তাহা বঞ্চনের হেই 
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১০৪ | 
হয়। গীতায় (৩1) বলে যজ্ঞার্থাৎ FENIE লোকোহয়ং FAFA: | যজ্ঞাৰ্থাৎ 
অর্থাৎ যজ্ঞাৰ্থকৰ্গ করিলে বন্ধন হয় না। বেদান্তবেগ্য পুরুষই গোবিন্দ, বিষ্ণুব| 


অদ্বিতীয় শিবতত্ব। বেদে ইন্দ ব্রহ্ম । পুরাণের ইন্দ্র স্বর্গের রাজা, ব্রহ্ম নহেন। : 


অর্থ 

খ+থন্‌ প্রত্যয়ে অর্থ হয়। অর্থ +অল প্রত্যয়েও অর্থ হয়, অর্থ শবে 
প্রয়োজন, ধন শব্দে যাহা বুঝায় তাহাও অর্থ। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ক 
রাজনীতি, অভিপ্রায়, হেতু, রীতি, বিষয়, ফল, কাধ্য ইত্যাদিও প্রকাশ করে। 
স্বাৰ্থ, ব্যর্থ শব্দাদিও দৃষ্ট হয়। ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে চতুর্বর্গ বলে । একটা 
গ্লোকে বলে--বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌ যাতি পাত্রত্বাম্‌। পাত্ৰত্বাদ্‌ 
ধনমাপ্নোতি ধনাদ্‌ R ততঃ স্ুখম্‌॥ বিদ্যাকামী বিদ্যাৰ্জ্জনাৰ্থ গুরুসেবাদি 
পরিশ্রম করেন্‌,'তাহাতে বিনয় লাভ হয়। বিনয়ী পুরুষ প্ৰিয়পাত্ৰ হইতে 
-_ পারেন। রাজার প্ৰিয়পাত্ৰ হইলে ধনের অভাব থাকে না। খনব্যয়ে যজ্ঞ, দান, 
তীর্ঘযাত্রাদি করিয়া ধৰ্ম্মলাভ করিতে পারেন। ধৰ্শ্মো রক্ষতি ধাশ্মিকং। যে 
ধর্শরক্ষা করিয়া থাকে ধৰ্ম্ম তাহাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করতঃ স্বর্গাদি 
লোকে সুখী করেন। স্থখই সকলের কাম্য। কেহ বলেন ধন অনর্থকারী। 
শ্ৰুতি, বলেন “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথ| মা গৃধঃ FI API কেহ বলেন 
কুপণস্ত ধনং যাতি বহি তস্বর পাৰ্থয়োঃ। কপণের ধন অগ্নিসাৎ হইয়| ভস্মীভূত হয়, 
নয়ত চোর ডাকাত লু্ঠন করে, নয়ত রাজ্যপতি কোন ছলে তাহা হরণ করে। 
যে পুস্তকে, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বাণিজ্যাদি ব্যবহারের নীতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ 
থাকে তাহা অর্থনীতিশাস্ত্র বা অৰ্থশাস্ত্ৰ বলিয়া অভিহিত হয়। ইংরাজীতে 


অর্থকে currency বলে। জলের NS (current) যেমন স্থিত থাকে 


না তেমনি অর্থ ধন) কোথাও স্থির থাকে না; সদাই হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। , 


লক্ষ্মী চঞ্চলা এই জন্য একটা শ্লোক দৃষ্ট হয় তাহা এই-_“আগচ্ছতি যদা! 
লক্ষ্মী নারিকেলফলাস্থুবৎ। নির্গচ্ছতে তদা লক্ষ্মী গজভুক্তকপিখবৎ।” পূর্বে 
ইংরেজগণ ধনে জনে ভূসম্পত্তিতে পৃথিবীর ১ নম্বর রাজা ছিল। জার্মান 
যুদ্ধের পর ধন-সম্প্তি-বিহীন হইয়া তাহারা ফলহীন বৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান আছেন। 
এখন মাকিনের অধমর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্বে ইংরেজের সাম্রাজ্য 
ব্য অন্তমিত হইত না। এখন Empire শব্দ ত্যাগে United kingdom 
হইয়া মাঞ্চিনের মুখ পানে চাহিয়া জীবনযাপন করিতেছেন। ইহার পূৰ্বে 
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যখন মাকিন ক্ষাত্রবীর্য্য-হীন ছিল কে তাহাকে গণ্য করিত! এখন mai 
জাগিয়াছে, সম্রাট পদবীর জন্য ব্যস্ত হইয়| পড়িয়াছে। কোথায় মিশর, 
পারস্ত, গ্রীস, রোম, কালের অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। অর্থলোভেই 
পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ ভারতে আসিয়াছিল। অর্থ অনর্থকর জানিয়াই 
caama বলিয়াছেন (পলেনিয়াসের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ) Neither a 
lender nor a borrower be. যিনি অন্যকে অর্থ fial সাহায্য করেন 
তাঁহাকে উত্তমর্ণ বলে এবং বিনি অর্থ খণস্বরূপে গ্রহণ করেন তাহাকে 
অধমর্ণবলে। উত্তমর্ণ প্রভু হন, অধমর্ণ দাসবৎ হন। প্রভূত্বের বাড়াবাড়িতেও 
পতন হয়। দাসত্ব চিরকালই হেয়। ইংরেজরাজ জর্জ্জ দি থার্ডের সময়ে 
মাকিনবাসী বাস্তহার| হইয়া বাস করিতেছিল। যে সকল ধর্মপ্রাণ রোমান 
কেথলিক বা! প্রটেষ্টাণ্টগণ মাকিনবাসী হন তীহাদের উপর টেক্সের পর 
টেক্স স্থাপনে প্রভুত্বের বিষম চাপে তাপিত করিলে তাহার! মরিয়া-হইয়া 
যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ফলে ইংরেজের প্রভুশক্তি ক্ষীণ হয় ও মাকিন 
স্বাধীন হয়। | 

এই মরজগতে সবই বিনাশশীল। মাকিন বিজ্ঞানবিদ্‌ লিঙ্বলন বারনেট 
বলিয়াছেন--বিশ্ব এখন প্রলয়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বিশ্বের হুজনকালের 
বদ্ধিষ্ণুভাব বিদূরিত হইয়াছে, বিশ্ব এখন ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে। আইনকানুন 
দুর্বলের রক্ষায় প্রায়ই ব্যর্থ হইতেছে। প্রাচীন কালে দুর্বলের রক্ষণার্থ আইন 
কাধ্যকর হইত। যে দিনাস্তেদুমুঠী চান| চিবাইয়া জীবনরক্ষ করে তাহার সেই 
চানাতে টেক্স বনানের ধারা আইন পদবাচ্য। মাটিতে গর্ত করিয়া খনিজ অব্য 
যে বিদেশে যাইতেছে সেই গর্ভ কোন ভগবান পুনঃ খনিজ দ্রব্য দ্বারা পুর্ণ 
করিবেন? ভবিষ্যতে যে বংশধর হইবেন তিনি সেই গর্তে শুইয়া জীবনযাপন: 
করিবেন। মৃত্যুর টেক্স, জন্মের টেক্স, জীবনধারপের অন্ত খাগ্জীবীর টেক্স, 
জিজিয়া দিয়া গ্রজা পিষিত হউক, টেক্স দিয়া বল দিল্লীশ্বরো' বা জগদীশ্বরে! 
বা। এদিকে বিলাতী রুচিকর দ্রব্যাদির জন্য অজ ব্যয় রাজ্যের শোভনীয় 
ব্যাপার। দেশের লোকের চাকরী মিলে নাঁমিলে কি আসে যায়, বড় বড় 
মাহিয়ানায় মাকিন, জাৰ্ম্মান expert আসিতেছে, তাহাদের জন্য officer's 
colony করিয়া plant চালান হইবে। চমৎকার বর্ণ বিভাগ স্থাগন। 
দেশের বৈদ্দিক বর্ণবিভাগ নাশে তদুপরি নব্যধরণের colour bar BO, 
ইইতেছে। ক 
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১০৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


হয়। গীতায় (৩০) বলে হজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণোহুম্তাৱ লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ। qat : 


অর্থাৎ যজ্ঞাৰ্থকৰ্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না। বেদাস্তবেগ্ত পুরুষই গোবিন্দ, বিষ্ণুর! | 
অদ্বিতীয় শিবতত্ব। বেদে ইন্দ্রব্ৰহ্দ। পুরাণের ইন্দ্র স্বর্গের রাজা, ব্ৰহ্ম নহেন। _ 


অর্থ 
খ+থন্‌ প্রত্যয়ে অর্থ হয়। অর্থ +অল প্রত্যয়েও অর্থ হয়, অর্থ শবে 
প্রয়োজন, ধন শব্দে যাহা বুঝায় তাহাও অর্থ। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ক 
রাজনীতি, অভিপ্রায়, হেতু, রীতি, বিষয়, ফল, কাধ্য ইত্যাদ্বিও প্রকাশ করে। 
স্বার্থ, ব্যর্থ শব্দাদিও দৃষ্ট হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে চতুৰ্ব্বৰ্গ বলে। একটা 
শ্লৌকে বলে_বিষ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌ যাতি পাত্রত্বাম্‌। পাত্ৰত্বাদ্‌ 


ধনমাপ্রোতি ধনাদ্‌ ধন্মং ততঃ স্থখম্‌ ৷৷ বিদ্যাকামী বিগ্যার্জনার্থ গুরুসেবাদি = 


পরিশ্রম করেন, তাহাতে বিনয় লাভ হয়। বিনয়ী পুরুষ প্রিরপাত্র হইতে 
. পারেন। রাজার প্রিয়পাত্র হইলে ধনের অভাব থাকে না। ধনব্যয়ে যজ্ঞ, দান, 
তীর্ঘযাত্রাদি করিয়া ধর্মলাভ করিতে পারেন। ধর্শ্মো রক্ষতি ধান্মিকং। যে 
ধর্মরক্ষা করিয়া থাকে ধৰ্ম্ম তাহাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করতঃ স্বৰ্গা্দি 
লোকে স্থখী করেন। স্থখই সকলের কাম্য। কেহ বলেন ধন অনর্থকারী। 
শ্ৰুতি, বলেন “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ: FI ব্বিদ্ধনম”। কেহ বলেন 
PS ধনং যাতি ব্ছি তঙ্ধর পাৰ্থয়োঃ। ৰৃপণের ধন অগ্নিসাৎ হইয়া ভস্মীভূত হয়, 
নয়ত চোর ডাকাত লুণ্ঠন করে, নয়ত রাজ্যপতি কোন ছলে তাহা হরণ করে। 
যে পুস্তকে, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বাণিজ্যাদি ব্যবহারের নীতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ 
থাকে তাহা অর্থনীতিশাস্ত্র বা অৰ্থশাস্ত্ৰ বলিয়া অভিহিত হয়। ইংরাজীতে 


অর্থকে currency বলে। জলের স্রোত ( current) যেমন স্থিত থাকে: 


না তেমনি অর্থ (ধন) কোথাও স্থির থাকে না; সদাই হস্তান্তরিত হইয়া থাকে! , 


লক্ষ্মী চঞ্চলা এই জন্য একটা শ্লোক দৃষ্ট হয় তাহা এই-_“আগচ্ছতি যদা 
লক্ষ্মী নারিকেলফলাম্ুবৎ। নিৰ্গচ্ছতি তদা লক্ষ্মী গজভুক্তকপিখবৎ।* পুর্বে 
ইংরেজগণ ধনে জনে ভূসম্পত্তিতে পৃথিবীর ১ নম্বর রাঁজা ছিল। জার্শান 
যুদ্ধের পর ধন-সম্প্তি বিহীন হইয়া তাহারা ফলহীন বৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান আছেন। 
এখন মাকিনের অধমর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্বে ইংরেজের সাম্রাজ্যে 
ত্য অস্তমিত হইত না। এখন Empire শব্দ ত্যাগে United kingdom 
হইয়া মাকিনের মুখ পানে চাহিয়া জীবনযাপন করিতেছেন। ইহার পূর্বে 
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যখন মার্কিন ক্ষাত্রবীর্্য-হীন ছিল কে তাহাকে গণ্য করিত! এখন ক্ষাত্ৰবীধ্য 
জাগিয়াছে, সমাট পদবীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় মিশর, 
পারস্ত, গ্রীস, রোম, কালের অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। অর্থলোভেই 
পর্তপ্লীজ, ফরাসী, ইংরেজ ভারতে আসিয়াছিল। অর্থ অনর্থকর জানিয়াই 
নেক্সপিয়ার বলিয়াছেন (পলেনিয়াসের মুখ দিয়! বলাইয়াছেন ) Neither a 
lender nor a borrower be. যিনি অন্যকে অর্থ দিয়া! সাহায্য করেন 
তীহাকে উত্তমর্ণ বলে এবং বিনি অর্থ খণন্বরূপে গ্রহণ করেন তাঁহাকে 
অধমর্ণ বলে। উত্তমর্ণ প্রভু হন, অধমর্ণ দাসবৎ হন। gga বাড়াবাড়িতেও 
পতন হয়। দাসত্ব চিরকালই হেয়। ইংরেজরাজ জর্জ্জ দি থার্ডের সময়ে 
মাকিনবাসী বাস্তহার| হইয়| বাস করিতেছিল। যে সকল ধর্মপ্রাণ রোমান 
কেথলিক বা প্রটেট্ান্টগণ মাকিনবাসী হন তীহাদের উপর টেক্সের পর 
টেক্স স্থাপনে গ্রভৃত্বের বিষম চাপে তাপিত করিলে Sial মরিয়া-হইয়া 
যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ফলে ইংরেজের প্রভুশক্তি ক্ষীণ হয় ও মাকিন 
স্বাধীন হয়। | 
এই মরজগতে সবই বিনাশশীল । মাকিন বিজ্ঞানবিদ্‌ লিঙ্কলন বারনেট 
বলিয়াছেন-_বিশ্ব এখন প্রলয়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বিশ্বের হুজনকালের 
বন্ধিফুভাব বিদুরিত হইয়াছে, বিশ্ব এখন ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে। আইনকানুন 
দুর্ববলের রক্ষায় প্রায়ই ব্যর্থ হইতেছে। প্রাচীন কালে দুৰ্ব্বলের রক্ষণার্থ আইন 
কাধ্যকর হইত aka YA চান! চিবাইয়া জীবনরক্ষা করে তাহার সেই 
চানাতে টেক্স বদানের ধারা৷ আইন পদবাচ্য। মাটিতে গর্ভ করিয়া খনিজ aT 
যে বিদেশে যাইতেছে সেই গর্ভ কোন ভগবান পুনঃ খনিজ ব্য ছারা পূৰ্ণ 
করিবেন? ভবিষ্যতে যে বংশধর হইবেন তিনি সেই গোরা 
করিবেন। মৃত্যুর টেক্স, জন্মের টেক্স, জীব্নধারণের জন্য |; 
জিজিয়| দিয়া ari পিষিত হউক, টেক্স দিয়া বল দিলীশ্বরো' বা অগদীশ্বযো 
বা। এদিকে বিলাতী রুচিকর ভ্রব্যাদির অন্ত অজ ব্যয় রাজ্যের শোভনীয় 
ব্যাপার। দেশের লোকের চাকরী মিলে না-মিলে কি আসে যায়, বড় বড় 
মাহিয়ানায় মাকিন, জার্দান expert আসিতেছে, তাহাদের ন কা, 
colony করিয়া plant চালান হইবে ৷ চমৎকার বৰ্ণ বিভাগ ও 
দেশের বৈদিক বর্ণবিভাগ নাশে তদুপরি নব্যধরণের colour bar স্থা 


হইতেছে। 


bl 
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১০৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


ব্যাকরণের কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, স্ব-এর অধীনতা তাহার নাম স্বাধীনতা। 
এইটি স্তোত্রে বলে রাবণ দেবগণকে স্ব অধীন করেন। গীর্ববাণানাং ব্রাতং 
স্বাধীনং কুরুতে। তেমনি স্থ+অ+অধীন-ম্বাধীন_যে সুষ্টুপ্রকারে অন্যের 
অধীন সেই স্বাধীন। অন্তে বলেন স্বজনের অধীনতাই স্বাধীনতা । কাশ্মীরের 
প্রশ্ন আপনি মীমাংসা করিব কেন? UIN0-এর বিচারাধীন কর। অর্থকরী বিদ্যা 
উচ্চাঙ্দের বিদ্যার্জনের স্থান লইয়াছে। খণের পর খণ করা কেন? চার্বাক 
বলিয়াছেন, খণং কৃত্বা TO পিবেৎ, যাবজ্জীবং হুখং জীবেৎ। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নাই। 
স্থতরাং Welfare বলা কেন? এখন ব্যাপার এই- 7:০৮ পুরণার্থ অর্থব্যয় 
অপেক্ষা ভাল অর্থব্যয় আর হয় না। ইহারা সব চার্বাকের মতাবলম্বী-_খণং 
কৃত্বা Ya পিবেৎ, যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ। অর্থের অর্জনে দুঃখ রক্ষণে 
দুঃখ, ব্যয়ে ছুঃখ। অথচ চায় সবাই সুখ । অর্থের জন্য পিতাকে কয়েদ করা, 
ভ্রাতাকে বধ করা ইত্যাদি দুষ্কাৰ্য ঘটিয়া থাকে । শব্দের অর্থ করিতে গিয়া 
কদর্থ অবলম্বনে কত লোক অধৰ্ম্ম পথে চলিয়া থাকে। যেমন দৃষ্টান্ত শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “RaR অজ অর্থ ছাগ করিয়া রজো:গুণী লোভিগণ ছাগবধ 
করতঃ তাহার দ্বারা যজ্ঞ করে এবং ষজ্ঞাবশেষ মাংসে উদর পুত্তি করিয়া পাপ 
বিদুরিত হইল মনে করে। কারণ শাস্ত্রে আছে, “যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তে! মৃচ্যন্তে 
সর্ববকিিষৈ:। যাহার! সত্বগুণী অহিংসাপরায়ণ তাহারা বলেন অজ অর্থ 
“ন জায়তে অল্মাদিতি*। যে ব্রীহি পুরাতন হওয়ায় তাহার বীজভাব আপনি নষ্ট 
হইয়াছে তেমন ধানের চাউল দিয়া যজ্ঞ করিবে। নৃতন ধানের বীজ সপ্ৰাণ হয়। 
তাহার চাউল করিলে প্রাণবধ জন্য হিংসা, হয় এজন্য তাহা করিবে না। পশুহিংস| 
দুরের কথা উদ্ভিদের হিংসাও তাহারা করিতে পাপ মনে করেন। বর্তমানে 
দয়ানন্দ সরস্বতীর আধ্যসমাজ এই হিংসা-অহিংসা লইয়া তর্ক করতঃ দুই 
দলে বিভক্ত হইয়াছেন। মাংসদ্বার| যজ্ঞকারী মাসপাটী ও পুরাতন ধানের চাউল 
দ্বার! ষজ্ঞকারীগণ ঘাসপাটী বলিয়| অভিহিত হইয়াছেন। ঘাসপাটার সংখ্যা লখু। 
অন্তে বলেন T অর্থ অজবাহন অগ্নি ব্ৰহ্ম । যাহাকে অজস্ৰ সৃষ্টিকারী 
জন্য অজ বলে সেই অগ্নি প্রজলিত করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। “অগ্নিৰ্দেবো- 
দ্বিজাতীনাম্‌’। অগ্নিতে আহুতি দিলে তাহা সৰ্ব্ব দেবগণকে তুষ্ট করে। ফুলদল 
দিয়া পুজা করিলে যাহার পুজা তিনিই তুষ্ট হন। অন্য দেবগণ বঞ্চিত হন। অন্ত 


কেহ বলেন, অজ অর্থ পরামাত্মা যাহার জন্ম নাই ন+জ অজ--“অজচিন্তা- . 


সহিতৈঃ BIP I পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া যজ্ঞ করিবে । এই জন্তু অন্নপ্ৰাশন, 
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উপনয়ন, বিবাহাদি শুভকার্ধ্য করিতে প্রথমতঃ দেওয়ালে সিন্দুর দ্বারা স্বত্তিক 
চিহ্ন (দ্র) অঙ্কিত করিয়। বন্ুধার| দেওয়া হয়, পশ্চাৎ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি, 
যোড়শোপচারে দেবগণের পুজা! করিয়া কার্ধ্য করিতে হয়। স্বত্তিক প্রকাশ 
করে-_সকল দিকেই তিনি আছেন। তাহার অস্তিত্ব চির অবাধিত জন্য খখেদে 
তাহাকে অন বলে। ন+-ন নাস্তি নহে অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব চির অবাধিত সত । 
সৎ জ্ঞান অনন্ত চিন্তা সহ কাধ্যারভ করিলে ফল বীর্ধ্যবত্তর হয়। আজকাল 
অনেকে বেদের মৰ্ম্ম না জানায় সিন্দুরের একটা পুত্তলিকাবৎ অঙ্কন করেন। শ্ৰুতি 
বলিয়াছেন, “যৎ বিদ্যা করোতি অদ্ধয়| উপনিষদা তৎ বীধ্যবত্তরং ভবতি”। 
দক্ষপ্রজাপতি অজ পুরুষ ত্যাগে যজ্ঞারভণ করায় তাহার যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়াছিল, 
ইহা পুরাণ পাঠে জানা যায়। রজোগুণী বহু আড়ম্বরের সহিত পুজাদি করায় বহু 
ব্যয়দাধ্য ব্যাপার হয়। তাহার জন্য ছলে বলে কৌশলে অর্থসংগ্রহ করিতে হয়। 
সন্বগুণী নিৰ্জ্জনে মানস পুজায় জোর দিয়া কাধ্য নিৰ্বাহ করেন। ধনের প্রয়োজন 
হয় না। এজন্য এক প্রবাদ বাক্য আছে, “অজাধুদ্ধে খধিশ্রাদ্ধে প্রভাতে 
মেঘডদ্বরে দাম্পত্যকলহে চৈব বহ্বারভে লঘুক্রিয়া”। খবিশ্রাদ্ধে উপনিষদ্‌ 
গীতাদি যথাযথ ছন্দাদি উচ্চারণপূৰ্ব্বক পাঠ হয়। ভোজনাদি চাউল, কলা ছারা 
সাব্বিকভাবে নিৰ্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অর্থের প্রয়োজন সেখানে দেখা যায় 
ন|। হ্রীতকী দক্ষিণা যথেষ্ট। ইষ্টাপুর্ডাদিতে বহু অর্থ চাই। অশ্বমেধ, রাজস্থয়, 
বাজপেয়াদি রজঃগ্রধান রাজগণেরই ব্যাপার ৷. মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজস্থয় অশ্ব- 
aR যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ৷ শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। নিজ পুত্র 
লব কুশ সহ যুদ্ধ হয়। | 
এমনি অর্থ মজুদ করিয়া যদি দান না করে, তাহা তাহার সঙ্গে যায় না। 

ব্যাঙ্কে কোটি টাকা আছে, পকেটে চেক বহি ও সোনার কলম আছে তাহাকেও, 
যম যখন ধরে, সব ত্যাগে বাস্তহারা রেছুজীর মত রিক্ত হস্তে যাইতে হয়। অর্থ 
দ্বারা পুণ্য কর্মাহুষ্ঠান করিলে কৰ্ম্মফল সঙ্গে যায়। বাল্য গুরুগৃহে অতীব অল্প 
ভোগ্যে সন্তষ্ট থাকিতে হয়, তৎ্পরে দারপরিগ্রহে সংসার বা গাৰ্হঁস্থ্যাশম ; তখন 
ধন চাই জন চাই তজ্জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা থাকে। এন্ত গীতা (৮৩) বলিয়াছেন 
“ভূতভাঁবোস্তবকরো বিসর্গ: কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ”। পুত্রাদি জন ও ধন CERI 
লাভীর্থ যজ্ঞে যে আহুতিত্যাগ তাহাঁকেই কর্ম বলে। এ সকলি ক্ষণভন্থুর 
অঞ্চৰ, এজন্য তাহা! ত্যাগে ধ্ৰুব ব্ৰহ্মানন্দ লাভের অন্ত বদ্ধপরিকর হওয়া 
কৰ্ত্তব্য ৷ 
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জীব ও ঈশ্বর 
জীব ক্ষুদ্ৰদেহ অল্পআয়ু অনীশ, আমি অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান্‌ অসমর্থ এহেন 
বুদ্ধিযুক্ত। ঈশ্বর শব্দ ঈশ+-বরচ্‌ প্রত্যয়ে নিপ্ন্ন। ঈশ এশ্বধ্যে, শাসনে যিনি 
বড় শ্রেষ্ঠ তিনি ঈশ্বর । তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বিরাটদেহ কল্পকাল স্থিতিগল। 
জীব ঈশ্বরের প্রসাদে অষ্টৈশ্বয্য লাভে মত্ত হইতে পারেন। ইশ্বর স্ষ্টি-স্থিতি 
বিনীশকর্তা। ইঞ্জিন, এক্সরে, প্লেন, মটর, জাহাজ, এটমিক বোমাদি, এনাটমী, 
সার্জারি, ইঞ্জিনিয়ারিং আদি কল-কারখানার দিকে দৃষ্টি দিলে জীবও কম নয় মনে 
হয়। প্লেনের crash, ইঞ্জিনের ঠোকাঠুকিতে বহুলোক মারা যায়। IFS ২৭৩০ 
বৰ্ষ পর কাধ্য চালাইতে অপটু হইয়া থাকে। ঈশ্বরের AÈ চন্দ্ৰ, TU, গহ, ধূমকেতু 
প্রভৃতি কল্পে কল্পে থাকে। মানুষের নিশ্মিত পাখায় কিয়দ্দিনের জন্য ১০1১২ জন 
হাওয়| পাইতে পারে। ঈশ্বরের বায়ুমণ্ডল চিরকাল কোটা কোটা জীবকে 
হাওয়া দিয়া আসিতেছে। জীবের ইলেক্ট্রিক বান্ধযোগে একটা ছুইটাতে কামরা 
আলোকিত করে। ঈশ্বরের স্থধ্য বিশ্ব জগতকে আলোকিত করে। মানবের কৃত 
পুকুর ইন্দারা কয়েকজনকে জল দেয়। ঈশ্বরের মেঘ নদী সমুদ্র কেমন জল দিয়া 
ধরণীকে শস্তশালিনী করে। ঈশ্বরের ভূমগ্ডলের শেষ নাই। মানব তাহার এক 
ক্ষুদ্ৰতম টুকরা পেলেই কৃতাৰ্থ হয়। ঈশ্বরের খনিজ পদার্থ মানব ভোগ করে। 
কিন্তু খনির খাদ নৃতন সামগ্রী দ্বারা পুর্ণ করিতে পারে না। ঈশ্বর জীবদেহ 
সৃষ্টি করেন। মাতৃগর্ভে সেই দেহকে মাতার নাড়ী সহ সংযুক্ত করিয়া তাহার 
পোষণ করেন। যখন সন্তান YA হইবে তাহার ছুই চারি মাস আগেই 
মাতার বুকের রক্ত শ্বেতবর্ণ দুগ্ধে পরিণত করিয়া দুধের ফোয়ারা তৈয়ার করিয়া 
দেন। বালক জন্মিয়াই সেই দুধ পান করিবে। মাতার স্তনে যে দুগ্ধ হয় তাহা 
বালককে দিলেই মাতার আনন্দ নতুবা ii ব্যারামের স্থষ্টি করে। মাতা 
সন্যোজাত শিশুর মুখে স্তন্রে বোটা দিয়া কত স্থখী ! কিন্ত শিশু ঈশ্বরের প্রেরণায় 
সেই বোটাটা চুষিয়া দুধ বাহির করে এবং তাহা খুকু করিয়া ফেলিয়া না দিয়া 
গলাধঃকরণ করে। বালক কেবল দুগ্ধ পান করে। ঈশ্বর তাহার দেহে থাকিয়া 
সেই ছুষ্ধকে নয় ভাগ করিয়া থাকেন। মলমূত্ৰ দুই ভাগ বাহির হইয়৷ ষায়। আর 
সাতভাগে তাহার অস্থি মাংস মজ্জা রক্ত চৰ্ম্ম শিরাদি বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়। বালক 
সবল সুস্থ দেহে আনন্দে বাস করে। সেই দেহের বৃদ্ধি ঈশ্বরই করেন। ডাক্তার 
ধাত্রী মাতা পিতা কেহ করে না। এইরূপ প্রাণী মাত্রেরই দেহে দেহে ঈশ্বর 
বাস করিয়া তাহাদের দেহরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। এমন পরম কারুণিক 
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ঈশ্বরের চিন্তা যে নর করে না সে নরাকার S I এজন্য শ্রুতি বলেন, সজীব: 
কেবলঃ পশু তস্য পতিঃ পশুপতিঃ ৷ TENA দেহে নয় ভাঁগকারী প্রভু afal 
নিত্য রক্ষাকাধ্য করিতেছেন ৷ যত দেহ তত ঈশ্বর নাই ৷ একই ঈশ্বর সৰ্ব্বদেহে 
দেহী। খথেদে বলে “ইন্ত্ৰিয়াণি শতক্রতু যানি জনেষু পঞ্চন্থ তানি ইন্দ্ৰ ত 
আবৃণে”। সকল দেহে যে সকল চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্‌ ইন্ৰিয়াদি আছে 
তাহার ব্যবহার এক ইন্দ্ৰই করেন। সর্ববদেহের I শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা সেই 
ইন্দ্ৰ (দীপ্তিমান ) ঈশ্বর । মন ও ইন্জিযগণ করণ, কর্তা নহে। অষ্ট চেতন, দৃশ্য 
অচেতন । দৃশ্য পদার্থ ভোগ্য, চেতন ভ্ৰষ্ট ভোক্তা । এই ভোক্তা চেতনই ঈশ্বর 
Za এজন্তা জীবের কর্তব্য ষে সে ঈশ্বরের উপাসন| করিয়া আপনাকে ধন্য করে। 
_ সংখ্যালঘিষ্ঠ নয় লঘুতম মনীষাসম্পন্ন একটা মৃতবাদী পরিদুষ্ট হয়। তাহারা 
বলেন, প্রাণীমাত্রই সুখ চায় এবং যেমন প্রাণীমাত্রই বায়ু তেজ জল বিনা! প্রচেষ্টায় 
প্রাপ্ত হয় তেমনি স্থখও প্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থা হইতে 
পরে স্বপ্ন প্রাপ্ত হইয়া agfa (গাঢ় নিদ্ৰ৷) প্রাপ্ত হয় এবং রোগষন্তরণায় ক্লান্ত 
শোকপ্রস্ত শিশু হইতে বৃদ্ধ সকলেই গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলে, আমি বড় সুখে 
নিদ্রা গিয়াছিলাম ৷ এই বড় স্থখের সময় মন বুদ্ধি দশ ইঞ্জিয়ের ব্যাপার স্থগিত 
থাকে । জাগ্রতে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বার ভূত কাজ করে। স্বপ্নে মাত্র মন বুদ্ধি 
কাজ করে। ua আমি-নামা ব্যক্তি একাই থাকেন। তখন বড় RTRT 
স্থতরাং আমি-নাম! ব্যক্তি বড় RI | যেই মন জাগে অমনি দুঃখ জাগে ৷ মন 
দুঃখের পশরা বহন করে। সুখময় আমি করে ন| ৷ যখন ডাক্তার কাহাকেও 
ক্লোরফর্্ করিয়া অস্ত্রোপচার করেন, তখন ক্লোরফর্স্মের প্রভাবে মন Sfanta 
ক্ৰিয়| স্থগিত হইয়া যায়! ডাক্তার কাটে, দুঃখ হয়, তাহা মন জানে না। কিন্ত 
তখন আমিটা থাকে কি থাকে না, সে কেন বলে না যে কাটে তাই দুঃখ হয়। 
সে দুঃখের ধার ধারে না RATA | যেই atari নিঃশ্বাস সহ বাহির হইয়া যায় 
মন জাগে, দুঃখ জাগে। এহেন সুখময় আমি নামক ব্যক্তির দুঃখজনক মনাদির 
সহবাসে জলে চাদের নাঁচনিবৎ আমি দুঃখী এমন মনে হয়। RAF দুঃখ 
স্পর্শ করে নাঁ। এজন্য গীতায় বলিয়াছেন দত বিদ্যাদ্দ্‌্খসংযোগ-বিয়োগং 
ষোগসংজ্ঞিতম্‌”। “মনের বিয়োগে দুঃখ থাকে না। সুখময় আমি থাকে। এই 
আমিকে সুখময় জানাই KUA কৃতরুত্যতা।' কিন্ত ইহার! স্বীকার করেন, 
প্ৰথম ঈশ্বর উপাসনাদি দ্বার! চিত্তশুদ্ধি না করিলে এই স্থখময়ত্বের ধার! হৃদয়ে 
জাগে ন| ৷ অতএব জীবের কাধ্য উপাসনা ৷ 
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অচল 


অচল অর্থন+চল। যাহা চলে না । পৰ্ব্বত চলে না জন্য তাহাকে অচল : 


'_ বলে। এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডে চলে না এমন কিছু দৃষ্ট হয় না। R, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র 
ধূমকেতু আদি সব সচল। তীব্রবেগে সব আপন আপন কক্ষে অবিশ্রান্তভাবে 
চলিতেছে। আমাদের পৃথিবীও একটা এহ ৷ ইহার বাধিক গতি একপ্রকার, 
যাহাতে ইহ্‌ zins প্রদক্ষিণ করে। দৈনন্দিন গতি একপ্রকার, যাহাতে ইহা 
নাগরদোল! যেমন ডাণ্ডাটীর চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে সেইরূপ ঘুরে। আবার 
গণিতবিদ্গণ বলেন, মেরুদ্বয়েরও নাকি একটা গতি আছে। এমন গতিশীল 
পৃথিবীকে অচল! বলে। বৃক্ষলতা পাহাড় পর্বত পশু নর সবাই পৃথিবী সহ অনবরত 
ঘুরিতেছে। যেমন নর-দেহে প্রাণবায়ু শির হইতে পা পর্যন্ত সব ক্ষুদ্ৰ বা ক্ষুদ্ৰতম 
নাড়ী অবিরাম এমন কি নিত্রাকালেও চলিয়া ফিরিয়া! দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন 
করিতেছে । যখন নাঁড়ীর গতি অচল হয় তখন মৃত্যু ঘটে । মৃত দেহেরও পচন- 
কাৰ্য্য দ্ৰুত চলিতে থাকে । হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া চলে, তাহার নাম জীবন অচল 
হয়ত মৃত্যু। মস্তকের চুল তিল তিল করিয়! বৃদ্ধি পায়; স্থতরাং চুলও সচল, 
অচল নহে। নখ বৃদ্ধি পায়; সুতরাং নিদ্রাকীলেও তাহা সচল। সচলতাই 
জীবন। বৃক্ষলতা বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ ততক্ষণ উহা জীবিত। বৃদ্ধি রহিতে মৃত । 
যেমন ঘড়ির কাটা বসিয়া থাকে না, ধীরে অতি ধীরে চলে। সেকেণ্ডের কাটা 
খুব দ্রুত চলে। মিনিটের কাটা তাহা অপেক্ষা ধীর চলনগীল! ঘণ্টার কাটা 
অতিশয় ধীরে চলে। এমন গতিশীল! পৃথিবীকে অচলা বলে। বরং সূর্য্য 
কতকটা অচল কল্পিত হইতে বাধা নাই। পৃথিবীর লোকে বলে পৃথিবীকে ছুই 
অর্ধে বিভক্ত করে মহাবিষুব রেখা (equator) | তাহার ২৩০৩০’ উত্তরে কর্কট- 
ক্রান্তিরেখা এবং ২৩০৩০ দক্ষিণে মকর ক্রান্তিরেখা ; এই ছুই রেখার মধ্যে সত্য 
উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে ঘুরিয়া থাকে । যখন উত্তরাভিমুখে 
সূর্য্য গমনশীল তখন উত্তরায়ণ (৬ মাস) আর যখন দক্ষিণ দিকে গতিশীল 
তখন দ্বক্ষিণায়ন (৬ মাস)। কোন জ্যোতিব্বিদ্ বলেন, তাহা ঠিক নহে, 
যে ছয়মাস সূর্য্য মহাবিষুবের দক্ষিণে থাকেন, তাহা দক্ষিণায়ন এবং যে ছয়মাস 
মহাবিযুবের উত্তরে থাকেন তাহা নাম উত্তরায়ণ। প্রতিবর্ষে দুইবার TÍ 
RRR রেখা অতিক্রম করেন। এ দিন দিবা রাত্রি সমান হয়। প্রাচীন 
কালে ৩*শে চৈত্র ও ৩০শে আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হইত। বিষুব বিন্দুঘয়ের 
পশ্চাৎ গতি জন্য এখন ৯ চৈত্র ও ৪ই আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হইতেছে! 
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সূর্য্য এহ উপগ্রহগণ সহ হারকুলীশ ( হুরিকুলেশ ) নামক ফ্রুব-নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ 
করিতেছেন। এখন পাশ্চাত্য জ্যোতিব্বিদগণ বলেন হুরিকুলেশ হউক বা মৃগব্যাধ 
(Sirius) হউক, সকলেই গতিশীল। কেহ ধ্ৰুব নহে। উত্তরমেরু সন্নিহিতে 
একটা নক্ষত্ৰ ্ৰুব-নক্ষত্র বলিয়| উক্ত হয়, তাহাও এখন উত্তর নির্দেশক নাই, 
সরিয়া পড়িয়াছে। যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে। পাশ্চাত্য 
পৃণ্ডিতগণ Mist, Nebula হইতে স্থৰ্য্যোৎ্পত্তি বলেন ৷ স্থধ্য হইতে গ্রহাদির 
উৎপত্তি ঘটে। গ্রহ হইতে উপগ্রহ জন্মে। গ্যালাক্সি, ধূমকেতু প্রভৃতি এবং 
উক্ত মিষ্ট, নেবুলা প্রভৃতির উৎপত্তি কে বলিবে! আমর! মনে করি, দেবগণ সৰ্ব্বজ্ঞ 
কিন্ত তীহারাও প্রথম স্থষ্টির পরভাবী, স্থতরাং এ বিষয়ে তীহারাও কিছু বলিতে 
পারেন ন| ৷ ‘খ৷ ১৭৷১২৯|৬ কো! অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ”। কুত অজ্ঞাত! 
কুত ইয়ং বিস্থষ্টিঃ। অর্বাগ্‌ দেবা অন্ত বিঞ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ৷৷ 
ইয়ং বিহুষ্টিঃ যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যে! অসাধাক্ষঃ পরমেব্যোমন্‌ সে 
অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ৷৷ ৭॥ অর্থ__কেই ব| তত্ব জানে কে ইহলোকে এ বিষয়ে 
বলিতে পারেন। এই বিষম aR কোথা হইতে আসিল, কিরূপে ঘটিল ? পরভাবী 
দেবগণ তাহা জানেন না, মান্য কি জানিবে ৷ এই RR কিরূপে জন্মিল? উহা 
কেহ ধারণ করেন কি অথবা করেন না। যিনি অধ্যক্ষ পুরুষপরম ব্যোমে বান করেন, 
তিনি হয়ত জানিতে পারেন অথবা তিনিও জানেন না। হিরণ্যগর্ভ প্রথমজ, তিনি 
ষ্টিস্থিতি-লয়-কারক। তীহারও উৎপত্তি আছে, সুতরাং তিনি তীহার উৎপত্তির 
পরবর্তী ঘটনা জানিবেন কি করিয়া? এই বিশ্বব্ৰদ্মাণ্ডে জীবাণু হইতে দেবদেহাদি 
পর্য্যন্ত সব সচল £ ইহাতে অচলের স্থান নাই! এই সকলি অচেতন জড় পদার্থ । 
যাহা জড় তাহা কোন আশ্রয় লইয়| স্থিত? না সকলি নিরাশ্রয়? গীতাতে (১৬৮) 
এমন লোক থাকা কল্পনায় বলিয়াছেন, “শতম ত 
অপরম্পরসভূতং কিমন্তৎ কামহৈতুকম্” ৷৷ যদি সূর্য্য হইতে গ্রহ saf হয়, 

নেবুলা হইতে ুর্ধ্ের উৎপত্তি হয় তবে এই বিক্ষুলিদ্দের উৎপত্তি ও বহির্গমনের 
কারণ কি? যদি কারণ ও বস্তুতেই থাকিয়া থাকে তবে চিরই সু্য্যাদির উৎপত্তি 
হওয়া কর্তব্য । আমর! পাথরে লৌহাঘাতে বিক্ষুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখি। 
বহিরাগত শক্তিবলে উহা নির্ববাহিত হয়। ঘোটকের পায়ের নাল ও রাস্তার 
কঠিন এস্তরাদির আঘাতে বিক্ষুলিদ হয়। তাহা অশ্বের শক্তির প্রহারেই ঘটে। 
বনবৃক্ষের শাখায় শাখায় সংঘর্ষণে অনল উৎপত্তি হইয়া দীবানলের সি করে 
শাখায় শাখায় সংঘর্ষণ বহিরাগত বায়ুর প্রকোপে ঘটে। কেহ কেহ বলেন 
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expansion ও contraction জন্য গতি ঘটে। বিকাশন ও সংকোচন ক্রিয়াও 
বহিরাগত শক্তি দ্বারাই নির্ববাহিত হয়। Expansi০n-এর শেষ ও সংকোচন্র 
‘আরম্ভ কালকেই বা কে নিয়ন্ত্রিত করে? যেমন স্বর্ণের পাত বিকাশন অবস্থা 
আর পিণ্ড সংকোচন অবস্থা । পাতকে পিণ্ডীকৃত করিতে বহিরাগত শক্তির 
প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। পিণ্ডকে পাত করিতেও বহিরাগত শক্তির প্রয়োজন 
হয়। রবারকে টানিয়া লম্বা করে আবীর পেষণ ছার! ক্ষুদ্ৰাবয়ৰ করে। যদি 
বহিরাগত শক্তি অঙ্গীকৃত হয় তবে বলিতে হয় তাহার expanding শক্তি 
expanded হইয়া থাকে । তৎপর যখন contraction আরম্ভ হয় তখন 
পুনরায় আর উহা! expanded হইবে না ৷ তেমনি contraction শক্তি শেষ 
হইলে তখন stand still অবস্থা বলিতে হয়। RI যোনিছয়ের সংকোচন ও 
বিকাশন দৃষ্ট হয়, তাহাও বহিরাগত শক্তিপ্রযুক্তই বটে। Heat expands 
‘cold contracts. এই heat ও ০০1-এর নিয়ন্তা কে? বস্তুতে বস্তুতে heat 
ও cold সদাই স্থিত থাকে । তাপ ও শৈত্য একই সময় একই স্থানে থাকে 
না। বিপরীত ধৰ্ম্ম। তাহাতেও তাপ ও শৈত্যের একের কাৰ্য্য রুদ্ধ করিয়া 
অপরের কার্য আরম্ভ করানের জন্য বহিরাগত শক্তি স্বীকার করিতে হয়। 
তাপ ও শৈত্য আপনা-আপনি বিচার করিয়া কাৰ্য্য করে বলা আর জড়ের 
বিচারশক্তি থাকা একই কথা। বিচারশক্তি চেতনের। জড়ের কোন সংজ্ঞা 
নাই। যেমন মৃতদেহ জলন্ত চিতায় দিলে উহ-আহ| করে না। দেহে তখন 
চিৎ নাই৷ 

মনের সংজ্ঞা থাকা অনেকে মানেন, কিন্তু তাহা ভ্রান্তি তাহা! সহজেই 
বোধগম্য । শ্রুতি ছাঃ ৬৫1৪ মন্ত্ৰেবলে--অম্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণ- 
স্তেজোময়ীবাগিতি । মন অন্নময় জন্য জড়। আচাৰ্য্য শিষ্যকে এই কথা বলিলে 
শিয্য তাহা স্বীকার করে নাই। তখন আচার্য শিস্ককে ১৫ দিন অন্ন খাইতে 
দেন নাই কেবল জল খাইতে দেন। জল খাইলে প্রাণ যাইবে না। ষোড়শ 
দিবসে শিষ্যকে ডাকিয়া আচার্য্য বলিলেন শ্রুতির অমুক স্তোত্রটি বল। শিপ 
বলিল__অনাহারে মন' এত দুর্বল ও বিহ্বল হইয়া গিয়াছে যে কিছুই স্মরণ 
হইতেছে না। তখন কতিপয় দিবস শিষ্যকে অন্ন আহার করাইলে শিষ্যের মনে 
সব মন্ত্ৰ জাগিল স্থতরাং মন যে অন্নময় তাহা শিষ্যোর হৃদ্বোধ হুইল। সেক্সপিয়ার 
ইংরেজের বড় কবি; তাঁহার সময়ে ভাক্তীরগণ মনের চিকিৎসা জানিত 
না। তাহা2০9০6০ | Can you cure a mind diseased ?--বাক্য 
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হইতে জানা যায়। এখন সহরে সহরে mental hospital খুলিয়াছে, দুৰ্ব্বল 
মনের চিকিৎসা হয়। দুর্ববল-মন-রোগীকে চিকিৎসক ওুষধ-পথ্য দিয়া সবল সুস্থ 
করিয়া দেন। মন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। যে ওঁষধ পথ্য চিকিৎসক দেন ও রোগী 
সেবন করে তাহা সবই জড় পদার্থ। জড় পদাৰ্থ মনে লাগিয়া মন হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে 
এজন্য মন জড়। অন্য প্রকারেও দেখিতে পাই, মন কখন কামার্ত হর, কখন 
শোকার্ত হয়, কখন হৰ্বান্বিত হয়, কখনও বা! ক্রোধান্বিত হয়। এই বে মনের 
পরিবর্তন ঘটে তাহা দেহস্থ ‘আমি’-নাম| ব্যক্তি দেখেন। দ্ৰষ্টা I হইতে পৃথক 
হয়। ভ্ৰষ্ট চেতন, দৃশ্তমাত্রই অচেতন- এই পার্থক্য । আমি-নামা দ্ৰষ্টা মনের 
অবস্থান্তরের দ্ৰষ্টী। সুতরাং আমি মন হইতে পৃথক এবং মন দৃশ্য জন্য জড়। অন্য 
কেহ বলেন, যাহা! জড় তাহ! চিরই পরিবর্তনশীল ( ever-changing ) ; মনও 
সদ| পরিবর্তনশীল, এজন্য মন জড়। LON জড় মনবুদ্ধি হইতে পৃথক চেতন RÈN, 
চেতন দেহে দেহে বাস করে, দেহকে এবং মনাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
চেতন কর্তা ভোক্তা । সুতরাং ক্ৰিয়াশীল জন্য গতিশীল গীতায় ভগবান বলিয়াছেন 
(১৩৩১ শ্লোক ) শরীরস্থোহপি- কৌন্তেয় ন করোতি ন নিপ্যতে। কর্তা ভোক্তা 
নহে। আমি খাইতেছি যাইতেছি সবাই বলে, স্থতরাং আমি কর্তা ইহাতে 
কোন সংশয় নাই। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ বলেন-__সন্ধ্যাবেলা কতকগুলি লোক 
পুকুরের পাড়ে বসিয়| কথাবার্তায় সময় ক্ষেপণ করিতেছিল। এমন সময় পঞ্চ 
qá একটি বালক আগিয়া পুকুরের জলে ঢিল ছু ড়িয়া চলিয়া গেল। তখন 
একজন বলিল__দেখ, জলে চাদ নাচিতেছে। অন্যজন বলিল-_তুমি ত বোকা। 
চাদ আকাশে থাকে, এখনও আকাশেই রহিয়াছে। জলে নামিয়া ডুব দেয় 
নাই। নাচেও নাই। তখন অন্য একজন বলিল--উনি সাজাইয়া বলিতে পারেন 
নাই ৷ তাহার বলিবার অভিপ্ৰায় হইতেছে যে জলের নীচে টাদের বে প্রতিবিদ্ 
রহিয়াছে তাহা! নাচিতেছে। তুমিও দেখ প্রতিবিদ্ব নাচিতেছে। তখন নে 
বলিল--তুমি একটি বোস্বাই বেকুব। বিশ্ব ও প্রতিবিদ্ের নিয্নম-_বিদ্ব যাহা 
করে প্রতিবিদ্ব তাহারই অনুকরণ করে, এক চুলও অধিক করিতে পারে না । 
আকাশের চাদ নাচিলে জলস্থ প্ৰতিবিদ্ব নাচিতে পারে, যেহেতু আকাৰ pa 
নাচে নাই সুতরাং তার প্রতিবিদ্বও নাচে নাই। প্রতিবিদ্বের উপরিস্থ ভি 
নাচিয়াছে। নলের নাচনি বল | নাচিছে গণ, তুমি তাহা ভ্ৰম করতঃ নঃচে 
প্রতিবিদ্ধে আরোপ করিয়া পণিতেছ টাদের প্রতিবিদ নাচিতেছে। তেমনি বুদ্ধি 
TAA প্রতিবিদ্ব চিধ|ভামের নিশ্চণত। 'অব্যাহত থাকিলেও জাত 
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expansion ও contraction YI গতি ঘটে । বিকাশন ও সংকোচন ক্রিয়াও 
বহিরাগত শক্তি দ্বারাই নির্ববাহিত হয় । Expan5i০n-এর শেষ ও সংকোচনের 
‘আরম্ভ কালকেই বা কে নিয়ন্ত্ৰিত করে? যেমন স্বর্ণের পাত বিকাশন অবস্থা 
আর পিণ্ড সংকোচন অবস্থা । পাতকে পিণ্তীকৃত করিতে বহিরাগত শক্তির 
প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। পিওকে পাত করিতেও বহিরাগত শক্তির প্রয়োজন 
হয়। রবারকে টানিয়া লম্বা করে আবার পেষণ দ্বার! ক্ষুদ্ৰাবয়ৰ করে। যদি 
বহিরাগত শক্তি অঙ্গীকৃত হয় তবে বলিতে হয় তাহার expanding শক্তি 
expanded হইয়া থাকে। তৎপর যখন contraction আরম্ভ হয় তখন 
পুনরায় আর উহা! expanded হইবে না। তেমনি contraction শক্তি শেষ 
হইলে তখন stand still অবস্থা বলিতে হয়। AA যোনিদ্বয়ের সংকোচন ও 
বিকাশন দৃষ্ট হয়, তাহাঁও বহিরাগত শক্তিপ্রযুক্তই বটে । Heat expands 
cold contracts. এই heat ও cold-এর নিয়ন্তা কে? বস্তুতে বস্তুতে heat 
ও cold সদাই স্থিত থাকে । তাপ ও শৈত্য একই সময় একই স্থানে থাকে 
না। বিপরীত ধর্ম। তাহাতেও তাপ ও শৈত্যের একের কাৰ্য্য রুদ্ধ করিয়া 
অপরের কার্য আরম্ভ করানের জন্য বহিরাগত শক্তি স্বীকার করিতে হয়। 
তাপ ও শৈত্য আপনা-আপনি বিচার করিয়া কাধ্য করে বল! আর জড়ের 
বিচারশক্তি থাকা একই কথা। বিচারশক্তি চেতনের। জড়ের কোন সংজ্ঞা 
নাই। যেমন মৃতদেহ জলন্ত চিতায় দিলে উহ-আহ| করে না। দেহে তখন 
চিৎ নাই। 

হত ধারী জলি বু সহজেই 
বোধগম্য । শ্ৰুতি ছাঃ ৬।৫।৪ মন্ত্রেবলে__অন্নময়, হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণ 
স্তেজোময়ীবাগিতি। মন অন্নময় জন্য জড় । আচাৰ্য্য শিষ্যকে এই কথা বলিলে 
শিষ্য তাহা স্বীকার করে নাই। তখন আচার্য্য শিষ্যকে ১৫ দিন অন্ন খাইতে 
দেন নাই কেবল জল খাইতে দেন। জল খাইলে প্রাণ যাইবে না। যোড়শ 
দিবসে শিল্তকে ডাকিয়া! আচার্য্য বলিলেন শ্রুতির অমুক স্তোত্রটি বল। শিয় 
বলিল-_অনাহারে মন' এত দুৰ্ব্বল ও বিহ্বল হইয়া গিয়াছে যে কিছুই স্মরণ 
হইতেছে না। তখন কতিপয় দিবস শিষ্বাকে অন্ন আহার করাইলে AIA মনে 
সব মন্ত্র জাগিল স্থতরাং মন যে অন্নময় তাহা শিষ্যের হৃদবোধ হইল। সেক্সপিয়ার 
ইংরেজের বড় কবি; তাঁহার সময়ে ডাক্তীরগণ মনের চিকিৎসা জানিত 
না। wizi Doctor | Can you cure a mind diseased ?-_বাক্য 
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হইতে জানা যায়। এখন সহরে সহরে mental hospital খুলিয়াছে, দুর্বল 
মনের চিকিৎসা হয়। দুৰ্ব্বল-মন-রোগীকে চিকিৎসক ওঁষধ-পথ্য দিয়া সবল সুস্থ 
করিয়া দেন। মন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। যে ওষধ পথ্য চিকিৎসক দেন ও রোগী 
সেবন করে তাহ| সবই জড় পদার্থ। জড় পদার্থ মনে লাগিয়া মন হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে 
এক্সন্ত মন জড়। অন্য প্রকারেও দেখিতে পাই, মন কখন কামার্ত হর, কখন 
শোকার্ত হয়, কখন হৰ্বান্বিত হয়, কখনও বা ক্রোধান্বিত হয়। এই বে মনের 
পরিবর্তন ঘটে তাহা দেহস্থ ‘আমি’-নামা ব্যক্তি দেখেন। দ্ৰষ্টা TI হইতে পৃথক 
হয়। স্ৰষ্টা চেতন, TINAR অচেতন-_এই পার্থক্য । আমি-নামা দ্ৰষ্টা মনের 
অবস্থান্তরের ভ্ৰষ্ট।। সুতরাং আমি মন হইতে পৃথক এবং মন দৃশ্য জনয অড়। অন্ত 
কেহ বলেন, যাহা! জড় তাহা চিরই পরিবর্তনশীল ( ever-changing ) 3 মনও 
সদ! পরিবর্তনশীল, এজন্য মন জড়। স্থতরাং জড় মনবুদ্ধি হইতে পৃথক চেতন A, 
চেতন দেহে দেহে বাস করে, দেহকে এবং qati ইন্দিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
চেতন কর্তা ভোক্ত| ৷ সুতরাং ক্ৰিয়াশীল জন্ গতিদীল। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন 
(aw শ্লোক ) শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে! কর্তা ভোক্তা 
নহে । আমি খাইতেছি বাইতেছি সবাই বলে, সুতরাং আমি কর্তা ইহাতে 
কোন সংশয় নাই। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ বলেন--সন্ধাবেলা কতকগুলি লোক 
পুকুরের পাঁড়ে বসিয়া কথাবার্তায় সময় ক্ষেপণ করিতেছিল । এমন সময় পঞ্চ 
বর্ষবরস্ক একটি বালক আসিয়া! পুকুরের জলে ঢিল ছু ড়িয়া চলিয়া গেল! তখন 
একজন বলিল__দেখ, জলে চাদ নাচিতেছে। অন্যজন বলিল-_তুমি ত বৌকা। 
উাদ আকাশে থাকে, এখনও আকাশেই রহিয়াছে। জলে নামিয়া ডুব দেয় 
নাই। নাচেও নাই ৷ তখন অন্ত একজন বলিল__উনি সাজাইয়া WI T 
নাই। তাহার বলিবার অভিপ্রায় হইতেছে যে জলের নীচে চাদের মে 3 
রহিয়াছে তাহ| নাচিতেছে। তুমিও দেখ প্রতিবিস্ব নাচিতেছে। জা 
বলিল__তুমি একটি বোম্বাই বেকুব । বিশ্ব ও প্রতিবিষ্বের নিয়ম__বিশ্ 
করে প্রতিবিদ্ব তাহারই অনুকরণ করে, এক চুলও অধিক করিতে পারে না। 
আকাশের চাদ নাচিলে জনস্থ প্রতিবিদ্ব নাচিতে পারে, যেহেতু আকাশস চন্দ 
নাচে নাই স্থতরাং তার প্রতিবিম্বও নীচে নাই প্রতিবিদ্বের টা 
নাচিয়াছে। জলের নাচনি বল ৷ নাচিছে জল, তুমি তাহা ভ্ৰম টির 
গ্রতিবিদ্বে আরোপ করিয়া বলিতেছ চাদের প্রতিবিষ্ব নাচিতেছে ৷ নি 
দর্গণে প্রতিবিদ্ব চিদীভাসের নিশ্চলতা অব্যাহত থাকিলেও তাহার আ 
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বুদ্ধ্যাদির চঞ্চলতা চিদাভাসে আরোপ করিতেছে। 'চিদাভাপই জীবাত্মা। চিং 
অচল জন্য তাহার চিদাভাসও অচল, স্থৃতরাং গীতার বাক্যই ঠিক। চিদাভাস 
চিৎহইতে স্বতন্ত্ৰ কোন বস্তু নহে। যাহার গতাগতি ক্ৰিয়ানীলতা তাহা কাহারও 
চিন্তনীয় বিষয় হয় না। পুকুরের জলে তীরস্থ বৃক্ষের আভাসপাত হয়। জলে 
তরঙ্গ হইলে বিশ্বরূপ বৃক্ষ অচল হইলেও জলস্থ বৃক্ষাভাসের নানাপ্রকার চঞ্চলতা 
Pal চিদ্াভাস সম্বন্ধেও তেমনি ঘটে সন্দেহ নাই। প্রতিবিদ্বের fante 
বিশ্বের অস্তিত্ব আসিয়া পড়ে। সেই বিশ্ব সৎ নিশ্চল সর্বব্যাগী। সেই অচল 
অকর্তা একক পুরুষের টুকরা বাহির করার যন্ত্ৰপাতি ও মিস্ত্রির অভাব জন্য নিকষ 
সত্য হইতেছে যে জগৎ কখনও হৃষ্ট হয় নাই। এজন্য চেতন ঈশ্বর absolute 
স্বীকার করার. প্রয়োজন হয়। ধাহাকে আকর্ষণকারী সঙ্কর্যণ বা gravitation 
field বলা ষায়। 


মূৰ্ত 

পদার্থসকল মূর্ত ও অমূৰ্ত্ত হইয়া থাকে। যেমন ক্ষিতি, অপ তেজ মূৰ্ত্ত 
বাতাস আকাশ অমূর্ত। মূর্ত চক্ষুগোচর জন্য দৃশ্য বলিয়া অভিহিত হয়। 
অমূর্ত চক্ষুর অগোচর এই জন্য অদৃশ্য বলা হয়। চক্ষুর অগোচর পদার্থের 
সংখ্যা কম নহে। পরমাণু, দ্যণুক অদৃখ্য। তড়িৎ, চুম্বক, মন, বুদ্ধি, অব্যক্তা 
প্রকৃতি, চক্ষুর গোচর নহে। বিজ্ঞানবিদ যে আলোক Spectrum ব্যবহার 
করেন তাহার অতি ক্ষুদ্ৰাংশ মাত্র চক্ষুগোচর হয়। X-ray, Gama-tay, 
Radio-ray, Cosmic ray, Ultraviolet ray প্রভৃতি আলোক 
চক্ষু দেখে না। তেমনি স্বয়ং জ্যোতির জ্যোতিও চক্ষু দেখে না। oF 
দৃশ্য দেখে না, দৃশ্তের প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে মাত্র। কারণ মন সহযোগ 
ব্যতীত কোন ইন্দ্ৰিয় স্বতন্ত্ৰ কাজ করে না । তবে কি মনই ভা? মন জড় 
পদাৰ্থ। জড় কর্তার দৃষ্টান্ত নাই। LON মন CIA দর্শনকর্তা বা A নহে।. 
মন করণ। মন সহায় চক্ষুৱাদি ইন্জিয়ব্যাপার ঘটে। জড় মনের পরিচালয্নিতা 
কে? ইহা কেনোপনিষদের প্রশ্ন। কেনেষিতং পততি প্রেধিতং মনঃ। “তৎ” 
মনের পরিচালয়িতা। তৎ শবে ব্ৰহ্ম বুঝায় কারণ বুহ্দারণ্যকোপনিষদের ৩৪1৯ 
মন্ত্ৰে বলে কতম একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্ৰহ্ম তদিতাচক্ষতে। সংস্কৃতে তৎ 
ও ইদং দুইটি সর্বনাম শব্দ আছে। তাহার ইদং ইন্ডরিয়গোচর দৃশ্য-প্রপঞ্চকে 
বলে। আর ইন্দিয়াতীত মনেরও অগোচর যাহা তাহা ততৎ্পদবাচ্য। এই 
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তত শব্ধ সেই সৰ্ব্বব্যাপী ব্ৰহ্ম-প্ৰকাশক ৷ ও অক্ষরটি মূর্ত, অমূর্ত, এবং তাহা 
হইতেও অধিক যাহ! তাহা বুঝাইবার যন্ত্ৰ বটে। ওকার দৃশ্য প্রপঞ্চ খ্যাপক। 
আর এ বক্র মাত্ৰ৷ রেখা অব্যক্ত! জগৎ কারণের প্রকাশক এবং ( " ) অর্থাৎ বিন্দু 
অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে অধিক যিনি সেই ব্ৰহ্ধের নির্দেশক | ৷ বিন্দু নির্দেশ করে 
যে অনির্দেশ্তং পরমং সুখমন্তি। এই অস্তিতা সৎ শব্দ ছারা বুঝায় । AI 
কেনোপনিষদে বলিয়াছে, “তৎ বিদিতাদ্বথ অবিদিতাদধি”__বিদিত ua 
পদাৰ্থ আর তাহার কারণ YA অব্যক্তা অনুমেয়! হইলেও তাহার স্বরূপ 
অবিদিত। অবিদিত জন্য অচিন্ত্য অনির্বচনীয় শব্দ ও অব্যক্ত! মায়াকে লক্ষ্য 
করে। তদতিরিক্ত তৎ বা ব্ৰহ্ম । বৃহত্বাৎ ব্ৰহ্ম ৷ বুংহ্‌-+-মনট্‌ = ব্ৰহ্ম ৷ বৃংহ ধাতুর 
অর্থ বৃহৎ_যাহ! হইতে বৃহৎ অন্ত কিছুই নাই৷ মনট্‌ প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় 
অর্থাৎ অবধিরাহিত্য। যিনি নিরতিশয় মহান্‌, যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছু 
নাই। অৰ্থাৎ সৰ্ব্বব্যাপী সর্বব্যাপী জন্ত অচল। কারণ চলিতে হইলে ফাকা 
জায়গ! চাই। সর্ধব্যাগীর বাহিরে ফাক! জায়গা না৷ থাকায় চলা সম্ভবপর নহে 
অতএব অচল ৷ যেমন ডাব নারিকেল ও ঝুনা নারিকেল | ডাব জলপূৰ্ণ জন্য উহা! 
ঝাঁকিলে জল চলে না বা শব্দ করে ন| ৷ ঝুনাতে জল হইতে নারিকেল পড়ায় 
ফাক! জায়গা থাকে, জল চলে, শব্দ করে। পরিচ্ছিন্নের সচলতা অপরিচ্ছিন্নের 
অচলতা। কচি ডাবের জলে নারিকেল বা তাহার ফোপরা অব্যক্ত 
অমূর্তভীবে থাকে । ঝুনা নারিকেলে তাহা ব্যক্ত মূর্ত অবস্থাগত হয়। আজ 
যাহ! জলাশয়ের তরল জল TÉ ব্যক্ত, কাল তাহা RENTENE বাষ্প হইয়া! TI 
বায়ুতে অদৃশ্য অব্যক্ত AÉ হইয়া থাকে | আবার অদৃশ্য বাতাস হইতে অদৃশ্য 
জলীয় বাষ্প শৈত্য-সংযৌগে পৃথক হইয়া আকাশে শ্বেতবৰ্ণ অভ্র ব| বাদলরূপে 
প্রকাশ পায়। সেই শ্বেত বাদল শৈত্য-সংযোৌগে কৃষ্ণবৰ্ণ মেঘে পরিণত হয়। 
তাহাতে বিজলী চমকে | মেঘ নাদ হয় বজ্রপাত হয়। সেই কৃষ্ণবৰ্ণ মেঘ শৈত্য 
সংযোগে পুনঃ জলরূপে বৃষ্টিধার! হয়। সেই বৃষ্টিধারাতে আরও শৈত্য-সংযোগে 
উহ্‌] শ্বেতবৰ্ণ শিলায় পরিণত হয়। এই শৈত্য বহিরাগত উপাধি, তৎ্সংযোগে 
জলের নানাত্ব ঘটে। কিন্তু জলত্বের কোন হানি হয় ন| ৷ তেমনি মামা- 
সংযোগে পুরুষ জীবরূপে নানা পরাণিদেহে দেহিরপে অবস্থিত হন। দেহের 
নানাত্ব শৈত্যের নানাত্ববৎ জানিবে। দেহের নানাত্ব ঘটিলেও দেহীর কোন 
পরিবর্তন ঘটে না। মূৰ্ত সাবয়ব হয়। TÉ নিরবয়ব হয়। যেমন আকাশ 
নিরুবয়ব । জল সাবয়ব। যখন জল বাপ্পক্লপে ‘অদৃশ্য বায়ুতে অদৃশ্য থাকে তখন 
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বাম্পীয় অবয়ব হইতে জলীয় বাষ্পের অবয়ব বিভাগ কল্পিত হয়। মূর্ত প্রপঞ্চ ও 
তৎ কারণ অমূর্ত অব্যক্ত! হইতে ব্ৰহ্ম পৃথক | ইহা গীতায় ১৩১৩ শ্লোকে 
বলিয়াছে__অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসছুচ্যতে | সৎ মূর্ত, অসৎ অমূর্ত 
পরং ব্রহ্ম অনাদিমৎ। উৎপত্তি নাই জন্তু অনাদি । যাহার উৎপত্তি আছে তাহার 
রচয়িতা আদি হয়। ব্ৰহ্মকে সৎ ব| অসৎ বল! চলে না | কথাটি শ্রুতি-বিরোধী 
হইতেছে। ACUT ১০।১২৯1৪ মন্ত্রে সতোবন্ধুমসতি বাক্য INF সৎ ও 
অব্যক্তাকে অসৎ বলিয়াছে। সৎ অর্থ অস্তি ও অসৎ অর্থ নাস্তি। যেমন গীতায় 
(২১৬) নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবে| বিদ্যতে সতঃ ॥ কপিল মুনির মতে 
প্রধানা সৎ তাহার বিকৃতি প্রকৃতি, তাহার বিকৃতি, বিকৃতির বিকৃতি সবই সৎ। 
বন্ধ্যাপুত্ৰ আকাশকুন্থম শশশৃঙ্গাদি অসৎ্। অক্ষপাদ গৌতমের ন্ায়ে কণাদের 
পরমাণু সৎ বলিয়া! গৃহীত। পরমাণু অদৃশ্য ও অবিভাজা । পরমাণুসমষ্টি হইতে 
যাহার উৎপত্তি ঘটে তাহা অসৎ । অর্থাৎ অসৎ বিনাশশীল, সৎ অবিনাশী। এই 
উভয় মতেই সৎ উপাদানে R বলে। এবং উহা! বহিরাগত উপাধি । যেমন 
কুস্তকার বহিরাগত মৃত্তিকা উপাদান দ্বারা ঘটসরাবাদি নির্মাণ করে। স্রষ্টার 
agl, উপাদানের অষ্টাদি প্রশ্নে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। এজন্য উহ্‌ ত্যাজ্য। 
বিশেষ যখন ক্ষুদ্র প্রাণী মাকড়সা আপন দেহ হইতে রস উপাদান দ্বারা স্তর 
নির্মাণ করে, তাহা দ্বারা জাল স্বজনে তাহাতে বাস করে; তখন সর্ববশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বর বহিরাগত উপাদানে সৃষ্টি করেন বলা ধুষ্টতা। মোটামুটি বিচারেও উক্ত 
মৃতবাদঘ্য় দোষধুক্ত জন্য খণ্ডিত বলা যায়। প্রধান! জড়, তাহা কালে ক্ষোভিতা 
হইলে ত্রিগুণের বৈষম্যে সৃষ্টি হয়। কপিল চতুৰ্বিংশতি তত্ব বলেন, তাহার 
জ্ঞানেই মুক্তি, তাহাতে কালের নাম নাই। অথচ প্রধান| কালে ক্ষোভিতা হয় 
বলায় প্রধানার ক্ষোভন কাৰ্য্যে কালের অপেক্ষা আছে । সেই কাল যদি জড় হয়, 
জড় প্রধানাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, কারণ এক জড় অন্ত জড়ের 
পরিচালয়িত| হয় ন| ৷ জড় কর্তা হয় না। উহার দৃষ্টান্তও নাই। যদি কাল চেতন 
হয় তবে চেতন আত্মা উদাসীন নিষ্ক্ৰিয়, একথা ব্যাহত হইতেছে । কালরূপ 
চেতন কর্তা। পরমাণুবাদীর পরমাণু স্বভাবতঃ অদৃশ্য হওয়ায় তাহার! লক্ষ একত্র 
হইলেও অদৃশ্যই হইবে এবং দ্বাণুক ত্রসরেণুর কলেবর বৃদ্ধি ব্যাপার পরমাণুঘয়ের 
সংযোগে ঘটে । যদি পরমাধুদ্ধয়ের সংযোগের স্থান থাকে তবে তাহা 
বিভাজ্য হয়। অবিভাজ্যবাদে দোষ আঁসিতেছে। মাকড়সার ন্যায় ঈশ্বর নিমিত্ত 
এবং উপাদান উভয় কারণ বলিলে এই মতবাদটিতে দোষবহুলতা পরিদৃষ্ট হয়। 
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ঈশ্বর অপরিচ্ছিন্ন অবিনাশী। যদি মীকড়নাকে রসত্যাগের পূৰ্ব্বে ওজন করা হয় 
ও রস ত্যাগের পর ওজন কর! যায় তবে উহ| ওজনে হ্রাস পাইবে । তেমনি 
ঈশ্বর হইতে জগছুপাদান অংশ বাহির হইয়া গেলে ঈশ্বর ওজনে হ্রাস পাইবেন। 
যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে তাহা বিনাশশীল ৷ স্থতরাং ঈশ্বরের অবিনাশিত্বের হানি 
ঘটিতেছে। 

ঈশ্বর চিন্ময়, জগৎ মৃন্ময় । চিন্ময় হইতে মৃন্ময় জগতের উৎপত্তি ঘটলে 
ঈশ্বরকে চিন্ময় মৃন্ময় বলিতে হয়। নতুবা শূন্যবাদ আসিয়! গড়ে । যাহাতে যাহ! 
নাই তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি সম্ভবে না। কাৰ্য্য কারণে লয় হয়। ঈশ্বর 
হইতে আগত জগৎ প্রলয়ে ঈশ্বরে লয় হইবে। স্থত্রাং ঈশ্বর শুধু চিন্ময় নহেন। 
মৃন্ময় যাহ! তাহা বিনাশশীল। সুতরাং YA ঈশ্বরও বিনাশশীল হইতেছেন। ঈশ্বর 
আনন্দময় । জগৎ-সংসার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অধি-দৈব ব্যাধি, জরা, মৃত্যু দ্বারা 
জর্জরিত । ইহাতে ঈশ্বরে দুঃখের বীজ নিহিত আছে বলিতে হয়। যদি ঈশ্বর 
দুঃখময় হন তবে তিনি আর আমাদের ছুঃখ-দূরকর্তী করুণাময় হইতেছেন ন । 
নিজের ছুঃখ দূর করিতে থাকুন। ঈশ্বর নিস্পৃহ ; তীহার স্থজনে স্পৃহা আসে 
কোথা হইতে? তাহার মনাদি ইন্দ্রিয় নাই। নিজে স্থখস্বরপ হইয়া জীবরপ 
গ্রাণিগণকে অহরহ দুঃখে জঙ্জরিত করেন। ভীষণ নির্দয়তা কিনা? সাংখ্য ও 
মীমাংসাবাদ্দিগণ ঈশ্বরের প্রয়োজন দেখেন নাই ৷ কর্মেই W হয়। চক্ষু যাহা 
দেখে তাহাই সত্য--এই বাদটিতেও অনেক দোষ আছে। চক্ষু মুণ্ডিই দেখে ৷ 
অমূৰ্ত্তে তাহার দখল নাই। Spectrum বিষয়ে বলিতে Ga ইহা উক্ত 
হইয়াছে। যাহা মূর্ত বলিয়া দেখে তাহার অস্তিত্ব নাই। যেমন সিনেম! হলের দৃষ্ট 
দৃশ্ঠসকল। একজন সিনেমা হলে বারটি হাতীর মিছিল দেখিল। সেই হলে 
ঢুকিবার ৬] ১৫ sI ফুটের অতিরিক্ত দরজা নাই। ওঁ হল হইতে বাহিরে যাইবার 
রাস্তা নাই। এমন দরজা! দিয়া হাতীর প্রবেশ সম্ভবপর নয়। বারটি হাতীর 
দাড়াইবার জায়গাও সেই হলে প্রচুর নহে। এমতাবস্থায় এ সকল কায়া বিশিষ্ট 
হস্তী নহে, ছায়াবাজী মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। হলে প্রবেশকালে হলে 
গতিবান হস্তী-ঘোটকাদি, যেমন circus-4 দেখা যায়, তেমন দেখা যায়না ৷ 
যখন খেলা পরিসমাপ্তি হয়, বাতি জলে, তখনও কিছু থাকে ন! | আধারে বসিয়া 
হাতী, ঘোড়া, রেল, প্লেন দেখে ৷ তেমনি চন্রমার জ্যোৎস্না, KUA অস্তগমন। 
চন্দ্র হইতে ২০ লক্ষ গুণ বুহদাকার এক wira চন্দ্ৰ হইতে ক্ষুদ্ৰ বা সমান দৰ্শনাদি 
ব্যাপার চাক্ষুষ দর্শন হইলেও সাচ্চা নহে। চক্ষুতে কুটা বা কীট পড়িলে চক্ষু তাহা 
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দেখে ন|। চক্ষুর নিকটে বড় অক্ষরের লেখা লইলে চক্ষু তাহা দেখে না অৰ্থাৎ 
চক্ষু অতি নিকটে দেখে না। A স্থানে স্থিত তথা হইতে ৪০ মাইল দূরে 
একটি পাহাড় আছে তাহাতে ৫০1৬০ ফুট লম্বা, ২০ হাত বেড়ের শালবৃক্ষ আছে, 
বন্ধ হস্তী আছে, গৃহাদি আছে। দ্ৰষ্টা দেখেন যেন একখণ্ড কাল মেঘ আকাশের 
কোলে ঝুলিতেছে। অর্থাৎ চক্ষু অতি দূরে দেখে ন| ৷ স্থ্ধ্যের দিকে তাকাইলে 
অন্ধকার দেখে অর্থাৎ অতি-আলোকে দেখে না; অতি-আধারে শ্বেতবর্ণ বস্তুকে 
কৃষ্ণবৰ্ণ দেখে অর্থাৎ অতি-আধারে দেখে না। অল্প আধারে রজ্জুতে সৰ্প; 
খুঁটিতে নর ভ্ৰম করে। অতএব চক্ষু-যন্ত্রধানির উপরে নির্ভর করা চলে না ৷ চ্গ- 
যন্ত্রত্যাগে ইন্ৰিয়গণ ত্যাগে কিসের উপর নির্ভর করিয়া চলিব ৷ অভ্ৰান্ত অপৌরুষেয় 
শ্ৰুতিবাক্যে নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। যাহা পৌরুষেয় তাহা ভ্রান্ত । কারণ 
লোক বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া চলিয়া থাকে। সেই বুদ্ধি যাহা হইতে উৎপন্ন 
তাহা! ত্ৰিগুণাত্মিক| (illusory) ৷, অঘটন-ঘটনরূপে প্রতীতি জন্মায় অর্থাৎ 
মায়িক। ণ ; 

নিউটন্‌ বুদ্ধিপুর্ববক যাহা নির্দারণ করিয়াছিলেন ডাঃ আইনষ্টাইন তাহা দোষ- 
দুষ্ট বলিয়াছেন। Newton absolute space মানিয়া বিচার করিয়াছেন। 
Einstein absolute space স্বীকার না করিয়া বিচার করিয়াছেন । যাহা 
কেহ বুদ্ধিপূর্ববক বিচার করে অন্তে তাহা! দোযদুষ্ট দেখে। এজন্য ভ্রান্তিময় বুদ্ধির 


বিচার ত্যাগে অপৌরুষেয শ্রতিগ্রহণ কর্তব্য। পৌরুষেয় অর্থ যাহা কোন পুরুষ 


বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়! নির্ণয় করেন। তাহা তদপেক্ষা বুদ্ধিমান্‌ দোষযুক্ত 
দেখেন। যাহা মূর্ত তাহা চক্ষদৃশ্ত। চক্ষু অতীব দুৰ্ব্বলযন্ত্ৰ যাহাতে নির্ভর করা 
চলে না। চক্ষু দ্বারা যাহ! দেখা যায় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। প্রমাণ-চতুষ্টয় মধ্যে 
চাক্ষুষ দর্শন শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তাহার উপর নির্ভর করতঃ অনুমান ও উপমানাদি 
প্রমাঁণরপে স্বীকৃত হয়। যদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অবিশ্বাস্ত হয়, তবে মূল উচ্ছেদ হওয়ায় 
অনুমান-উপমানাদি প্রমাণ কাধ্যকরী থাকে না। স্মাপ্তবাক্য অর্থ বিশ্বাসযোগ্য 
ব্যক্তির বাক্য সত্য এমন বিশ্বাস ৷ প্যারিসের রসায়নবিদ্‌ জেন্সনের মতে কার্বন 
গ্যাস, চারকোল, গ্রেফাইট ও ভায়মণ্ড একই কার্বনের বিভিন্নরূপ ; velocity, 
pressure এবং temperature উপাধিত্রয়ের বিভিন্নত্ব জন্য ঘটিয়া থাকে! 
mass বা! পদার্থ যাহা তাহারই velocity, pressure ও temperature 
সম্ভব জলের নানাত্ব বিষয়েই ইহা আলোচিত হইয়াছে। অদৃশ্য বাষ্প শৈত্য অন্ত 
শু, অধিকশৈত্য জন্য কৃষ্ণবৰ্ণ মেঘ ওততোহথিক শৈত্য জন্য বৃষ্টিধার! এবং আরও 
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শৈত্য জন্য শ্বেতবর্ণ শিল! হয়। বৰ্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুসারে একই Protyle 
zi Neutron হইতে উপাধি তারতম্যে পদার্থের নানাত্ব ঘটে। বাপ অমূত্ 
অব্যক্ত অদৃশ্য, শিলা মূৰ্ত্ত ব্যক্ত TI | ভাগবতেরএকটি শ্লৌকে বলে : 
মনঃ স্ুজতি বৈ দেহান্‌ গুণান্‌ কৰ্ম্মাণি চাত্মনঃ। 
তন্মনঃ স্থজতে মায়! ততো জীবন্ত সংস্থতিঃ ॥ ১২1৫৬ ৷ 

মন স্বপ্নে হ্জনঁকরে তাহা! স্বীকৃত জাগ্রতে করে কিনা তাহা! বিচাধ্য ৷ 
qg সৰ্প জাগ্রতে দর্শন করে। সেইঃঅচেতনচুরজ্জঃচেতন সৰ্পে পরিণত হুর নাই৷ 
অথচ সর্পদৃশ্তরূপে দেখিয়া লোকেঃ;ভীত হয় । পশ্চাৎ অপসরণ করিতে গিয়া পা 
মচকায়। আলে! আনা হইলে, দেখা যায় রজ্জুর টুকরা পড়িয়া আছে। এই সর্প 
জাগ্রতেই মন সুজিত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। খুঁটিতে নর ভ্রম, সবই এই 
জাগ্রতে জড়ের a বটে । পাহাড়ে মেঘ ভ্রম, শ্বেতবর্ণ বন্তে কৃষ্ণবৰ্ণাদি জাগ্রতেই 
ঘটিয়| থাকে । জাগ্রত দৃশ্য ও স্বপ্নের দৃশ্ত বিচার করিলে দেখা যায় বিনা! মনে 
কোনটিই হয় না। স্থতরাং এতদৃভয়ইএকইটুমনের স্পন্দন জন্ত ঘটে। যেমন 
একটি ঘোটক কখন ধাপে চলে, কখন কদমে চলে | এই উভয় কাৰ্য্য একই 
ঘোটকের উপাধির তারতম্যে ঘটিয়। থাকে । যখন ঘোঁটকের লাগাম কিয়া s 
ও ঘোটকের বুকে বুট জুতার WA মারেউতখন সে কদমে চলে আর T 
লাগাম ঢিল দেয়, ঠোন্ধর মারে না, তখন ধাপে চলে! তেমনি মন RAAN 
কাধ্য করে জাগ্রতে আর ইন্দ্িয়বিহীন অবস্থায় কাৰ্য্য করে স্বপ্নে । একই মনের 
স্পন্দনদ্বর একজাতীয় হইবে। ঘোটকের খপি ও বারে বারী 
হুতরাং মনক দৃশ্য জগৎ ও মনক স্বপ্ন উভয়ই একই মনকত অন্ত ya 
স্বপ্ন মিথ্যা জন্য জাগ্ৰংও সেই জাতীয় হইতেছে। বিশেষ স্বপ্নে ও যুব 
ভোগাদি একই প্রকার ৷ স্বপ্নে ক্ষুধা লাগিলে আহাৰ্য্যগ্ৰহণে তৃপ্তি হয়। 


শয়ন করিয়াছে । ১১॥০-টার সময় স্বপ্ন দেখিল, তাহার হা 
নদীগর্ভে ডুবিয়| গেল, সাতার কাটিয়া তীরে জর ডি, 
হইয়া বিষম চিন্তা্িত হইল। কিয়ৎকাল পর তাহার জী 
সে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য পাড়ায় গেল। RST 
ও এক ছটাক গুড় দিল, এক লোটা জল দিল ৷ চিড়া ভক্ষণে তৃ ভি 
করিতে করিতে তাহার নিদ্ৰাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখে সে 
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গৃহে শয়নে আছে। তাহার পেট ফুলিয়াছে। ক্ষুধার নামগন্ধ নাই। স্বপ্ন বলে 
জাগ্রৎ মিথ্যা, জাগ্রৎ বলে স্বপ্ন মিথ্যা ৷ বিচারশীল বলেন, উভয়ই মিথ্যা। যাহার 
মূৰ্তি আছে তাহার চলন সম্ভব । মন, বায়ু মূর্ত কি না? ইহাদের চলন আছে। 
বায়ু স্পশেক্দিয়-গ্রাহ্‌ জন্য মূর্ত। জড় মন TE দেহের অংশ জন্য মূর্ত বলা যায়। 
বেদান্ত মতে মন অন্নের সারাংশ দ্বারা পুষ্ট হয়। অপঞ্ষীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্ট 
দ্বারা অন্তঃকরণ-চতুষ্ঠয় উৎপন্ন হয়। যাহা পাঁচমেশা'লি তাহা মূর্তই হইবে। কারণ 
শরীর কাম কৰ্ম্মবীজ রূপা অবিষ্তা। বটবৃক্ষ হইতে বটের অন্ধুর সুন্ম, তাহা 
হইতে বটবীজ LASI হইলেও মূর্ত বটে। প্রশ্বোপনিষদে প্রথম প্রশ্নে 
“প্রজাপতিঃ যিথুনমুৎপাদয়তে রয়িং চ প্রাণং চ। আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, 
রয়িরেব চন্দ্ৰমাঃ; বৃয়িৰ্বা এতৎ সৰ্ব্বং ATA চামূৰ্ত্তং চ; তন্মানুর্ভিরেব রয়িঃ ॥* 


সাম 

স|+অম=সাম। সা-বাণী অম অমৃত তুল্য, ন+ম অম, ন মরণং অন্ত 
aR, যাহা মরণ-ধৰ্ম্মনীল নহে। অমৃততুল্য বাণী সাম। বেদ নিত্য সত্য 
অপৌরুষেয় অভ্ৰান্ত। বৃঃ ২1৪৷১০ “অস্ত ILS) ভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেদ্‌ যদৃখেদো 
যজুর্বেদঃ সামবেদোহধৰ্ব্বাঙ্গিবদ ৷” ছাঃ ১1১।২ “পুরুষন্ত বাগ্রসো বাচ খগ্রস A: 
সামরসঃ” সা স্ট্ৰীলিঙ্ক অম পুংলিঙ্জ, এজন্য সামমিথুনৌ (্যাবাপৃথিব্যৌ। A পিতা 
পৃথিবী মাতা ৷ সূৰ্য্য À লোকাগ্নি) সমভাবেন গৃহ্থাতি। এই সামের সা অংশ সা 
রে গা মা পা ধা নি সাতে প্রাধান্যে গৃহীত হইয়াছে । খথেদের মন্ত্র সহ্‌ হাবু 
আদি যোগ করতঃ গানের উপযোগী করিয়া সাম হইয়াছে । ছাঃ ১/৬।১ ইয়মে 
বৰ্গগ্নি: সাম। অর্থ ইয়ং পৃথিবী খক্‌ এবং অগ্নি সাম স্বরূপ । বাক্‌ অগ্নি দৈবত। 
অৰ্থাৎ যজ্ঞবেদী খক্‌, বাক্‌ অগ্নিস্থানীয়। প্রাণাগ্রি হোত্রে দেহস্থ বৈশ্বীনর 
অগ্নিতে আহুতি দেওয়া! হইয়া থাকে। এজন্য ছাঃ ১৬৩ তদেতস্তা মৃচ্যধ্যঢ়ং 
সাম। খকে অধিরঢ় হইয়া সাম মন্ত্র রচিত হয়। ছাঃ ১৷৬৷১ ইয়মেব সা অগ্নি 
অমঃ তৎ সাম। প্রশ্ন উপনিষদের ৫ প্রশ্ন So মহুয্যলোকমুপনয়ন্তে। সোহস্ত- 
রিক্ষং যজুভিক্লমীয়তে । স সামভিরুত্ীয়তে ব্ৰ্মলোকম্‌ ৷ 

স্বৰ্গে দেবগণের গ্রীত্যর্থে গন্ধর্বগণ নাম গান করেন। নরলোকে উদ্‌গাতা 
সাম গান দ্বারা দেব নর উভয়ের তৃপ্তি সাধন করেন। সামগানে হাবু অক্ষর 
ঘয়ের বিশেষ প্রয়োগ থাকায় পূৰ্ব্ববঙ্গে চাষার ছেলেরা যে গালিগালাজ করে 
তাহাকে হাবু বলে। বোকাকেও হাবু বলে। অধুনা কীর্তনের স্তায় সামগানসহ 
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শ্মশীনযাত্রিগণ শব বহন করিতেন জন্য সামকে কেহ কেহ NAF? মনে করেন।' 
সামগান মনোহর জন্য সামের আদর। কবি বলেন, যদিও ন! থাকে স্থর তাল 
জ্ঞান যদিও ন! থাকে বাঁগিণী বশে । তবুও কি কেহ নাহি করে গান আপনার; 
ভাবে ভাসিয়া রসে। স্থখের সময় দুঃখের সময় আপনা আপনি বেরোয় গান! 
জোর করি যদি রোধে সে সময় আকুলি বিকুলি করিবে প্রাণ ।* 

qaia স্বরূপে সাম তৃতীয় । বজুঃ অনুসারে ক্রিযান্গ নির্ধারিত হয়। খাক্‌ সহ 
হোতা আহুতি প্রদান করেন। সাম সহচর মাত্র। লোকসংগ্রহার্থ সাম 
অতি উপাদেয় উপায়। ag রাজগণের কালে বৈদিক ক্রিয্াকাও রুদ্ধ হইলে 
হরিকীর্ভন, কথকতা, কবি ও যাত্রা তাহার স্থান লইয়াছিল। বর্তমান সিনেমা, 
থিয়েটার, রেডিও, গ্রামোফোনাদি সামের স্থান পুরণ করিতেছে। হাবুর প্রাধান্ত 
তৈত্তিরীয়ে তৃগুবলীর ১০ অনুবাকের পঞ্চম মন্ত্রে এতৎ 'সাম গারমান্তে। 
হা ৩ বু, হা! ৩ বু, হা ৩ বু॥ অহমন্নম্‌হম্‌ন্নমহমন্নম্‌। অহমন্নাদোহত৩হমন্নাদ্বোহ- 
gme যেমন বল হরি হরি বোল কথাটি নির্দোষ হইলেও শ্মশান- 
যাত্রীর উক্তি aJ horrible বলিয়া গহণ করে। সামবেদের খযিগণ মধ্যে 
একজনের নাম অবস্তা দৃষ্ট হয়। ইরাণীয় আধ্যগণের ধর্ম্বগ্রন্থের নাম জেন্দাবস্তা। 
অর্থ জেন্দ ভাষায় অবস্তানাম! খাষি প্রণীত। এই শব্দের একতা দ্বারা 
উভয় আর্ধ্যগণের একতা স্থাপনে প্রচেষ্টা হইয়াছে। এবং তাহার ফলে 
Philology ব্যাকরণের অংশীভূত হইয়াছে । ভারতের অৰ্ব্ববেদ অথর্ববার্দিরস 
বলিয়া অভিহিত হয়। তেমনি জেন্দীবস্ত শব্দ হইয়াছে। সাম সা ও অম 
শব্দ হইতে নিপপন্ন। যিনি উই, ইন্দুর, হাতী, ঘোড়া, রক্ষ, যক্ষ, কিন্নর, নরে 
সমভাবে স্থিত তীহার প্রকাশক শব্দের নাম সাম। গান খন গায় তখন তাহা! 
বিদ্বান্‌, মূর্খ, রাজা, প্রজা, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সবাই সমভাবে শ্রবণ করেন । এজন্ত 
নাম সাম। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর উচ্চ-নীচাদি ভেদ থাক! সত্বেও 
স্বরভেদে এক সমত! রক্ষা করে যাহা তাহারই নাম সাম। এই সমতা A 
গায়ক রক্ষা করিতে পারে না তাহা বিক্ষিপ্তের প্রলাপ মাত্ৰ৷ 


ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম 
ধৃণমনট্‌=ধৰ্ম্ম ৷ ধারয়তি ইতি আধতে পরংব্ৰক্ম। খ্ৰিয়তে উদ্ধীয়তে 
ইতি ধৰ্ম্ম যাহা ব্যক্তি বা জাতি বিশেষকে উন্নমিত করে তাহাই ধৰ্ম্ম৷ মনু 
বলেন “আচার: প্রভাবো ধৰ্ম্মঃ ৷” বৈদিক খধিগণের আচার-বিচার ফলে বেদ 
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১২২ ডী মী মহাদে বন্দর e 
জ্ঞানরাশি আমরা পাইয়াছি। ধৰ্ম্ম-স্বভাব, গুণ বুঝায় । ধর্ম জীবকে বুঝায়। 
জ্ঞানও বুঝায় যেমন__গীতায় ১৮1৭০) “MITS চ য ইমং ধৰ্ম্মং সংবাদমাবয়োঃ। 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্তামিতি মে মতিঃ ৷” জৈমিনি পূৰ্ব্বমীমাংসায় সুত্র 
করিয়াছেন, “চোদনালক্ষণোহর্থঃ ধৰ্ম্ম ৷” বেদের প্রেরণায় ৰৃতকৰ্ম্ম qý 
এখানে ধৰ্ম্ম সংবাদে জ্ঞানযজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় এজন্য জ্ঞানের সংবাদ হইতেছে। গীতা 
২1৭ ধর্শসংমূঢ়চেতাঃ। গীতা ৪1১৫-__অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহৃত্তি TER: | 
যখন এমন দশা হয় তখন জ্ঞান মোহযুক্ত চিত্ত বলা যায়। বৌদ্ধগণ ধর্ম, 
সংঘ ও বুদ্ধ এই তিনের নমস্কার করেন। একেরই এই তিন অবস্থা। ধর্ম 
জীব যখন খধি সংঘ জুষ্ট হয়, খধিগণের সেবা করিয়া বিচারপথে অগ্রসর 
হয়, সে কালে প্রবুদ্ধ হয় ইহাই বলিয়াছেন। যে আজ ধৰ্ম্ম (জীব) সেই 
পশ্চাৎ বৌদ্ধ বিহারের শ্রমণগণের সেবক । এক কথায় সে তাহাদের ছারা 
অনুশিষ্ট হইয়া বুদ্ধ হয়, জ্ঞানী হয়। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া-- 
গীতা ৪1৩৪ ৷ 

হিংস্র জন্তুর স্বভাবই দুর্বল প্রাণীকে বধ করিয়া স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি কর! । 
Zas যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে। দুগ্ধ মিষ্ট, তিন্তিড়ী টক্‌, পলতা পাতা 
তিক্ত, সমুদ্রের জল লবণান্ত__ইহা বস্তুর ধৰ্ম্ম কেহ সব্বগুণের উদ্রেক করে, 
কেহ রজোগুণের বিকাশক, কেহ তমোগুণে আক্রান্ত করে । যেমন ইক্ষুরস সত্ব 
গুণের উদ্রেক করে, আনন্দদায়ক ৷ গাঁজ| রজোগুণের বিকাশক, আফিং তমো- 
গুণের, নিদ্ৰা, আলস্য ঘটায়। ত্রব্যগুণ দৃষ্টেই আয়ুৰ্ব্বেদে সব পদার্থের কোন 
(রোগে কোনটি ফলপ্রদ তাহা নির্ণয় করতঃ তাহার গুণাদি বিবৃত করিয়াছেন। 
বর্ণাশ্রমধর্্ম, জাতিধর্ম, কুলধৰ্ম্ম, mari, রাঁজধর্শা, আপদধর্, মোক্ষধর্ম TH 
=অধৰ্ম্ম। ধৰ্ম্ম পুণ্যকর্মাআক। অধৰ্ম্ম পাপাত্মক ৷ কাহারও নরবধে ধর্ম; 
যেমন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ ধৰ্ম্ম। কাহারও গোবধে ধৰ্ম্ম, যেমন_ মুসলমানদিগের 
'কোরবাণী। কাহারও মহিষ বধে ধর্ম, কাহারও ছাগ-মেষাদি বধে ধৰ্ম্ম। অন্ত 
কাহারও পক্ষে এই সকলই অধৰ্ম্ম । কৰ্ম্ম ধর্ম্মও অধন্মাত্মক হয়। এমন কর্ম 
হইতে পারে যাহা VÁS নয় অধন্মও নয়। যেমন চক্ষের পলক পড়ে । 

বালক জন্মিয়াই কীদ্িতেছিল, মাতা উঠাইয়! তাহার মুখে স্তনের বৌটাটি 
প্রবেশ করাইয়া দিল। বালক বৌটাটি জিহ্বাদ্বারা চুষিল, ক্ষরিত দুধ 
গলাধঃকরণ করিল, পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব সংস্কারবলেই কর্ণ করিয়াছে। ইহা ধৰ্ম কি অধৰ্ম ? 
মাতার স্তন মাত৷ স্বেচ্ছায় দান করিয়াছেন স্থতরাং চুরি হয় নাই। মাতার 
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ama বালক গ্রহণ না করিলে মাতার দুঃখ ঘটিয়া থাকে । দান গ্রহণের 
প্রয়োজন আছে, এজন্য বলে যজন, যাঁজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহণ 
এই ছয়টি ব্ৰাহ্মণের কর্তব্য । খথেদে প্রথম তমোরূপিণী মহামারা জগন্মাতা 
হইতে মন, বাক্‌, প্রাণ গ্রহণ করায় শ্রুতি বলিয়াছেন “সতোবন্ধুমনতি ৷” 
আচার অনুদারে যেমন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দান গ্রহণ নিষিদ্ধ । মাতার দুঞ্ধধার! পান 
জন্য মাতার নেহভোরে বন্ধন ঘটিয়াছে নিশ্চয়। Shakespeare বলেন Neither 
a lender nor a borrower be. লোকে বলে মায়ের খণ শোধ হয় 
না। এই দুষ্ধগ্রহণ ক্রোড়ে আরোহণ সবই দ্বোষযুক্ত। পরমুখাপেক্ষিতা বড় 
দোষ। এক বালক মাতার সন্দে ঘাটে গিয়াছিল। মাতা যখন কলনীতে জল 
ধরেন তখন বালক পুকুরের পাড়ে একটি ঢিল পাইয়া তাহা পুকুরে নিক্ষেপ 
করিল) ইহা ধৰ্ম্ম কি অধৰ্ম্ম? লোকে পুকুর কাটে জল ধরিবার জন্য | যদি 
সেই জলে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে তাহাতে জলাধারস্থ স্থানের কমতি ঘটিল ৷ 
za পুষ্করিণীকর্ভনের ইষ্টবিরোধী ঘটনা ঘটিল 1 পুকুর ভরাট হইল। এঁ টিল 
যদি জলে ভাসমান কোন ক্ষুদ্র ম্থস্তের গায়ে লাগে তবে তাহার হনন হইল। 
ঢিলপাত জন্য পুকুরে তরঙ্গ উঠিল। সেই তরদ পাড়ে আঘাত করিল। যদি সেই 
আঘাত জন্য কোন মৃত্খণ্ড জলে পড়ে তবে পুকুর ভরাট রূপ দোষ ঘটিল। 
পুকুরের জল টিলের ময়লায় মলিন হইল | ইহা সে বালক জানে না, তাহার দোষ 
হইল কি? বালক অগ্নিতে হাত দিলে হাত পড়িয়া যায়। বালক অজ্ঞান বলিয়া 
রেহাই নাই। বিচার করিলে এই বালক বালক নহে, কতবার নরজন্ম লইয়াছে। 
পুরাণ বানু পাপী ৷ কৰ্ম্মফলে সবাই কৰ্ম্ম করে। আবার সেই ফলে বদ্ধও হয়। 
“অধ a ইমে গ্রাম (গৃহস্থ) iara দত্তমিত্যুপাসতে ধূমমভিসং ভবতি ৷ 
তাহার! পিতৃলোক হইয়া সোমলোকে ( চন্দ্ৰলোক ) গমন করে! ধৰ্ম্ম করিলে 
স্বৰ্গে যায়। অধৰ্ম্ম করিলে নরকে যায়! একজন এই মৰ্দ্তনোকে পুণ্য করিল 
না, পাপও করিল ন! ৷ সুতৰাং স্বর্গে বা নরকে যাইবে না, নিত্য কৰ্ম্ম করায় 
প্রত্যবায় হইল না, ফলাভাব। মৃত্যু ইহলোকে থাকিতে দিবে না। অতএব 
সে মুক্তই হইবে। ইহলোকও নরকের এক অংশ মাত্র সভ্য গভর্ণমেপ্ট 
হইলে জেলখানায় দুই বিভাগ রাখে। একটি সাধারণ কারাগার, অন্যটি 
সংশোধনী কারাগার অল্পবয়স্ক ব্যক্তির দীর্ঘ জেল হইলে তাহাকে প্রথমে 
সাধারণ গারদে পাঠায় না। সংশোধনী বিভাগে পাঠায়। সেখানে তাহাকে 
যথোচিত শিক্ষা Fa যাহাতে সদ্গৃহস্থ হইয়া জীবন যাপন করিতে পারে 
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তেমন বন্দোবস্ত করে। যদি সংশোধনীতে থাকাকালীন বদমাইসী করে তবে 
তাহাকে সাধারণ গারদে পাঠায়। আর সংশোধনীতে যদি ভালভাবে কান্ত করে 
তবে তাহাকে কিছু টাকা দিয়া ছাড়িয়া দেয়; সত্জীবন যাপনের স্থযোগ দেয়। 
যদি এখানে চরিত্র সংশোধন করে তবে স্বৰ্গে যায়। আর যদি এখানে অনং 
কার্যরত হয় তবে তাহাকে নরকে পাঠায়।'কবি রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন-- 
তারা কোন্‌ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে রাখিস বল! এজন্য কঃ 
উপনিষদে নচিকেতাকে যমদেব রাজ্য, সাম্ৰাজ্য, দীর্ঘায়ু, পুত্রপৌত্রাদি, স্বৰ্গীয় 
FAT, স্বগীয় রথ, স্বর্গীয় ঘোটক, হিরণ্য যাল্যাদি দিতে চাহিলে নচিকেতা 
তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন-__অন্ত্র ধৰ্ম্মাৎ অন্থাত্র অধৰ্ম্মাং 
অন্ত্রাম্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ AIA S ॥__ 
মুরারে স্তৃতীয় পন্থাঃ। আবার শ্রুতি বলিয়াছেন, “জায়ন্ব fa একধারা। 
তাহারা এখানেই জন্মে ও মরে। এখন যে নিত্য কর্ণ করিয়াছে প্রত্যবায় 
হয় নাই সুতরাং তৎফলে নরকাদি- হইবে না। আবার নিত্যকর্শের 
ফল নাই জন্য ফল না থাকায় মুক্তি অনিবাধ্য। শাস্ত্রে বলে ইহলোকে যত 
কৰ্ম্ম করে সব কর্মের ফল পরজন্মে ভোগ হয় না (মৃত্যুকালে যে বিষয়ে চিত 
ছিল সে বিষয়ক কৰ্ম্মমলাংশ পরজন্মে ভোগ করে।) অন্যাংশ সঞ্চিত থাকে। 
কৰ্ম্মফল ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও প্রারন্ধ তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন একজন ভাল 
গৃহস্থ তাহার ভোগের জন্য নানা প্রকার পদাৰ্থ এক ঘরে মজুত রাখে। চাল 
ডাল, স্বত, তৈল, নূন, শাক, ফল, মূল, মসল্লাদি। মজুত থাকাকেই সঞ্চিত 
বলে। এই ব্যক্তির কয় বস্তা ফসল আসিল সে তাহা বারান্দায় রাখে, ভাগ্ডারে 
নেয় না। এ বস্তার জিনিষ ঝাড়িয়া-বাছিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া তৎপর ভাওারে 
রাখে। যতক্ষণ ভাণ্ডারে না যায় ততক্ষণ ঝাড়া-বাছাই আদি কার্ধ্যার্থ বারান্দায় 
থাকা অবস্থায় উহা ক্রিয়মাণ অবস্থাগত। তৎপর steka গেলে উহা 
সঞ্চিত ভুক্ত হইল। কর্তা ভাণ্ডার হইতে প্রতিদিনের ভোজনার্থ যে জিনিষ 
বাহির করিয়াছেন তাহাই প্রারবজাতীয়। যাহা ভোগার্থ উপস্থিত তাহাই 
Aa আর কতক সঞ্চিত থাকে, এজন্য উক্ত ব্যক্তি যে পাপপুণ্য করে 
নাই তাহার মুক্তি হইবে না, সঞ্চিত কৰ্ম্মফলে পুনর্জন্ম লাভ হইবে৷ আর মে 
যে বলিল নিত্যকর্ম করায় প্রত্যবায় হয় নাই তাহাতে গোলযোগ আছে। 


তাকিক বলিলেন, নিত্যকৰ্ম্ম না করায় প্রত্যবায় হয়। নিত্যবৰ্ম্ম না করা 
ব্যাপারটি কি? 
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ভাব জাতীয়, কি অভাব জাতীয়? যদি অভাব জাতীয় হয় তবে তাহা 
হইতে প্রত্যবায় রণ ভাবের উৎপত্তি সম্ভবে না। আর যদি ভাব জাতীয় হয় 
তবে তাহা হইতে নিশ্চয়ই ফল উৎপত্তি ঘটিয়| থাকে। অপরে বলেন, যদি 
শাস্ত্রে নিত্যকর্শ্মের ফল স্পষ্ট ভাবায় নাও বলিয়া থাকেন, তত্রাচ তাহা 
অনুমেয়। যেমন বাঁজপেয় যজ্ঞের ফলশ্ৰুতি বলেন নাই, কিন্তু মহাফল ঘটে | অন্যে 
বলেন, মনতে নিত্যকর্শের ফল আছে। দেখা যায়, পঞ্চ-মহাযজ্ঞ নিত্যকৰ্ম্ম তাহার 
অনুষ্ঠান ফলে পঞ্চন্থনার পাপ বিনষ্ট হয়। স্থতরাং নিত্যকর্শ নিক্ষলা TR | 
কেহ বলেন, নিত্যকৰ্ম্ম নিক্ষল| জন্য অকর্শা। কেহ্‌ বলেন, নিষ্কাম কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম 
যখন এ ব্যক্তির স্বর্গাদি কামনা নাই। এজন্ত নিষ্কাম ক্ম্মা কৰ্ম্মফল ইশবরার্পণ 
করেন। এই ব্যক্তির তেমন ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি ছিল কি? মত্স্য, হাদ্র, কুমীর, 
সিংহ, Tia, সর্প, ঈগল, কুরল, বাজ, চিল প্রভৃতি অন্য প্রাণীবধে তাহার 
মাংসাদি ভক্ষণ করে। ইহারা হস্তী ঘোটক, মহিষাদির ন্যায় শন্তভোজী নহে। 
জীবে জীবন্ত জীবনম্_ইহাদের পাপ হয় কিনা? কেহ বলেন_ শান্তর AU 
জন্য, ইতর প্রাণীর জন্য নহে । তবে ইতর প্রাণীর পাপ-পুণ্য নাই বলিতে হয়। 
q আ ৫1১৪৮ মন্ত্রে বুড়িল হস্তীর ন্যায় বলবান্‌ হইলেও প্রতিগ্রহের বোঝা! 
বহন করিয়া বেড়াইতেন। গায়ত্রীর মুখ কি তাহা ন| জানায় এরূপ করিতেন। 
অগ্নিমুখ-গায়ত্রী যে জানে তাহার প্রতিগ্রহাদি বোঝা নেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া 
যায়। প্রতিগ্ৰহ পাপের বোৰ৷৷৷ বালক যে মাতার Waua করিল উহা 
প্রতিগ্ৰহর্প পাপের বোঝা কিনা? জানাগ্নি সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভন্মদাং কুরুতে তথা ৷ 
জড়ভরত হরিণদেহে এক জীবন অতিবাহিত করেন। নহব SANT হইয়া 
সর্প হন। পঞ্চাত্নি বিগ্ভ। মতে যখন কেহ চন্দ্ৰলোক হইতে ফিরিয়া পৃথিবীতে 
শন্তাদিতে প্রবিষ্ট থাকে, তাহা মনুত্তে না খাইয়া অন্য জন্ততেও খাইতে কোন 
বাধ! নাই। মনুষ্যা মধ্যে স্ৰী-নপুংসকাদ্দি খাইলে qa লাভ হয় ন| ৷ কর্মফল 
এমনি জিনিষ । এজন্য গীতায় বলিয়াছে- সর্বধর্শান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণ২ 
ব্রজ। মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে॥ মায়! দূরীভূত হইলে 
তৎকার্য্য কাম ráa থাকে না । তবে শান্তি। অবিদ্যা কামকর্ম alaa 
কাম-কৰ্ম্মেৰ বীজ (অপ) রক্ষা করে। পাতি অপ এজন্য পা7অপস্পাপ 
বলিয়া উক্ত হয়। ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম উভয়ই কৰ্ম্মাম্মক মায়! জন্তু, তাহা ত্যাগে শান্তি৷ 
নতুবা “অবশং প্ররুতেবশাৎ স্থিতি মায়ার অধীনে ্বতন্ত্রতাবিহীনে "পুনরপি 
জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নং” ঘটিয়া থাকে । 
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আনন্দ কানন 


স্বৰ্গে দুইটি কানন আছে। একটির নাম নন্দন কানন, ইহা স্বর্গের 
অধিরাজ ইন্দ্রের কানন। অন্যটির নাম চেত্ররথ কানন। উহা কুবেরের 
উদ্যান। ভারতবর্ষে কাম্যকবন, দ্বৈতবন, দণ্ডকারণ্য (গোদাবরী তটে), 
খাণ্ডববন, বৃন্দাবন, অগ্রবন, নৈমিষারণ্য প্রসিদ্ধ, কারণ কানন অর্থ বন, অরণ্য। 
কবি গোবিন্দ চৌধুরী একটি আনন্দ কানন দেখিয়া বলিয়াছেন__ আজ a 
রে ভাই সেই আনন্দ কাননে; সংসারেরই লোকে যারে শ্মশান ব'লে ভয় পায় 
মনে ৷ আনন্দ কাননে পাখী আনন্দে সঙ্গীত গায়। আনন্দেরই ফুল আর 
ফল দুলছে আনন্দেরই বায় ॥ নিত্যানন্দ ধাম সে যে কি শুনায় আনন্দ বই। 
পিতা সদানন্দ আমার মাতা যে আনন্দময়ী ॥ ইত্যা্ি। বাস্তবিক কথাটি 
কবির মুখে বাহির হইয়াছে স্বান্ুভূতি জন্য । এই সংসার ভবকারাগার বা 
দুঃখের সাগর তাহাতে আমর! অহরহ হাবুডুবু খাইতেছি। 

প্রকৃতি কোঁশাত্মক গারদে আমাদিগকে ফাটকে আটক রাখিয়াছেন। 
যেমন একটি ফুটলা এরও বৃক্ষের নিধ্যাস হইতে ফুৎকার দিলে বাহির হইয়া 
বায়ুমণ্ডলে ঘুরিতে থাকে, তেমনি আমরা সংসার-বৃক্ষের কারণ নিধ্যাস হইতে 
ফুটলার ন্যায় বাহির হইয়াছি। ফুটল! অর্থাৎ এক ক্ষুদ্ৰতম বায়ুকণ| বৃক্ষনিরধ্যাসের 
আবরণে আবৃত হইয়া ফাটকে আবৃত হইয়া ঘুরিতে থাকে । যখন দেই 
আবরণটি ভেদ হয় তখন সেই ক্ষুদ্রতম বায়ুকণা বাহিরের মহান্‌ বায়ুতে 
একীভূত হইয়া! যায়। তেমনি মানব এই সংসাঁর-বৃক্ষের কারণ নিধ্যাসে উৎপন্ন 
পঞ্চকোশাবরণে আবৃত হইয়া সংসারে ঘুরিতেছে। যখন সেই পঞ্চকোশাবরণ ভেদ 
হইবে তখন এই ক্ষুদ্ৰতম প্রাণ-বায়ুকণ| মুখ্য মহাপ্রাণে একীভূত হইবে । এই 
পঞ্চকোশাত্মক দেহ কাটানই সাধনার কার্য। কৃষ্ণ উপনিষদে ও ভাগবৎ পুরাণে 
দেখিতে পাই, ভরদ্বাজ আশ্রম কাননের মুনি ও পাঠীগণ শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যানুসারে 
দ্বাপর যুগের ভগবানের কোমলাঁব্দের আলিঙ্গন পাইবার জন্য গোপী হইয়া 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম হইতে একাদশ বর্ষের মধ্যে 
তাঁহার কোমল অঙ্গের আলিঙ্গন লাভ করেন__যাহাকে রাসলীলা বলে। AFT 
তাহার এগার বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বৃন্দাবন ত্যাগে, agal যান। তথায় কংসকে 
বধ করিলে মগধরাঁজাধিরাজ জরাসন্ধ দশলক্ষ সৈন্যসহ শৃরসেন রাজ্য ও 
মথুর| অবরোধ করিলে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকী প্রভৃতি বীরগণ মথুরা ত্যাগে 
রেফুজী হইয়া কুশস্থলীর সমুদ্রতটে গলাইয়া যাঁন। রাস্তায় পৰ্ব্বত, মরুভূমি 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


aa AI 


Digitized By igana Gyaan Kosha ১২৭ 


আদি পার হইয়| গমন করেন। অন্নজলের সংস্থান না থাকায় মহারাজ জরাসন্ধ 
মথুরা দখল করিয়া মগধে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ আর কখনও 
বৃন্দাবন যান নাই। বহুকাল পরে একবার কুষ্যগ্রহণ উপলক্ষে যাদবগণসহ 
শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন হ্ুদে স্নানাৰ্থ আগমন করেন। বৃন্দাবনের গোয়ালারাও' 
সপরিবারে কুরুক্ষেত্রে স্বানাৰ্থ আগমন করেন। এখানে ছুই দলের সাক্ষাৎ. 
ঘটে। তখন Arr পুর্ববাবতারের স্মৃতি জাগায় সেই ভরদ্বাজের আশ্রমের মুনি 
তপস্বিগণকে স্বয়ং আচাৰ্য্য হইয়া অধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষা দেন এবং তদালোচনায় 
তাহারা পঞ্চ-কোশাতীতে স্বস্বকৃপে ব্ৰহ্ধলীন হন। ইহা ভাগবৎ পুরাণের 
১০/৮২1৪৫ শ্লোকে বণিত আছে । এই সংসাররূপ নরককুণ্ড ত্যাগে ব্রন্মানন্দভোগ 
মানবজীবনের কৃতরুত্যতা। “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা” শ্ৰুতি ঘোষণ! করিয়াছেন । 
দেহের নাশেই প্রাণবায়ুর মহানন্দরূপ আনন্দ কাননে স্থানলাভ ঘটে । 


বেদান্ত-রহস্ত 

বেদান্ত অর্থ বেদের অন্তভাগ। অস্ত অর্থ শেষ ও মধ্য অর্থে প্রয়োগ দেখা 
যায়। যেমন অন্তঃকরণ শবে অন্ত শব্দ দেহমধ্যস্থিত করণ, মন ও বৃদ্ধাদি 
বুঝায়। বহিষ্ধরণ, বাহিরে স্থিত চক্ষুৱাদি করণকে বুঝায়। অন্ত শব্দে শেষাথ 
বহুস্থলেই প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন প্রাণান্ত। অন্তেবাসী শবে গুরুর অস্ত 
সমীপে বাসকারী। বেদ শব্ধ বিদজ্ঞানে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বেদ অর্থ 
জ্ঞানপ্রকাশক। যাহা অন্য ব্যক্তি অন্য অন্য দেশে অন্য অন্ত সময়ে বুদ্ধিদ্বারা' 
নিশ্চয় করিতে পারেন তাহা অন্তবাদ মাত্র। যাহা! বুদ্ধির প্রকাশগম্য নহে 
তাহার প্রকাশেই বেদের বেদত্ব। এক সর্বব্যাপী নিক্রিয় নির্বিকার অব্যয় 
নিত্য সতাং জ্ঞানং অনস্তং ব্ৰহ্ম, দ্বিতীয় রহিত আছেন ৷ এই সত্যের অপ্রমেয় 
বস্তুর যাহ! প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগৌচর সেই অপ্রকাশিতের প্রকাশে বেদের 
মহিমা । অর্থবাদ বা অনুবাদ যাহা বেদে আছে তাহার প্রকাশে বেদের 
সার্থকতা নাই। বেদান্ত অর্থ বেদের অন্ত বা মধ্যস্থিত সারাৎ্সার তত্ব । অথবা 
অন্ত সব নেতি করিয়া অন্তে পরিশেষে যাহা থাকে তাঁহার প্রকাশক । অথবা 
বেদ অর্থ যেন যাহার দ্বারা জীবজগতের অন্ত বা পরিসমাপ্তি জ্ঞান হয়। ‘যথা 
চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম” বেদ অর্থ জান। অন্ত সমীগস্থ দেহস্থ 
আত্ম! পুরুষকে যাহা দ্বারা জানা যায় অথবা! বেদ যাহা প্রকাশিত করতঃ অন্তঃ 
বা পরিসমাপ্ত। বেদের অন্ত বা শেষ কথা বা চরম উপদেশ। যেমন খগ্‌ বেদে 
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31১৬৪৩৯ মন্ত্রে ধচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ বস্মিন্‌ দেবা অধিবিশ্বে fig | 
যস্তং ন বেদ কিমূচা করিষ্যাতি। যইত্তদ্বিতুস্ত ইমে সমাসতে ॥ সেই পরম 
'ব্যোমস্থিত অক্ষর পুরুষ যাহাকে খক বর্ণনা করেন যাহাতে দেবগণ ও বিশ্ব 
‘অবস্থিত, তীহীকে যিনি জানেন না তার খাক্‌ মন্ত্র মুখস্থ করিয়া কি ফল। যিনি 
তাঁহাকে জানেন তীহাতেই প্রতিষ্ঠিত হন ৷ সেই অক্ষর পুরুষের প্রকাশেই বেদের 
. 'বেদত্ব। তাহাই অপ্রকাশিতার্থ প্রকাশ বলিয়া কথিত হয়। শুধু মন্ত্রবিদ্‌ হইলে 
'বেদাধ্যয়ন ব্রত সম্পন্ন হয় না। তাহা ছান্দোগ্যের শ্বেতকেতু ও নারদের আখ্যানে 
‘দেখান হইয়াছে। আত্মবিদ্‌ হইতে হইবে। বেদের AII জানিতে হইবে। 
‘সেই জ্ঞানম্বরূপের প্রকাশ করার অজন্তা বেদান্তহ্থত্ৰে “শাস্ত্ৰ যোনিত্বাৎ», “তৎ 
তু সমন্বয়াৎ” সুত্র কর! হইয়াছে। ব্যবহারিক সততায় যে প্রমাণ চতুষ্টয় (প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান, আপ্তবাক্য) ব্যবহৃত হয় তাহা দ্বার! ব্ৰহ্ম নির্ধারিত হন না জন্ত 
তিনি অপ্রমেয় বলির! উক্ত । কেবল শ্ৰুতি প্রমাণগমা। শ্রুতি পাঠের সার্থকতা 
"তত্পদবাচ্য সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং AT জানায়। ব্ৰহ্মকে জানিয়া ব্ৰহ্মলীন 
হওয়ায়। ব্ৰহ্মবিদ্‌ ব্ৰহ্ধৈব ভবতি | 

খাক ১৭৷১২৯৷২ আনীদ্ববাতং স্বধয়া তদেকং তন্মাদ্ধান্তরন পরঃ কিং চ নাম। 
স্বাস প্রশ্বাস বায়ু যাহা সহযোগে হয় তাহাই অন্‌ বা প্রাণ কাৰ্য্য বলিয়া উক্ত। 
বায়ু নাই প্রাণন আছে যেমন গর্ভস্থ অণ্ডে। তেমন সেই প্রাণ স্বধয়া স্বপ্ৰকারে 
অর্থাৎ স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত অথটওকরসরূপে এক অদ্বিতীয় 
তাহা হইতে অন্য অপর কিছু ছিল না। Ag ১০।১২৯1৪ “সতোবন্ধুমসতি” 
অসতের দ্বারা সতের বন্ধন। এই বন্ধন যুক্তে জীব পরমের যোগ তাই গীতায় 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগ বিয়োগং যোগসংজ্কিতম,1” 
'অসতের বন্ধন জন্যই সংসারীর জীবভাবে নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ক্ষুধা 
তৃষ্ণা আধিব্যাধি জরা মৃত্যু প্রধান । এই সংসারে জীব অক্ষম দুর্ব্বল__“অনীশয়া 
'শোচতি মূহ্মানঃ 1” 

AF ১০১২৯ ৫ মন্ত্রে “স্বধী অবস্তাঁৎ প্রতি পরস্তাৎ” যিনি স্বগত স্বজাতীয় 
এই প্রকার ভেদ রহিত জন্য (গীত! ৫1১৪) “নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম” বলিয়া উক্ত 
যিনি অধঃস্থিত দৃশ্য প্রপঞ্চের অন্তরালে অবস্থিত। আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীল! 
উপরে ভাসমান। ইহাই ঈশোপনিষদে হিরগ্রয়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখং 
বাক্যে উক্ত AF ৬৪৭১৮ “ইন্দ্ৰো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ৷?” ইন্দ্র মায়াযোগে 
বহু রূপ ধারণ করেন। য একো জালবান ঈশত ইঈশনীভিঃ | গীতায় "সম্ভবামি 
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আত্মমায়য়া।৮ যেমন বলে “হরিরেব জগৎ জগতেব হরি। হরিতো৷ জগতে৷ 
নাহি ভিন্ন তনু” তেমনি IR স্থলে TEA দেহ ও সর্পের দেহ একই দেহ, 
ৰুচ্জুত্যাগে সর্প বলিয়| কিছু নাই। 

ag ১৷৮৯৷১৭ অদ্িতির্দ্যোরদিতিরন্তরিক্ষম। অদিতির্মাতা স পিতা স 
পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতি পঞ্চজন| অর্দিতির্ভীতম্‌ অদ্বিতিৰ্জঁনিত্বম্‌ অর্দিতি 
ছ্যুলোক অন্তরিক্ষ মাতা (পৃথিবী) পিতা পুত্র (কারণ ও কাধ্য) বিশ্বদেবগণ 
অন্দিতি পঞ্চজন! (নর, দেব, যক্ষ, বক্ষ, তির্ধ্যগাদি যোনি) যাহ! জন্মিয়াছে 
বা জন্মায় নাই অদিতি ৷ যেমন গীতায়--ব্ৰহ্মাৰ্পণং ব্ৰহ্ম RA À ব্ৰন্মণ| হতম্‌ ৷ 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্যং ব্ৰহ্মবৰ্ম্মসমাধিন| ৷৷ (৪1২৪) তেমনি খাক্‌ ৪1৪০1৫ হংসঃ 
শুচিষদ্‌ বন্থরন্তরিক্ষ সদ্ধোত| বেদিষদতিথি-ছুরোণসৎ্। নৃযদ্বরসদৃতসদ্যো মসদজা 
‘গোজ! খতজ। অদ্রিজ। খতং বৃহৎ ৷৷ 

রহম্ত যাহা রহসি অর্থাৎ নির্জনে গুরু শিষ্যকে উপদেশ করেন। উপ 
সমীপে নি নিজ্জনে সদ্‌ বাস। এইজন্য উপনিষদ্‌ অর্থই রহস্ত। সামান্ততঃ 
মন্ত্ৰতন্ত্ৰে যে উপদেশ প্রদত্ত তাহার বিশুদ্ধ গুহৃতম ভাব প্রকাশ করে যাহা! 
তাহাই রহন্ত । যেমন গীতায় (৯/১,২) “ইদন্ত তে গুহৃতমং প্রবন্ষ্যাম্যনহ্য়বে ৷” 
“্রাজবিদ্তা রাজগুহং পবিভ্রমিদমুত্তমম.।” গীতা ৪৬ অজোইপি সন্ব্যয়াত্মা 
ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। প্রকৃতি স্থামধিষ্ঠায় সভবাম্যাত্মায়য়া॥ যদিও 
আমি অজ (যাহার জন্ম হয় নাই, যাহা হইতে কিছু জন্মায় ন৷ ) অব্যয়, আত্মা 
(afis) ব্যয়রহিত, অবিকারী ভূতগণের ঈশ্বর, M মহিমায় সকলের 
শাদক বা নিয়মিত অব্যাকৃতা প্রকৃতি আশ্রয় করতঃ মায়াদ্বারা জীবজগত্রপে 
প্রকাশবান হই। ভাগবত ১২৷১১৷১৩ অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসন্‌ং যদধিঠিতঃ। ভাঃ 
১২৷১১৷১১ স্বামায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ। গীতা ৪1১৮ কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম 
যঃ পশ্যেদকৰ্শ্মণি চ FÁI স বুদ্ধিমান্‌ মন্তত্তেযু স যুক্ত কৃত্ৰকৰ্শ্মকৃত ৷ 
যিনি কর্শ্মে ইন্দ্রিয় ব্যাপারে অবর্তব্তা এবং অকর্শ্মে (ধ্যান সমাধিতে ) 
কর্তব্যত। দেখেন তিনি মনুস্থা মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই সমগ্ৰ কর্ণকৎ্। ইন্জিয়- 
পরতন্ত্র হইয়া কৰ্ম্ম কর! প্রাণী সাধারণের ধৰ্ম্ম বা আস্থরী সম্পদ। তাহা ত্যাগে 
"দেৱী সম্পদকে যিনি ধারণ করেন তিনিই বুদ্ধিমান। “দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় 
নিবন্ধায়ান্থরী মতা ৷” গীতা ১৩৫ ৷৷ ঈশ উপনিষদও বলেন, “তেন ত্যক্তেন 
ভূদ্ধীথাঃ ৷” পাধিব সম্পদ বজ্জিতে ব্ৰহ্মানন্দ ভোগ ॥ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধৰ্ম্মাণং তমাহুঃ 
পণ্ডিতং বুধাঃ ৷৷ যার সমস্ত আরভণ কামসঙ্কসবজ্জিত তিনি কর্মসকল জানাগ্নি দ্বারা 


নী 
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দ্বারা দগ্ধ করতঃ পণ্ডিত আখ্যা প্রাপ্ত হন ৷ অবিদ্যা কাম-ধৰ্ম্মবীজ মানবকে 
ইন্দ্িয়পরায়ণ করে; পশু-ভাবান্বিত করে। জ্ঞানাগ্নি প্রজলিত হইলে অজ্ঞান 
অবিদ্যা নাশ করে। তখন জীবও স্বন্বরূপ ( ব্ৰহ্ম) লাভ করে। 

ব্ৰহ্াৰ্পণং ব্ৰহ্ম হবিত্ৰগ্মাগৌ ব্ৰহ্মণা হতম্‌। 

ata তেন গন্তব্যং ব্ৰহ্মবৰ্ম্মসমাধিন| ৷৷ গীতা sis ॥ 

জড় কৰ্ম্ম, অগ্নিযুক্ত জড় কাষ্ঠের ন্যায় জ্ঞান অগ্নিতে ভন্মীভূত হয়। কাষ্ঠ ও 

অগ্নির একত্রাবস্থানবৎ জ্ঞান ও কর্শ্মের একত্রাবস্থান কর্মের নাশহেতু হয়। এজন্য 
জ্ঞান কৰ্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভবে না। ৷ ব্ৰহ্মবিদ্‌ সৰ্ব্বত্ৰ ব্ৰহ্মই দেখেন ৷ ব্ৰহ্ম ব্যতীত অন্ত 
কিছু তাহার দৃষ্টিতে পড়ে না এজন্য আপনিও ব্ৰহ্মই হয়েন। সৰ্ব্বং খবিদং ব্রহ্ম। 
লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা অৰ্পণ জড় দ্বত, জড় অগ্নি আদি সকলই তিনি ব্ৰহ্মর্নপে 
দেখেন। এইরূপ জ্ঞানী ব্যাক্তি কৰ্ম্ম মনন নিদিধ্যাসস অবলম্বনে ব্ৰহ্মত্ব প্রাপ্ত 
হন। যেমন কঠ শ্ৰুতিতে-- 

যদাপঞ্চাবতিষ্ঠম্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টুতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্‌ ॥ কঠ ২৩1১০ ॥ 
যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় মন বুদ্ধি নিক্কিয় নিশ্চল অকৰ্ম্ম তখনই পরমাগতি aa স্থিতি 
ঘটে। শ্রেয়ান্‌ দ্ৰব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পাৰ্থ জ্ঞানে 
পরিসমাপ্যতে ৷৷ গীতা ৪৩৩ ৷৷ জ্ঞানময় যজ্ঞ দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা শ্ৰেয়ন্কর। অখিল 
সৰ্ব্ব কর্ম জ্ঞান অগ্নিতে ভস্ম হইয়া! পরিসমাপ্ত হয়। যতক্ষণ অগ্নি দ্বারা কৰ্ম্ম ও 
কৰ্ম্মফল ভজ্জিত না হয় ততক্ষণ Fiag স্বৰ্গ নরক ও ইহলোকে গতাগতি। 
যেমন ভজ্জিত বীজে বৃক্ষোৎপন্ন হয় না তেমনি জ্ঞানাগ্রি ভঞ্জিত কৰ্ম্মফল নৃতন 
দেহ উৎপন্ন করে না। অখিল অর্থ কারণ ও সুম্মদেহরূপ কৰ্ম্ম তাহা 
জানাগ্নিতেই ভন্ম হয়। ইহাই বস্তুতঃ মরণ তখন জীবভাবে Èl নাই 
আর জগৎ দৃশ্তও নাই কেবল TA অস্তি॥ গীতা (৪1৩৬) অপি চেদনি 
পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সৰ্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বুজিনং সম্ভরিষ্যসি ৷ পাপী 
হইতেও যে পরম পাপী সে জ্ঞানরপ ভেলা যোগে বৃজিনং এই দুঃখময় সংসার- 
সমুদ্ৰ উত্তীৰ্ণ হয়॥ গীতা ৬া২৩ তং বিগ্যাদ্,ংখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ৰিতম্‌ 
বাক্যে অবিদ্যা সংযোগকেই দুঃখ সংযোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ গীতা ৪1৩৭ ॥ 
যখেধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিৰ্তস্মদাৎ কুরুতেহজ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভন্মমাৎ 
কুরুতে তথা ৷৷ সমিদ্ধ (প্রজালিত) অগ্নি যেমন কাষ্টভূপ ভন্মরাশিতে পরিণত 
করে তেমনি জানাগ্নি কর্মমকল (সঞ্চিত ও আগামী) দগ্ধ করে। তৎ স্বয়ং 
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যোগসংসিদ্বঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৪1৩৮॥ নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগ অবলম্বনে 
চিত্তশুদ্ধিরপ সিদ্ধিলাভ করতঃ কালে আত্মাকে জানে। এইটি পুনঃ গীতা ১৮৫০ 
শ্লোকে “সিদ্ধিং aral যথা ব্ৰহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ৷” বাক্যে বলিয়াছেন 
চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞান হয় না; মুমুক্ষু হইতে হয়। অদ্বৈত ব্ৰহ্মতত্বে YA থাকা 
চাই। যে সকল শাস্ত্ৰ একেশ্বরবাদেই পরিসমাপ্ত কিংবা আত্মা স্বীকার করে না, 
তাহাদের দ্বারা জ্ঞান সম্ভবে ন| ৷ “সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম” ব্রহ্মজ্ঞানই জ্ঞান ৷ 
ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য নহে। উহা মায়া বিজ্ভিত | 
অদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্ত্ৰিয়। জ্ঞানং TE] পরাং শান্তিং 

অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ গীতা ৪1৩৯ ৷ যে তৎপর (তৎ বাচ্য ব্ৰহ্মপরায়ণ) 
সংযতেন্দরিয়গ্রাম, গুরুবেদান্ত বাক্যে অদ্ধানীন তাহারই জ্ঞান লাভ হয়। তৎপর 
না হইলে হয় না। জ্ঞানলাভে চিরশান্তি ॥ আত্মবন্তং ন কৰ্ম্মাণি pafe ধনগ্য় ॥ 
গীতা ৪1৪১ ॥ আত্মবাঁন পুরুষকে কৰ্ম্মবন্ধনযুক্ত করিতে পারে ন| ৷ জ্ঞানবানই 
আত্মবান। জ্ঞানায়িদ্বার| কৰ্ম্ম ছারখার হয়। কর্শবন্ধন করিবে কি? 

তন্মাদজ্ঞানসভূতং JSR জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। 

fatan সংশয়ং বোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ৷৷ গীতা 819২ ॥ 
অতএব হৃদয়ন্থ অজ্ঞানজনিত সংশয় জ্ঞানরপ অসিঘারা ছেদন করতঃ মায়ার 
স্পৰ্শযোগ বিদূরিত করতঃ জীব পরমেশ্বরের যোগসাধন কর। ইহা! 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। কঃ ১/৩।১৪ ॥ বাক্যে উপদিষ্ট। 
ময়| ততমিদং সৰ্ব্বং জগদব্যক্তমূ্তিন। 
মৎস্থানি সৰ্ব্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ৷৷ গী als ॥ 
আমি অব্যক্ত মৃত্তিতে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত। বাক্ত মূৰ্ডিতে 

বিরাটরূপে ত্ৰিভুবনব্যাপী দেহও পরিচ্ছিন্ন। খ ১০৯০৩ বলে পাদৌহস্তযবিশ্ব- 
ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। গীতীয় (১১1১৫) “পশ্যামি দেবাংস্তৰ দেব দেহে 
সৰ্ব্বাংস্তথ৷ ভূতবিশেষমজ্ঘান্‌। বদ্ধাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সৰ্ব্বাস্রগাংশ্চ 
দিব্যান’ বৰ্ণিত। ঈশা উপনিষদের “ঈশা বাস্তমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং 
জগৎ” বাক্যে লক্ষিত। গীতায় ২।২৮--অবক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি 
ভারত । অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ৷৷ গীতা ৮১৮ ॥ অব্যক্তাদ্ব্যজয়: 


'সর্বাঃ গ্রভবস্তাহরাগমে। রাব্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্ৰৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ৷ গীতা 


৮২১ ॥ অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং॥ গীতা ৮২০॥ Aas 
ভাবোহন্তোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ৷ গীতা ৭২৪ ॥ অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং 
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মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মন্গভমম্‌ ॥ গীতা ৭২৪ q 
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোঁগমায়ানমাবৃতঃ | মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকে| 
মামজমব্যয়ম্‌ ৷ এ সব স্থলে অব্যক্তের মায়া উপাধি যোগে ব্যক্ত ভাব বর্ধিত 
আছে। এ যে ব্যক্ত মধ্য অবস্থা তাহা অনিত্য। তাহাই আবরণ যেমন 
ঈশার ১৫ মন্ত্রে হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যন্তাপিহিতং মুখং। যোগমায়া বা তমের 
আবরণ। আবরণ অপসারণে সত্য বস্তুর দর্শন। সৰ্ব্বভূত আমাতে স্থিত কিন্ত 
আমি তাহাতে অবস্থিত নই। 

গীত! ৭৪ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ । POYA চ wa 


মমাত্মা ভূতভাবনঃ ৷ ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে ইহাই যোগমায়ার . 


MI ভূতগণের ধারণ করি কিন্তু ভূতে স্থিত নই। ভূতে ভাবন বা রক্ষণ 
করি বটে। রজ্ছু সর্পকে ধারণ করে কিন্তু রজ্জু সর্প নয়। সৰ্প রজ্জুতে নাই। 
রজ্জব সর্পকে ধারণ করে, রক্ষা করে। সর্পরজ্জু নয়। AÍ যেমন তমাবৃত 
হইয়া থাকে তেমনি জগৎ দৃশ্য ও 'তমাবৃত বুদ্ধিতে দেখে । উভয়েই তুল্য 
আপেক্ষিক বা তাৎকালিক সত্য । 

গীতা ar প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিহ্বজামি পুনঃ পুনঃ ভূতগ্রামমিমং PST 
প্রকৃতের্বশাৎ ৷ ম্দধীন! প্রকৃতিকে অধিষ্ঠানরূপে বশ করতঃ প্রকৃতি ( কৰ্ম্মফল) 
অবলম্বনে ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ স্বজন করি ॥ গীতা ৯৯ ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি 
নিবর্স্তি ধন্ধয়। উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মন্থ ॥ সেই কৰ্ম্মণকল আমাকে 
বন্ধন করে না কারণ আমি উদাসীন সাক্ষিভাবে আসীন, কৰ্ম্মে আসক্তিহীন ৷ 

জড় প্রকৃতি সৃষ্টিকর্তা নয়। অধিঠিত চেতনই Ba কারণ। যেমন সাধারণ 
স্ম্ধ্যকিরণ দাহ বস্তসকল দহন বিষয়ে নিক্রিয়। খড়, তুলা, কাগজ, কাপড়, কয়লা 
সহজে দহনযোগ্য হইলেও জ্যৈষ্ঠ মাসের তীব্র সৌর কিরণ জন্য আপনা আপনি 
জ্বলিয়া উঠে না। কিন্তু Magnifying Lens ( আতস কাচ ) ভেদ করিয়া যখন 
রশ্মি আভাস-স্থধ্য বা স্থধ্য প্রতিবি্্ রচনা করে তাহা তৎক্ষণাৎ সকল দাহ্বস্ত 
দহন করে। তদ্বৎ বুদ্ধিতে প্রতিবিষ্বিত চিৎ বা! চিদাভাস ক্রিয়া করে। চিৎ 
নিক্রিয়। 

সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰে দেখিতে পাই জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-নাশকর্তা জ্যোতির্দয় 
পুরুষ যিনি তিনিই “তৎ” শব্দবাচ্য। তিনি জড়বুদ্ধযাদির প্রেরয়িতা, খবি তীহারই 
খ্যানরত। এই: তৎশব্দ তাহাকেই লক্ষ্য করে যিনি ইন্দ্ৰিয়াতীত ৷ যাহা ইন্জরিয়গ্রাহ, 
"তাহ| ইদং শব্বাচ্য | যথা ঈশোপনিষদে “ঈশা বাস্তংমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং 
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জগৎ” বাক্যে প্রয়োগ হইয়াছে। যাহা ইদং তাহা পরিচ্ছিন্ন নাশবান বা অনিত্য _ 
তাই শ্ৰুতি অনিত্য ত্যাগের জন্য “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা” আদেশ করিয়াছেন । 
যাহা ব্যক্ত তাহা পরিচ্ছিন্ন তাহ! কাধ্য, কারণ অব্যক্ত স্থন্ম। যাহা কাধ্য 
তাহা কৰ্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। যাহা কাৰ্য্য নহে তাহ! অকৰ্ম্ম ৷ অকৰ্ম্ম হইতে 
কার্যোৎপত্তি সম্ভবে কি? 

ইন্জিয়নিপন্ন ব্যাপারকে কৰ্ম্ম বলে, যখন ইন্দ্রিয় ব্যাপার রহিত তখন অকৰ্ম্ম 
যেমন chloroform কালে মূৰ্চ্ছা অবস্থায় ব। agfa ( গাঁঢনিদ্রা) কালে ৷ গাঢ় 
ধ্যান সমাধি অবস্থাও অকৰ্ম্ম অবস্থা বটে ৷ যাহ! তততম অৰ্থাৎ সৰ্ব্বব্যাপী তাহা 
অচল হয়। কারণ চলিতে হইলে যে চলিবে তাহার বাহিরে স্থান থাকা 
আবশ্যক ৷ অচল জন্য নিক্ষিয়, নিক্কিয্ন জন্য নির্বিকার, নিৰ্ব্বিকার জন্য অব্যয় 
অক্ষয়, এজন্য নিত্য। যদি নিত্যবস্ত নিষ্ক্রিয় হয় তবে তিনি কর্তা হুইতে পারেন 
না। অথচ এই নিত্যবস্ত ইন্দ্িয়াতীত জন্য তৎশব্দবাচ্য | হৃষ্ি-স্থিতি-নাশকর্তীও 
তৎ শব্দবাচ্য দেখিতে পাইতেছি। তাহা হইলে “তৎ” মধ্যে কর্তী-অকর্তীর ভেদ 
আছে বলিতে হয়। ত্ৰিভুবন ব্যাপক দেহ হুষ্ি-স্থিতি-বিনাশকর্তা বিরাট পুরুষ 
মায়াবৃত জন্য পরিচ্ছি্ দেহ। পুরুষ শব্দাৰ্থ পর্ণং অনেন সৰ্ব্বং অর্থাৎ যিনি সর্বব্যাপী 
তিনি পুরুষ শব্দবাচ্য । এই প্রসিদ্ধ “পুর্ণমদঃ পূৰ্ণ মিদং afs ুর্ণমুদচ্যতে | পুর্ণস্য 
পূৰ্ণমাদায় পুর্ণমেবাব শিশ্তে” মন্ত্রে অদঃ ও ইদং শব্দ দ্বারা দুইটি পুর্ণ লক্ষ্য 
করে। পুর্ণ হইতে পুর্ণের উৎপত্তি এবং সময়ে পূর্ণ ( যিনি উৎপত্তিমান ) তাহার 
পূৰ্ণত্বের কারণ বিদূরিতে উৎপত্তিকালের পূর্ববর্তী যে পূর্ণ (যিনি মূল) তিনিই 
অবশেষ থাকেন। লৌকিক দৃষ্টিতে যিনি কৃষি-স্থিতি-নাশকর্তা তিনিই সৰ্ব্বজ্ঞ 
সর্বশক্তিমান তাই পূর্ণশক্তিমান পুর্ণভগবান পূর্ণ বলিয়া অভিহিত। সর্ব পুর্ণ 
অচল অকৰ্ত্তা হইতে মায়া উপাধিযোগে পূর্ণ ভগবান কর্তার কাধ্য বরন্মের উৎপত্তি 
করিতে হয়। যেমন খেদে “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।” অথবা, গীতায় 
“সম্ভবামি আত্মমীয়য়া।” এই মায়াকে তম, তুচ্ছ, অসৎ, প্রযতি খথেদে 
১০১২৯ নাসদীয় সুক্তে বলা হইয়াছে! 

খধি অঘমর্যণ দৃষ্ট AN (১০1১৯) মন্ত্রে রাত্রি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। AN 
বেদ ১০1৭২1৫ মন্ত্রে “ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ* বাক্যে “ভদ্ৰা’ বলিয়াছেন। মুগ্ডকে 
অন্ন’ শব্দ গ্রযৌজিত ৷ চণ্ডীতে “নিদ্রা” ও “ভদ্রা” শব প্রযুক্ত হইয়াছে ; অন্তত্র 
অব্যাঁকৃতা প্রকৃতিকে, আগা বলিয়াছে, ও গীতায় ৬২৩ শ্লোকে দুঃখ শব্দ ছার! 
মায়| লক্ষিত হইয়াছে। ৰ 
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মায়াযোগে হুষ্টি-স্থিতি-নাশকৰ্ভ্তার উদ্ভব ঘটে বলায় “যাহার উৎপত্তি আছে 
"_ তাহারই নাশ আছে” এই ন্তায়ে পুর্ণশক্তিমান ভগবানও বিনাশশীল বলিতে হয়। 
যিনি নিজে বিনাশশীল তীহার 2 জীবজগৎ নিত্য হইবে বল! ধৃষ্টতা মনে হয়। 
খথেদে তম আবরণে আবৃত হইয়া প্রথম ভগবানাদির উৎপত্তি ১৭১২৯৷৩ মন্ত 


বণিত আছে। স্থ্টিপ্রিয় খষি এজন্য বলিয়াছেন, “মা হিংসীঃ পুরুষং জগত্।*- 


শ্বেতাশ্বতর ৷৷ কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই--এই জীবজগৎ নিত্য স্বযুপ্তিকালে লয় 
হইতেছে, তথাপি কেহ উহার নিত্যত্ব কল্পনা করিতে বিরত হইতে চাহে না। 
বহুল রজসে বিশ্বের উৎপত্তি। এজন্য সংসারে অহঙ্কার, বল, দৰ্প, কাম, ক্রোধ, 
লোভ যুক্ত জনবাহুল্য অনিবাৰ্ধ্য । রজোগুণ, ভেদের কারণ। এজন্য সবাই ভেদ 
বা স্থষ্টিপ্ৰিয়। বীজ হইতে মূল ও অঙ্কুর উদগমসহ রূপভেদই বৃক্ষ স্বষ্টি বলিয়া 
উক্ত। পুরাণে এই স্থজনপ্রিয়তা ও তদ্‌ বিরোধী একে লয়কারী মতবাদ্দদয় লইয়| 
দক্ষষজ্ঞ বিনীশের আখ্যানটি রচিত। দক্ষ প্রজাপতি প্রজাস্থজনে দক্ষ বলিয়া দক্ষ 
নামে প্রসিদ্ধ। স্বজন কৰ্ম্ম জন্য কৰ্ম্মপ্ৰবণ। কৰ্ম্মই ইহ-জীবনে উন্নতিবিধায়ক। কৰ্ম্মই 
পরলোকে স্থখদদায়ক ৷ অতএব কৰ্ম্ম কর, কৰ্ম্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ 
করিয়া থাকেন অন্তে তীহারই অন্থসরণ করিয়া থাকে । সেজন্য সর্বসাধারণ 
অনিত্য কাম কর্শপরায়ণ হয়েন। নিত্যসত্য বিস্বৃতি-সাগরে ডুবিয়া যায়। 
অজ ব্ৰহ্মতত্ব আর কেই চিন্তা করেন না। তাহার প্রয়োজনও বোধ করেন না ৷ 
কর্ম অজ্ঞান কাম কৰ্ম্মবীজ রক্ষিত! অবিদ্াপ্রস্থত। অনিত্যে আসক্ত অজ্ঞানাবৃত 
চিত্তে ব্ৰহ্মজ্ঞানের স্থান রহিল ন| তাই উমা ARI বলে দেহরক্ষা করিলেন। 
- সত্যের নাশ হয় না স্বপ্রকাশ সূর্যের ন্যায় আপনি প্রকট হয়েন। বীরভদ্রের 
TA বা মঙ্গলপ্রদ জ্ঞানের হুঙ্কারে দক্ষের কর্মযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। “জানাগ্ি 
সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথ| ৷” তখন নিন্রাধুক্ত কৰ্ম্মা দক্ষের চৈতন্য হইলে 
অজ ব্ৰহ্মতত্ব তাহার মুণ্ডে স্থাননাভ করিল। তেমনি অবরপূর্ণা পুজায় A পুরুষ 
“একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়ং এচ্ছৎ।* বৃ আ 3181৩ ॥ প্রপঞ্চ উপশমে যে 
অদ্বৈত শিব থাকেন তিনি কেবল একলাটি। যেমন শ্বেতাশ্বতরে বৰ্ণিত 
যদাহতমন্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসঞ্ছিব এব কেবলঃ। ৪1১৮॥ তখন দ্বিতীয় 
কিছু ন! থাকায় ধন, অন্ন বা এশ্বৰধ্য কোথাও নাই। “ন কিঞ্চনমিযৎ* তখন 
মহামায়া মনবাক্প্রাণ অন্নরূপে তাহার তৃপ্তিবিধান করেন। যাহ! মুণ্ডকে “তপসা 
চীরতে ব্রহ্ম ততোহমনমভিজায়তে” বাক্যে অভিহিত। ইহা অসম্ভৃতি (অব্যাক্বত! 
প্রকৃতি) উপাসনা । ইহাতে জীবরূপ শিবের ভোগ বহিরাগত জানা যায়। 
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তিনি ষদি একা অখণ্ড একরসরূপে বিরাঁজিত তখন দ্বিতীয়া মায়া কোথা 
হইতে আসে? ভাগবত পুরাণে তদুত্তরে বলেন, “অবিদ্বমানোহপি অবভাসতে 
যো।” ১১২২২ ॥ যেমন রাহু-দৈত্য কর্তৃক গ্রাসিত ন! হইলেও গ্রহণকালে 
লোকে রাহগ্রস্ত দিবাকর দেখে । এও তেমনি একটা কিছু ঘটে । অবিগ্যমান 
অথচ দুষ্ট হয়। ইহ সম্ভবপর কিনা? বায়ক্কোপের গৃহে হাতী, ঘোড়া, পাহাড়, 
সমূদ্ৰ, রেলগাড়ী, ষ্টীমারাদি অবিদ্যমান অথচ দৃষ্ট হয়। সমুদ্রের জলে নীল রং 
না থাকিলেও নীলাম্ব, বলির! অভিহিত। zÍ অস্তকালেও আপন রশ্মিসকল 
সংহত না করিলেও উদয়কালে পুনঃ বিস্তার ন! করিলেও উদয়াস্ত স্বীকৃত। চন্দ 
রশ্মিব্জিত তাহা অমাবস্তার চন্দ্রে জানা যায়। শুর্ুদ্ধিতীয়ার চন্দ্রের রশ্মির 
উপরে আলোক হীনমগ্ডল দৃষ্ট হয়। তত্রাচ চন্দ্র ITRY বলিয়া অভিহিত ৷ 
মরীচিকায় জল না থাকিলেও জলযুক্ত বলিয়া দৃষ্ট হয়। জলে চন্দ্র গ্রতিবিদ্বের 
নাচনি ‘চন্দ্ৰ নিশ্চল হইলেও দৃষ্ট হয়। শক্তিতে রজত না! থাকিলেও রজতভ্রম 
উপস্থিত হয়। খোটাতে (স্থাণু) নর ভ্রম, রজ্জুতে সৰ্পাদি দৃষ্ট হয়। না থাকিলেও 
আকাশে নীলিমা দৃষ্ট হয়। এমনি অবিদ্যমানোইপি অবভাসের বাহুল্য লক্ষিত 
হয়। এই যে জীবজগন্ভাব তাহা a বলিয়া কথিত হয়। RÈ সম্বন্ধে প্ৰাচীনতম 
খাখেদে ১৭৷১২৯ সুক্তের মন্ত্ৰে বলে, কামন্ততগ্রে সমবর্ততাধি মনমো রেতঃ 
গ্রথমং যদাসীৎ। সতে বন্ধুমসতি নিরবিন্বম্‌ হৃদি প্রতীষ্য! কবয়ে| মণীবা! ॥৪॥ 
ক্ৰান্তদৰ্শী মনীবিগণ শুদ্ধ হৃদয়ে বিচার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে সৃষ্টির পূৰ্ব্বকালে 
তিনি তমোযোগে কামনা করিলেন বহু হইব তৎপর মানস স্বষ্টি করিলেন ৷ এই 
যে তমোযোগে স্থষ্টি কামনা ও সুজন ব্যাপারের আরভণ ইহা! সৎ পুরুষের অসৎ 
দ্বারা বন্ধন । বন্ধন কাপড় দিয়! গীটটি বাধার স্তায়ও হয়। আবার রশিদ্ধার! 
বন্ধনবৎও হইতে পারে | আবার গলে গামছা দিয়া বন্ধনবৎ, মাল! দ্বারা বন্ধনও 
সম্ভবে। যেমন গর্ভাবরণ, গৌরী পট্টাবরণ, গলে সৰ্পবৎ বা! মালাব+ মায়ার 
বন্ধন--কৃষ্ণগলে যে মালা বনমাল! বলিয়া কথিত হয় তাহা ভাগবতের দ্বাদশ 
স্বন্ধের' ১১শ অধ্যায়ে “স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।” বাক্যে স্পষ্ট 
উক্তি পাওয়া যাইতেছে । শিবগলে সর্প বা লিঙ্গ মধ্যে গৌরীপট্ট তম ব| অসতের 
বন্ধনই বটে। প্ররুতিরূপিণী রমণীর আলিঙ্দনও হন্তপাদারি দ্বার! বন্ধনই বটে। 
যুগল মিলনে উহা প্রকটিত উক্ত সুক্তের ৬৭ মস্ত 

কে! অন্ধ! বেদ ক ইহ প্রবৌচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং Ra: l 
অর্ধাগ্‌ দেবা অন্ত বিসঞ্নেনাথা কো বেদ যত আবভূব ৯" 
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১৩৬ স্বামী মহাঁদেবানন্দ রচ 
ইয়ং Rio আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। 
যো অস্তাধ্যক্গঃ পরমে ব্যোমন্‌ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥ 
কেবা তত্ব জানে, কে ইহা বলিবে, কোথা হইতে জাত, কেনই বা এই সৃষ্ট 
হয়। দেবগণও পশ্চাৎ উৎপন্ন তাহার! তাহাদের পূৰ্ব্বকালের স্থষ্টির বিষয় কি 
প্রকারে বলিবেন। ৬! এই সৃষ্টি যাহা হইতে হইয়াছে তাহার অধিষ্ঠান কি 
ছিল বা ছিল না? হে পুত্র, যিনি পরম ব্যোমে থাকেন অধ্যন্ষপুরুষ তিনি যদি 
জানেন অথবা তিনিও না জানিতে পারেন। ৭৷ এই স্থক্তের ১২ মন্ত্ে 
মহাপ্রলয়ে সৰ্ব্বলীন এক অদ্বৈত তত্ব থাকা বর্ণিত। তৃতীয় মন্ত্ৰে তমের 
আবিৰ্ভাব ও তমাবরণে প্রথমজ হিরণ্যগর্ভের (হুষ্টি-স্থিতি-বিনাশ কর্তার) উৎপত্তি 
বণিত। চতুৰ্থ মন্ত্রে সতের অসৎ কর্তৃক বন্ধন কথিত। পঞ্চম মন্ত্ৰে রেতোখ্পন্নজীব 
ও অজীব উৎপত্তি কথিত এবং আনুষঙ্গিক “স্বধা অবস্তাৎ প্রতি পরস্তাৎ।” 
বাক্য আছে। R আধত্তে অর্থাৎ স্বপ্রকারে স্বত্ব রূপে নিয়ে ছিলেন এবং 
প্রকৃতি উপরে প্রকাশমান দৃশ্য প্রপঞ্চরূপে স্কিত। তাহার ইংরাজী অনুবাদ 
Self-supporting principle beneath and energy aloft. যেমন 
কালীমৃত্তিতে হুষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারিণী তম বা প্রকৃতি উপরে ভাসমান এবং 
শুদ্ধ অজ পুরুষ নিয়ে অলক্ষিতে স্থিত। এইরূপে বর্ণনাস্তর ৬ঠ মন্ত্ৰে স্ুঠির সাক্ষী 
না থাকা উক্ত। কারণ কোথা হইতে কেমনে জাত তাহারও বক্তা নাই অর্থাৎ 
সৃষ্টির প্রমাণীভাব। দেবগণ অনেকটা সৰ্ব্বজ্ঞ, তাহারা পর ভাবী জন্য স্বর সাক্ষী 
' হইতে পারেন না, অপরে কি বলিবে। ৭ম মন্ত্রে সৃষ্টিকর্তার অধিষ্ঠান বা আধার 
অন্বেষণ করিতে গিয়া বলিতেছেন হয়ত অধিষ্ঠান ছিল না। অর্থাৎ গীতায় 
ভগবান যেমন বলিয়াছেন--অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগৃবিধম্‌। বিবিধাশ্চ 
পৃথক চেষ্টা দৈবঞ্ধেবাত্র পঞ্চমম্‌।' ১৮/১৪॥ কৰ্ম্ম করিতে এই পাঁচটি একান্ত 
প্রয়োজন। সৃষ্টি ও কর্ণ, তাহার ও কর্তার অধিষ্ঠান, করণ, চেষ্টা, দৈব বা কর্তা 
দেখা যায় ন] 
সর্বব্যাপী পুরুষ নিক্ষিয় নিব্বিকার নিত্য নিরবয়ব। তাহার করণ নাই 

“অপ্রাণো হৃমনাঃ শুভো হৃক্ষরাৎ পরত: পরঃ। কর্তা নাই দৈবেরও অভাব তিনি 
একক । চেষ্টা করিতে ফাক বা অবকাশ নাই। সর্বব্যাপী জন্য তাহা সম্ভবে না! 
অতএব R পুরুষ-কৃত নহে। কেবল “তৎ” অন অস্তি নানা নাই। তাহার 
অজ্ঞাতসারেও সৃষ্টি হয় নাই। যদি জাতদারে হইত তবে “ন বেদ” অর্থাৎ জানে 
না বলে কি প্রকারে? অর্থাৎ সেই সর্বব্যাপী পুরুষের অজ্ঞাতেই কি বিশ্বের 
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উৎপত্তি ঘটে? দ্বিতীয়ের অভাব জন্য তিনি জানেন না ৷ থাকিলেও পুরুষ তিনি 
জানিতেন। ব্ৰহ্ম শুভ্র শুক্র এজন্য তাহাতে তমের স্থান নাই। তম ও প্রকাশের 
একত্র অবস্থান অসম্ভব ব্রন্মের বাহিরে স্থান নাই। এভন্য ভাগবতকার 
«আবিগ্ভমীনৌহপি অব্ভাষতে দ্বয়ো” বলিয়াছেন | 
প্রকৃতি বা মায়া কোথা হইতে আসে কোথায় ভাদিয় যার তাহা নির্বাচন 
করা যায় না। এজন্য অনিৰ্ব্বচনীয়|। খগ্বেদ তাহাকে তুচ্ছ বলিয়াছেন, 
তুচ্ছ পদার্থের অনুসন্ধান কেহ করে না বা করা সমীচীন মনে করে FI 
অসৎ বিলয় হইয়া! যায় জন্য “তৎ” চিন্তা! না করিয়া কিসে লয় হয় তৎ চিন্তা 
কৰ্ত্তব্য ৷ 
হৃষ্টি-চিন্তকের স্ৃপ্টিকর্তা কি কুম্ভকারের ন্যায় উপাদান করণাদ্বি সংগ্রহ 
করেন? সেই উপাদান ও করণাদি কার হুষ্টি কর্তারই বা স্রষ্টা কে? এসব 
প্রশ্ন উঠিলে অনবস্থা দোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে। যদি মাকড়সার ন্যায় নিজ 
হইতে উপাদান দিয়া হ্ুষ্টি করেন তাতে ব্যয় বিকার অনিবাধ্য । অথচ পুরুষ 
অবিকারী অব্যয়। যাহা নিরবয়ব তাহা উপাদানযোগ্য কিনা বিবেচ্য ৷ 
নিরবয়বের কোন অংশের বিকৃতি লাভে জীব হয় কি? চিন্ময় হইতে মৃন্ময় 
জগৎ হয় কি? জড় জগতের উপাদান সেই নিরবয়বে বিদ্যমান না থাকিলেও 
জগৎ ভাসে বিপরিণামে নহে অধ্যাসে ৷ ইহাতে জড় জগৎ স্থজন অসম্ভব হইয়া 
পড়ে; যাহা কারণে নাই তাহা কার্যে থাকা বলায় শৃন্তবাদে লইয়া যায়। আর 
যদি প্রভুর ইচ্ছায় কৃষ্টি বল! যায় তবে গীতায় যে ভগবান বলিয়াছেন_ 
মহাভূতান্তহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্ৰিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেস্দরিয়গোচরা ৷৷ ৫ ॥ 
ইচ্ছা ছেষঃ স্ুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা gf: ৷ 
এতত ক্ষেত্ৰং সমাসেন সবিকারমুদ্বাহতম্‌ ৷ ৬ ৷ 
এই বাক্যাহুসারে ক্গেত্রাংশ মন ইচ্ছাদি হওয়ায় ক্ষেত্ৰজ্ঞ হইতে পৃথক বলিতে 
হইতেছে । শ্রুতিও "সর্বে্ডিয়বিবজ্জিতং” বলায় অমন! অনিচ্ছ হইলেও ইচ্ছা 
করেন বলিতে হয়। বিশেষ সংসার দুঃখালয়। তাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন 
কেন? দুঃখের বীজ তাহাতে থাকিলেই দুঃখময় তাহা হইতে আগত বলা! 
যাইতে পারে। নতুবা যাহা কারণে নাই তাহার কাধ্যে প্রকাশ, ইহা কিরূপ 
সম্ভবে } ইহাতে কাধ্যকারণ ভাব বার্থ বা, কথার কথা হয়। ইচ্ছা ক্ষেত্রের 
ধৰ্ম্ম জন্যই উহা! ক্ষেত্রজ্জের ধৰ্ম্ম নয় বলিতে হয়। তবে যদি তাহার ইচ্ছা হয় 
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তাহা আরোপিত মাত্র এজন্য গীতায় প্রকৃতি ত্রিগুণ দ্বারা সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম করেন বলা 
হইয়াছে। এবং পুরুষের ইচ্ছা প্রকৃতি কর্তৃক আরোপিত মাত্ৰ তথাহি গীত 
৩২৭ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম| কর্তাহমিতি 
মন্যতে ॥ 

ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকন্ত স্থজতি প্রভুঃ। ন কর্শফলসংযোগং স্বভাবন্ত 
ATÉS ॥ ৫1১৪ ॥ এজন্য জীব-জগৎ মায়িক বলিতে হয়। স একো জালবান্‌ 


ঈশত ইঈশনীভিঃ এক উদ্ভবে সম্ভবে চ। অর্থাৎ জীব-জগৎ ভাবে Saa : 


খেলামাত্র। তাহাতে উহা স্বগ্নদৃশ্যবৎ প্রাতিভাপিকমাত্র হইতেছে। জাগ্রত 
ও স্বপ্ন উভয়ই মন স্পন্দন মাত্র। যখন মন লীন থাকে, যেমন chloroform, 
মূৰ্চ্ছা, হুষুপ্তি, সমাধিকালে তখন জীব-জগৎ ভাসে না। যখন মন স্পন্দনযুক্ত বা 
ক্ৰিয়াশীল হয় তখনই জগৎ জীব্ভাব। স্থতরাং মনের স্পন্দন পুরুষে আরোপিত 
হয় বলিতেই হইবে । . 
জীব দেহ্ধারী হয়। দেহে দেহে জীব দেহধারী হয়। সেই আবরণে আবৃত 
দেহিসকল পৃথক পৃথক বলিয়া মনে হয়। এই যে আবরণ তাহার স্তরভেদ 
কল্পিত হয়। স্থূল দেহ যাহা দহনে ভম্মরাঁশিতে পরিণত হয় তাহার অভ্যন্তরে 
RR যাহা! পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধিযুক্ত ; তাহার অবস্থিতি । তন্মধ্যে 
কারণ শরীরস্থিত. এই কারণ শরীরকে আনন্দময় কোষ বলে। তাহাতে 
দেহী স্থিত। স্থুলদেহকে অন্নময় কোষ বলে। ANZ বা লিঙ্গশরীর মধ্যে 
আবার তিনটি স্তরভেদ আছে। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ বলিয়া 
অভিহিত। এজন্য পঞ্চকোধাতীতে দেহীর অবস্থান । এই যে আবরণ বা কোষ- 
পঞ্চক তাহা অজ্ঞান প্রহ্ছত, দেহীর স্বরূপ দর্শনের অন্তরায় । এজন্য এই অজ্ঞান 
বিমোচনে উপাধি বিমোচন বা মুক্তি বলে। ইহা ঈশা উপনিষদে ১৫1১৬ 
মন্ত্রে বণিত দেখিতে পাই। “হিরগয়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং সত্যং 
_ জ্ঞানং অনন্তং ব্ৰহ্ম” জ্ঞানরূপ সত্য অজ্ঞানাবরণে আবৃত। তাহা দূর করিলে 
সৎ স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই যে দেহে দেহে আবৃত সত্য তাহাকে অহং বলা 
হয়। এই অহং জীবাণু হইতে ব্ৰহ্ম পৰ্য্যন্ত সৰ্ব্বদেহে বিরাজিত। এই যে 
ধরাতলস্থিত জীবসকল তাহাদের মধ্যে অবকাশ বা ফাক জায়গা দৃষ্ট হয়। এ 
সকল স্থান ত্রিভুবনব্যাপী বিরাট দেহের অন্তৰ্ভুক্ত বটে। তন্মধ্যেও দেহী আছেন। 
স্থতরাং দেহিমকলের সমষ্টি একীভূত এক বিরাট অহং পাওয়া যাইতেছে। অহং 
অর্থ ন হং। যাহা ন হস্তি গচ্ছতি অর্থাৎ অচল। সর্বব্যাপী জন্যই অচল। 
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থটাকাশ ও মহাকাশবৎ ঘটের আবরণ কিয়ংকাল আকাশকে পৃথগ্বৎ প্রতীয়মান 
করে। ঘট নাশে বা আবরণ উন্মোচনে একই অখণ্ড আকাশ BAS দেহনাশে 
বাঁ দেহাবরণ উন্মোচনে একই বিশ্বব্যাপী আত্মা থাকেন । যাহ! ঈশা উপনিষদ 
“যোহদাবসৌ পুরুষঃ মোহহম্‌ অস্মি’ বাক্যে স্ষুট বক্তীতে যাহা অহং পদবাচ্য 


' শ্রোতাতে তাহ! ত্বং পদবাচ্য। ত্বং ও অহং AEN দেহস্থ দেহীকে আত্মাকেই 


লক্ষ্য করে। এজন্য তত্বমসি মহাবাক্যে ও অহং ব্ৰহ্মাস্ম মহাবাক্যে কোন পাৰ্থক্য 
নাই । তৎ ও ত্বং পদার্থের আবরণ উন্মোচনে বা উপাধিনাশে একই সত্যন্থরূপ 
বিরাজমান থাকেন। তৎ শব্ববাচ্য হিরণ্যগর্ত সোপাধিক ত্বং পদবাচ্য ঙ্গীবও 
সোপাধিক উভয়ের উপাধি বর্জ্জনে একই শুদ্ধ বুদ্ধ যুক্ত অবশেষ থাকেন । যেমন 
ক্লৌপ্যমিশ্রিত স্বর্ণধণ্ড ও তাত্রমিশ্রিত স্থবৰ্ণধণ্ডদয়। রৌপ্য ও তাত্র উপাধি 
বিদূরিতে Taa বিশুদ্ধ সুবর্ণ পিণ্ড বিরাজিত থাকে৷ ইহাকে তৎ ত্বং পদার্থের 
শোধন বলা যায়। স্থষ্ি-স্থিতি-বিনাশ-কর্তা হিরণ্যগৰ্ভও মায়া আবরণরূপ গর্ভে 
স্থিত। ক্ষুদ্র জীব মায়ার কোষ আবরণে আবৃত, আবরণ হালকা বা পুরু এই 
ইতর বিশেষ । যেমন পাতলা! বানের বেষ্টনী ও মোটা ডুম বেষ্টনী আবৃত 
আলোকছয়। ইহাই ভাবান্তরে মায়ার শুদ্ধসত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্বে জীব বলা 
হয়। দেহী সে আবরণ হইতে পৃথক তাহা স্থযুপ্তি অবলম্বনে পরিজাঁত হওয়া 
যায়। স্তষুপ্তিকালে মন, বুদ্ধির ও ইন্্িয়াদির ক্রিয়া থাকে না। প্রাণের মাত্র 
ক্রিয়া থাকে । তাই উহার| প্রাণে লীন হয় বল! যায়। মনের কাৰ্য্য স্বরণ রাখা ও 
চিন্তন, তাহা গাঢ় নিত্রীকালে থাকে না। গৃহদাহ-জনিত হানি বা! ঘোড়দৌড়ে লক্ষ 
টাকা লাভ কিছুই মনে থাকে না তখন দেহী সচ্চিদানন্দ পরক্রদ্ধে লীন হয়, বড় 
আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু আনন্দময় কোষের আবরণ থাকায় কিছুই জানি ন! 
বলিয়া থাকে | এই সময় দেহী কেবল একলা থাকেন উপাধি মন বুদ্ধি ইন্জিয়াদি 
ব্যাপার রহিতে ৷ goah এ সকল আত্ম! বা অহং এর ধৰ্ম্ম নয়। উহা মায়ার 
আবরণে স্থিত I মায়ার আবরণ হইতে অহংনামা ব্যক্তি স্বতন্ত্র! মায়ারই 
স্পন্দন অহং নিষ্ক্ৰিয় আবরক জলের স্পন্দন লক্ষ্য না করিয়া যেমন জলমধ্যস্থ 
চাদের নাচনি দেখে এও তেমনি মনের স্পন্দন আত্মায় আরোপ করিয়া থাকে | 
জাগ্রত ও স্বগ্ন উভয়ই মনের স্পন্দন জন্য অবভাসিত হয়! কারণ যখন মণ 
নিক্তিয় তখন জগৎ ভাসে না ৷ মনের ক্রিয়াসহ জগতের wasii সমসাময়িক। 
দি একথা সত্য হয় তবে মন স্পন্দন জন্য যে ATI È হয় তাহ ও জাঁগ্রতের 
দৃশ্য একজাতীয় পদার্থ। স্বপন প্রীতিভাদিক হইলে জাগ্ৰংও প্রীতিভামিক 
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সন্দেহ নাই। স্বপ্নে ভয়; ভোগ, তৃপ্তি ও জাগ্রতে ভয়, ভোগ, তৃপ্তির তুল্যা- 
তুল্যতা অবস্য-স্বীকাধ্য, কালের স্বল্পতা দীর্ঘতা জন্য বিভেদ ঘটে | 

জীব ও জগৎ যুগপৎ আসে যার। জীব জগতের স্রষ্টা । যখন স্বযুপ্তিতে 
জগৎ ভাসে না, তখন জীবভাবও'থাকে না। জীব-চৈতন্য ব্ৰহ্ম-চৈতন্তে একীভূত 
হয়।, এজন্য “সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌” বলে। অৰ্থাৎ 


মায়ার আবরণ জন্য জীব ও জগৎ ভাব। আবরণ বিদূরিতে জীব ও জগৎ আবরণ 


সহ লয় পায়। ইহা ঈশা উপনিবদে ১৫1১৬ মন্ত্রে সুস্পষ্ট দেখ! যায়। জীব জগৎ 
ভাব পরিচ্ছিন্ন ভাব সচল ভাব । অচল ব্রন্মে সচলতার স্থান হয় না এজন্ত & 
সচল ভাব উপাধিগত বলিতে বাধ্য ৷ 

এই যে সোপাধিক অবস্থা উহ্‌! সাধারণতঃ ব্যবহারিক সত্তা বলিয়া ও নিরু- 
পাধিক অবস্থা পারমাখিক সত্তা নামে অভিহিত হয়। উহা কৰ্ম্ম ও জ্ঞান মাৰ্গ 
fista বলিয়া গীতায় কথিত। লোকেহন্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞান-রোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌। বেদে এই উভয় অবস্থার বিষয় 
চিন্তিত হইয়াছে। কর্শমার্গে ও ব্যবহারিক সত্তায় যেরূপ ব্যবহারাদি কর্তব্য তাহা 
মন্ত্ৰাত্মক সংহিতাঁয় বিবৃত আছে। এবং জ্ঞান পথে যাহারা চলিবেন তাহাদের 
জন্তু ব্ৰাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্যবহারিক সত্তার সহায়ে সুত্র 
ও স্মৃতি শাস্ত্ৰাদি রচিত হইয়াছে। বেদান্ত চিত্তশুদ্ধির জন্য মন্ত্রাত্মক বেদাংশের 
উপযোগিতা স্বীকৃত। তৎপর মুমুক্ষু জানপথের পথিক হইবেন । জ্ঞান অজ্ঞান- 
নাশক। অজ্ঞান বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রাণী সাধারণ সংসারে গতাগতি 
করে। গীতা ৯৷৮ প্রকৃতিং, স্বামবষ্টভ্য বিস্ুজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্ৰামমিমং 
কথ্নমবশং প্রকৃতে্বশাৎ ॥ asn বিষয় ত্যাগে নিস্তৈগুণ্যে যাইবার ব্যবস্থা 
যাহা গীতায় ভগবান উপদেশ করিয়াছেন। তাহাই কৰ্ম্মত্যাগে জ্ঞানপথের ব্যবস্থা 
করিয়া উল্লিখিত হয়। যাহা প্রাণী সাধারণের ধৰ্ম্ম তাহা গীতায় আস্থরী সম্পদ 
বলিয়া অভিহিত। অস্থর অর্থে কেবল দৈত্য না বুঝিয়া প্রাণী সাধারণও 
বুঝিতে হয়। ইহার যৌগিক অর্থ অস্থ প্রাণ যাহার আছে সেই অস্থর। প্রাণী 
সাধারণ সৰ্ব্বদা আহার অন্বেষণে রত। অর্থাৎ দেহ পোষণই তাহাদের ব্যাপার । 
পিপীলিকা মধুমক্ষিকা দলবদ্ধ হুইয়া বাস করে। গৃহ বা আবাস নির্মাণে তৎপর, 
আত্মরক্ষার্থ কামড় দিতে পটু । যৌন সম্বন্ধ করতঃ পুত্ৰাদি উৎপাদন ও তাহাদের 
রক্ষণ জন্য সদা নিযুক্ত। এক স্থানে বাসের অস্থবিধা হইলে স্থানান্তরে উপনিবেশ 
স্থাপনও করে। আহীর্ধয প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে। ইন্দুরাদিও এরূপ 
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আবাস নির্মাণাদিতে তৎপর দেখা যায়। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে society, 
friendship and love বলে তাহা প্রাণী সাধারণের ধৰ্ম্ম । উহাতে যাহাদের 
জীবন কাটে তাহারা আস্থরী সম্পদে মত্ত। মানবে এই আস্্রী সম্পদ ব্যতীত 
'দৈবী সম্পদও প্রদত্ত হইয়াছে। মানব এ দৈবী সম্পদ অর্জন করিলে দেবতুল্য 


' হইতে পারে। মনুষ্য সর্বত্র কার্ধ্যাদি জন্য চারি শ্রেণীভুক্ত দেখা যায়, যেমন 


ইংরাজীতে missionary, military, merchant, manual labourer. 
ইহাই সংস্কৃতে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, YA নামে অভিহিত । দেবপুজন, জপতপ 
মিশনারীগণে দৃষ্ট হয়। দৈবী সম্পদ বা জান চর্চা ইহাদের ত্রত। মিলিটারী 
সমাজকে অন্তঃশক্র ও বহিঃশক্ত হইতে রক্ষা করে, শামনযন্ত্র পরিচালনা করে। 
ইহাতে খাঁটি মিলিটারী ও সেমিমিলিটারী বা সিভিলিয়ান বিভাগ দৃষ্ট হয়। আর 
মার্চেন্ট শিল্পসস্ভার নির্শ্মাণে ও বিক্রয়ে পটু। অর্থশীস্্ ইহাদের করতলগত। 
Labourer হাতে-কলমে কাজ করে যন্ত্রবৎ। এই শেষ-ত্রয় আন্রী সম্পদ 
লইয়া ব্যস্ত । শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পীচটিই ইন্রিয়াকর্ষক পদাৰ্থ ৷ 
ইহাছ্বার| ইন্জিয়ের তৃপ্তিসাধনই উপভোগ বা সুখলাভ বলিয়া! অধিকাংশ জনবৰ্গ ই 
উহাতে রত হইয়া থাকে। সর্প বংজীধবনি শুনিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া সাপুড়ের 
নিকটস্থ হয় ও ধৃত হয়। বন্য হসতী স্পর্শহ্থরত হইয়া পালিত হস্তিনীর সনগনুখার্থ 
আসিয়া ধৃত হয়। রূপের. জন্য aora বহু ব্যক্তি দেহ-বিক্রেত্রীর ফাদে পড়িয়া 
নাশ পায়। রসের জন্য মৌমাছি গুড়ের দোকানে গুড়ভাণ্ডে দেহরক্ষী করে। 
গন্ধের জন্তু মীন বঁড়নী গিলিয়া ধৃত হয়। WA মানব ও অন্ত প্রাণীতে এই 
ভোগলিগ্না তুল্যাতুল্য রাখিতে হয়। বাগ্যযন্ত্রাদি শীল-আলোয়ানাদি TI 
চিত্রকলা শিল্পসন্তার গৃহের শোভাবর্ধক । রসাল খাগ্াদি ও স্থগদ্ধিদ্রব্য নিৰ্মাণ 
করিয়। বহুলোক জীবিকা অর্জন করে এবং শিল্প কারুকার্ধ্যাদি সভ্যতারও 
পরিচায়ক বটে। তত্রাচ উহা! বিলাসসামগ্রী বলিয়াই গণ্য হয়। ভোগবিলাম 
জাতির বিনাশের হেতু হয় এমন ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়! এইসব Fiato 
ag কৰ্ম্মপথের পাখেয়। যতই উপাদেয় হউক না৷ কেন, ইহারা আস্্রী সম্পদের 
অন্তর্গত। ইহার ত্যাগেই জ্ঞানপথ লভ্য wizi “Italian fathers” উপাধিক 
মিশনারীদিগেরও চির ব্ৰহ্মচৰ্য্যাদদি হইতে জানা যায়। শ্ৰুতি বলেন “তেন ত্যক্তেন 
ভূঞ্জীথা” ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বং আনশু:॥ সকাম কর্ম ভোগবিলাস ত্যাগ ও 
উপাসনা কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে বেদ্ববেন্ত পুরুষের অনুসন্ধান করিতে হয়। 
তাহা বেদান্ত শ্রবণ ও মনন অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যের যথার্থ নির্ধারণ ও প্রতিপক্ষের 
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মতবাদ খণ্ডন, তৎপর নিদিধ্যাসন অবস্থায় ব্রহ্মানন্দে স্থিতি । এই যে উপাসনা 
তাহা ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। তমেব বিদ্ধা 


জ্ৰবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সৰ্ব্বং মম দেবদেব॥ মন্ত্ৰে উল্লিখিত, তাহাতেই সর্ববতোভাবে - 


চিত্তের স্থিতি। তাহা ব্যতীত অন্য কোন পাখিব বিষয়ে আকাজ্জা না রাখাই 


ব্রত। অসতো! মা সদ্‌গময় তমসো! মা জ্যোতিৰ্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। " 


এতাবৎ প্রার্থনাবাক্য কামনাত্মক বলা চলে না। ইহা নিষ্কাম প্রার্থনা বলিয়াই 
শাস্ত্ৰে অভিহিত। পুনঃ পুনঃ তৎ চিন্তনং তৎ কথনং অন্যান্য তৎ প্রবোধনংকেই 
জপ বলে। এবংবিধজপাঁৎ সিদ্ধিলাভ ঘটে। ধ্যানং ARRIR মন। যখন 
মনে শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই বিষয়পঞ্চক ভাসে না৷ তাহাই ধ্যানসংজ্ঞক| 
ইহাই কঠশ্রুতি যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি 
তামাহুঃ পরমাং গতিম্‌।__বাক্যে বলা হইয়াছে । জপ ও ধ্যানে আরঢ় হইতে 
হইলে তাহার শুদ্ধির প্রয়োজন ৷ মনে সত্ব, রজ, তম বৃদ্ধিকর আহাধ্য পদাৰ্থসকল 
দৃষ্ট হয়। যেমন মিশ্রি, চরস ও আফিং। যদ্যপি তিনটিই উদ্ভিদজাত, মিশ্রির 
সরবত QI ও সত্বগুণবর্ধক, চরসে দম দিলে রজোগুণ বৃদ্ধি পায়। অহিফেন 
সেবনে আৰস্ত, তন্ত্ৰা উপস্থিত করে। কিংবা মাষ TA মুগ ডাইল। মাঁষ 
UA বর্ধক, মন্থর রজোগুপবর্ধক ও মুগ ত্রিদোষনাশক এজন্য পিয়াজ-রঙথনাদি 
রজোগুণ বন্ধন জন্য বঙ্জনীয়। ZA শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধ গ্রিয়তর হইলেও 
সন্বগুণাত্মক নহে জন্য এগুলির বর্জন বা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অতীব আবশ্যক ৷ 
তাই শ্রুতি বলিয়াছেন (ছান্দোগ্য ৭২৬২ ) আহার-শুদ্ধে) সত্বশুদ্ধিঃ Ao 
করবা স্বতিঃ স্বতিলভে সৰ্ব্বগ্ৰন্থীনাং বিপ্ৰমোক্ষং। গ্রন্থ রজোগুণের হয়। বিরজ 
হইলে বিপাপ্মা হইয়া স্বতস্বপে স্থিতিলাভ সম্ভবপর হয় ॥ 


কর্মে পঞ্চাঙ্ 

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ JT । 

বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্ৰ পঞ্চমম্‌ ॥ 

অধি আশয় ষ্টান অর্থ স্থান। আশ্রয়স্থান কোন পদার্থ বিনা আশ্রয়ে 
থাকিতে পারে না। স্থতরাং যখন কেহ দেবতা আছেন বিশ্বাস করে তখনই 
তন কয়ে যেমন বিষ্ণুর ধ্যানে বিষ্ণু আছেন 
নিস | SA আছেন কমলাসনে। শিব পন্মাসনে। সরসিজ অর্থ 
| সরসি জলাশয় তাহাতে জাত যে সদর পুষ্প তাহাই সরসিজ। 
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কমল অর্থ কং জলং তস্য মলং। জলের মলে কমল জন্মে। এই জল কোন 
জল? জল অর্থ জন্ম ও লয় যাহাতে হয়। কারণ সলিলে বুদ্বুদবৎ দেহের 
উৎপত্তি ও লয় ঘটে। তাহারই নামান্তর অব্যারুতা, অনন্ত, শেষ, অব্যক্তা, 


_ একাৰ্ণব। বিষ্ণু বিষয়ে চণ্ডীতে বলে-- 


‘ষোগনিদ্ৰাং যদ! বিষ্ণুৰ্জগত্যেকাৰ্ণবী কৃতে ৷ 

আতন্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্লান্তে ভগবান্‌ প্রভুঃ ॥’ 
কেশব অর্থও তাই--কে জলে শববৎ নিচেষ্টভাবে স্থিত। অনন্ত শয়নে হের 
নারায়ণে। অনন্ত সৰ্প বিষ্ণুর আসন বা অধিষ্ঠান । ভাগবৎ পুরাণে ১২1১১।১৩ 
শ্লোকে বলে, অব্যাকৃতমনন্তাখ্যং আসনং যদধিঠ্ঠিতঃ |. কার্ধ্যব্রন্ম গর্ভরূপিণী 
মায়াতে অধিষ্ঠিত । গীতায় se শ্লোকে বলে, প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি 
আত্মমায়য়া। মহামায়াই প্রকৃতি। যেমন চণ্ডীতে চতুর্থ মাহাত্ম্যে সপ্তম 
শ্লোকে বলে, অব্যাক্ৃত| হি পরম! dpf চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য 
৭৮ শ্লোকে-- 

মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাস্থরী ৷ 

প্রকৃতিত্বং হি সৰ্ব্বস্ত গুণত্ৰয়বিভাবিনী ॥ 
শিবের অধিষ্ঠান হয় না। সর্বব্যাপিত্বাৎ। শিব কে? “প্রপঞ্চোপশমং শান্তং 
শিবমদ্বৈতং |” অদ্বৈত তিনি অধিষ্ঠান থাকিলে দ্বৈত হইয়া যান। মহামায়াই 
কালী, তাহার অধিষ্ঠান শবরূপ নি্কিয় পুক্লয়। যাহার অধিষ্ঠান আছে তিনি 
পরিচ্ছি্, সসীম। যাহার অধিষ্ঠান তাহা হইতে অধিষ্ঠান বৃহদায়তন হইবে। 
সর্বব্যাগীর আবার কোথা হইতে অধিষ্ঠান আসিয়া অধিষ্ঠিত হইবে ? সর্বব্যাপীর 
বাহিরে জায়গা নাই। সর্বব্যাপী অশরীর সর্বত্র সম সর্বপ্রকার ভেদরহিত। 
তাহাতে ত্ৰিগুণাবৈষমাযুত| প্রকৃতির স্থান নাই। প্রকৃতি তম কাল, স্বয়ং 
জ্যোতি পুরুষ সহশ্র-হ্ধ্য-সমপ্রভ জ্যোতিম্মান্। তম ও প্রকাশের একত্র 
অবস্থান অসম্ভব ব্যাপার । সুতরাং পুরুষ কাহারও আশ্রয় নহে । তবে দ্বৈত 
প্রবণচিত্ত ব্যক্তিগণের কল্পনাশক্তির দ্বারা ai মায়াঃ সম্তি” বলিতে তাঁহারা 
অকুষ্ঠিতচিত্ত। মায়াই পাপ--পাতি অপঃ কৰ্শ্মফলং ইতি পাপঃ। অবিদ্যা কাম- 
কৰ্ম্মবীজর্প| এজন্য পাপ। শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন অপাপধিদ্ধং 
শুদ্ধং অন্নাবিরং অব্ৰণং। wa কণ্টকবৎ অশরীর পুরুষ দেহে অলক্ষিতভাবে 
বিদ্ধ হইয়া থাকেন। লোমকূপে অদৃশ্যমানবৎ অলক্ষিতভাবে থাকেন। কারণ 
শুদ্ধ স্নায়ুবিহীনের সু স্নায়ুতে যেমন স্থন্ম ব্ৰণ অলক্ষিতভাবে থাকে না তেমন 
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খাকিবার সভাবনাই নাই। a কাহারও অধিষ্ঠান না হইলেও দ্বৈতবাদী 
বলেন, সর্বাশ্রয় সৰ্ব্বকারণ কারণং। ব্ৰহ্ম কারণ বা কাধ্য নহেন তাহা কঃ 
উপনিষদে নচিকেতার প্রশ্ন হইতে জানা যায়। অন্যত্র ধৰ্ম্মাদন্তত্ৰাধৰ্মমাদন্তত্ৰাস্মাৎ 
কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যদ্‌ তৎ পশ্তসি ভদ্‌ বদ ॥ কৃতকাধ্যও 
অকৃত কারণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। বিনি ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম হইতে অন্য কাধ্য, কারণ 
হইতে অন্ত বৰ্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে অন্য তাহার কথা বল। মহামায় 
সর্ব্বা্জয় সৰ্ব্বকারণ হইতে বাধা নাই তবে শ্রুতি বলেন “নেহ নানাস্তি কিংচন।” 
শ্রুতি নানার্থ প্রকাশক সর্ব-শব্ধের ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। নানা বা সর্ব 
বলিয়া যাহা লোকে বলে তাহা মায়ার কুহকে বলে। যেমন সিনেমা হলের qI 
বস্তুতস্ত নাই অথচ আছে বলিয়া প্রতীত হয়। তেমনি মায়া ও তাহার নানা 
কাৰ্য্য হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না ইহাই নিকষ সত্য । স্থতরাং অধিষ্ঠান 
বা আশ্রয় দ্বৈত প্রবণ চিত্তের কপোল-কল্পিত কথামাত্র। ঈশ্বর কোথায় বসিয়া 
(কোন উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া কোন করণ সামগ্রী লইয়| বিশ্বহুষ্ট 
করেন, কোন দেবতার আনুকূল্য চাহেন এবং কষ্ট পদার্থ কোথায় রাখেন? 
তখন এ লোকহুষ্টি হয় নাই। কোন সময় হৃষ্টি করেন, কি প্রয়োজনে সষ্ট 
করেন, তাহা কে বলিবে? যাহা বলা যায় ন| তাহা ঘটিবার পর কারণ 
অনুমান করে। অন্মানকারীর সংখ্যাধিক্য জন্তু এক একজন এক এক মত 
বলেন এবং নিজের মত স্থাপনার্ঘ অন্যের মতবাদ দূষণ করেন তাহাতে কোন 
মতই টেকে না। যেমন ছয়জন লোক সাইকেল চড়িয়া সন্ধ্যার পর পাড়াগীয়ের 
অপ্রশত্ত রাস্তা দিয়া পর পর আসিতেছিলেন। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, সামনে 
একটা সাপ। দ্বিতীয় জন আসিয়া দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 
সাগ নয় জলধারা । তৃতীয় আসিয়া বলিলেন, সাপ বা জলধারাও নয়, সভায় 
মালার ছড়াছড়ি হইয়াছিল কেহ সেই মালার এক টুকরা এখানে ফেলিয়! 
গিয়াছে। চতুর্থ জন বলিলেন, তাহ! নয়, একটা লতার টুক্রা। পঞ্চম 
বলিলেন, লতার টুক্রা বা সাপ নয়, উহা কোন রাখালের বাছুরের দড়ির টুক্রা। 
এমন সময় একজন লন হাতে তথায় আমিলেন। দেখা গেল কাহারও 
অন্মান সত্য নহে। উহা সৌরকিরণে মাটি ফাটিয়াছে তাহার লগা ফাটল। 
এমনি হুষট জীবের প্রথম ai কিরূপে হইয়াছিল তাহার জন্মের পূর্বেকার কথা 
কিঙ্পপে জানিবে, কারণ যাহার নিকট জানিবে তিনিও পরভাবী সুতরাং স্থির 
বিষয় চিরকালই পর্দার আড়ালে থাকিবে। 
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কর্তা 

যঃ করোতি স কর্তা। যিনি কোন কাধ্য করেন তিনি কর্তা বলিয়া 
অভিহিত হন। কর্তাহীন কাধ্য হয় না। কৰ্ম্ম থাকিলে তাহার কেহ কর্তাও 
নিশ্চয় থাকিবে । এই পৃথিবীতে অচেতন কর্তার দৃষ্টান্ত নাই। সৰ্ব্বত্ৰ চেতন কর্তা 
হয়। এজন্য নৈয়ায়িক R বা! প্রপঞ্চরূপ কাধ্য দৃষ্টে তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করিয়া বলিয়াছেন, চেতন আত্মা কর্তা ও ভোক্তা। সাংখ্যকার কগিলমুনি আত্মার 
কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না, ভোত্তৃত্ব স্বীকার করেন। ভোক্তা শব্দের অর্থই 
হইতেছে ভোগ্য পদার্থ ভোগের কর্তা । ভোগ ক্রিয়ার কর্তা ভোক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে 
বলেন, যেমন একজন বালককে এক অপুত্ৰক রাজা পোস্পুত্ররূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। সেই বালক রাজ্যের কর্তা নহে। রাজভোগ ভোগ করে। এমনি 
কর্তা না হইয়াও ভোক্তা হয়। অন্যে বলেন, একটি সছ্যোজাত শিশু জন্মিয়াই রোদন- = 
পরাঁয়ণ হইয়াছে । মাতা তাহাকে উঠাইয়া তাহার মুখে স্তনের বৌটাটি দিলেন। 
সে বৌঁটাপ্রাপ্তে তাহা চুষিয়া দুগ্ধ নির্গতকরতঃ তাহা গলাধঃকরণ করিয়া শান্ত 
হুইল। এখানে বালক নিজ বুদ্ধিতে চোষণ কাৰ্য্য ও গলাধঃকরণ কার্য সম্পন্ন 
করিয়াছে কিনা? স্তন্যপায়ী পশুগণও জন্নিয়াই মাতৃত্তন্ত চষিয়া পান করিয়া থাকে; 
নিমেষ, উন্মেষ, স্বপন, শ্বসন, বিসৰ্জ্জন প্রভৃতি কৰ্ম্মও বালক করিয়া থাকে তবে 
সে কর্তা হইবে না কেন? রাজোোর পরিচালন কর্তা সবাই হয় না ৷ বালকও হয় 
না। কপিল মুনি কর্তৃত্ব অস্বীকারে ভোকৃত্বটি গ্রহণ করিয়াছেন। বেদাস্ত 
'ভোতৃত্বটিও স্বীকার করেন না। গীতায় ১৩৩১ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন 
- প্শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।* শরীরস্থ জীবাত্মা কোন 
PÍ করেন না তার ফলভোগও করেন না ৷ তিনি অকর্তা অভোক্তা | তহুত্তরে 
প্রতিপক্ষ জিজ্ঞাসা করেন এই যে গুরুশিত্ বক্তা, শ্রোতা, বক্তার আসন, শ্রোতার 
আসন, অশন, ভোজনাদি চলিতেছে তাহার কোন কর্তা নাই বলিলেই তাহা 
গ্রহণযোগ্য হয় না। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি সদ্যোজাত বালক কর্তা ভোক্তা আর 
উনি বলিলেন, না শরীরস্থোহপি ইনি কর্তা ভোক্তা নন। শরীরস্থ দেহী কর্তা . 
ভোক্তা নন । তবে কর্তা কে? কর্তা চেতন হইবে, অচেতন কর্তার দৃষ্টান্ত 
নাই। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন। অচেতন জন্য প্রকৃতি কর্তা হইতে 
পারিতেছেন না । সাংখ্যের প্রধানারও সক্রিয় হইতে কালের অপেক্ষা আছে। 
সৰ্ব্বব্যাপী পুরুষ চেতন হইয়াও কর্তা নহেন। যদি প্রকৃতি বা পুরুষ কর্তা নহেন 
তবে তৃতীয় কে আছে যে কর্তা হইবে? যদি কর্তা না থাকে তবে কাধ্য স্ব 
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না। তবে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চরপ E কাৰ্ধ্যটি বিনা FERR নিৰ্ব্বাহ হইয়াছে বলিতে . 


হইতেছে। অর্থাৎ কর্তাহীন কাধ্য বলা চলে না। অতএব এই কর্তাহীন 
qimi জগৎ বস্তুতঃ পক্ষে হয় নাই। ইহা রজ্জ,সর্পবৎ অবিদ্যমান হইলেও 
সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ অবিদ্মান। তুমি, আমি, গুরু, শিশ্ত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, 
নক্ষত্র, বন, পৰ্ব্বত, সমুদ্ৰ, দেবতা, এঞ্জেলাদি কিছুই নাই। উৎপত্তি ঘটে নাই। 
যেহেতু কর্তা নাই। আমরা কেউ নয়। আমার দেহ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মন, 
কিছুই জন্মায় নাই। চমৎকার কথা। ডাল আছে, চাল আছে, ডেগ্‌ আছে, 
অগ্নি আছে, চুলা আছে, লবণ আছে, স্বত-মসন্লাদি আছে, কর্তা না থাকায় 
ইহাদের সংযোগে খিচুড়ী হইতে পারিতেছে না। সংযৌজনার্থ কর্তা চাই। 

পাচক কর্তা থাকিলে খি'চুড়ী ঘটিবে। নতুবা শ্রী হরি। দ্বৈত চিত্তে সব নানা 
_ প্রসব করে। খ ১০৮১১ মন্ত্রে বলে_ ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষির্ঠোতান্যসীদৎ 
পিতানঃ। আমাদের পিতা (রক্ষাকারী ) YA প্রলয় যজ্ঞের হোতা স্বরূপে 
এই বিশ্বতুবন আপনাতে আহুতি প্রদানে বিনষ্ট করেন | A ১৭৷১২৯৷২ M 
বলে--ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্র্যাহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং 
স্বধয়া তদেকং তত্মাদ্ধান্তন্নপরঃ কিঞ্চজনাস। অবাত (বায়ুদ্বারা প্রাণী জাত 
গ্রাণন করিয়া থাকে )। বায়ুহীন অন মৃত্যু ও কাল গ্রাস করিয়া একাকীই স্ব- 


স্বরূপে ছিলেন তাহা হইতে অন্ত অপর কিছু ছিল না। মৃত্যু অব্যক্তা প্রকৃতি, _ 


অমৃত হিরণ্যগর্ভ FÍA ও কাল খণ্ড প্রলয়ে থাকে যেমন গীতার ৮১৮ 
গ্লোকে__অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্তযহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে 
তত্ৈবাব্যসংজ্রকে। কার্য কারণে লয় হয়। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে Fi- 
বন্ধের দিবাকালে ব্যক্ত দৃপ্রগধরপ RAITA প্রস্থত হয়। পুনঃ কাধ্যবন্গের 
রাত্ৰিকালে R অব্যক্তা গ্রাস করিয়া জীবজগতের মৃত্যুস্বরূপিণী প্রলয় ঘটায়। 
_ এই প্রলয়ে গ্রাসকারিণী মৃত্যুরগিণী অব্যক্ত! থাকে, কার্ধ্যব্রশ্মও রাত্রিকাল থাকে। 
পূর্বোক্ত থক্‌ মন্ত্রে এই তিনের প্রলয় ঘটাইয়া অন (ন+-ন= অন) যাহার অস্তিত্ব 
কখনও নাস্তি হয় না। ‘ন’ নাস্তি অর্থ অস্তিত্ব চির অবাধিত। অন সর্বগ্রাস 
করিয়া একাকী থাকেন, তাহার সত্তা চির অবাধিত। সর্ববব্যাগীকে কে গ্রাস 
করিবে? দ্বিতীয়াভাবাৎ। জগৎটা “মনসো বিলাসং” ভা পু ১১/১৩৩৪। মন 
নাই যখন জগৎ নাই তখন। মন সক্রিয় স্বপ্নে ও জাগ্রতে হয়, জগৎ ভাসে । 
রত যু্ছাকালে, স্বযুপ্তিকালে মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, জগৎ ভাসে 
না। ঘতগ্রবণ চিত্তে জগৎ থাকা কম্পিত হয় এবং সত্য বলিয়| গৃহীতও হয়। 
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যেমন একজন ৩1৪ বর্ষের বালক পুন: পুনঃ পুকুরের দিকে যায়, মাতা তাহাকে 
বলিলেন, খোকা পুকুরের পাড়ে যেও না সেখানে ঘোগ এসেছে, সে কামড়াবে। 
মাতার কথায় আস্থাবান্‌ খোকা আর পুকুরের পাড়ে বায় না। সেখানে ঘোগ 
আছে কামড়াবে। কেবল এই খোকা! পুকুরপাড়ে যাওয়া বন্ধ করিল না, উহার 
সমবয়স্কগণ সকলেই বিশ্বাস করিল পুকুরের পাড়ে ঘোগ আছে কামড়াবে। এই 
ঘোগ থাকার ন্যায় বিশ্ব আছে বলে। বিচারশক্তিহীনের জন্য জগৎ আছে। 


বিচার বড় কঠিন; যেমন এক পুকুরের পাড়ে কতক যুবক বসিয়া কথাবার্তা 


বলিতেছিল। সন্ধ্যাকালে আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে, চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলের 
নীচে দেখা যাইতেছে । এমন সময় দুইটি বালিকা জল লইবার জন্য তথায় 
আসিয়| উপনীত। সঙ্গে একটি চতুর্থবর্ষের বালক আসিয়াছে। বালক আসিয়াই 
পাড়ে একটি মাটির ঢেল| পাইল আর তাহা! দিয়া জলে ঢিল মারিল | ঢিল 
মারায় জল তরঙ্গায়িত হইল আর জলের তলে চাদ নাচিতে লাগিল। সবাই ইহা 
দেখিল। এক বালিকা অপরকে বলিল-_দেখ, জলের নীচে চাঁদ নাচিতেছে। এই 
কথা এক যুবকের কানে আঘাত করিল। সে বলিল_ মেয়ে দুইটি, বড় বোকা। 
আকাশের চাদ আকাশেই রহিয়াছে, মাথা উচু করিলেই দেখা যাইতেছে | 
চাদ সবে ধন একটি, তাহা জলে ডুব দেয় নাই যে জলের তলে চাদ নাচিবে। 
অপর এক যুবক মেয়েদের পক্ষ লইয়া বলিল-_ছেলেমানুষ কথাটা সাজাইয়া 
বলিতে পাবে নাই। তাহার বলিবার অভিপ্রায় এই যে চাদের প্ৰতিবিম্ব জলের 
নীচে নাচিতেছে। তখন প্রতিপক্ষ বলিলেন, তুমি একটি বোম্বাই বেকুব । বিদ্ব 
না নাচিলে তাহার প্রতিবিষ্ব'নাচিতে পারে না! একারণ আকাশের চাদর না 
নাচিলে তাহার প্রতিবিম্ব জলের নীচে 'নাঁচিতে পারে না। যেহেতু এখন 
আকাশের চাদ নাচে নাই। স্থতরাং তাহার প্রতিবিস্বও নাচে নাই। তবে ষে 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছি চাদের প্রতিবিষ্ব নাচিতেছে। উহা ভুল; উপরিস্থ জল 
নাচিতেছে, সেই নাচন আবৃত প্রতিবিস্বে আরোপ করিয়া চাদের নাচন বল! 
তেমনি মনোময় কোষে আবৃত আত্মাতে আবরক মনের নাচন বা ক্রিয়াশীলতা 
আরোপিত হয়। আত্মা ক্রিয়াশীল নহে। পুরুষ নিক্রিয়, তাহার প্রতিবিস্বও 
নিক্রিয় হইবে। বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত চিদাভাস সচল সক্রিয় হইতে পারে a 
কর্তা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। এজন্য গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “কিং 
কর্ম কিম্‌কর্শ্মেতে কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ। ততে কৰ্ম্ম প্রবন্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্ব 
মোক্ষ্যসেইস্তভাৎ* ॥ অশুভ মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যে কর্্মে 
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অকৰ্ম্ম অকর্ভব্যতা দেখে ও অকর্শ্মে সমাধিতে কৰ্ম্ম কর্ভব্যতা দেখে সেই প্রকৃত 
a, ইহা ভগবান্‌ খোলাভাবে বলিয়াছেন গীতার বহুস্থলে। বিশেষ ১৩২৯ 
শ্লোকে বলিয়াছেন প্ররুত্যৈৰ চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। যঃ পশ্যতি 
তথাত্মানং অবর্তারং স পশ্যতি ॥ ১৮৷১৬ গ্লোকে বলিয়াছেন-__-তত্রৈবং সতি 
কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ। পশ্ঠত্যকতবুদ্ধিতান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ চেতনও 
কর্তা নয়, এজন্য কেহ চেতন সাক্ষিত্বে প্রকৃতিকে FA বলেন। যেমন চুম্বব- 


সান্নিধ্যে লৌহের ক্রিয়াশীলতা । নিক্ধিয় পুরুষ পড়িয়া আছেন, তাহাতে সংশ্পষ্ট ' 


থাকিয়াই প্রকৃতি স্বষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন। যেমন কালীমৃত্তি। 


করণ 

যাহা ছারা কর্তা করে তাহাকে করণ বলে। যেমন বৃদ্ধ চশমা দ্বারা দেখেন, 
চশমা করণ। যেমন কুম্ভকার দণ্ড ও চক্র দ্বারা কৰ্ম্ম করেন, দণ্ড চক্র করণ। 
যেমন কেহ রুটি বানাইবে তজ্জন্ত থালা, লোটাতে জল, বেলুন, চাকতি, চিমটা, 
তাওয়া, চুল! ও অগ্নির ব্যবহার করেন। ইহারা সব করণ, করণ কভু কওঁ| হয় 
না। করণ অভাবেও কার্য হইতে পারে, কিন্তু কারণ অভাবে হয় না। হাতে 
অল্প অল্প আটায় জল মিশ্রিত করিয়া ওটি করিয়া গোবরের ঘুটিয়ার আগুনে 
সেঁকিয়৷ লইতে পারে। কারণ ব্যতীত কাধ্য হয় না। রুটি বানাইতে আটা 
কারণ। ঘট শরা বানাইতে মৃত্তিকা কারণ। ইহাকে উপাদান কারণ TA 
কেবল উপাদান কারণে কাধ্য হয় না। নিমিত্ত কারণ বা কর্তা চাই৷ 


চে 
করণের ব্যবহার জানা থাকা চাই। করণের ব্যবহারের পার্থক্যের নাম চেষ্টা ৷ 
একই জিনিষ তৈয়ার করিতে কখন বল প্রয়োগ চাই, কখন স্বল্প বল প্রয়োগে 
হয়, কখন টিপ্‌টাপে কাজ সারিতে হর। ইহারই নাম ‘বিবিধ! চ পৃথক্‌ চেষ্টা ৷’ 


দৈব 


দৈব অর্থ যাহার কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। অথচ ঘটনা ঘটে তখন অদৃশ্য 
কারপকে দৈব বলে; যেমন- ভূমিকম্প, অতিষ্ট, মহামারী, দুর্ভিক্ষ । দেবতার 
TRLU MS দৈববল। যেমন কুম্ভকার মাটির বাসন সব তৈয়ার করিয়া পোনে 
পুড়িতে দিয়াছে তখন যদি শিলাবৃষ্টি হয় তবে সব চূৰ্ণ হইয়া যাইবে, তখন দে 


বের আমুকৃল্য প্রার্থী হয়। প্রারন্ধকেও দৈব বলে অদৃশ্য জন্য । পূৰ্ব্ব 
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জন্মের কৰ্ম্মফল দৈব হইলে ঈশ্বরের ও প্রারন্ব-বশতা স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। যে 
কোন কৰ্ম্ম করিতে হইলেই এই অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, বিবিধ প্রচেষ্টা ও দৈব 
চাই। ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন বাইবেল বলে। কাধ্যব্র্ধ ব্রহ্মলোকে থাকেন শুনি, 
যখন ব্ৰহ্মলোকের স্থষ্টি হয় নাই তখন কোথায় থাকিতেন? ইশ্বর সুজন করেন 
যাহা তাহা কোন স্থানে রাখেন স্থতরাং তিনি পরিচ্ছিন্ন। যাহা পরিচ্ছন্ন তাহা 
বিনাশশীল হইয়া থাকে । যাহা বিনাশশীল তাহার উৎপত্তিও ঘটে। তবে 
পরিচ্ছন্ন ঈশ্বরের উৎপত্তি কে করিল? সেই উৎপাদকের উৎপাদক কে? 
ইত্যাদি প্রশ্ন অনবস্থা দোষ উপস্থিত করে। কেহ বলেন ঈশ্বরের বাক্যে সৃষ্টি 
ঘটে। তাহাতে ঈশ্বরের মন ও বাগ, ইন্দ্রিয় থাকা প্রয়েজেন। মন বাক্‌ কখন 
সৃষ্ট হইল বা কে দিল? বাক্য শব্দরাশি, সেই শব্দ আকাশের গুণ। গুণ গুণীতে 
সমবেত থাকে সুতরাং আকাশ তখন ছিল। মন অন্নময় কারণ মন দুৰ্ব্বল 
হইলে ওঁষধ পথ্য আর তাহাতে মন সুস্থ ও সবল হয় সুতরাং ওঁষধ পথ্য রূপ 
অন্ন মনের উপাদানভূত। বাগিন্দরিয় তৈজস, তবে স্বতাদি-তেজ ছিল। অর্থাৎ 
অন্ন, তেজ, আকাশ তখন ছিল, যখন ঈশ্বর বাক্‌ বলিলেন। পঞ্চভূত সৃষ্টির পর 
বাক্য বলিলে বাক্যে হৃষ্টি কি পঞ্চভূতের সৃষ্টি তত্বিষয়ে প্রশ্ন উথাপিত হয়। 
তারপর তিনি সর্বপুর্ণ, তাহার কোন অভাব নাই তবে অভাব পুরণার্থ লোকে 
কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহার কোন্‌ অভাব পুরণার্থ তিনি এই বৈষম্যপূর্ণ দুঃখময় 
সংসার স্ুষ্টি করিলেন? যাহা কারণে নাই তাহা কাধ্যে প্রকাশ পায় ন| ৷ এজন্ত 
তাহার কার্ধ্য দুঃখ থাকার কারণ তাহাতে দুঃখের বীজ নিহিত আছে বলিতে 
হয়। ঈশ্বর চিন্ময়, তাহা হইতে মৃন্ময় জগতের উৎপত্তি কেমনে হয়, অথবা 
মৃত্তিকার za উপাদান ঈশ্বরে আছে নতুবা শূন্য হইতে R বলিতে হয়। 
সৃষ্টি বিনাশশীল, তিনি অবিনাশী । অবিনাশী হইয়া বিনাশের দুঃখ ভোগার্থ কি 
তিনি জগত্রপে স্থিত হইয়াছেন? বাক্যে সৃষ্টি অর্থ এই যে তিনি বিনা উপাদানে, 
z করিলেন। যেমন মাকড়সা নিজের ভিতর হইতে রস দিয়া সুত্র করতঃ জাল 


zR করিয়া তাহাতে বাস করে তেমনি নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ ঈশ্বর 


হইতে মরণ ধৰ্ম্মণীন জগৎ অমৃত্বরূপ দেবতা হইতে আসিল | 


স্পর্শ 
স্পর্শ স্পৃশ্‌ + অল্‌ প্রত্যয়ে ANA I ত্বক (চৰ্ম্ম ) ক্পর্শেক্দ্িয়ের আধার । 
Taa স্পর্শ অত্যন্ত সুখদায়ক বলিয়া লোকে তাহাদের সঙ্খ পাইবার জনত 
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লালায়িত হয়। গীতায় ২১৪ শ্লোকে বলে_ মাত্রাম্পর্শীস্ত কৌন্তেয় Norg- 
wam: এখানে স্পর্শাঃ অর্থ স্পৃশ্যম্তে ইতি বিষয়াঃ। ইন্দ্রিয়ের ব্যয় 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি পঞ্চ তন্মাত্ৰ৷ মাত্রা অর্থ মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে আভি; 
শব্দাদিবিষয়াঃ ইতি ইন্দিয়। স্পর্শ জন্য এটা শীত, এটা উষ্ণ বুদ্ধি ঘটিয়| 
থাকে। সুমিষ্ট শব্দ অবণে স্থখ কর্কশ শব্দে দুঃখ হইয়া থাকে । স্পর্শের 
ফলে লজ্জাবতী লতা জড়সড় হয়, যেন দুঃখবোধ করে। কণ্টকাদির সংস্পর্শে 
দুঃখ হয়। স্থরূপ দেখিলে আনন্দ হয়, কুৎসিৎ রূপ দেখিলে দুঃখ হয়। হম 
রস সুখকর, তিক্ত দুঃখকর। স্থগন্ধ সুখদায়ক, দুর্গন্ধ দুঃখকারক হয়। মাত্রা 
্প্শীঃ অর্থ ইন্দরিয়হ বিষয়ের সংস্পর্শে সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে। মাওুক্য 
' কারিকার অদ্বৈত প্রকরণে ৩৯ শ্লোকে বলে, 

অন্পর্শযোগো বৈ নাম দু্দৰ্শঃ সর্বযোগিভিঃ ৷ 

যোগিন! বিভ্যতি হুম্মাদ্ভয়ে ভয়দশিনঃ ॥ 
অলাত শান্তি প্রকরণের ২ প্লোকে বলে, 

অম্পর্শযোগে! বৈ নাম সৰ্ব্বসত্বস্বখোহিতঃ। 

অবিবাদোহবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহ্ম্‌ ॥ 

অস্পর্শ অর্থ মায়ার স্পর্শবিহীন। যেমন ভাগবত পুরাণে ১/১।১ শ্লোকে 
বলে, সদানিরত্তকুহকং। গী ৬২৩ বলে, তং বিস্যাদ্দংখসংযোগবিয়োগং 
যোগসংজ্িতম্॥ দুঃখের সংযোগের সংস্পর্শে দুঃখময় সংসারে গতাগতি 
(সংস্থতি ), সেই সংযোগের বিয়োগ ঘটিলে জীব পরমের যোগ বা একতা ৷ 
যোগিভিঃ অর্থ অনাত্মদেহ ও পাধিব সম্পদের জন্য অণিমাদি অষ্ট Pt 

লাভার্থ যে যোগ অনুষ্ঠিত হয় সে যোগের যোগিগণ অস্পর্শ যোগকে দু্দর্শ মনে 
করেন। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সবই যদি গেল তবে আর কি রহিল? 
আত্মনাশই ঘটে মনে করিয়া ভীত হন। বিচারে অসমর্থ জন্তু আপনাকে 
অনীশ জানিয়া তপ-উপাসনাদি দ্বারা লভ্য পদার্থেই আপনাকে FOF 
মনে করেন। এজন্য বেদান্তের সৰ্ব্ব সন্যাস তাহাদের ত্যাজ্য। তাহারা 
ঈশা উপনিষদের “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" বাক্যে বুবিয়| থাকেন তেন ঈশ্বরেণ 
ত্যকেন এরদতেন ভুঞ্জীথাঃ ভোগ কর। নতুবা ঈশ্বর কুপিত হইবেন। তিনি 
কত কত স্থকৌশলে শব্দ-্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষয় সকল নির্মাণ করিয়াছেন 
তাহা ভোগার্থ তদগেক্ষা সুকৌশলে ইন্জিয়গণকে স্থষ্টি করিয়াছেন। তদগেক্গ 
আরও অধিক কৌশলে মন ও বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন | সেই সকল যদি ব্যবহার 
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না করা যায় তাহ! হইলে ঈশ্বরের শ্রম ব্যর্থ করার জন্য ঈশ্বর নিশ্চয় কোপ 


করিবেন। অতএব তাহার শ্রম-সার্থকার্থ রূপরসাদি ভোগ কর। মাত্রা ও স্পর্শ 
সহ সংস্পর্শ-রহিত করার নাম অন্পর্শযোগ । এইজন্য অন্পর্শযোগে দ্বৈতবাদী 
ভীত হন। শুনিতে পাই, এক প্রকার ঘড়ি তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চাবি 
দিতে হয় না, হাতের স্পর্শলাঁভেই ঘড়ি চলিয়া থাকে । তেমনি জড় প্রকৃতি 
স্থজনকর্রী বলা মূর্খতা, সেজন্য প্রকৃতি চেতন নিষ্ক্ৰিয় পুরুবদের সন্দে পদস্পর্শে 
চেতিত হইয়া স্বষ্টি-স্থিতি-বিনাশ কাৰ্য্য করে। যেমন কালীমৃদ্তিতে দৃষ্ট হয়। 
মহাঁমায়াই প্রকৃতি তাহ! সপ্তশতী চণ্ডীতে দেখা যায়-_দেবগণ স্তব করিতেছেন 
“অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিত্তমাগ্ভা।” অব্যাকৃতা৷ প্রকৃতি সুম্মা জগতের 
কারণরূপে অনুমেয়া কিন্তু তাহার স্বরূপটি অবিদিত । এজন্য কেন উপনিষদ 
বলিয়াছে তদ্‌ বিদিতাদথে। অবিদিতাদধি। তৎ ব্ৰহ্ম বা আত্ম! বিদিত দৃশ্য 
প্রপঞ্চ হইতে অন্য এবং দৃষ্তপ্রপঞ্চের কারণ অবিদিত! অব্যাকৃত| হইতে অধিক। 
তাহার অর্থ বিদিত অবিদিত যাহ! তাহা অনুমেয় তাহা হইতে যাহা অধিক 
তাহাই তৎ্। অর্থাৎ অব্যাকৃতা ও তত্কাধ্য ত্রেগুণ্য। আর তৎপুকুষ 
নিস্তিগুণ্য। ইহা ও যাহাঁকে প্রণব বলে তাহা হইতে জানা যায়। প্রণবে 


' তিনটি ভাগ দৃষ্ট হয়। এক (ও) কার তদুপরি (য) বক্র রেখারপ মাত্রা তাহা 


হইতে পারে (০) বিদুস্থিত। ওকার আবার তিনভাগে বিভক্ত৷ সর্বনিম্নের 
বক্ততা তমোগুণের মধ্যস্থ গ্রন্থিটি রজোগুণ ও তদুপরি বক্রাংশ সত্বগুণের 
প্রকাশক | ত্রিগুণা প্রকৃতির স্ষ্টিকেই দৃশ্তপ্রপঞ্চ বলে। রজোগুণ সত্ব ও 
তমাংশকে গ্রন্থি ছার! সংহত রাখে । এই রজোগুণের AR হৃদয়গ্ৰন্থি যাহার 
বিষয় শ্ৰুতি বলেন, *ভিগ্যতে হৃদয়গ্ৰন্থিস্ছিত্বন্তে সর্ববসংশয়াঃ।৮ বক্রমাত্র YA 
কারণরূপা অব্যারুতা যাহা অনুমেয়া হইলে স্বরূপ অবিদিত। তৎপর যে বিন্দু 
তাহা কিছু আছে এই অস্তিতার জ্ঞাপক ৷ তাহা অমুমেয়| হইতেও TIT, 
যেমন গীতার ৮২০ শ্লোকে অব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ৷ বিদ্দুটি যাহার অস্তিত্বের 
সাক্ষী তাহা অনুমেয় নহে। প্রমাণ-চতুষ্টয়ের অতীতে স্থিত জন্য অপ্রমেয় 
বলিয়া উক্ত হন। বিন্দুটি যে অস্তিত্বের ব্যাপক তাহা কি? কিমস্তি? কঠশ্রুতি 
বলেন “অনির্দেশ্তং পরমং স্ুখম্‌”। অস্তি ইতি এব উপলন্বস্ত তত্বভাবঃ প্রসীদতি ৷ 
(০) বিন্দু তৎ যিনি তীহার প্রকাশক। বিন্দুটিতে যাইতে হইলে বিদ্বিত 
অবিদিত সিঁড়ি দুইটি পার হইতে হয়। ছাদে উঠিলে আর বাশের সিঁড়ির 
প্রয়োজন থাকে না। সিঁড়ি ছাদ নহে। বাশের সিড়িটি ছাদের কারণ নহে 
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aafaa কৰ্ম্মকাও বাশের সিঁড়ির স্থানীয় হইয়| শ্ৰুতিতে স্থান পাইয়াছে। 
এজন্য জ্ঞান কর্শ্মের সমুচ্চয় হয় না। কৰ্ম্ম বিষয় ও ইন্দরিয়ের সংস্পর্শজ ব্যাপাঁর। 
faan প্রকৃতির অধীন হইয়া সৰ্ব্ব কর্ণ সম্পন্ন হয়। প্ররুতি স্ব-অধীনে রাখার 
জন্য পঞ্চকোশ ও সঙ্গরূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ বাঁখেন। সেই বদ্ধভাব হইতে 
মুক্তিকেই মোক্ষ রলে। যেমন একটি জলবুদ্বুদ। বুদ্বুদে এক ক্ষুদ্র বায়ুকণ| 
জলের আবরণে আবদ্ধ থাকে ফাটকে আটক থাকার মত। সেই জলীয় আবরণ 
ভেদ হইলে সেই মুক্ত বায়ুকণ| যেমন মহান্‌ বায়ুতে মিলাইয়া যায় তেমনি কারণ 
সলিলের বুদ্বুদ্রূপ এই দেহে প্রাণবায়ুকণা ফাটকে আটক থাকে। যখন 
দেহত্রয় ভেদ হয় তখন ক্ষুদ্ৰ প্রাণবায়ুকণ| মহান্‌ প্রাণে মিলাইয়া যায়। মায়ার 
সংস্পর্শে সংসাররূপ কারাগারে স্থিতি। বঙ্গীয় এক কবি গাহিয়াছেন- তারা 
কোন্‌ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে রাখিস্‌ বল্‌ । এই কয়েদখানায় 
যাহাতে আর না আসিতে হ্য়। স্পর্শ অর্থ ই দুয়ের পরস্পরের সঙ্গলাভ। সঙ্গ 
স্নেহডোরে বন্ধন করে। ইহাকে মায়াপাশ বলে। মায়াপাশ ছেদনই সাধন। 
তজ্জন্যই লোকে সদ্গুরুর শরণাপন্ন হয়। গীতায় 8৩৪ শ্লোকে 

“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া । 

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ ॥ 


সংসার ৰ 
সম্‌+-্+ঘঞ,, প্রত্যয়ে সংসার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। স্থ ধাতুর অর্থ গতৌ। 
ইহলোকে পরলোকে গতাগতি লাগিয়াই আছে, এজন্য সংসার বলে। ভাঃ পুঃ 
১২1৫।৬ বলেন 
২ মনঃ স্থজতি বৈ দেহান্‌ গুণান্‌ কর্মীণি চাত্মনঃ | 
.তন্মনঃ হুজতে মায়৷ ততো জীবস্ত সংস্থতিঃ ৷” 
প্রাণিগণের দেহসকল তাহাদের মধ্যে যে সকল গুণ থাকে যেমন রাবণে রজঃ, 
কুম্ভকৰ্ণে তমঃ, বিভীষণে সবগুণ পরিদৃষ্ট হয়। জীবাত্মা যে সকল কৰ্ম্মফলে 
ইহলোকে গরলোকে স্বখদুঃখাদি ভোগ করে তাহা মনের স্থষ্টি, সেই মনই 
অবিদ্বমানোহপি অবভাসতে”; যে মায়া তাহার সৃষ্টি করৈ এবং সেই মায়ার 
পরবশে যে কর্ণ অনুষ্ঠিত হয় তৎকালে ইহলোকে পরলোকে গতাগতিরপ 
সংলার হয় তাহারও উৎপত্তি ঘটায়। যেমন হাঁটা শিখিয়াছে ছেলে বারবার 
পরের দিকে যায়৷ তাহা নিবারণার্থ মা বলিলেন, খোকা পুকুরের দিক্‌ 
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যাঁস্নে, তথায় এক ঘোগ এসেছে, সে কামড়াবে। মাতার কথায় পুকুরের পাড়ে 
ঘোগ আছে বুদ্ধি নিশ্চয় হওয়ায় দেও তাহার সাথী-সন্দে আর পুকুরের ধারে 
যায় না, ঘোগ আছে কামড়াইবে। ইহাঁকেই বলে আপ্বাক্যে বিশ্বাস। বস্তুতঃ 
ঘোগ কিছু নাই বা আসে নাই। তত্রাচ তাহার স্থিতিতে দৃঢ় বিশ্বাস এজন্য 
ভাঁঃ পুঃ ২৯৩৩ শ্লোকে দেখিতে পাই-- 
খতেহর্থ, যৎ প্রতীয়তে ন প্রতীয়তে চাত্মনি ৷ 
তথ্দ্বাদাত্মনে| মায়াং যথাভাসে| যথা তম্‌ঃ ॥ 
যাহা বিনা প্রয়োজনে আছে বলিয়া প্রতীত হয় অথচ সর্বব্যাপী আত্মায় প্রতীত 
হয় না, তাহাই আত্মার মায়া যেমন স্থধ্যাভাস, চন্দ্রীভাস বা রাহুগ্রস্ত দিবাকর 
arani আভাস কোনও বস্তু নহে অথচ নিশ্রয়োজনে আছে বলিয়া প্রতীত 
হয়। রাহ চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করে না অথচ প্রতীতি হয় যেন গ্রাস করে। 
যাহা নির্দোষ সম ব্রন্মে নাই তাঁহাই তাহার মায়| ৷ যেমন জঙ্গলে বানর আছে, 
বাঘ আছে, সেই জঙ্গল একজন ইজারা নিল। সেই জঙ্গলের বাহিরে একজনের 
খেত আঁছে। বানর আনিয়া ক্ষে্রস্থ ফসল নষ্ট করিল, কি বাঘ আসিয়া সেই 
ক্ষেত্রপতির ছাগল মারিল। সেই ক্ষেত্রপতি যেমন বলে যে ওগো ভাই 
ইজারাদার, তোমার বাঘে বা বানরে আমার সব নষ্ট করিয়া গেল। বাঘ বা 
বানর যেমন ইজারাদারের বাঘ বা বানর, তেমনি আত্মার মায়া বল! KEEN 
থাকে । এই কথাটি ভাঃ পুঃ ১১/২।৩৮ বলিয়াছেন__ 
অবিষ্মানোহপ্যবভাতি হি দ্বয়োৰ্ধ্যাতুধিয়৷ স্বপ্রমনোরথো যথ| |: 
তৎ pi সংকল্পবিকল্পকং মনো বুধোনিরুদ্যাদভয়ং ততঃ TIS ৷ 

দ্বৈত ন! থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। যেমন সিনেমা-হলে দ্বাদশটি 
হাতীর এক মিছিল দেখা গেল। তথায় হাতীর প্রবেশ নির্গমনের দ্বার নাই। 
দ্বাদশ হাতীর অধিষ্ঠানের যোগ্যতা সে হলের নাই। অথচ প্রতীত হয় যেন 
আছে। পুরুষের বুদ্ধিতে যেমন স্বপ্নে মনোরথ জাগে যেই সংকল্পবিকল্লাত্মক 
মনের ক্রিয়ায় স্বপ্ন মনোরথের উৎপত্তি হয়। যাহ! বুধগণ সমাধিতে নিরুদ্ধ 
করিয়া অভয় প্রাপ্ত হন পুনঃ ১১/২৮১৭ শ্লোকে বলিয়াছেন_ 

অমূলমেতদ্‌ বহুরপরূপিতং 

মনোবচঃ প্রাণ শরীর কৰ্ম্ম৷ 

জ্ঞানাসিনোপাসনয়| শিতেন 

ছিত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ ॥ 
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মন বাক্‌ প্রাণ শরীরকর্শ্মাদি বহুরূপে প্রকাশ পায় তাহার কোন মূল নাই। 
মূলহীন কর্ণরপ বৃক্ষ । মায়! মূলবলে সেই মায়া কভু নাই আয়া। তীক্ষু জানরপ 
অসিদ্বার| ও উপাসন। দ্বারা ছিন্ন করিয়া মুনি যিনি ব্ৰহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এইটি 
সদা মননপরায়ণ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্ৰহ্মাকার বৃত্তিযুক্ত অতৃষঃ 
(কামনা বাসনারপ তৃষ্ণারহিত ) এই গাং (পৃথিবীতে) বিচরণ করেন। ভাঃ পুঃ 

১১২৮১ ২১১ ২২১__ A 

ন যৎ পুরস্তাহুত JA পশ্চাৎ 
মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্‌॥ ২১ ॥ 

যাহা পুর্বে থাকে না পশ্চাৎকালেও থাকে না মধ্যে দেখা যায় তাহা যখন দেখা 
যায় তখনও থাকে না। যেমন অজ্ঞান আধারে রজ্জুখণ্ডে সর্পদর্শন। যেমন লোকে 
সাপ দেখিয়া ভয়ে মৃত্তিকাঁয় পতিত হয় তখনও সর্প তথায় থাকে না। অবিদ্ধ- 
মানোইপ্যবভাসতে যো বৈকারিকো রাজস সৰ্গ এযঃ। ব্ৰহ্ম স্বয়ংজ্যোতিরতে 
বিভাতি, ব্ৰহ্নেম্ৰিয়ৰ্থাত্মবিকারচিত্ৰম্‌ ৷ ২২ ॥ যে না থাকিলেও আছে বলিয়া 
প্রতীত হয় সেই মায়ার বিকার এই 'রজ জন্য সৰ্গ, অতঃ এই কারণে কাধ্য ব্রহ্ম 
ইন্দিয় অর্থ শব্দাদি তন্মাত্ৰণকল আত্মা মন সেই বিকারের চিত্ৰমাত্ৰ স্বয়ং জ্যোতি 
KA একমেবাদিতীয়ং বিভাতি। PRR পুরুষঃ।” দ্বৈত অর্থ ই সঙ্গপ্রিয়তা। 
টি চিন্তক যেমন চিন্তাধারা পোষণ করেন তাহা শ্ৰুতি দেখাইয়াছে। একাকী ন 
রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্রীপুমাংসৌ IARA স 
ইমামেবাত্মানং ঘেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাভবতাম্‌। এজন্য লোকে বলে 
সদহ্খসার সংসার। যেমন গীতায় অৰ্জুন বলিয়াছেন, যেষামর্থে কাক্কিতং নো 
রাজ্য ভোগাঃ স্থখানি চ ইত্যাদি । অপরপক্ষ বলেন, সং সাজা সার সংসার। যেমন 
রামবাবু একজন বড় actor কোন থিয়েটারে কাজ করেন। একদিন এক নৃতন 
রাজ-চরিত্র দেখাইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। 
স্যার পর থিয়েটার সুরু হইবে স্যামবাবু অন্ধ ৪০০০: রাজার পার্ট একট করিবেন! 
নর তাহার কলেরা হইল, ফোন করিলেন আমার দ্বারা আজ এক্ট করা 
তা zwi z টা রামবাবুকে বলিলেন, আপনি 
রামবাঁবু সাজঘরে গেলেন, তাঁহাকে 
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আনিতে পারিব ন|। প্রোপ্রাইটর রামবাবুকে বলিল, রামবাবু পাৰ্টটা ক'রে দিন। 
রামবাবু যথাসময়ে সাজঘরে গেলে তীহাকে স্ত্রীলোকের পৌঁধাক-অলংকারাদি দ্বার! 
সজ্জিত করিয়া দিলে তিনি সথীর পাঠ এক্ট করিলেন ৷ অন্যদিন এক প্রহ্নে 
যে বাবুর্চির পার্ট এক্ট করিবে তাহার থিয়েটার হলেই বমি হইল, তখন রামবাবু, : 
মুসলমান বাবুর্চির বেশে সজ্জিত হইয়া সেই পাট এক্ট করিলেন। এখন রামবাবু 
কি রাজা হইলেন বা মুসলমান হইলেন? কিছু না । যে রামবাবু সেই রামবাবুই 
রহিলেন_-সং সাজাই সার হইয়াছে। এমনি সংসারে কেহ পিতামহ, কেহ পিতা, 
কেহ মাতা, কেহ মাতামহ, কেহ মাতুল, কেহ মামাত ভাই, কেহ কাকা, কেহ 
দাদা, কেহ মাসী, কেহ পিসী সাজে; কখন কোন ব্যক্তি পার্ট এক্‌ট করে। কারণ 
একই ব্যক্তি কাহারও পিতামহ, কাহারও পিতা, কাহারও কাকা, কাহারও দাদা, 
কাহারও মামা, কাহারও দাদু হইতে পারে। সময়মত সে ভাবধারায় কথাবার্তা 
বলে, চলা-ফিরা করে। যখন যমে ধরে তখন কেউ কারও নয়। ইহারই নাম 
সং সাজা সার-__সংসার। গীতার ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“অশ্বখমেনং স্ুবিরূঢমূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ব৷ ৷ 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং যন্মিন্‌ গতা ন নিবৰ্ত্তম্তি ভূয়ঃ ৷” 

আজকাল মেজরিটির দিন। মেজরিটি যাহ! বলে তাহাই ঠিক। মাইনরিটির 
কোন আওয়াজ কেহ শুনে না। অরণ্যে রোদন। ঈশ্বরপরায়ণ জনসংখ্যা বর্তমান 
যুগে মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি। এশ্বরিক কথা-শুনিবার কেহ নাই তবুও 
যদি কেহ বলে তবে গ্রীক দেশের জ্ঞানী সন্রেটিসকে বিষপানে মারে, ষীশুখ্ৰীষ্টকে 
কুসিফাই করে, মহশ্মদকে মকা ত্যাগে পলাইয়া যাইতে হয়। সভাসমিতিতেও 
qeg মতবাদ ত্যাগে স্থলীলটির মত ভোটের সময় মেজরিটির দিকে হাত 
তুলে। জীবন ধন্য RAI স্ত্ৰী অন্পপানাদি বিচিত্র ভোগের জন্তু এই ভবে 
আসা। তদ্‌বিষয়ে তৎপর হও। শ্রুতি বলিয়াছেন, “তেন ত্যক্তেন ভূষ্বীথাঃ ৷” 
তেন ঈশ্বরেণ ত্যাক্তেন প্রদত্বেন ভোগ্য ভোগাদি ভোগ করিতে থাক, নতুবা 
ঈশ্বরের বিরাগভাজন হইবে । ঈশ্বর, শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গদ্ধাদি সুখের 
সামগ্রীকল কেমন নিপুণতা সহ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই ভোগ্য ভোগার্থ 
sefa ইন্দ্রিয় ও মন বিশেষভাবে a করিয়াছেন। যদি কেহ সে মন 
SA শব্দাদি ভোগ্য ভোগ ন! করেন তবে ঈশ্বরের জন ব্যর্থ হইয়া যায়। 
স্ৃতরাং তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত হইবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার TR | 
তাঁহার হষ্ট ভোগ্য ভোগার্থ ইন্দ্রিয় ব্যাপার ভোগের দ্বারাই সার্থকতা লাভ করে 
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নতুবা সব পণশ্রম হইয়া গড়ে। অতএব Eat drink and be merry for 
tomorrow thou shalt die. সংসার “MAR বলে সং সম্যক্‌ 
সার বস্তু হইতেছে সংসার । স্ত্রীসঙ্গ সারকরতঃ পুত্র-কন্তাদি উৎপাদনে তাহাদের 
সন্বহখভোগ কর, মানবজীবন কৃতকৃত্য হইবে। : অন্যথায় ঈশ্বরের কোপাননে 
পতিত হইবে। এই ত সংসার। যেমন লোকে বলে আমরা সংসারী জীব, 
অর্থ স্ৰী পুত্ৰাদি লইয়| সংসার আশ্রমে গাৰ্হস্থ্য জীবন যাঁপনকারী। যাহারা অঙ্ক 
পথের পথিক তাহারা বলেন, সঙ্ধ দোবাবহ। দ্বিতীয়াদ্বৈ বিভেতি। সী পু 
অর্থের জন্ত স্বামী পিতাকে মারধর করার কথা মার্কেয় চণ্ডীতে প্রথম অধ্যায়ে 
বণিত। সমাধি নামক বৈশ্যকে aa মারিয়া বাটি হইতে বাহির করিয়া 
দেয়। বুদ্ধের সমসাময়িক অজাতশক্র পিতৃহস্তা, বিঘিসারকে বধ করিয়া রাজ্য 
গ্রহণ করেন। কংস, আওরংজেব পিতাকে কারাগারে রাখিয়া পৈত্রিক 
সিংহাসন দখল করে। পুরাণ বাইবেল_ প্রথম মানব Adaে-এর পুত্র Caine 
তাহার ভ্রাতা Abel হত্যা করে। সংস্কৃত ভ্রাতৃব্য শবের অর্থ ই শত্ৰু। 
শল্যপৰ্ব্ব শেষ হইলে যখন দুর্য্যোধনের পক্ষে মাত্র Fori কৃপাচাধ্য ও 
অশ্বত্থামা জীবিত, তিনি অষ্টাদশদিনব্যাপী যুদ্ধে eere হইয়া যোগবলে 
হদজলাভ্যন্তরে বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির হ্দতটে উপস্থিত 
হইয়া বানপ্রস্থাত্রম প্রবেশাৰ্থা দুধ্যোধনকে বলিতেছেন__হে দুর্য্যোধন, তুমি 
জল হইতে উথান কর, তোমাকে বধ না করিলে আমার যুদ্ধে জয়লাভ ঠিক 
ঠিক হইতেছে না, এবং অন্তায় যুদ্ধে তাহার প্রাণবধ করেন। উদ্যোগপর্কের 
কৃষ্ণ ও কুন্তী কর্ণকে স্বপক্ষে লইবার জন্তু যখন প্রস্তাব করেন যে তুমি কুস্তীতনয় 
মধ্যে সৰ্বাজ্যেষ্ঠ, তুমি সিংহাসনে বসিবে, যুধিষ্ঠির যুবরাজ থাকিবেন। তখন কৰ্ণ 
থে অঞ্জনের ভ্রাতা তাহা অঞ্জন নিশ্চয় জানিতেন। প্রথম ইন্দ্রের দ্বারা কর্ণের 
বর্ম ও কুওলঘয গ্রহণে কর্ণকে বধ করা হয়। তৎপশ্চাৎ যখন তাঁহার রথের 
চাকা মৃত্তিকায় প্রোথিত হয় এবং অন্ত্রত্যাগে কর্ণ দুইহাতে রথ উঠাইতে প্রচেষ্ট, 


তা বধ করেন। যে সংসারে এইরূপ ভীষণ ব্যবহার তথায় 
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হইয়া কাপড় দ্বারা পক্ষী ধরিতে সচেষ্ট হন। পক্ষিগণ সেই বস্ত্রথ্ড লইয়া উড়িয়া 
যায়। তৃষ্ণা জল পিপাস!। পুরাণে লিখে যে যুবনাশ্ব পুত্রার্থ যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম বনের 
তাপসগণ দ্বারা করাইলে তাপসগণ রাণীর গর্ভধারণ উপযোগী জলমিশ্রিত মন্থ এক 
এক ঘটে রাখিয়! দেন। রাজা রাত্রে পিপাসায় কাতর হইয়া আশ্রমে জল না! 
পাইয়া সেই যজ্ঞীয় ভাণ্ড হইতে জলপান করেন, তাহাতে রাজার পেটে পুত্র উৎপন্ন 
হয়। পেটের পাৰ্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া পুত্র নির্গত হইলে সগ্োজাত শিশুর স্তন্যপানের 
তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। উপায়ান্তর না থাকায় ইন্দ্রের সাহাধ্যপ্রার্থ হইয়া উপাসনা 
করেন। ইন্দ্র আসিয়া তাহার বৃদ্ধানুষ্ঠামৃত পান করাইয়া তাহাকে রক্ষা করেন। 
যৌবনে স্ত্ৰী পুং উভয়ের পরস্পর যৌন সম্বন্ধ করিবার তীব্ৰ তৃষ্ণা হয়। তাহ! 


এমন তীব্র হয় যে তজ্ঞন্ত রক্ত-পাতাদি ঘটিয়া থাকে । সংসারী হইলে সংসারের 


ব্যয়-নির্ববাহক ভবিষ্যতের উপকারক টাকার পিপাসা হয়। রাজ্যপিপাসাও 
তদন্তর্গত। আধি অর্থ অধিদৈব জন্তু তাপ, যেমন ভূমিকম্প, জলপ্নাবন, 
মহামারী, যুদ্ধাদি বিপ্লব। ভারত-পাকিস্তান রূপ বিপ্লবের যে মহাদুঃখের 
উৎপত্তি ঘটিয়াছে তাহা সবাই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ব্যাধি--যেমন অ্দ্ধাঙ্গ 
বাতে অবশ হয়, বেরি বেরি রোগে কত যুবক যুবতী অন্ধ হইয়া যায়। 
টি.বি.-তে পরিবারে হাহাকার উঠে। থ্মবোসিস্‌ আদি ব্যারাম। জরা 
বার্ধক্য জন্য দেহের বৈক্লব্য। অন্ধ হয়, বধির হয়, অথর্বব হয়, বিষম দুৰ্গতি 
ঘটে, মৃত্যু কেহ চায় না। মৃত্যু রাজা, প্রজা কাহাকেও ছাড়ে না। এই দুঃখ- 
aga সংসার ভবকারাগার। এই দুঃখের কথা কৰি গাহিয়াছেনু--তারা কোন্‌ 
অপরাধে এ দীৰ্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে বাখিদ্‌ বল? যাহারা বিচারবুদ্ধিহীন 
পশুর ন্যায় তাহারা মনে করে বেশ আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি। 


অনস্য অন্নং ; 

এই বাক্যটি ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫২1১ মন্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হষ-_স ( প্রাণঃ ) 
হোবাচ কিং মেহন্নং ভবিষ্যতে ইতি যৎ কিংচিদ্‌ ইদং আশ্বভ্য আশকুনিভ্য ইতি 
RLI এতদ্‌ অনস্ত অন্নং অনোহ্‌ বৈ নাম প্রত্যক্ষং ন হব! এবং KA কিংচন 
অনন্নং ভবতি ইতি ১। স হোবাচ কিং মে বামে| ভবিস্যৃতি ইতি আপ ইতি । 
বু আ ৬৷১৷১৪ মন্ত্ৰে --মে কিং অন্নং কিং বাস ইতি যদ্দিদং কিংচ আশ্বভা আকৃমিভ্য 
আকীটপতন্দেভ্য: তৎ তে অন্নং আপো বাস ইতি। ন হ্‌ বা অন্ত অনন্নং IR 
ভবতি নানন্নং পতিগৃহীতং য এবং এতদ্‌ অনস্তান্নং CAT | তদ্‌ বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া 
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১৫৮ স্বাম 


afge আচামন্তি অশিশ্বাচামস্তি এতমেব তদনমূ্‌ TA কুর্বস্তো মন্তস্তে। মুখ্য 
প্রাণই অন্‌ শব্দবাচ্য ৷ 


এ বিষয়ে উভয় উপনিষদে এক আখ্যায়িকা বণিত আছে । এক সময়ে চকু, ' 


কর্ণ, মন, বাগাদি সহ প্রাণের বিবাদ উপস্থিত হয় যে ইহাদের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ কে? 
প্রত্যেককেই বলেন আমি শ্রেষ্ঠ। মীমাংসার জন্য প্রজাপতির নিকট গেলে 
তিনি বলিলেন যে দেহত্যাগ করিলে দেহ পাপীয় ( পাঁপতম ) হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ। 
তখন একে একে চক্ষুরাদি দেহত্যাগে উৎক্ৰমণ করেন। কিন্তু সংবত্সর গর 
ফিরিয়া আসিয়া দেখেন দেহের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, তখন প্রাণ 
উৎক্রমণার্থ তৈয়ার হন। ইন্দ্ৰিয়গণ দেখিল যে প্রাণসহ তাহাদিগকেও উৎক্রমণ 
করিতে হয়। প্রাণ সহ মনাদি বন্ধনযুক্ত। তখন ইন্দ্ৰিয়গণ বলিলেন, প্রাণ তুমি 
উৎক্ৰমণ করিও না, তুমিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তখন প্রাণ বলিলেন, তবে 
তোমরা আমার জন্ত বলি (উপহার ) আহরণ কর। তাহারা বলিল, তোমাকে 
বলিম্বরূপে অন্ন ওবাস দিব। তখন প্রাণ বলিলেন, কি অন্ন কি বাস দিবে? উত্তরে 
ইন্জরিয়গণ বলিয়াছেন, কুকুর, শকুন, কীট, পতঙ্গ যে যা আহার করে সবই তোমার 
অন্ন। এবং আপ তোমার বাস। এজন্য ব্ৰাহ্মণাদি আহাঁরকালে উপস্থিত বৈশ্বানর 
অগ্নিতে প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দেন। এজন্য ইহার নাম প্রাণারি 
হোত্র। ভোজনের পুর্ব্বে “অমৃতোপস্তরণমণসি স্বাহা” বলিয়া প্রাণের আস্তরণ 
স্বরূপে জল দিয়! আচমন করেন এবং ভোজন শেষে পুনঃ জল দিয়া আচমন করতঃ 
“আপোপিস্তরণমসি স্বাহা” বলিয়া প্রাণকে বাস দ্বারা যেন আচ্ছাদন করেন। 
বসিবার বা শয়নের আসনকে আস্তরণ বলে। যেমন চণ্ডীতে ১/৬৭ বিষ্ণু 
“আস্তীর্শেষমভজৎ*, ভাগবতে ১২৷১১৷১৩ অব্যাকুতমনন্তাখ্যং আসনং হদিষ্টিত:। 
কেহ বলেন, বাস অর্থ বাসগৃহ, ছা. উপনিষদে বলে “আপোময় প্রাণঃ”, এজন্য 
আপ প্রাণের অন্ন। আপ কর্মফলকেও বলে। কৰ্ম্মফলে পঞ্চকোশাত্মক আবরণে 
আত্মা অবস্থিত হয়েন। তাহাই আপরূপ বাস। অন্তে বলেন, মায়ারপ কারণ- 
সবিলে যে চিৎ পুরুষের প্রতিবিশ্বপাত হয় তাহারই নাম হিরপ্যগর্ত। তাঁহার 
দেহ মায়াবরণই বাস। সেই জলই তাহার আসন ও আবরণ। বালককে শয্যা 
শয়ন করাইয়া মশা-মাছি না পড়ে এজন্ত আবরণ পাতলা কাপড় দিয়! ঢাকিয়া 
রাখা হয়। Ra আবরণে যেন সৰ্ব্বব্যাপী সত্য আবৃত হন ৷ বিষ্ণুকে “নমন্তে 
জলশায়িনে” বলিয়া পুজাবিধি আছে। সব দেহে একই o, কর্তা 


ও ভোক্তা । একই আত্মা সর্বদেহে স্রষ্টা, শ্রোতা, qel ও বোদ্ধা__গীতায় ভাষায় 
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ক্ষেত্ৰজ্ঞ | যেমন A ৩৩৯৯ বলে, “ইন্দ্ৰিয়াণি তক্রতো বানি জনেষু পঞ্চন্থ তানি 
ইন্দ্ৰ ত আবৃণে” একই ইন্দ্র পরমেশ্বর সর্ব প্রাণিদেহে যত কৰ্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে 
তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়| দর্শনাদি করিয়া থাকেন। অন কে? এই আখ্যানে 
প্রাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া! বলি গ্রহণ করিতেছেন অন্ন ও বাস। অনই প্রাণ, প্র+অন্‌ 
= প্ৰাণ, অপ+অন_অপান, সম+অন-সমান, বি+অন-্ব্যান, উৎ4-অন 
=উদান, জ্ঞ+অন= জ্ঞান, অন্কে জানিলেই জ্ঞান, অজ্ঞ+অন- অজ্ঞান, না 
জানিলে অজ্ঞান, ন+ন-অন। প্রথম ন অর্থ ন অস্তি কিং। দ্বিতীয়ে ন__এবং 
ন তু। অর্থাৎ নাস্তিতা যাহার কভু ঘটে না, তিনিই অন সৎ চির অবাধিত সত্তা 
যিনি। ছান্দোগ্যে ৩১৪ মন্ত্রে বলে “সৰ্ব্বং খবিদং ব্ৰহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত 


_উপাসীত |” তজ্জলান্‌ শব্দের সদ্ধিবিচ্ছেদে তত্জ, তত্ল তত্অন্ F জন্ম 


ল লয় ও অন্‌ অস্তিত্ব স্থিতিশীলতার জ্ঞাপক ৷ A. ১৭৷১২৯৷২ মন্ত্ৰে বলিয়াছেন, 
“ন মৃত্যুরাসীদমূতং ন তহি ন রাত্যাহু আদীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া 
তদেকং তন্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিংচনাঁস ॥” এই মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন, তহি তদানীং 
প্রলয়কালে মৃত্যু, অমৃত ও কাল ছিল না। বায়ুহীন অন কেবলমাত্র এক স্ব 
স্বরূপে ছিলেন ততদ্যতীত অন্য অপর কিছু ছিল না। এখানে মৃত্যু শব্দে 
অব্যক্তা প্রকৃতিকে বুঝাইয়াছে। যেমন গীতার ৮1১৮ শ্লোকে উক্ত, ITER . 
ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। বাত্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ৷ 
qama রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে অব্যক্তা জীবজগৎ গ্রাস করিয়! প্রলয় 
ঘটাইয়া থাকেন ৷ অব্যক্তা দৃশ্য প্রপঞ্চের কারণ। প্রলয়ে কার্য্য কারণে লয় হয়, - 
যেমন ঘটভঙ্গ ঘট ঘটের কারণ মৃত্তিকায় লয় হয়। গীতায় উক্ত শ্লোকান্লসারে 
প্রলয়ে জগতের মৃত্যুত্বরূপিনী অব্যক্ত, কার্য্যব্রহ্ম অমৃতন্বরূপ দেবতা এবং 
দিবারাত্রাত্মক কালের লয় ঘটে না। খকের মন্ত্রে তাহাদের লয়ে কেবল অন 
থাকেন। এই সকল যেন অন গ্রাস করেন। ইহারা অনের অন্ন। আশ্বভ্য 
আকীট পতনের অর্থ শকুন, কুকুর, কীট, পতঙ্গ দেহে একই প্রাণ বৰ্ত্তমান ৷ সবার 
অন্নসমষ্টিবিশিষ্ট জগৎই অনের অন্ন। কারণ অন্নমাত্রই পাঞ্চভৌতিক। ঘুণ 
কাঠ খায়, কেচুয়া মাটি খায়, গভিণীর| খোলা খায়, বৃক্ষাদি মৃত্সার গ্রহণ করে। 
ওঁষধে স্বৰ্ণাদির ব্যবহার হয়। পুরাণে দেখি কৃষ্ণ মাটা খাইয়াছেন শুনিয়! যশোদা 
কৃষ্ণকে মুখব্যাদান করিতে বলিলে মৃত্তিকা স্থলে চতুর্দশ ভুবন দেখেন। চতুর্দশ 
ভুবন তীহার গ্রাস বা অন্ন। এখন প্রাণ শব্দ অন শব্দের স্থান লইয়াছে। বৃ. T 
শাঁকল্য সংবাদে দেখা যায় এক দেবতা কে? প্রাণ ব্ৰহ্ম তৎ যিনি। ছুই দেবতা! 
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কে কে? প্রাণ ও অন্ন। অর্থাৎ গীতার প্রকৃতি ও পুরুষ | F পুরুষ 
ও প্রকৃতিই অন্ন। অত্তি ইতি অন্ন যে প্রলরে সব অত্তি ভক্ষণ করে সেই 
অন্ন। যাহা কেহ ভক্ষণ করে সেও অয়। অন প্রাণকে বুঝাইয়াছে। প্রাণই 
আত্মা। বু. আ. সপ্তায় প্রকরণে মন, বাক্‌, প্রাণ, আত্মার অন্ন বলিয়াছে। 
যে আত্মা__দেহী মন বাক্‌ রূপ অন্নকে গ্রাস করিতে সক্ষম সেই অমনি সমাহিত 
অবস্থায় স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মন বাক্‌ প্রাণ উপাধি জন্যই জীবত্ব। অং 
মায়া হইতে সেই পুরুষ মন বাক্‌ প্রাণ খণগ্রহণ করেন অমনি তিনি উত্তমর্ণ 
হইতে অধমর্ণে স্থিত হন। খণদাতা, মায়া উত্তমর্ণ এবং খণগ্রহীতা, নিন্ধিয় 
পুরুষ অধমূর্ণ হন। সঙ্কেতে শবোপরি শিবাস্থাপনে দৃষ্ট হয়। উত্তমর্ণ শিবা উপরে 
এবং অধমূর্ণ শবরূপী শিব অধোতে স্থিত। খা ১৭৷১২৯৷৪ মন্ত্রে তাই বলিয়াছেন, 
“কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ 
হৃদি ASI কবয়ো মনীষা ৷” অসৎ মায়া হইতে সেই মন বাগাদির গ্রহণ অমনি 
সিহক্ষু হওয়া এবং মানস রেতঃপাতরপ কার্ধ্যলিপ্ত হইয়াছেন শুদ্ধ হৃদয়ে বিচার 
করিয়া ক্রান্তদর্শী মনীষিগণ নিশ্চয় করিয়াছেন। এই যে তাহার স্জনেচ্ছা তাহা 
অসতের দ্বারা সতের বন্ধন নিবন্ধন-ই ঘটিয়াছে। অন “একমেবাদ্ধিতীয়ংত 

. ‘নেহ নানাস্তি কিংবচন।» ইহা পূৰ্ব্বে উদ্ধৃত খা, ১৭৷১২৯৷২ মন্ত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে। | | ! 


আশা 

অশ্ঈতে ইতি আশা। সর্বগ্রাসীই কাল আশা। আশা অজানা বস্তর প্রাপ্তির 
ইচ্ছা। আ+-অশ্‌-উ+-আ দ্বারা আশা শব নিষ্পন্ন। অশ্‌ ভক্ষণে গ্রাস করা ৷ 
আশা দিকৃকেও বলে। খখেদে ১০।৭২1৩ মন্ত্রে দেবানাং যুগে ARIT: 
সদঙ্গায়ত তদাশা অন্বজায়স্ত তদুতান পদম্পরি ॥ যে যুগে দেবগণের উৎপত্তি 
ঘটে তাহার প্রথমে (অর্থাৎ দেবগণের উৎপত্তির পুর্ব্বকালে ) অসৎ হইতে 
সতের উৎপত্তি ঘটে। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি হয়। 
অর্থাৎ প্রথম লোক সৃষ্টি, পশ্চাৎ তাহাতে যাহার৷ বাস করিবেন তাহাদের ze 
হয়। গীতা ৮১৮ বলে, অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রতবস্তাহরাগমে। অহঃ অর্থ 
দিবারাত্রি। দিবরাত্রিই কাল তাহার আগমনের পর ব্যক্ত সকলের অভিব্যক্তি 
হইয়া MAFI খ. ১০১৯০ XE প্রথম অব্যক্তা রাত্রির আবির্ভাব তৎপর 
TER (কারণ সলিল ) যথায় সব একীভূত জন্তু চণ্ডীতে “একাৰ্ণবীকৃতে” 
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পাঠ g? হয়। তাহা হইতে অধিনংবত্সরাখ্য প্রজাপতি কালের উদ্ভব 
বলিয়াছেন সেই সব সদাধার (মুন্তির আশ্রয় ) হইতে আশার উৎপত্তি হয়। 
তাহা উত্তানপদের উপরিস্থিত। উত্তান অর্থ উৎ4-তান উর্ধে বিস্তৃত l 
খা. ১০৯০৩ মন্ত্রে বলে, পাদোহন্ত বিশ্ববিভূতানি ত্ৰিপাদস্তামৃতং দ্রিবি। সেই 
পুরুষের এক পাদে বিশ্ব ভুবন আর অমৃতন্বরূপ তিন পদ দ্বিবি লোকে বিস্তৃত 
রহিয়াছে । এই পুরুষের বিস্তৃত পদের উপরে আশার স্থান হইল | A. ১৭১২৯৷৫ 
বলে ‘স্বহা অবস্তাৎ প্রধতি পরন্তাৎ।, স্ব স্বরূপে স্থিত পুরুষ নিয়ে অদৃশ্য 
বহিলেন আর উপরে প্রযতির আবির্ভাব পরিদুষ্ট হইল। Self-supporting 
principle beneath and energy aloft সুত্র যেমন মণিগণের ভিতর 
থাকিয়া মণিগণের আশ্রয় হয় তেমনি স্থত্রাত্মা সৰ্ব্বাশ্ৰয়। বর্তমান বিজ্ঞানবিদের 
Gravitation field. 

সেই বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুই উত্তানপদের উপরে আশা জাত হইল । যেমন পায়ের 
উপর গোদ হয় ইহাও তেমনি। নির্বিবকারের বিকৃতি । «সদের সোম্য ইদমগ্র 
আসীৎ ৷” দৃশ্যপ্ৰপঞ্চকেই ইদং বলে। দৃশ্যপ্ৰপঞ্চ যখন ছিল না তখনও কাল 
ছিল। কালই আশা ৷ সৃষ্ট জগত প্রপঞ্চকে কাল গ্রাম করে। যেমন গীতা ৮1১৮ 
শ্লোকে- রাত্রাগমে প্রলীয়তে তত্ৰৈবাব্যক্তসংজ্ঞতকে। যখন কাধ্যবন্বের দিবা! 
হয় তখন অসৎ হইতে সৎ জগৎ হয়। আবার যখন কাৰ্ধ্যবন্ধের রাত্রি হয় তখন 
অব্যক্ত! অসৎ বিশ্ব জগৎকে গ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটায়। দিন ও রাত্রিরূপে কাল 
উভয়ত্র উপস্থিত । লোকে লিখে, আশা করি আপনারা সব ভাল আছেন। 
এখানে ভাল আছেন কি মন্দ আছেন তাহা জানা নাই--তবুও ভালর আশা ৷ 

ব্ৰহ্ম হুণ্টিবৃদ্ধিকল্লে সনকাদি চতুষ্টযকে স্বজন করিলেন। তাহার আশা! ছিল 
ইহারা a বুদ্ধি করিবেন। দেই আশা ফলবতী না৷ হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইলে 
তাহার ভ্রমধ্য হইতে নীল লোহিতবর্ণ কুমার রুদ্রের উৎপত্তি হইল । ব্রহ্মা আশা 
করিলেন ইহা হইতে তীহার মনের মত È ঘটিবে। তিনি রুদ্রকে সৃষ্টি করিতে 
আদেশ করিলেন। নীল লোহিত তাহার নিজের ন্যায় প্রজা সৃষ্টি করিলেন। 
“সত্বাকৃতিত্বভাবেন সসঞ্জাত্মনমাঃ প্রজাঃ ॥” ভাঃ ৩'১২।১৫॥ তখন ব্রহ্মার শঙ্কা 
হইল এই প্রজা দহন করিবে, তখন নীল লোহিতকে (রুদ্র) প্রা স্ষ্টি হইতে 
বিরত করিলেন ৷ অলং প্রজাভিঃ স্ষ্টাভিরীদুশীভিঃ স্থরোত্তম মায়া সহ 
দহস্তীভি্দিশশ্চক্ষৃতিরুঘণৈঃ ॥ ভাঃ ৩১২১৭ ৷৷ অজ্ঞাত বিষয়ের ইচ্ছা আশা। 
এখানে তাহার উৎপত্তি ও ভঙ্গ প্রদখিত। এজন্য শাস্ত্রযুখে অবধৃত বলে ‘আশ! 

১১ 
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হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্তং পরমং স্থখং।” ভাঃ ১১৷৯৷৪৪ ॥ আশাই পরম wa, 
আশাত্যাগই গরম সুখ ॥ 


সংবৎ ও শকাব্দ 
বিক্রম সংবতের নববর্ষ। প্রশ্ন উঠে কে এই বর্ষের কর্তা, কেন এইটি efire 
হইয়াছে? সংবৎ ইং ৫৭ খৃঃ পূৰ্ব্বকালে স্থাপিত ৷ ইহার ১৩৫ বর্ষ পর শকাবট 
আরম্ভ হইয়াছে। বড় ঘন ঘন অব্দারম্ভ করা কেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই 
৫৭ খৃঃ পূৰ্ব্ব হইতে ৭৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কি কি রাজ্যের কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে 

এবং নিশ্চয়ই তাহার ফলে এই অব্ছয়ের È ঘটে । 
REA শেষ নরপতি দেবভূতিকে অপসারিত করিয়া কথবংশীয় বাস্দেব 
৭২ খৃঃ পূৰ্ব্ব অন্দে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎপুত্র ভূমিত্র ৬৩ খৃঃ পূৰ্ব 
অবে পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া! ৪৪ খৃঃ পূৰ্ব্ব পৰ্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বাহুদেব্‌৯ 
বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। ভূমিত্র সেই রাজ্য সৰ্ব্বতোভাবে স্থরক্ষিত করিয়া ৫৭ খৃঃ 
পূৰ্ব্বে সংবৎ অব স্থাপন করেন । গ্রীকগণ বক্তিয়া হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত প্রদেশ 
রাজচক্রবর্তী অশোকের মৃত্যুর বিংশ বর্ষ মধ্যে অধিকার করিয়া ফেলেন। 
কুশনবংশীয় শকরাজ কুজলু কদ্‌ফিসেস্‌ ৪০-৭৮ খৃঃ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে রাজত্ব করেন। 
তৎপুর্কেই গ্রীকগণ পম্চাৎপদ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কথবংসীয় ভূমিত্র এই 
কাধ্যে জয়ী হওয়ায় তাহার বিক্ৰমে গ্রীক শক্তি হীনবল ও পরাস্ত হওয়ায় বিক্রম 
সংবৎ প্রচলিত হয় ইহা বলা যায়। কুশনবংশীয় দ্বিতীয় ওয়েম| কদৃফিসেম্‌ 
পাঞ্জাব হইতে পূর্বদিকে গতিশীল হইলে অন্ধবংশীয় মগধরাজ লম্বোদর (যিনি 
৭৪-৯২ GIN পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন) তাঁহার গতিকে বাধা প্রদান করেন এবং 
ওয়েম| পরাস্ত হইয়া শৈব ধর্ম গ্রহণ করেন। তাহার টাকার পৃষ্ঠে নন্দীর মূর্তি 
অঙ্কিত দেখা যায় এবং তৃতীয় কুশনরাজ কণিফ ওয়েমার ১১০ খৃঃ মৃত্যু তইলেও 
সিংহাসনস্থ নহেন। ১২০ খৃঃ কণিষ্ক সদলবলে আসিয়া উপনীত হন এবং যমুনা- 
তীর পর্যন্ত দখল করেন। অন্তবংলীয় লম্বোদর দশ বর্ষ রাজ্য শাসন করেন 
বলিতেই RRA | যেমন গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস্‌ মৌধ্যবংশীয় নরপতি চন্তৰগুপ্ 
দার! হতবল হইয়া তাহাকে কন্তা ও আফগানিস্থানাদি প্রদান করেন; তেমনি 
বাত এজন্য মগধাধিপতি লম্বোদরী শকারি 
Ee অশ্বমেধ্যাজী হঙ্গরাজ পুস্তামিত্ৰ গ্রীক 
অযোধ্যা পর্য্যন্ত দখল করেন) ১৭৫ খৃঃ পূৰ্ব্বাকে 
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পরাজিত করেন। পুস্যমিত্রের আরন্ধ ষবন-বিতাড়নরূপ কাধ্যে ত্রিবিক্তম উপাসক 
কথ্বংশের স্থাপয়িতা বাস্থদেব ও তৎপর তৎপুত্র ভূমিত্র ৫৭ খৃঃ পুঃ পরিসমাপ্ত 
করিয়া বিক্রম সংবৎ প্রবর্তিত করেন। এই বণ্থবংশের শেষ নরপতিকে ২৭ খৃঃ 
পুঃ বিনাশকরতঃ প্রবল প্রতাপান্বিত অন্ধগণ পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত মগধ রাজ্য 
দখল করিয়া পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেন। 


বুদ্ধ ও বৌদ্ধ মতবাদ 

বর্তমান বৌদ্ধ দর্শনে নিরীশ্বরবাদ প্রচলিত । বৌদ্বগণ ধন্ম, সঙ্গ ও বুদ্ধ এই 
তিন দেব মানেন। ক্ষণিকবাদী ঘনপটল ইব জগৎ বলেন। বর্তমানে বৌদ্ধগণ 
কার্ধ্যারভ্তে এই তিনের নমস্কার করেন। ধৰ্ম্ম শব পালি ভাষায় সংস্কৃত ধৰ্ম্ম 
শব্দের অপভ্ৰংশ। বেদে ধৰ্ম্ম জীবকেও বুঝায় । সে যদি সংঘস্থ অমণগণের সঙ্গ 
সেবা করে, তবে কালে প্রবুদ্ধ হইয়| বুদ্ধ হইয়া থাকে । বুদ্ধদেবের লিখিত 
কোনও পুস্তক নাই। তাহার মৃত্যুর শতবাধিকী সভায় মিলিত শিষ্তগণ যিনি 
যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া! ত্ৰিপিটক 
ধর্মপদ আদি নামধেয় হইয়াছে । পম্চাৎকালে মনীষাসম্পন্ন বৌদ্ধগণ অনেক 
প্রকার মতবাদ সহ সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। প্রথম বৌদ্ধগণ চারি- 
ভাগে বিভক্ত বলিয়া উক্ত হন। ১। বৈভাধিক, ২। সৌত্রাস্তিক, ৩। যৌগাচারী 
বা বিজ্ঞানাত্মবাদী, ৪। মাধ্যমিক বা শূহ্যবাদী। 

পশ্চাৎ ৩য় ও sy সম্প্রদায় প্রবল হইয়া তন্ত্াদি ভক্তিবাদের গ্রন্থগ্রহণে 
মহাঁধাননামা হন। আর ১ম ও ২য় সম্প্রদায়কে হীনযান বলিয়া অভিহিত 
করেন। বৈভাধিকগণ বাহিরে প্রত্যক্ষ ও অন্তরে বিজ্ঞ বস্তু আছে স্বীকার 
করেন। সৌন্রান্তিকগণ বাহ্‌ বস্তু না থাকিলেও অন্তরে অনুমেয় বিজ্ঞেয় বলেন। 
বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞানমাত্র সৎ বলিয়া গ্ৰাহ করেন। অন্ত কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। মাধ্যমিকগণ সর্বশূন্তবাদী । সাধারণতঃ শ্রমণগণ প্রাতে নিত্যপাঠ 
করেন, “সৰ্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শৃন্যং শুন্তং।: যাহা 
পূৰ্ব্বক্ষণে ছিল তাহা! পরক্ষণে থাকে ন! জন্তু ক্ষণিক পদার্থে লক্ষণ বল! চলে না। 
কারণ বস্তু সহ তাহার লক্ষণও লোপ পায়। এজন্য পদীর্ঘমাত্রকে স্বলক্ষণ বলে। 
বুদ্ধের জীবন পাঠ করিলে এইরূপ বুঝিতে হয় যে তৎকালে রাজগণ ধনিগণ 
রাজু, অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, বাজপেয়, বিশ্বজিতাদ্বি যজ্ঞ বহু 
আড়ম্বৰ সহ অশ্বাদি পশুবধ করিয়া নিৰ্ব্বাহ করিতেন। সাধারণ নির্ঘন এইসব 
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১ ১৩।০০সীমীসিহাদৈর্বীরনরিটিমধিলী৭০ 


অনুষ্ঠানে বঞ্চিত, থাকিত। এজন্য বুদ্ধদেব যজ্ঞবিধির নিন্দা করিয়। বেদের অশব- 
মেধাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই এই মত প্রচার করেন। উপনিষদোক দরদ 
ধর্ম কর্ম সকলেই করিতে পারে এজন্য ইন্দ্রিয় দমন জীবে দয়া অর্থাৎ হিংসা ত্যাগ 
ও যথাসাধ্য অমণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই মানব-জীবন কৃতকৃত্য হয় ইহা 
প্রচার করেন। এবং সংস্কৃত ভাষা ত্যাগে লৌকিক পালি ভাবায় কথাবার্তা ও 
PR নিৰ্ব্বাহই যথেষ্ট এই মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু দেবতাপুজন বেদাস্ত- 


বেগ পুরুষের অনুসন্ধানাদি উপনিব্দিক চিন্তাধারা ত্যাগ করেন নাই। তাহার . 


উক্তি বলিয়া ধন্মপদে যে সকল পালি ভাবায় দোহা আছে তাহাতে ব্ৰাহ্মণ্য বগে 
আত্মার চিন্তন অদ্বৈত. ব্রদ্ষবাদই বটে। সেইজন্য তাহার একনাম অঘয়বাদী। 
সাধারণ জনগণ যে মত্স্ত মাংসাদি ভোজন করিত তিনি তাহার নিষেধ করেন নাই। 
" এবং নিজের পূৰ্ব্বজন্ন বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, তিনি রোহিত মৎস্য ও কচ্ছগ 
দেহ্‌ ধারণ করতঃ জনগণের ভোগাৰ্থ নিজ দেহ দান করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং আহাৰ্য 
বিষয়ে অহিংসা ধর্মের প্রচার করেন নাই। «নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং |” 
এক অবদানে দেখিতে পাই শত্ৰুগণ শাক্য কন্তাগণের হস্তা্জ ছেদন করিয়াছিল। 
সৰ্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহাদের মৰ্ম্মবেদনায় দয়াপরবশে শচীদেবীর চিন্তা করেন। 
শচীদেবী আসিয়া সেই কন্তাগণকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহাদের হস্তাজ পুনঃ 
SRS হইল। ১০৮ অবদানে বলিয়াছেন, আমি ভগবতী শঙ্করীকে ভক্তি- 
সহকারে তুষ্ট করিয়াছি । গিরিজ! শঙ্করী স্বয়ং অমৃত কলসী হস্তে ধারণকরতঃ 


তথায় আগমন করেন। ইহা হইতে বুদ্ধদেব পুজনবিরোধী ছিলেন না বুঝা যায়। . 


পশ্চাৎকালে মহাযান সম্প্রদায় প্রজ্ঞাপারমিতা৷ দেবীর অর্চনা করেন। খ্যানস্থ 
শিবস্থলে ধ্যানস্থ বুদ্ধ ও শঙ্কৱী স্থলে জ্ঞানরপিণী নীল সরস্বতী বা তারার 
উপাসনার্থ শিবশক্তি যে গ্রন্থের উপজীব্য সেই তন্ত্ৰশাস্তৰে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। 
বেদে সরস্বতী জ্ঞানরূপিণী খখ্েদে, যথা ১1৩।১২ মন্ত্রে “মহোঅৰ্ণ; সরস্বতী 
প্রচেতয়তি কেতুনা, ধিয়ো বিশ্বাবিরাজিত।” ১২ ॥ অদ্বৈত পুরুষ AA 
নিব্বিকার শিবন্বরূপ। শাস্ত্রে মদনভন্ম করিয়া শিব ধ্যানস্থ হন আর বুদ্ধ মারের 
দৰ্প চুৰ্ণ করিয়া সম্বোধি হন ৷ এজন্য অদ্বৈতবাদী বুদ্ধ যে শিবস্থানীয় ও জ্ঞানপ্রদাত্রী 
শঙ্কৱী তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের উপাস্ত হন ৷ নালন্দার খোদাইতে যে সকল সামগ্ৰী 
মিলিয়াছিল তাহার মধ্যে সুবর্ণময় মার দেবীর মৃদ্তি মিলিয়াছিল। বুদ্ধদেব 
দেবাদিপুজন বিরোধী ছিলেন না তাহা সুখ বাগ্গে দেখা যায়। aR বত 
জীবাম যে সং নো নঙ্গি কিঞ্চনং গীতিভকঘা ভবিস্ম্তাম দেবা আপ্রস্মরা যথা” 
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২০০ [ আমরা (বুদ্ধগণ) সুখে বাস করিতেছি আমাদের কোন কিঞ্চন (বাসনা) 
নাই। আমরা আভাম্বর দেবতাদের প্তায় গ্রীতিভোজী হইব। ] শচী ও শঙ্করীর 
উপাসনা তিনি স্বয়ং করিয়া ফল পাইয়াছেন। ধন্মপদের ব্ৰাহ্মণ বগেগে ব্রাহ্মণ ও 
কত্রিয়ের প্রশংসাবাক্য দৃষ্ট হয়। সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতি খায়িপতি ব্ৰাহ্মণে চতুরঙ্গ 
বল সমন্বিত ক্ষত্রিয় প্রদীপ্ত হয় আর ধ্যানাদ্নি অষ্টাঙ্গ অভ্যাসে ইন্ত্রিয়গণের বলক্ষয়ে 
ব্ৰাহ্মণ প্ৰদীপ্ত হয়। পকিন্নবগ্গে (প্রকীর্ণগগ) “মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো 
ঘেচ খত্তিয়ে রটবং সাহচরং হস্তা অনীমো যাতি ব্রদ্ধানো ॥ মাতরং (তৃষ্ণা) 
পিতরং (অহঙ্কার) হস্তা (হত্যা করিয়া) ছুই ক্ষত্রিয় রাজদ্বয়কে রটবং (স্বরাষ্ট্রবলং) 


_ সান্তুচরং হত্বা অনীঘো (অনঘ নিষ্পাপ) ব্ৰাহ্মণ জাতি বিচরণ করেন। দুই ক্ষত্রিয় 


রাজা হইতেছে জগতের শাশ্বততত্ববাদী উচ্ছেদ দৃষ্টিবাদী, সৰ্ব্ব উচ্ছেদ যার কিছুই 
থাকে ন| ৷ কঠ শ্রুতির “নায়মন্তি ইতি চৈকে” এই মতবাদী। আত্মা থাকে, 
জগৎ ক্গণভন্থুর। এইটি চিত্তে দৃঢ় হইলেই নিষ্পাপ হয়। এই জগৎ শাশ্বত, 
মৃত্যুর পর কিছু থাকে না--এই চিন্তাধারা পোষণ পাঁপ। ভিক্ষু বগ্গে একটি 
দোহা আছে। পাঘে| জুবঙ্খল! ভিক্খু পসনো! বুদ্ধ সাঘনে, অধিগচ্ছে পদং সন্তং 
সজ্ঘার্প সমং স্ুখং। ৩৮১ | অর্থ--জীব (ধৰ্ম্ম) প্রমোদবহুল fogta ছার! 
অনুশাসিত হইয়া প্রসন্ন সন্তং (নিষ্পাপ) হইয়া সুখময় বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হয়। সংঘ 
শব্দটি “থবিসংঘতুষ্ট বাক্যে শ্বেতীশ্বতরে দৃষ্ট হয়। মাও্ক্যের অদ্বৈত 
প্রকরণের প্রথম শ্লোকে উপাসনাশ্রিতো ধর্শ্মোজাতে ব্রন্ধণি বর্তঁতে। ধৰ্্বজীবজাত 
qá (কাধ্যব্রদ্মের) উপাসনা আশ্রয় করিয়া থাকে। পরত্রন্নোর উপাসনা হয় ন| ৷ 
তাহা কেনৌপনিষদে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে, “নেদং যদিদং উপাসতেণ। বুদ্ধ অর্থ 
প্রবন্ধ জাগরিত। মায়া মোহ, নিদ্ৰাদি অপগতে ব্ৰহ্মনিষ্ঠ ব্ৰহ্মবিদ্‌ হয়। যদি 
জীব কাধ্যব্ৰহ্বের উপাসনা! দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করতঃ AR সংঘের সেবারত হইয়া কি 
কর্তব্য অবধারণে সাধুসঙ্গ করে, তবে সে কালে প্রবুদ্ধ হয়, জানলাভ করে! 


ঈশ্বর চিন্তন 


ঈশ্‌+বরছ প্রত্যয়ে ঈশ্বর শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ঈশ এশ্বর্য্যে বা শাসনে । যিনি 
এখ্বধ্যবান্‌ শাসনকর্তা তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের চিন্তন ঈশ্বর চিন্তন হইতে বাধা 
নাই। ইশ্বরও হ্থষ্টি-স্থিতি-লয় কাধ্যের পুর্বে চিন্তন করেন। স ক্ষত বহুস্তাং 
গ্রজায়েয়েতি। আর ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তনও ঈশ্বর চিন্তনার্থ হইতে পারে। 
ঈশ্বর ঈক্ষণ করেন কখন যখন তিনিই কেবল ছিলেন। অন্ত কিছু ছিল ন| ৷ 
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Saa উপনিষদে দেখিতে পাই আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীয়ান্তং 
কিংচ ন মিষৎ। স ইক্ষত লোকার হৃজা ইতি। ঈশ্বর বর আর যাহা তিনি 
সৃষ্টি করেন তাহা অবর। বাইবেলেও দেখি ইশ্বর প্রথম স্বৰ্গ ও এঞ্জেল হৃষ্ট 
করেন। এঞ্জেলগণ তাহা হইতে অবর ঈশ্বরাদেশে আর্ক এঞ্জেল উজ্জীবিত মৃন্বয় 
পুত্তলিকার নিকট হাটু না গাড়ায় ঈশ্বর তাহাকে স্বৰ্গলষ্ট করেন। ইশ্বর প্রথম যে 
মনুষ্য স্ুষ্টি করেন তাহার নাম আদম ও তাহার স্ত্রী ইভ। ঈশ্বরের ভ্ঞান-বৃক্ষের 
ফল খাইতে নিষেধ ছিল। তাহা! অমান্য করিয়া ফল খাওয়ায় ইডেন-ভ্রষ্ট হইয়া 
FR কর্মে জীবনযাপন করিবে আর সব মরণ-ধর্ম্মশীল হইবে আদেশ করেন। 
আদমরে ছুই পুত্র-কেইন ও আবেল। কেইন কৃষিজীবী হয় এবং আবেল 
ম্ষপালক হয়। একদিন ঈশ্বর তাহাদের গৃহে আসেন। তখন কেইন তাহার 
ক্ষেতের উৎপন্ন ভাল শস্ত ঈশ্বরকে নিবেদন করেন আর আবেল একটি হৃষ্টপুষ্ট 
বলিষ্ঠ মেষ-মাংস নিবেদন করেন। ঈশ্বর মেষ-মাংসের প্রশংসা করেন। কেইন 
অমন্তষ্ট হইয়া তাহার ভ্রাতা আবেলকে বধ করে। হাম বড়া আমি 
বুদ্ধিমান্‌ কেহই তাহার তুল্য নহে এই অহমিকা (অহংকার ) প্রাণী মাত্রেই 
আছে। কারণ R অর্থই বৈষম্য সম্পাদন। যেমন একটি নিটোল গোল 
সর্প দানা আছে। তাহা মৃত্তিকায় রাখিয়া দুইদিন জল দিলে চতুর্থ দিনে 
দেখা যায় সেই লাল দানার লালত্ব আর নাই। তাহার গোলত্ব বিদুরিত। 
উহা ঈষৎ, ল্বা-ভাবাপন্ন শ্বেতবৰ্ণ হইয়াছে। খুব তীৰ দৃষ্টি দিলে সেই লা 
শ্বেত বস্তুর একধারে ঈষৎ সবুজ রেখা পরিরৃষ্ট হয়। লাল গোল সর্প দানা 
পিষিলে তেল ও খৈল মিলে । আর এই লম্বা শ্বেত বস্তু পিষিলে আর তেল 
বা খেল মিলে না। তত্স্থলে রস ও আঁশ মিলে। কেবল এই বৈষম্যই নহে। 
ওঁ শ্বেতাংশকে মূল ও সবুজাংশকে AFA বলে। এই যে মূল ও অন্ুরের স্যট হইল 
একই সর্ষপ দানা হইতে তাহা বিষম বৈষম্যপূর্ণ। মূল মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণে 
বব কলের বৃদ্ধি করিতে পারে। সবুজাংশ বায়ু হইতে নাইট্ৰোজেন অক্সিজেন 
টানিয়া নিয়া আপন কলেবর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ | যদি পাঁলটাইয়া দেও তবে 
উহা য়া বাইবে কারণ afer হইতে যম টানিতে অক্ষম, মূল বায় 
ত টু ৱি অসমৰ্থ । ইহার নাম অঙ্কুৱোদগম বা অঙ্কুর 
এ ৰ হি পত্র, কাণ্ড, শাখাদি ভেদ-ভাবাপন্ন 
স্বতন্ত্ৰ, ফলের স্বাদ স্বতন্ত্র । নর) O 

পর বৈষম্য ঘটে, আর নাম রূপ ভেদ 
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হইয়া aR প্রসারিত হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে স্বৰ্গীয় দেব, এঞ্জেলাদি অমর 
gaa স্বর্গমখভোগী মরণ-ধৰ্ম্মনীল দেবতা, যক্ষ গন্ধৰ্ব্ব কিন্নরাদি স্বৰ্গীয় হইলেও 
ভিন্নতা | - 
পৃথিবীতে নর, পশু-পক্ষী উদ্ভিজ্জ জলজ তীর্ধ্যগাদিতে কত বিভেদ তাহা, 
বলা যায় না। বৈষম্যই হুষ্টি । সমতার বিপরীত বৈষম্য | এঞ্জেল ঈশ্বর হয় ন! । 
মর্তযবাসী ঈশ্বর হইবে কি? ঈশ্বরের মত এশ্বধ্য ও শাসনক্ষমতা অন্যের নাই। 
এজন্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আখি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু জর্জরিত জীব ঈশ্বর-চিন্তন করে। 
দুঃখের লাঘবার্থই করে PRB মানব। “অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ। প্রত্যেক 
মানুষ বাল্যকাল হইতেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। নিজের দেহের রক্ষণার্থ 
যাহা প্রয়োজন পশু-পক্ষীর ন্যায় তাহা আপনি করিয়া নিতে পারে না। ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার, প্রফেদার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভরশীল হইতে 
হয়। জনে জনের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা যিনি সর্বদা! সর্ববশক্তিমান্‌ সৰ্ব্ব 
anga পতি তীহার উপর নির্ভর করিলে সব কিছু পাওয়া যাইতে পারে। 


আশা পুর্ণ হওয়ায় আর রোদনের হেতু থাকে ন| ৷ বালক জঙ্মিয়াই ক্ষুত্পিপাসায় 
কাতর হইয়া রোদন করে। যিনি তাহাকে স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহার রন্ষণার্থ 
মাতৃ-বুকের রক্ত শ্বেতবর্ণ দুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। গর্ভে সন্তান আসিলে পাঁচ 
মাস পরেই স্তনে দুগ্ধ জন্মিতে থাকে | মাতা সেই স্তনের বৌটাটি রোদনপরায়ণ 
বালকের মুখে প্রবিষ্ট করাইলে ঈশ্বরের প্রেরণায় সেই শিশু স্তন্তাধার চুষিয়া যে 
Saza পাতলা দুধ নির্গত হয় তাহা বিচারপুৰ্ব্বক গলাধঃকরণ করে । থুক করিয়া 
ফেলিয়| দেয় না। দুগ্ধপান করিয়া সে আশাপুৰ্ণ হওয়ায় রোদন ত্যাগে হ্ান্বিত 
হ্য়। যিনি এই বালকের দেহ নানা প্রকারে সুজন করিয়াছেন তিনি বালক যে 
দুগ্ধ পান করিয়াছে তাহা ১০১২ ঘণ্টা পর নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া বালকের 
শরীরের পুর্ণতা বিধান করেন। উক্ত নয় ভাগের দুই ভাগ মলমৃত্ররূপে বাহির 
হইয়া যায়। অন্ত সাত ভাগের কোন অংশ অস্থি, কোন অংশ মজ্জা, কোন 
অংশ মাংস, কোন অংশ স্বায়ু যাহা দ্বারা- অস্থি মাংস আটিয়া একত্র থাকে, 
কোন অংশ রক্ত, কোন অংশ চর্্-লোমাদিতে পরিণত করিয়া শরীর R 


বলিষ্ঠ করেন। 
এই নয় ভাগ যিনি করেন তীহাকে অন্মদ্দেশে বৈশ্বানর অগ্নি বলে। প্রতি 
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প্রাণিদেহেই এই বৈশ্বানর দেব যে যাহা আহার করে তাহা এই নয়ভাগে fes 
করেন। গীতা ১৫1১৪ গ্লোকে বলে যে ভগবানই এই বৈশ্বানররূপে দেহে বা 
করেন; সৰ্পে, সিংহে, গর্দিভে, মেষে, কাকে, বকে, ASI কুমীরের দেহে থাকিয়া 
নয়ভাগ করেন। এইভাবে সর্বদেহে ভগবান্‌ (AINA) পুরুষ থাকেন। 
যে জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, “দেহে| দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ |’ 
বাইবেলেও আছে, ঈশ্বর ‘মৃন্ময় পুত্তলিক| R করিয়া তাহার নাসায় ফুৎকার 
দেন। তাহাতে অব্যক্ত ঈশবরাংশ সেই দেহে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া উহা উজ্জীবিত 
হয়, এবং দেহস্থ ঈশ্বরাংশকে পুজার জন্য ঈশ্বর এঞ্জেলগণকে আদেশ করেন। 
একজন ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার আদেশামুনারে সেই মৃন্ময় পুত্বলিকার 
নিকট হাটু গাড়িযাছিল। শ্রুতি বলেন, “তৎ È তদেবানুপ্রা বিশৎ। প্রাচীনতম 
শ্ৰুতি হইতেই নব্য বাইবেলে উহা! গৃহীত হইয়াছে। এহেন ঈশ্বর অশ্টা রক্গাকর্তা 
সদা সঙ্গে থাকেন এজন্য ঈশ্বর চিন্তনীয়, সন্দেহ নাই। যিনি মাতৃগর্স্থ ভ্রণকে 
একটা নাড়ী দ্বারা মাতৃদেহ সহ সংযোজিত করিয়া উহার পু্টিসাধন করেন 
তিনিই ইশ্বর, চিন্তনীয় বটেন। 

দর্শনশান্ত্রের প্রণেতাগণ বিচারবুদ্ধিতে বলেন, প্রাচীনকাল, হইতে বর্তমান 
কাল পৰ্য্যন্ত দার্শনিকগণ অধিকাংশই নিরীশ্বরবাদী হন। Dr. Einstein কৃত 
Relativity বিষয়ক গণিত দর্শনে absolute অস্বীকৃত হয়। Newton 

absolute মানিতেন। এজন্য তাহা কুসংস্কার বলিয়া ত্যাজ্য হইতেছে। 
দেশে সেখর ও নিয়ীশ্বৱ এই ছুই শ্রেণীর দার্শনিক পরিদৃষ্ট হন। কর্শবাদী 
পুর্বমীমাংসক জৈমিনী কর্তা ভোক্তা আত্মা বলেন। অকৰ্ত্তা ভোক্তা আত্মা 
প্রধানা হইতে স্থঞ্জিবাদী কপিল ইহারা স্ব 
রর প্রয়োজন দেখেন না। চার্বাক- 


আমাদের শাস্ত্ৰ বেদাহগ। বেদের মধ্যে খখেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য, 


ডিল বিষয়ে কি বলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক ৷ 

টিত বাৰিৰ এই টি যাতে চলিয়াছেন দেখা যায়। 

টি বস্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। তত্রাচ A ১১৬৪।৪৬ মন্ত্রে বলে ইন্দ্র 

ha হিরো দিব্য: পর্ণো গরুত্বান। একং সদ্বিপ্রা বহুধ| বান্ত্যগ্িং 
ং মাতরিশ্বানমাহুঃ । 


ধা ৮1৫৮২ বলে, এক iia ভূত 
5 ধা Afia “কঃ রা H 
i ; ও এক: স্থধ্যো| Rag প্রভৃতঃ। 


বিভাত্যেকং বা ইদং বিবৰ সর্কাম্‌। 
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ধথেদে মোটামুটি ইন্দ্ৰই পরমেশ্বর । খথেদে অৰ্দ্ধেকের উপর তীহারই স্তি 
হার! পুর্ণ। কিন্তু বিশেষভাবে খক্‌ মন্ত্ৰাদি পাঠ করিলে রুদ্রই সর্বপ্রধান। 
ধথেদে এইজন্য স্বতির প্রতিশব্দ কত্ৰিয়| অর্থাৎ রুত্রবিষয়ক | রু শৰে জ্র গতৌ৷ 
শব্ধ বা স্তুতি যাহার প্রতি গমন করে তিনিই রুদ্র । খা ১1৭২৪ মন্ত্ৰে পাই__ 
আঁরোদনী বৃহতী বেবিদানাঃ প্রক্ৰিয়া জ্রিরে যজিয়াসঃ | বিদন্বর্তাঃ নেমধিতা 
চিকিত্বান্‌ অগ্নিং পদে পরমে তন্থিবাংসম্‌॥ অন্বয়_বৃহতী (মহতী) রোদসী দ্থাবা- 
পৃথিব্যোর্মধ্যে অগ্রিং স্বয়ং জ্যোতি পুরুষং উপলভ্যম্পাত! যজ্িয়ামঃ (দেবা:) 
গ্ররুত্রিয়া জ্রিরে। নেমধিতা (সর্ধেষাং দেবানাং অর্ধভাগেন ধীয়তে, ধাধ্যত 
ইতি ইন্দ্ৰঃ) ইন্দ্রেন সহিতো মৰ্ত্ত: মরুৎ্গণঃ পরমে পদে (স্থানে) তস্থিবাংসং 
স্থিতবস্তং অগ্নিং চিকিত্বান্‌ জানন্‌ RIS অলভত | 

এজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছে, “একো হি FA ন দ্বিতীয়ায় sg ৷” 
মাওুক্য উপনিষদে “প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদ্বৈতং।” শ্বেতাশ্বতরে__য্দীহতমস্তম 
দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসঞ্থিব এক কেবলঃ।” কু প্রকাশে ক্র দ্রাবণে যাহার 
কার্ধ্যতায় মায়! ও তৎ কাৰ্য্য HI হইয়া! যায়, লয় পায়, তিনিই রুদ্র । পশ্চাৎ 
ইন্দ্রের প্রাধান্য হইয়াছে । এজন্য পূর্বে উদ্ধৃত একদেব বলিতে প্রথমেই ইন্দ্র 
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। A ১1৭৭ মন্ত্রে বলে, KI তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা 
Sag বজিনঃ a বিন্ধে অন্ত সুষ্টুতিং ॥ খ৷ ১৬৩ মন্ত্ৰে ইন্দ্ৰই সূৰ্য্য ৬৩৩ MA 
ইন্দ্ৰই বিষ্ণু, ৪৷৫৪৷৫ WA ইন্দ্ৰই সবিত৷ ৷ ইহাই একদেব-বাদের অন্য প্রমাণ। 
ইন্দৰ, বরুণ, বিষ্ণু, মিত্র ইহারা দ্বাদশ আদিত্যের নাম মধ্যে দেখিতে পাওয়া 
ায়। একই i স্থান ভেদে নাম ভেদ মাত্র ৷ 

খ ১১১৫১ মন্ত্রে সুৰ্য্য আত্মা জগতম্তস্কুষস্চ বলিয়াছেন, তীহার তিন চক্ষু_ 
মিত্র, বরুণ ও অগ্নি। খ৷ ৫1৩১ মন্ত্রে অগ্নিজাত হইতেই বরুণ নাম হয়। সমিদ্ধ 
হইলে মিত্র নাম হইয়া থাকে৷ সাধারণ নাম অগ্নি। এজন্ত খ ১1১১ মন্ত্রে বলে, 


হিতকারী পুরোহিত দেব যজ্ঞের হোতা নামক ai তিনি অগ্নিতে আহুতি 
প্রদান করেন, যেমন গীতায় বলিয়াছেন, INA ব্ৰহ্মহ্বিব্ৰহ্মাগ্নী৷ বহ্মণ| হুতম্‌ ৷ 
স্বয়ং জ্যোতি পুরুষই অগ্নি। কেহ বলেন, অগ্নি কা্ধ্যবন্বের প্রতীক ৷ কাধ্য 
্রন্মের মহত্ব ধারণা করা দুরহ জন্য অগ্নি প্রতীকে উপাসনা ৷ যেমন ভূগোলে 
পৃথিবী প্রতীক (Globe) হিরপাগর্ভের তিনটি বিশেষণ । তিনি জ্যোতি, 
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১৭০ Digitized জ্বাৰথীণমহালদেবামন্দা র্টগাধর্লী = 
আয়াবৃত হৃষ্ি-স্থিতি-লয়-কর্তা। যেমন তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে দেখিতে পাই- যতো 


লি তিনিই সাধ্য, কি শু নিষ্কিয় পুরুষই সাধ্য? অন্নপূৰ্ণা সাধ্য, 
খারীটা সাধ্য? গীতায় ৮১৮ শ্লোকের চিত্রাঙ্কন করিলে কালীমুন্তি হয়। 


হইতে বহু ধারায় রস নির্গত হইতেছে আর একধারা হস্তস্থিত কাটামুণ্ড পান 


উন বিচর্য বিষয় এই-যুবক-যুবতীর আলিঙ্গন সুখ হইতে 
; ক্ষেত্রে নাই। সেই সুখকে উপাসক পদদলিত করিয়া 
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ধাড়াইবেন যেমন দেবী দাড়াইয়া আছেন। যে নিজের মুণ্ড কাটিতে পারে সে 
যে নিৰ্মম দেহাত্মক বুদ্ধিত্যাগী তাহা বলা নিশ্রয়োজন। মন্তকটি যে কাটা 
হইয়াছে তাহা দেহস্থ মুণ্ড নহে। কারণ দেহস্থ মুণ্ড কর্তন করিলে সেই মুণ্ড কাটা 
দেহের হস্তে থাকিতে পারে না, মাটিতে গড়াইয়া পড়িবে। আর কাটামুণডও 
ধারা পান করে ইহাও সম্ভবপর নহে। স্থতরাং ইহা! রূপক কাটা, অহঙ্কারের 
মুগুচ্ছে বলিয়াছে। যেমন ভাল সোডাওয়াটার যখন বোতলে থাকে, চুপচাপ 
থাকে, যদি তার ছিপি খোলে তবে জল লাফাইয়া উচ্ছুসিত হয়। প্রতি হদে 
‘বসো বৈ সঃ’ পুরুষ থাকেন। সেই রসের ধারা উচ্ছৃদিত হয় না যে পৰ্য্যন্ত 
অহঙ্কারের ছিপিতে রুদ্ধ থাকে। যেই অহঙ্কারের ছিপি বিদূরিত হয় অমনি 
শতধারে অমৃতের ধারা বহে। যে সাধক সেই একধারা পান করে আর তার 
সখা-সধীরাও বঞ্চিত হয় না, তাহারাও রদধারা পান করে। এই পর্যন্ত ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রের কথা বলা হইল | 

অতঃপর পারমাধিক বিষয্__পূর্কে যে Aa সর্বব্যাপী সাক্ষী পুরুষের কথা 
হইয়াছে, কেহ কেহ তাহারই সাধক । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আধ্যগণ 
অসভ্য ছিলেন, তাহাদের দেবতার ধারণা নাই, হয় নাই। মেঘের গৰ্জ্জন, 
বজ্রপাত, বৰ্ষণাদ্বি প্ৰভৃতিকে পুজন করিতেন। প্রাচীনতম গ্রন্থ খ্েদ। তাহাতে 
পশ্চাত্বর্ীকালে উপনিষদে যে সব অদ্বৈতবাদ আছে তাহা সংক্ষেপে বৰ্ণিত 
আছে। তবে সিনেমা হলে TÈ পদাবলী যেমন ন! থাকিলেও আছে বলিয়া 
প্রতীত হয়, তেমনি ব্ৰহ্ধে জগৎ বিবর্তে প্রতীত হয়। বস্তুর স্বরূপের কোন 
পরিবর্তন না ঘটিয়াও যদি অন্ত বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হয় তাহাকে বিবর্ত বলে। যেমন 
লোকে দেড় হাত aa টুক্রা অন্ধকারে দেখিয়া সৰ্প মনে করতঃ ভীত হইয়া 
মৃত্তিকায় পড়িয়া যায় । যখন সর্প দেখিয়াছে তখনও রজ্জুই আছে, অচেতন 
রজ্জু সচেতন হয় নাই। তেমনি চিন্ময়ে মৃন্ময়তাবৎ দর্শন | যেমন এন্দ্রজালিক 
( যাদুকর ) খেল! দেখায় তেমনি ইন্দ্র মায়া অবলম্বনে বহু হন! A ৬৪৭১৮ 
“ইন্তে| মায়া ভিঃ পুরুরপ ঈয়তে |” ইন্দ মায়াদ্ারা এক হইলেও বহুরূপে প্রতিভাত 
হন ৷ যেমন একখানি আয়না তার গ্লাসখানি সমান সমান নহে উচ্চাবচ concave 
ও convex আছে। কতক অংশ সমানও (plane ) আছে। তাহাতে মুখ 
দেখিলে একই সময়ে ৪৫ প্রকার মুখ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোনটা ঠিক 
ঠিক সমান, কোনটা খুব লম্বা, কোনটা খুব চেগ্টা ইত্যাদি৷ আয়ন! বৈষম্যপুৰ্ণ, 
বহু মুখ দৃষ্ট হইল। তেমনি ত্ৰিগুণীমায্বাতে প্রতিবিদ্ব চিতের বহুত্ব। যেমন একটি 
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পুকুরে স্থির জলে চন্দ্রের একটিমাত্র প্রতিবিষ্বপাত হয়। যদি পুকুরের জলে 
তরঙ্গ উঠে তখন একটি একটি করিয়া চন্দ্র-প্রতিবিদ্বসকল দৃষ্ট হয়। পুন: ডল 
স্থির হইলে সেই সব এক প্রতিবিদ্বে মিলাইয়া যায়। এই দৃশুপ্রপঞ্চও তেমনি। 
পুকুরের পাড়ে যে সব তাল, খেজুর, নারিকেলাদির গাছ থাকে পুকুরের জলে 
ঠিক তেমনি প্রতিবিদ্ব দেখা যায়। যদি জলে তরঙ্গ উঠে তবে সেই সব গ্রতিবি্ব 
যেন জড়াইয়া রূপান্তরিত হইতেছে মনে হয়। অথচ তীরস্থ বৃক্ষসকল যেমন 
তেমনি থাকে। তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রের দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে বিচারে সাব্যস্ত 
হয়। প্রত্যক্ষ ও বিচারলভ্য সিদ্ধান্তে গোলযোগ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন কতিপয় 
ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা পুকুরের পাড়ে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল, এক বালক 
আসিয়া জলে এক ঢিল ছু ড়িল। তখন চাদের প্রতিবিশ্ব নাচিতেছে প্রত্যক্ষ হয়। 
একজন বলিলেন, আমাদের সবে ধন নীলমণি একটি চাদ আছে, তাহা আকাশের 
দিকে দৃষ্টি দিলে দেখিতে পাইতেছ যে আকাশেই আছে। সুতরাং চাদ জলের 
নীচে গিয়া নাচে নাই। অন্ত জন বলিল, চাদ নাচে নাই ইহা ঠিক কিন্তু চাদের 
প্রতিবিশ্ব নাচিতেছে ইহা অভ্ৰান্ত। তখন প্রতিপক্ষ বলিল, বিশ্ব প্রতিবিদ্বের 
্তায় আছে। বিশ্বের অন্লকরণমাত্ৰ প্ৰতিবিম্ব করে।- চাদ আকাশে নাচিলে তাহার 
প্রতিবিদ্ব জলে নাচিতে পারে । যখন আকাশের চাদ নাচে নাই তখন জনম 
গ্রতিবিষ্বও নাচে নাই। তেমনি নিশ্চল পুরুষে সচল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হয়। 
বিবরতবাদে ব্জ্জুসৰ্প স্থলে লা রজ্জু ও সর্পের দেহ সহ কতকটা সাদৃশ্য আছে। 
সেই সাদৃশ্তে সৰ্পত্ৰম হয়। এখানে KA জগৎ ভ্ৰম স্থলে ব্ৰহ্ম অব্যক্ত, জগৎ 
TEL পুরুষ নিরবয়ব, জগৎ মায়ার সাদৃধ্য কোথায় যে ভ্রম ঘটবে ? প্রতিপক্ষ 
বলেন, সাদ জন্য আদিতে এক ভ্রম ঘটে। তৎপর বিপরিণামে পুৰ্ব্বোক্ত জলস্থ 
বক্ষ প্রতিবিষ্বের রপান্তরবৎ রূপান্তর ঘটিয়| থাকে। দ্বৈতবাদীর PRET এই যে 
প্রথম আকাশ জন্মে, পশ্চাৎ বায়, তৎপশ্চাৎ অগ্নি (তেজ), তৎপর অপ্‌, তৎপর 
ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। যদি ত্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে “্তম্মাৎ বা এতন্মাদাত্মন: 
আকাশ: সভূতঃ ৷” তখন সাদৃহা উপস্থিত। ব্ৰহ্ম নিরবয়ব, ব্যাপক ও অন্তি। 


স্বতঃসিদ্ধ কথা। যেমন দুধ হইতে দি হয়। দুগ্ধে অক্লত্ব নাই বরং তদ্বিপরীত শঙ্কর 
WRI দধি অয্নযুক্ত। এখানে দির অয্নত্ব তেঁতুলজাত। তেঁতুলের সুস্মাংশ 
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দিতে প্রবিষ্ট হইয়া দিকে অন্নগুণবিণিষ্ট করিয়াছে। কারণে যাহা নাই 
তাহা যদি কাৰ্য্যে প্রকাশ পায় তবে বুঝিতে হইবে উহ্‌! রহিরাগত উপাধি বশে 
ঘটিয়াছে। যেমন তেঁতুল বহিরাগত উপাধিষুক্ত হওয়ায় দধিতে qas ঘটিয়াছে, 
তেমনি আকাশের শব্দটি তেঁতুলের ন্যায় বহিরাগত বলিবে। কারণ ব্রন্মে নাই 
কাৰ্য্যে রহিয়াছে । অতএব আকাশ স্থষ্টি হইতে ব্ৰহ্ধে কারণ স্বীকার করিলেও 
শব্দগুণের জন্য বহিরাগত তৃতীয় পদার্থের অপেক্ষা রহিয়াছে । গুণ গুণীতে 
সমবেত থাকে, গুণীর সন্দে গতাগতি করে । তেমনি সেই শব্দগুণ যাহাতে আছে 
এমন তৃতীয় বহিরাগত উপাধিকে মায়! বলে। যদি শব্দগুণ বাহির হইতে গুণীর 
অংশ সহ আসিয়া থাকে তবে আকাশ ও তৎ শব্ম গুণ উভয়ই সেই প্রকৃতি হইতে 
আগত । তেমনি আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশে স্পর্শগুণ 
নাই স্থতরাং বায়ুর স্পর্শগুণ বহিরাগত । তেমনি বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি ৷ 
অগ্নিতে রূপ আছে বায়ুতে রূপ নাই স্থতরাং তেজের রূপ বহিরাগত। তেমনি 
জল হইতে অপৃ, অপে রস আছে তেজ নাই। স্থতরাং অপের রস বহিরাগত । 
তেমনি ক্ষিতির গন্ধ রসে নাই সুতরাং পৃথিবীর গন্ধ বহিরাগত I অর্থাৎ শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রম, গন্ধ নিগুণ পুরুষ হইতে আসে নাই, তৎপরিস্থিত কোন 
প্রকৃতি হইতে আগত। Em প্রকৃতি হইতে প্রপঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি 
বলাই সমীচীন ৷ ব্ৰহ্ম হইতে নহে। অব্যক্ত ব্ৰহ্ধের বিরুতি সম্ভবে ন| ৷ বিকৃতি 
হইয়া বিপরিণাম নাম লাভ করে। প্রকৃতির বিকৃতিতে জগৎ। সৰ্ব্বব্যাপী 
পুরুষের বিপরিণাম নহে। a জগৎ যাহারা দেখেন তাহারা বিবর্তে দেখেন 
বলিতেই হইবে৷ প্ররুতি বা মায়া নির্দোষ সমব্রদ্ষে থাকে না। তাহার বাহিরেও 
স্থানাভাব অতএব তাহার “অবিন্তমানোহপি অবভাসতে” ৷ 
| a ১০১২৯ সুক্তে এই স্থষ্টিট| কোথা হইতে হইল? প্রশ্নোত্তরে শ্রুতি 
| বলিয়াছেন, “কো aal বেদ ক ইহ্‌ প্রবোচৎ কুত অজাতা কুত ইয়ং RaR: 
অর্ধাগ্‌ দেবা অস্ত বিমর্জ্জনে নাথা কো বেদ যত আ বভূব | ইয়ং বিহুষ্টিধত অ! 
বভৃব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অন্তাধ্যক্ষঃ পরমে বোমন্‌ সো অঙ্গ বেদ যদি 
বা বেদ ৷” 
ইহার অর্থ_কেই ব| তত্ব-জানে কেই বা বলিবে ? কোথা হইতে এই সৃষ্টির 
উৎপত্তি ঘটিল, কেই বা সৃষ্টি করিল? দেবগণ ও সৃষ্ট তীহাঁদের জন্মের পূৰ্ব্বের 
| কথা তীহারাই বা কি জানিবে ? qori অল্পবুদ্ধি মানব জানিবে কি প্রকারে ? 
ূ যিনি বিশ্ববৰহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ (অক্ষ অধি আঅয়করতঃ কার্য্য-নির্ববাহক অর্থাৎ tata 
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ইন্দিতে জগৎ চলে) পরমব্যোমস্থিত পুরুষ তিনিই কি ব্ৰহ্মাণ্ডের্ব ataf 
তিনি ধারয়িতা নহেন। গীতায় ale শ্লোকে বলিয়াছেন, ন চ মৎস্থানি ভৃতানি 
' পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ। ভূতভূৎ ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। তিনি ভূতে 
নাই ভূত তাহাতে নাই। তিনি এসথষ্টি কি তাহা জানেন অথবা তিনিও জানেন 
না। অর্থাৎ তীহার অজ্ঞাতেই জগতের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। খ. ১০১২৯২ q 
বলে, ‘ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ | আনীদবাভং 
স্বধয়া তদেকং তম্মাদ্ধান্তন্নপর কিং চ নাস ।’ . 

এই সৃষ্টির পুর্বে মৃত্যু ছিল না। অমৃত ছিল না। দিবারাত্রিকাল ছিল না 
বা কালের চিহ্ন সুর্ধ্যাদি ছিল না। তবে কি ছিল? শুন্য নয়, বামুহীন অন 
স্বরূপে একাই অখটওকরস ছিলেন তাহা ব্যতীত অন্ত অপর কিছু ছিল না 
মৃত্যু অৰ্থ অব্যক্ত প্রকৃতি যিনি প্রলয়ে জীব-জগৎ গ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটান। 
এজন্ত তিনি জীব-জগতের মৃত্যু RAI অন্তত্র শ্ুতিও বলেন__অসতো মা 
TAMA তমলো মা জ্যোতিরগময মৃত্যো্াম্বতং গময় । অসৎ তমই মৃত্যু বলিয়া 
উক্ত। অন অর্থ (ন+ন)ন অস্তি ইতি ন। অর্থাৎ যাহার অস্তিতা কখনও 
নিষেধিত হয় না৷ অর্থাৎ চির অবাধিত সত্তা সৎ। অমৃত হিরণ্যগর্ভ দেবতা 
( অজরামরা দেবাঃ ) এবং দিবারাত্রকাল। সাধারণ প্রলয়ে এই মৃত্যু ( অব্যক্ত! ) 
অমৃত (হিরণ্যগর্ভ ) ও কাল থাকে । যেমন গীতায় ৮১৮ গ্লোকে ATEN 
TEN সর্বাঃ প্রভবস্তযহরাগমে। রাত্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে* 
প্রলয়ে সাক্ষী কার্যব্রন্ তাহার রাত্রিকাল লইয়া অবস্থিতি করেন। অব্যক্তা 
জীব-জগৎ গ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটান। TOIR এই তিনটি প্রলয়ে লয় হয় ন| ৷ 

Kimie মহাপ্রলয়ে এই তিনটি লয় পায়। কেবল অন থাকেন। সৎ 
টা পায়। যেমন গীতা ২১৬ বলে-“নাসতে| বিদ্যতে ভাবো 
ইলা এই শ্লোকে বেদাস্তের যাহা মূল মুখ্যমন্ত্ৰ সেই বাক্য 
দীন TON উপনিষদ বলে, সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবা- 
2 ছি অদ্বিতীয় একজন গীতার ভাষায় ?নির্দোষং হি সমং ত্র” 
দোষ অর্থাৎ দোষ পাপ মায়াবিহীন, সর্বববৈষম্যবিহীন পুরুষ একমাত্র ছিলেন। 
স্বচক্ষের প্রত্যক্ষ দেখিতে 

দেখিতেছি সূর্য্য, চন্দ্র, পৰ্ব্বত, সাগর, বৃক্ষলতা, তৃণ, দেব, যক্ষরক্ষ, 
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কৰ্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ হ্ুজতে মায়া ততো জীবন্ত সংস্থতি:* জগৎ মনের 
বিলাসমাত্র। কেননা যখন মন নিক্রিয় হয় তখন জগৎ ভাসে না। যেমন 
ুযুণতি মূৰ্চ্ছা ও ক্লোরফরমকালে। আর যখন মন জাগে তখনই জগৎ জাগে 
জাগ্রতে ও স্বপ্নে এতদুভয়ই মনের ক্রিয়াদ্বয়। স্থতরাং একই কর্তা ত্ৰিয়াদ্বয় 
একজাতীয় হইবে । তাই জাগ্রৎ দীৰ্ঘ স্বপ্ন । 

আমরা দেখি আজকাল সিনেমা হলে ৬বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত 
“আনন্দমঠ”নাম| উপন্যাস ফিল্ম হইয়া অভিনীত হইতেছে । আজকাল বঙ্কিম 
কে তাহা জানে না। তাহারা মনে করে যে আনন্দমঠে স্বাধীনতার যুদ্ধ 
বন্দে মাতরম্‌ আদি যাহা জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছে দেখিতেছি উহা সত্য ঘটনা 
ধীহারা তত্ব জানেন তাহারা জানেন যে বঙ্ধিমের মনের সৃষ্টি এ আখ্যান ৷ সেই 
মনের সৃষ্ট বিষয় লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে । তেমনি দেখি একটি চারি 
বর্ষের বালক বাহিরে পুকুরের দ্বিকে যাইতে চাহে। মাত! কত পাহারা দিবেন। 
তিনি এইটি বারণার্থ বলিলেন-_খোকা৷ শুনিয়াছ যে এ পুকুরের পাড়ে ঘোগ বাসা 
করিয়াছে, তথায় যাইলে ঘোগ কামড়াইয়া মারিবে। সেই মাতার কপোলকল্পিত 
ঘোগের বিষয় সত্য বিশ্বাসে নিজে ত পুকুরের পাড়ে যায়ই না, তাহার অন্ত 
সমবয়স্কদের মধ্যে এই বাক্য প্রচার করিয়া সকলেরই পুকুরে যাওয়া বন্ধ করিয়া 


. দিল। এমনি দ্বৈতপ্রবণ কেহ মনে স্থঞ্জি করিয়া বলিল-_হা, অব্যক্ত! প্রকৃতি 


হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়। কোন কথা ফেলা যায় না। কেহ না কেহ তাহা 
স্বজন করিয়া দল বাধে। বিচার কে করিবে? সকলেই জাগতিক সুখের 
অভিলাষী ৷ মৃত্যুভয়ে ভীত আপনি অক্ষম দুৰ্বূল একজন শক্তিমানের সাহায্য 
ব্যতীত উপায়ান্তর নাই--তাই ইশ্বরচিন্তীপরায়ণ হইয়া থাকে। 


বেদ 

বেদ শব্দ বিদ্‌ জানে ধাতু নিষ্পন্ন। বেদ জ্ঞানের আকর বা খনি। অবস্ত - 
নেতি করিয়া! বস্তু মিলে জন্য অবস্ত কি তাহাও বেদে চচ্চিত হইয়াছে। এ জন্তু 
বেদ বিজ্ঞান ও জ্ঞান পূৰ্ণ ৷ ইহাতে বিংশ শতাব্দির ডাঃ আইনষ্টিনের মতবাদের 
কিয়দংশ পরিদৃষ্ট হয়। বেদ জ্ঞানরাশি। ব্যাকরণে বিদ্‌ ধাতুর নানা অর্থ দৃষ্ট হয়-- 
“বেত্তি বেদ বিদ জ্ঞানে বিস্তে বিদ বিচারণে। বিদ্যতে বিদ সত্তায়াং লাভে 
বিন্দতি বিন্দতে।” বেদ শব্দ বিদ্‌ ধাতুর অন্ত অর্থ হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
যাহা ব্ৰহ্ম বস্তুতে বিচরণ করে তাহাই বেদ। ধীহার সত! চির অবাধিত তীহারই 
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১৭৬ 001-০০হামীতএহা দের্ববনন্দরটিমধবলন৩০ 
মহিমা বেদ প্রচার করেন। আনন্দস্বরূপের ভূমা নন্দলাভের হেতু জন্য বেদ বেদ। 


ব্ৰহ্ম অপ্রমেয়, তাহা প্রত্যক্ষ, অন্যান, উপমান ও আপগ্তবাক্য দ্বারা লভ্য নহে। _ 


কেবল শ্রুতি প্রমাণমূলক | এজন্য কঠ বলিয়াছেন- পর্বে বেদ! যৎ পদমামনস্তি। 
প্রমাণ-চতুষ্টয় অবলম্বনে যাহা স্থাপিত হয় তাহা সবই অবস্ত অচিৎ। তৃং 
সম্বন্ধে--স্থপ্ৰসিদ্ধ ভাগবৎ পুরাণে ১১/২৮1৪ বলে__কিং WA কিমভদ্রং বা দ্ৈতস্ত 
বস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ। অবস্ত দ্বৈত কিছু ভটৰ 
অভদ্র নাই। কারণ যাহা বাক্যে বলে, যাহা মনে চিন্তা করে তাহা সবই অনৃত। 
qD (বাক) শব্দের শেষ বর্ণ ‘অ’, যজু শব্দের শেষ বর্ণ ‘উ’ এবং সাম শবের 
শেষ বর্ণ ‘ম’ লইয়া ব্ৰহ্বের প্রতীক ও গঠিত হুইয়াছে। খাখেদের ১১৬৪1৩৯ মত্তে 
বলে--“খাচো| অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ ষন্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেছুঃ, যস্তং ন 
বেদ কিমুচা করিব্যতি যইত্রদ্বিদুস্ত ইমে সমামতে। অর্থ _যে অক্ষর পুরুষকে 
জানে না তাহার সমগ্র খণ্েদের ১৫,০০০ মন্ত্র FIR করিয়া কি ফল হইল? যে 
অক্ষর পুরুষে বিশ্বদেবগণ বাস করেন, যিনি সেই অমুতস্বরূপকে জানেন তিনি 
অমৃত হইয়া যান। ব্ৰহ্মবিদ্‌ ব্ৰহ্বৈ ভবতি। ভাঃ পুঃ ১১1৭৭ শ্লোকে বলে-- 
যদিদং মনসা বাচা চন্ষুৰ্ভ্যাং অবণাদিভিঃ। নশ্বরং গৃহমানঞ্চ বিদ্ধি মায়া 
মনোময়ম্‌।” বর্তমানে বিজ্ঞানবিদ্গণ মনবুদ্ধি দ্বারা অবস্তর বিপ্লেষণরত। এবং 
তাহাতেই দুর্লভ মানবজীবন কৃতকৃত্য মনে করেন। তাহাদের Equation বা 
Formula যতই জটিল হউক না কেন, ভাহার জন্য মেঘ জল বর্ষণ করে না, 
পৃথিবী শস্তশালিনী হয় না, রাজ্য রক্ষিত হয় না, প্রজা রক্ষিত হয় না। অথচ 
তাহাদের সেই মনোময় জিনিষ লইয়া তাহার! ব্যস্তসমস্ত থাকেন। ব্যর্থ শ্রমরত 
হয়েন। দেহাদির উৎপাদক রক্ষক যিনি তৎ চিন্তনে বিমুখ হন। শ্রুতি এই 
আত্মহনো জনগণের চ্যুতি হইতে আত্মরক্ষার্থ আত্মবান্‌ করিতে, যত্ববান্‌। ইহাই 
শ্রতির মহিমা। কেহ কেহ বলেন শ্ৰুতির অর্থ এই- বৈদিক যুগে অক্ষরলিপি- 
জ্ঞান ছিল না। সব কথা কানে শুনিয়া মনে রাখিত এজন্য শ্রুতি । ইহা যে 
এক নহে তাহা ACTA ১/১৬৪।২৪ মন্ত দৃষ্টে জানা যায়__গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে 
= mema 
£_গায়ত্রা, উষ্চিকৃ, অন্গষ্টুব, বৃহতী, ব্ৰিষ্টু, পংক্তি, 

z. এই সাতছন্দ অক্ষর গণিয়া লিখিত। খ ১১১২২ মন্ত্রে শিষ্য পণ্ডিতের 
নিত = ৪|২৭৮ ইন্দ্র শিক্ষার নেতা। খ ১০1৭১ TE 
লিয়াছে, যে মাজ্জিত ভাষা শিক্ষা না করে সে লাঙ্গল 
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চালায় বা তীত বুনিয়| খায়। বেদান্তের মহামন্ত্ৰদয় “সদেব সোম্য ইদমগ্র 
আনীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ৷” এবং “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ৷” ইহা খৃথেদের ১৭৷১২৯৷২ 
মন্ত্র হইতে গৃহীত ৷ “ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ ৷ 
আনীদবাতং স্বধয়| তদেকং তন্মাদ্ান্তন্ন পরঃ কিং চ নাস” এই মন্ত্রের Ta তদেকং 
হইতে একমেবাদ্বিতীয়ং এবং তন্মাদ্ধান্তন্ন পরঃ কিং চ নাস বাক্য হইতে নেহ 
নানাস্তি কিঞ্চন আসিয়াছে। তন্মাৎ হ্‌ অন্তৎ ন অপরঃ কিঞ্চন আন। তৎ একং 
স্বধ্য| স্বন্বরূপেণ ছিলেন ইহাই বেদ জ্ঞানরাশি ৷ 


কাল 


৮: ব্যাকরণে কাল সম্বন্ধে বলে ‘কলয়তি ইতি কালঃ’। কালয়তি বা, কলয়তি 


মানে ধারয়তি, কালয়তি কলা বিস্তার করে। যেমন বটবীজ কালে শাখা- 
প্রশাখাদি কলা বিস্তার করে। কালয়তি নিক্ষিপতি অর্থে যে কাল বিশ্ব ধারণ 
করে। সেই কাল বিশ্বকে গ্রাম করতঃ স্বীয় কুক্ষিতে নিক্ষেপ করে। ইহাতে 
খারণ, পোষণ ও বিনাশ তিন যাহা হইতে ঘটে তাহাকে কাল বলিতেছে। 
যখন পরমপুরুষ একক অবস্থান করেন তখন কাল, দিক্‌, দেশ যাহা! পরিচ্ছিন্ 
কারক তাহা থাকে না। যেমন এ্তরেয় উপনিষদে বলিয়াছেন__ 

“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ৷ 

নান্তৎ কিঞ্চন FIRS | 

স ঈক্ষত লৌকাম, হুজ| ইতি ৷” 
আত্মা তখন একাই ছিলেন; অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহা ইদং উৎপত্তির 
পূৰ্ব্বকালে ৷ অন্য কিছু না থাকায় কাল, দিক্‌, দেশও ছিল না জানা যায়, দেশ 
না থাকিলে দেশের অধিবাসী থাকিতে পারে না। দেশ বা লোকই সেজন্য তিনি 
প্রথম স্বজনের ইচ্ছা করিলেন। দেশ না থাকা ও দেশ থাকা অবস্থাদ্বয় কালের 
জ্ঞাপক, A ঈক্ষত' বাক্যে ঈঙ্গণ স্বজনের পূৰ্ব্বকালে ঘটিয়াছিল ৷ ঈক্ষণ কাল ও 
লোক স্বজন মধ্যেও কাল বিরাজিত। শ্রুতি বলেন-- , 

পরমাত্মার প্রাণ মনাদি নাই। ‘অপ্রাণে৷ হৃমনাঃ শুভো। হৃক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।' 
সক্ষণ করিতে মন চাঁই। স্বজন করিব বলিতে বাগিন্ডিয় চাই, স্বজন করিতে 
উপাদান চাই, করণ চাই। এই সময় কাল উপস্থিত আছেন ইহা বল! অধিক ৷ 
অন, বাক্‌, প্রাণ, কাল, উপাদান, করণ কোথা হইতে আসিল তাহা চিন্তনীয়। 
পুরুষ অর্থ র্ণৎ অনেন সৰ্ব্বম্‌ ইতি’ অর্থাৎ র্বব্যাপী। “নির্দ্দোষং হি সমং 
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ব্ৰহ্ম” সর্বপ্রকার ভেদবজ্জিত জন্য সম। নির্দোষ অর্থ দোষবিহীন। অর্থাৎ দোষ 
ও ভেদ্বভাব বিবঙ্জিত যাহা তাহাতে.বদি দোষ ভেদ দৃষ্ট হয় তবে তাহা 
বহিরাগত উপাধির জন্য বলিতে হয়। সর্বব্যাপী জন্য-_অস্তর বাহির নাই। 
সৰ্ব্ব্যাপীর বাহিরেও উপাধির স্থানাভাব। তত্রাচ উপাধি আছে বলিতে হয়। 
নতুবা জীব জগৎ বিশিষ্ট আমরা দ্বাড়াই কোথায়? এই অসম্ভব সম্ভব ঘটাইবার 
জন্ত (মা7-আয়া) মায়া স্বীকার্ধ্য। এ কারণ বলে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া। 
পুর্বে উদ্ধত মন্ত্ৰে অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ’ বাক্যদ্বারা ব্ৰহ্মকে নির্দেশ করায় এক 
অক্ষর উপাধি স্বীকৃত যাহার পরে সেই পুরুষ। কেন উপনিষদও বলে, “তৎ 
বিদিতাদথ অবিদ্রিতাদধি”। সেই পুরুষ দৃশ্প্রপঞ্ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্‌ বলিয়া বিদিত, 
তাহা হইতে অন্ত ও যে প্রপঞ্চের কারণ অক্ষর অব্যক্তা তাহা হইতে অধিক। 
ইহাতে অক্ষর অব্যক্তা উপাধি স্বীকৃত রহিয়াছে। পুরুষ, ইন্দ্রিয় ও মনের 
অগোচর জন্য ইন্দ্রিয়াতীত কেবল নহে কালাতীত বলিয়াও অভিহিত | অবাঙ, 
অমনা পুরুষ যে মন ও বাক্যদ্বার| নির্ধারিত হইতেছেন তাহা সেই অক্ষর অব্যক্তা 
হইতে আগত বলিতে হয়। অক্ষরা যখন অক্ষরিত, গুণত্ৰয়ের সাম্যাবস্থা জন্তু 
বহুত্ব রহিতাবস্থা। যখন ইনি ক্ষরিত| বা ক্ষোভিতা হন তখন গুণত্রয়ের বৈষম্য 
ঘটে, রজঃ ক্ষরিত হয় জন্য রজোগুণের প্রাধান্ত। এই ক্ষরিতা অবস্থা হইতে 
ব্যক্ত জগৎ প্রকাশ পায়। খ ১৭৷৭২৷১-৬ মন্ত্রে দেখিতে পাই _ 
্রদ্ষণম্পতিরেতা সংকৰ্ম্মার ইবাধমৎ্। 
দেবানাং পূৰ্ব্বে যুগেহসতঃ সদজায়ত ॥ ২ ॥ 
দেবানাং যুগে প্রথমেহসতঃ সদজায়ত ৷ 
তদাশা অন্বজায়ন্ত তহুত্তানপদস্পরি ॥ ৩ ॥ 
Jfa উত্তানপদো তুব আশা অজায়ন্ত। 
অদিতোর্ক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥ ৪ ॥ 
অদ্নিতিহি'জনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব। 
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ | ৫ ॥ 
যদ্দেব| অদঃ সলিলে স্থসংবদ্ধা অতিষ্ঠত। 
অন্রাবো মৃত্যতামিৰ তীব্রো রেণুরজায়ত ॥ ৬ ॥ 
বহ্মণম্পতিঃ ব্ৰহ্মণঃ অন্নস্ত পতি: অদিতিঃ এতা এতানি দেবানাং জন্মানি 
কর্স্মার ইব কৰ্ম্মকারবৎ স Ri ভস্ত্ৰায়াং অগ্নিং সং অধমৎ প্রজালয়তি ES 
দেবানাং পূৰ্ব্বে যুগে অসতঃ সৎ অজায়ত ॥ ২ ॥ : ; 
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দেবানাং যুগে প্রথমে দেবোৎপত্তেঃ পুর্ববকালে অসতঃ সৎ অজায়ত। তৎ 
আশা অঙ্গ অজায়ন্ত তৎ উত্তানপদঃ উপরি ৷৷ ৩॥ 

ভূৰ্জজ্ঞে উত্তানপদঃ ভুবঃ আশ! অজায়ন্ত। অদিতেঃ দক্ষ অজায়তঃ দক্ষাৎ উ 
অদ্দিতিঃ পরি ॥ ৪ ॥ 3 

হে দক্ষ অদ্দিতিঃ হি অজনিষ্ট যা তব ছুহিতা। দেবা তাং অনু অজায়ন্ত 
ভদ্ৰা অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫ ॥ 

যৎ যদা! দেবাঃ অদঃ সলিলে স্থসংবদ্ধ৷ অতিষ্ঠত। অত্র অবঃ নৃত্যতাম্‌ ইব 
তীব্রো রেণুঃ অজায়ত ॥ ৬ ॥ 

অদিতি হইতে সব উৎপত্তি বর্মিত। অদিতি অর্থ অখণ্ড, দিতি অৰ্থ খণ্ড ৷ 
বেদে অদিতি দেবমাতা। অক্ষরাবস্থায় স্থিতা বলিয়াই অখণ্ডিতা। YA 
অংশ বিনির্গত হইলেই খণ্ডিতা ব| ক্ষরিত|। যেমন অক্ষরণশীল বন্তাবস্থ| ও 
রজংক্ষরণ আরম্ভ হইলেই ক্ষরিতা_ গর্ভধারণের যোগত! লাভ করে । কর্শকারেরা 
saka সাহায্যে কয়লাতে অগ্নি প্রজলিত করিয়া ধাতুখণ্ডকে ব্যবহারোপযোগী 
করে, তেমনি ব্ৰহ্মণস্পতি অর্দিতিতে যৌধিৎ অগ্নি প্রজলিত করিয়া গর্ভধারণের 
উপযোগী করেন। এই ঘটনা দেবগণের পূৰ্ব্বযুগে ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে 
অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি ঘটে। অৰ্থাৎ অব্যক্তা অসৎ, সৎ ব্যক্ত জগৎ 
প্রসব করিবার যোগ্য! হয়েন। এইটি "ওদনং পচতি” এই স্তায়ে বলা হইয়াছে) 
একজন আলুভাতে ভাত রীধিবার জন্য হাড়ি চুলায় চাপাইয়াছেন, জল ঈষৎ 
গরম হইতে তাহাতে আলু দিয়াছেন, এখনও ধোয়া, চাউল থালিতে রহিয়াছে, 
কয়েক মিনিটের পর জলে ছাড়িবেন, এমন সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল, কি 
করিতেছেন? তিনি বলিলেন, ভাত রীধিতেছি। হাঁড়িতে ফুটস্ত গরম 
জলে চাউল ছাঁড়িবার সময় হয় নাই। তত্রাচ চাউল ছাড়িলে ভবিষ্যতে ভাত 
হইবে এ জন্য ভাত রীধিতেছি বলা । ওদছন অর্থ ভাত। এইটি “ওদ্বনং পচতি” 
ন্যায় বলিয়া উক্ত হয়। এখানে অদিতি প্রকৃতি অব্যক্তভাব ত্যাগে ব্যক্ত 
জগতের কারণ হইতে যাইতেছেন। আসন্নসত্-প্রসবিনী জন্য অসৎ হইতে 
সৎ-এর উৎপত্তি বলা হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে “কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি” 
বাক্য রহিয়াছে। তাহাতে অসৎ হইতে সত্তর উৎপত্তি হইতেই পারে 
না। কারণ যে অসৎ তাহাতে সৎ-এর বীজ নাই। স্থুতরাং তাহা হইতে 
সৎ-এর উৎপত্তি অসম্ভব ব্যাপার। কেবল ইহাই নহে। অসৎ হইতে অসৎ-এর 
উৎপত্তিও সম্ভব নহে, কারণ অসৎ অভাবরূপা, তাহা হইতে অন্ভাব ব! অভাব 
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ঘটিতে পারে না। তেমনি সৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপত্তি ঘটিতে গায়ে 
না। কারণ সৎ-এ অসৎ-এর বীজ নাই এজন্য সৎ হইতে অসৎ ঘটিতে 
পারে না। সৎ যদি ছুই ভাগ হয় তবে উভয়েই পরিচ্ছিন্ন হয়। যাহা পরি 
তাহা বিনাশশীল হয়। সৎ অবিনাশী অক্ষয় অব্যয়, তাহাতে কোন প্রকার 
ব্যত্যয় ঘটিতে পারে ন| ৷ নিব্বিকারের বিকার বলা প্রলাপোক্তি মাত্র | 
তৎপরব্তী মন্ত্রে দেবগণের যে যুগে উৎপত্তি ঘটে সেই যুগে তাহাদের 
উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি ঘটে। এইটি আসন্না গ্রসব- 
কারিণীর সৎ প্রসব । সৎ অর্থ ভাবাপন্ন হওয়া, মৃত্তিমান্‌ হওয়া । অসৎ অব্যক্ত 
ও সৎ ব্যক্ত অর্থে তৈত্তিরীয় উপনিষদেও দৃষ্ট হয়। ব্ৰহ্মানন্দ পল্লীর “অসদ্বা 
ইদমগ্র আসীৎ্। ততো বৈ সদজায়ত"। গীতায় ৮1১৮ শ্লোকে আছে-- 
“অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে | 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্ৰৈবাবাক্তসংজ্ঞকে 1” 
কাৰ্য্য A কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং পশ্চাৎ কারণেই লয় হয়। 


উত্তানপাদের উপরে আশার উৎপত্তি ঘটিল। কেহ কেহ বলেন, উত্তানপাদ 


অর্থ ভূমি বা বৃক্ষ, উৎকৃষ্ট রূপে পাদ মৃত্তিকায় বিস্তারিত করে এজন্য বৃক্ষ বা 
'_ তদাঅয় ভূমিই সংসার বৃক্ষ। বৃক্ষাদ্ির ধারয়িত| ভূ উপরেই অস্তরীক্ষ ঞ্রবলোক 
স্থাপিত ৷ কেহ কেহ বলেন, লোক হৃষ্টি করিবার পূর্বেই প্রথম Bafia উৎপত্তি 
ঘটে, যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই মাতার স্তনে TAA ক্ষরণ পরিদৃষ্ট হয়। 
আশা অঙ্গুতে ইতি ব্যাপ্ুতে। গ্রাসকারীকে আশা বলে। কাল 
গ্রাকারী। কাল, দ্বিক্‌ ও দেশ দ্বারাই মায়া সব পরিচ্ছিন্নবৎ করে। কেহ 
বলেন, উত্তানপাদ অর্থ বিষ্ণু। বামনরূপী বিষ্ণু ত্ৰিপাদ বিস্তৃত করিলে faga 
আক্রান্ত হয়।. খ ১৭৯৭৩ শ্রুতি মতে “ত্ৰিপাদস্তামৃতং দিবি” বাক্যে 
দিবি বিস্তৃত পদ পাওয়া যাইতেছে। বে বেষ্টি ব্যাপ্রোতি ইতি বিষ্ণু যেন 
সৰ্ব্বমিদং ততম্‌। সেই সর্বব্যাগীকে যেন আবৃত করিয়া দিক্‌ কালাদিস্থিত। 
ব্‌. ১০১২৯৫ মন্ত্ৰে "ন্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ*_ Self-supporting 
Principle beneath and energy aloft. যেমন ভূমধ্যস্থিত আকৰ্ষী 
শক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, উপরে পতনক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। স্বধাই মাধ্যাকর্ষণ। 
এজ কুষ্ণশব্দবাচ্য। কর্ষতি ইতি FEl যিনি চিৎ অচিৎ সব কিছু স্ব স্ব কক্ষচ্যুত 
পা হয়, আকর্ষণ করিয়া স্বরূপে স্থিতিশীল করেন সেই অচ্যুত কৃষ্ণই আকৰ্ষক ৷ 
পাশ্চাত্য নব্য জ্যোতিষ বলে, এই TI তাহার গহ্‌-উপগ্রহাদি বেষ্টিত হইয়া 
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Hercules-ANI fixed 5tar-কে প্রদক্ষিণ করিতেছে । এখন টেলিস্কোপের 
প্রভাবে বহু নব Í আবিষ্কৃত হইয়াছে । যাহাদের কেহ কেহ আমাদের TÉ 
অপেক্ষা ২০০-৬০০ গুণ RSI এই স্থধ্যগণও এহ-উপগ্ৰহাদ্বি বেষ্টিত হইয়া 
স্বীয় স্বীয় কক্ষে বিচরণ করিতেছে । তাহাদেরও কোন fixed star-cF 
প্রদক্ষিণ করা সম্ভব । A. ৯৮৬১৯ ও ১০১৪৯1১ মন্ত্রে LÍA মহাকর্ষণরূপ 
aá যন্ত্রে পৃথিবীর প্রচ্যুতি নিবারণ করেন বধিত আছে। খা. ১০১৪৯।১ 
মন্ত্ৰটি এই সবিতা- যন্ত্ৈঃ পৃথিবীমরম্ণাদক্কভ্তনে সবিতা গ্যামদৃংহৎ। অরম্ণাৎ= 
TIAS জুখেন অবস্থাপয়তি। AFETA পতন-প্রতিবন্ধকং আলম্বনং FER I 
তদ্‌ রহিতে স্থলে দ্যাম্‌ অপি অৃংহৎ দৃঢ়ীকৃতবান্‌। যথা অধো ন পততি 
তথা আত্মীয়ৈ এব উপায়ৈঃ অবস্থাপিতবান্‌ ইত্যৰ্থ। সেই অন্তধ্যামী পুরুষকে 
শ্ৰুতি “হুত্রাত্মা” বলেন। গীতায় ইহা! ga মণিগণা ইব বাক্যে বলিয়াছেন। 
ইহাই মাধ্যাকর্ষণকারক দেবত৷ ৷ ইহাকে gravitation field বলিতে বাধ! 
নাই। উক্ত Hercules-44 অর্থ সংস্কৃতে হরিকুলেশ। হরিকুলেশ কৃষ্ণই সব 
আকণ করিয়| স্থিতিশীল করেন। ক্ষ আকর্ষণে গ্রহগণের কক্ষ বক্র। কেহ 
সেই বক্র কক্ষচ্যুত হয় না, দেবনরাদিও তাহারই কার্য্যতায় স্বধৰ্ম্ম হইতে চ্যুত 
হয় না সেইজন্য তিনি অচ্যুত। উত্তানপদ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইল। কালে 
ভূবলোক উৎপন্ন হইল। অদিতি হইতে দক্ষ প্রজাপতির উৎপত্তি ঘটিল এবং 
দক্ষ হইতে অর্দিতির জন্ম হইল। কাল স্থধ্যোদয়ান্ত দ্বার! নিরূপিত হয়। 
দিবারাত্রি বিভাগ হয়। সেই yia উৎপত্তি সম্বন্ধে ছান্দোগ্য শ্রুতি ৩১৯ 
বলিয়াছেন, MRON ব্রন্মেত্যাদেশস্তন্তোপব্যাখ্যানমনদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ 
সদাসীৎ তৎ সমভবৎ তদাওং নিরবর্তৃত তৎ সম্বৎসরস্ত মাত্রামশয়ত তন্নিরভিন্তুত 
তে আগুকপালে রজতং IR চাভবতাম্‌। তদ্‌ যদ্‌ রজতং সেয়ং পৃথিবী 
যৎ স্থবৰ্ণং সা গ্ৌঃ। অথ যত্বদজায়ত সোহসাবাদিত্যঃ। স্থধ্যন্প কাল সহ 
À ও পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটিল। অস্তরীক্ষে সূর্য্য স্থিত। ত্রিভুবনের উৎপত্তি 
বলা হইল। সূর্যের উৎপত্তি সহ কালের উৎপত্তিও বল! হইল। কাল 
উৎপত্তিশীল বলিয়া বিনাশশীলও বটে । 

শ্রত্যন্তরে অদ্দিতি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যেমন A. ১৮1১০ মন্ত্র অদদিতির্দৌর- 
দিতিরস্তরিক্ষমদিতি মাতা স পিতা! স পুক্রঃ। বিশ্বে দেবার্দিতি পঞ্চজনা অদিতি 
ীতমর্দিতির্জনিত্বম্‌॥ সৰ্ব্বং খবিদং ব্ৰহ্ম। তাহা হইতে দক্ষ কর্শবদক্ষ প্রজাপতি 
qtiam হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি ঘটিল। যেমন খ. ১০১২৩ মন্ত্রে ইহার উৎপত্তি 
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বর্ণিত। তম আসীৎ তমসা PRAS সলিলং সৰ্ব্বমাইদং ents, 

পিহিতং যদাসীৎ তপসস্তগ্নহিন| জায়তৈকম্‌। তাহার তপস্তার মহিমায় আতকে 
(সর্বব্যাপীকে ) আচ্ছন্ন করিয়া তম প্রথমজের R ঘটাইলেন। ইহাঁরই নাম 
অদিতি হইতে দক্ষের উৎপত্তি। এবং দক্ষ হইতে আদিতির উৎপত্তি। বৃ. আঁ. 
* ১1৪1৩ মন্ত্রে বলে “স বৈ নৈব, রেমে তম্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। 
স হৈতাবানাস- যথা দ্ৰীপুমাংসৌ সম্পরিবতৌ ; স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাংপাতয়ং 
ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাভবতাং, পতি মন্ত বা! দক্ষ। পত্নী শতরূপা বা অদ্দিতি। 
হে দক্ষ, তোমার দুহিত| সেই অদিতি তিনিই দেবগণের মাতা। পশ্চাৎ তিনি 


দেবগণের স্বজন করিলেন। এইজন্য এই ভদ্রাকে অমৃত বা দেবগণের বন্ধন = 


আবরণী বলে। সংসার বৃক্ষে বন্ধনের হেতুন্বরূপা বলে। A. ১৭৷১২৯৷৪ MA 
বলিয়াছেন, “কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসে| রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো 
বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতী্তা কবয়ে| মণীযা।” ভদ্র! মহামায়ার নামান্তর । 
তাহা মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর উত্তর চরিত্রে ela শ্লোকে বলিয়াছেন, নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্ৰায়ৈ 
নিয়তাঃ প্রণতা স্ম তাম্‌। যখন দেবগণ সেই ব্যাপক কারণ সলিলে সুষটুরগে 
ভামিতেছিলেন তখন তাহাদের নৃত্যবৎ রেণুর উদ্ভব ঘটে। ' পদচাপ বা 
Pressure-জন্য রেণু, 12895-বিশিষ্ট atom ও velocity জাত WI রেনু 
Atom তীব্রগতি 1০০৮ | পরিচালয়িত! ব্যতীত জড়ের ASTI ন| ৷ 
অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হয় না নিশ্চিত হইলে এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে 
উপস্থিত হয়। তবে এই চন্ৰস্ধ্যাদিবিণিষ্ট জগৎ এবং তাহাতে বাসকারী 
আমরা কোথা হইতে আপিয়াছি এবং কোথাই বা যাইব? ঠিক এই 
প্রশ্ন প্রাচীনকালে খবিদিগের মনেও উঠিয়াছিল তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিবঢে 
এইরূপ বিবৃত আছে, ও ব্রন্ববাদিনো বদন্তি-- 
কিং কারণং ব্ৰহ্ম কৃত: q জাত! 
জীবাম কেন ক চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ । 
অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্থখেতরেষু 
বর্ামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্‌ ॥ ১॥ 
কালঃ স্বভাবে! নিয়তির্যদৃচ্ছা 
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্‌ ৷ 
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা- 
দাত্মাহপ্যনীশঃ স্থখতুঃখহেতোঃ ॥ ২ ॥ 
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তে ধ্যানযোগানুগত! অপশ্ঠন্‌ 
দেবাত্মশক্তিং স্বগুপৈনিগৃঢ়াম্‌। 
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি 
কালাত্মযুক্তান্তধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩ ॥ 
ইহাতে ও মঙ্গলাচরণাৰ্থ প্রয়োগ হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিগণ পরম্পর আলাপ- 
আলোচনার কালে বলিলেন--ব্ৰহ্মই কি জগৎ কারণ? কেন এই প্রশ্ন উঠিল? 
কারণ কঠ উপনিষদে বলে, “অন্যত্র ধর্শ্মাদন্তত্রাধর্শ্মাদন্তত্রান্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র 
ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ধদ ৷৷ পুরুষ কৃত কাধ্য ও অকৃত কারণ হইতে অন্ত, 
বিলক্ষণ। যদি ব্ৰহ্মই কারণ হন তবে তিনি কি নিমিত্ত, উপাদান উভয় প্রকার 
কারণ? যেমন মাকড়সা আপনার ভিতর হইতে রম উপাদান দিয়া সূত্র নির্শাণে 
জাল রচনা করে। অথবা কেবল নিমিত্ত কারণ, যেমন কুম্ভকার ঘট নির্মাণের 
নিমিত্ত কারণ। মৃত্তিকা উপাদান কারণ। তেমনি ব্ৰহ্ম শুধু নিমিত্ত কারণ হইলে 
জগতের উপাদান কারণ কি? আর যদি ব্রহ্ম কোনই কারণ না হন তবে কি 
কাধ্যরূপ আমরা ও আমাদের আবাসভূমি জগৎ কারণহীন কাধ্য ? কাধ্য কারণ 
হইতে উৎপন্ন হয় এবং কারণেই পুনঃ লয় হয়। যেমন ঘট মৃৎ উপাদানে নিশ্মিত 
হয়। ঘট চূর্ণ করিলে পুনঃ মৃত্তিকায় পরিণত হয়। তবে কি আমরা অব্রন্গে 
লয় পাইব ? কি হেতু জীবনধারণ করিয়াছি? জীবনধারণই ব| কিরূপে নিষ্পন্ন 
হয়? জীবজগৎ চিৎ-অচিত্ময়। fsa কারণ না হইলে জীবদেহের দেহী 
কি চিৎ নহে? বিশ্বের চিদাংশ চিতেই লয় হইবে ও অচিৎঅচিতে লয় হইবে ৷ 
যদি ব্ৰহ্ম কারণ না হন তাহা হইলে চিৎ অচিতে লয় হইবে কি? আমরা কি 
নিরাশ্রয় ? আমরা যে সুখ-দুঃখ ভোগ করি তাহারই বা হেতু কি? গীতা ৯৪৫ 
শ্লোকে বজে__ঘিনি সৰ্বব্যাপী, “যেন সর্বঘম্‌ ইদং ততম্‌৮” তিনি সৰ্ব্বভূতকে ধারণ 
করেন না। তাহাতে ভূতগণ নাই, তিনিও ভূতগণে নাই। তবে বল মা তারা 
দাড়াই কোথায়। এজন্ত চিন্তিত হইয়া| ব্ৰহ্মবাদবিগণ গাঢ় ধ্যানে খ্যানস্থ হইয়া 
জানিতে পারিলেন, দেবতার আত্মশক্তি স্বকীয় সত্ব রজঃ তমাদি গুণে আৰুত 
হইয়| নিগূঢ়ভাবে স্থিত আছে। কালে আত্মাদি যুক্ত হইলেই আমাদের সি 
স্থিতি ও লয় সম্ভবে। স্থতরাং আর ভয় নাই। সুখ-দুঃখের তিনিই হেতু । কাল 
হইতে আত্ম পর্যন্ত যে সকলের উল্লেখ হইয়াছে ইনি তাহাতে অধিষ্ঠিত যদি 
ইহাতে সংশয় কর তবে অনবস্থা দোষে পতিত হইবে। তখন হয় কাল, নয়. 
স্বভাব, নয়ত নিয়তি নতুবা Tpl ভূত কারণ মানিতে হইবে পুরুষ ( জীবাত্মাই ) 
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কি ভূতযোনি, তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। ইহাদের একে যদি সথষটি না সম্ভবে 
তবে ইহাদের সংঘাত জন্ত È বলিতে হইবে। জীবাত্মা অনীশ নিজেই সখ 
জৰ্জ্জরিত, তিনি স্রষ্টা হইতে পারেন না। ব্রহ্মবিদ্গণ সংশয় নিরাকরণের ব্যবস্থা 
করুন। কালই যদি জগৎ কারণ বল তাহাতে বাধা দৃষ্ট হয়। কাল কি? কালে 
নাম সৰ্ব্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ। কাল বৈকারিক পদার্থের বিকার জন্মাইয়া 
বিপরিণাম করিতে পারে । নিষ্বিকার পুরুষ বিকার জন্মাইবার সামৰ্থ্য রাখে না। 
জড়াংশের বিকৃতি ঘটে দৃষ্ট হয়। চিদাংশের বিকৃতি ঘটান সম্ভবপর নহে। পূৰ্ব্ব 
উদ্ধৃত খক্‌ মন্ত্ৰে কালে অসৎ অক্ষর অব্যক্তা ক্ষরিতা হইয়া ব্যক্ত জগৎকে প্রসব 
করেন বর্ণিত হইয়াছে। বিনাশশীল কাল অচেতন, চেতনের উদয়ে লয়প্রাপ্ হয়। 
CAT থা. ১০১২৯ মন্ত্রে বলে “ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্যাহ্ন আসীৎ 
প্রকেতঃ”। কাল absolute নহে, তমের সহ আসে, পুনঃ তমর সহ বিলীন হইয়া 
যায়। পুর্বোক্ত খকে কাল পূৰ্ব্বভাবী, পশ্চাৎদেশ space বা লোকস্বষ্টি বলে। 
'কাল ও দেশই তমের পরিচ্ছিন্ন করিবার যন্ত্র বা করণদয়। তাহা প্রকৃতি হইতে 
স্বতন্ত্ৰ বলা রজোগুণের প্রভাবেই বলে। একত্ব দর্শন সত্বগুণের ও পৃথক্‌ দর্শন 
রজোগুণের ব্যাপার, ইহা গীতার ১২০২১ শ্লোকে বর্ণিত আছে-_ সর্বভৃতেষু 
যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং fereg তছ্জ্ঞানং বিদ্ধি MRE Ize 1 


REN তু যজ্জানং নানাভাবান্‌ পুথি Tya 
বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ ॥ 8৩ 


করে ; 
| এতরেয় উপনিষদ বলে__আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্তৎ 


বাক্য রহিয়াছে। তাহাতে জানা যায় বক্তা প্রকৃতিতে সবই বক্ত। যেমন গ্রহ, 
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নক্ষত্ৰ, পত্ৰপুষ্পাদি । চিত্ত যদি অবক্ৰ না হয় তবে সে সমের ধারণা করিতে সক্ষম 
হয়না । রজ্জু যতক্ষণ সরল থাকে ততক্ষণ বন্ধনযোগ্য হয় না। বক্র হইলেই 
বন্ধনকারী হয়। রজোগ্রন্থিই বক্তার বন্ধন। কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, বল, 
ছৰ্পাদি রজোগুণের বৃত্তি মানুষের বিচার-শক্তিকে গ্রাস করে__“মহাঁশনো মহাপাপ 
বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌।”__গীত এ৩৭। কামের দ্বারাই বন্ধন করে, ইহা! খ. ১০১২৯৪ 
মন্ত্ৰে দেখিতে পাই। কামস্তদ্রে সমর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ৷ সতে 
বন্ধুমসতি। যখন তীহার কামনা হইল বহু হইব, প্রজা স্ুষ্টি করিব, তখনই অসতের 
দ্বারা সৎ-এর বন্ধন ঘটিল। বক্তা প্রকৃতির রাজ্যে সরল কিছুই নাই। আলোর 
গতিরেখা পর্যন্ত বক্র। ia taen ও নিশ্বৈগুণ্য বুঝাইবার জন্য যে চিত্র 
উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহ| ওঁ। এই ওঁকারের তিনটি ভাগ। দুইভাগ বক্র 
Trá বিন্দু স্থিত। অন্তিতাজ্ঞাপক বিন্দু নিস্তিগুণ্যে । যিনি অস্তি তাহা মন 
বাক্যের অতীতে অতীব স্থন্মম বলিয়া বিন্দু দ্বারা লক্ষিত। কিমস্তি? অনির্দেশ্ত 
পরমং সুখং__অস্তি ইহারই প্রকাশক ৷ ওকার দৃশঠপরপঞ্চের প্রকাশক । উহার 
উপরের বক্রাংশ সত্বগুণের, মধ্যের গ্রন্থি রজোগুণের ও নিম্নের বক্রাংশ তমোগুণের 
গ্যোতক। ওকারের উপরে যে বক্ররেখা তাহা দৃশ্যপ্রপঞ্চের কারণ যে অব্যক্তা 
প্রকৃতি তাহার প্রকাশক | বক্র রেখাংশ হইতে bounded circle, ellipse-8 
হইতে পারে, unbounded parabola কি hyperbola-S হইতে পারে। 
কি যে স্বরপ তাহা অবিদিত জন্য কেন উপনিষদে বলিয়াছে “তৎ বিদিতাদথ 
অবিদিতাদধি।* উহা সৎ কি অসৎ, কি সদসৎ বিলক্ষণ তাহা বলা যায় না 
বলিয়াই অবিদ্দিতা, অনির্বচনীয়া অচিন্ত্য বলিয়া অভিহিত হয়। অচেতন 
পদার্থ চেতন দ্বারা চালিত হইয়া চেতনবৎ কাজ করে | যেমন (machine) 
যন্ত্ৰাদি ৷ 

সংস্কৃতে কাল শব্দ চেতন পুরুষকেও বুঝায়, যেমন Fota ১১৩২ শ্লোকে 
বলে, “কালোহন্মি লোক প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ সমাহতু মিহ প্রবৃত্ত” সেই 
মহাঁকালই একাধারে স্থষ্টি, স্থিতি, লয় করেন। কাল হইতে উৎপত্তি কালেই 
লয় za | গীতার ১৩।১৬ শ্লোকে বলে--ভূতভৰ্্ব চ তঙ্জেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ৷ 

অচেতন কাল যাহাকে time বলে তাহা হইতে RAT | যেহেতু অচেতন 
কর্তার দৃষ্টান্ত নাই, স্থতরাং কাল স্থজন করে বলা যায় না। সৃষ্টিতে সৌরকিরণও 
অবন্র নহে। লতাপাতা তৃণগুল্মাদি যেদিকে দৃষ্টিপাত কর বৈষম্য ও বক্ৰুতায় 
Afi Dr. Einstein গ্রহকক্ষের বক্রতা উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন খে, পৰ্ব্বত 
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গহ্বরাদির জন্য ঘটে। আমাদের শাস্ত্রে ভূলোকের উর্ধে পিতৃলোক, গনধর্বলোক 
'সোমলোক, বিদ্যুৎলোকাদি আছে বলিয়াছে এজন্য পর্কাতাদির উচ্চনীচতাৰ জত 
কক্ষের বক্তা ঘটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। AKI উদ্ধৃত খক্‌ মন্ত্রে দেবগণ কারণ 
সলিলে (নেবুলা জাতীয়) নৃত্য করায় তাহাদের পদচাপের (pressure) ya 
atom ও velocity-র উৎপত্তি হয় বলে। যখন ট্ৰেন চলে তখন সেই ট্েনস্থিত 
যাত্রিগণেরও দেহে গতি উৎপন্ন হয়। তেমনি এই সচল দেহের অণুসকলও 
গতিবিণিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। ব্যান বায়ু সপ্ত ধাতুর অণু লইয়া শরীরের ক্ষত 
পুরণের জন্য সদাই ক্রিয়াশীল। ইহা গ্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্নের ষষ্ঠ মন 
বণিত আছে। দেহে ৭২,০০০ স্ুক্ম নাড়ী বিদ্ধমান। ইহাও রেণুর নৃত্য, ইহা 
‘যেমন বাঞ্চিতে তেমনি সমষ্টিতে বিরাট, পুরুষের দেহে ঘটিয়া থাকে। 
'হোমিওপ্যাথিক মতে যে higher dilution করে তাহাতেও হুম্মাৎ F 
atom-এর দ্বারা রোগের প্রতিক্রিয়া ঘটান হইয়া থাকে । আমূর্বেদের 
সুচীকাভরণ বা injection-8 atomic বিষয়ক ব্যাপার বটে | 
faen প্রকৃতি বৈষম্যে È করে। প্রকৃতির বিরতির বিকৃতি vw 
'বিকৃতিতে জগৎ, সমতা প্রকৃতির কুঠিতে মিলে না। যেমন একটি সৰ্ধপদান| 
লাল রঙ গোলাক্লতি তেল-খোল-বিশিষ্ট। তাহাকে মৃত্তিকায় স্থাপন করতঃ ছুই 
দিন জল দিলে চতুর্থ দিন দেখা যায় যে, তাহার উপরের লাল রঙের ছোবঢ়| 
উঠিয়া গিয়াছে। গোলারুতি স্থলে ঈষৎ লম্বাকার হইয়াছে । এখন উহা 
পিষিলে তেল-খল স্থলে রস ও আঁশ মিলিবে। কেবল এইমাত্র বিরতি ঘটে 
'নাই। ওঁ লঙ্বাকৃতি পদার্থে দুইটি বিভাগ ঘটিয়াছে। একাংশ শ্বেতবর্ণ, অপরাংশ 
সবুজবৰ্ণ। শ্বেতাংশকে জড় বা মূল বলে। সবুজাংশকে অঙ্কুর বলে। শ্বেতাংশ 
মূল মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া স্বীয় কলেবৰ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম, আর সবুজাংশ 
Sikak হইতে নাইট্রোজেন, অকৃসিজেনাদি টানিয়া লইয়া আপনাকে হাটু 
না | চি যতো উপরে রাখিয়া সবুজকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করা 
TR ই 
রনি করিতে সমর্থ নহে। সর্ধপদানার এই 
এই পঞ্চভূত রূপ বহিরাগত উপাধি রা Ww 7. 
UA OR | সর্ষপ বৃক্ষরূপে পরিণত হুইল, ডাটা, পাতা, 
বা প্রত্যেকের স্বাদ বিভিন্ন, রসের বৈষম্য জন্তই 
ফল পাকিলে খোসা ছাড়াইলে উপাধি অপগতে পুন: সেই 
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তেল-খল-বিশিষ্ট লাল রঙের সর্ষপদানা আনিয়| হাজির। ইহাতে জান! গেল 


যে, কোন বস্ত তাহার স্বরূপ ত্যাগ করে না। উপাধিবশে atom, velocity ` 


বা motion আদি নানাত্ব। ইহা বিবর্ত না পরিণাম? বস্তুর স্বরপচ্যুতি না 
টিয়া যদি অন্য বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হয় তাহাকে বিবর্ত বলে। যেমন মৃৎ ও ঘট । 
তেমনি মায়া উপাধিবশে জীব জগতে নানাত্ব। নতুবা পুরুষ একক, afaa, 
তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ। গীতায় বলে দিবি aT ভবেদ্যুগপছুখিতা ৷ 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্ভাসস্তস্ত মহাত্মনঃ ॥ খ ১৭৭২৮ বলে, অদ্দিতি আট 
পুত্র প্রসব করেন। তীহার AGRI সপ্তান্ব মেরু সন্নিহিত দেশে সাত মাস 
আলোক প্রদান করেন। পাঁচ মাস রাত্রি থাকে। অষ্টম মার্তগকে তিনি 
সর্বোপরি নিক্ষেপ করেন। সেই মার্তও বিশ্ব জগৎ ধারণ করেন। খ” ১১১৫৬ 
ay আত্মা জগতন্তসুস্চ।” অন্যত্র RÓ দ্বাদশসংখ্যক দৃষ্ট হয়। আত্মরূগী 
সূর্য্য জগতের স্থিতির হেতু | Ramee কোটি কোটি সৌরজগৎ আছে। 


ইনি এই সকলের স্থিতির হেতু ৷ ইনি absolute এবং fized! আর সব 


গতিশীল পরিচ্ছিন্ন। বক্তার কুক্ষিগত বক্র কক্ষে পরিচালিত। অপরিচ্ছিন্ন এই 
জ্যোতিৰ্ণ্মম ধারকই মাধ্যাকর্ষণে আকৰ্ষিত করিয়া ramte ধারণ করেন। 
ইহাকেই নব্য বিজ্ঞান Gravitation field বলিয়াছেন ৷ ইনি unbounded 
মায়াদ্বার| bounded-qs প্রতীত হন। বক্তা মায়ার বক্রতার শেষ নাই। ইনি 
প্ৰদ্ধাণ্ডানাং কোটি কোটি প্রস্থষে।* এজন্য জলন্ত Galazy এই সৌরজগৎ ত্যাগে 
চলিয়| গেলে heat death জন্য মহাপ্রলয়ে সব *একীভবতী* হইলেও ভয় 
নাই। সেই অমৃতন্বরূপ পুরুষ আছেন, তাহার শান্তিবৰ্ষণে সব প্রশান্ত হইয়া 
অমুতের ধার! বহিবে ৷ সশঙ্কিত চিত্ত Barnett বলিয়াছেন_— I here will 
be no light, no life, no warmth, nothing but perpetual and 
irrevocable stagnation. Time itself will come to an end. 
মহাপ্রলয়ে এইরূপই ঘটে। ভাঃ পুঃ ৩১১৩০ ত্রৈলোক্যাং দহমানায়াং TETI 
সন্কর্ষণা গ্রিন! | 

ধথেদে ১০1১২৭২ মন্ত্রে হাপ্রলয়ে জীবজগৎ গ্রাসকারিণী অব্যক্ত! প্রকৃতি 
ছিল না, Ram দেবত| ছিল না, দিবারাত্রি-কারক কাল ছিল না ৷ কেবল অন 
ছিলেন। নেন) নাস্তি নহে চির-অবাধিত সত্তা সং! স্বধ|-স্বম্‌ আধতে অর্থাৎ 
স্বপ্ৰকারে স্ব স্বরূপে ছিলেন ৷ মায়| প্রভাবে নব কায়ার পুনঃ হুষ্টি ঘটিতে বাধা 
নাই! শ্ৰুতিবাক্যে আস্থা করিলে সেই অভয় পদে স্থান পাইবে সন্দেহ নাই৷ 
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নব্য বৈজ্ঞানিকগণ এই বৈষম্যার বৈষম্য ত্যাগে যতই একতাপুর্ণ নিয়মাবলী 
করিতে চাহেন ততই নৃতন বৈষম্য উপস্থিত হইতেছে এবং SI Neutron, 
Proton, Electron, Photon, Probabilities আদি নামের সৃষ্ট 
করিতেছেন। আলোক কেহ কেহ Waves এরূপ দেখেন, কেহ Particles 
রূপে দেখেন, এজন্য অন্তে তাহাকে Wavicles বলেন। অর্থাৎ কি যে তাহা 
বলা যায় না। R মোটের উপর সুশৃঙ্খল বলা হইলেও ত্রিগুণ! মায়ায় স্বরূপের 
যে শৃঙ্খল তাহার শেষ নাই বলিয়া অবিদিতা। তাহারা Mass ও Velocity-তে 
Illusory ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন | Principle of Indeterminacy বলিয়াও 
পুনঃ "0000000000000000000000000006624 নামা Plank’s Constant 
গ্রহণ করিয়া যেন সামগ্রস্ত বিধানে প্রযত্রশীল । ইহাতে মনে করিতে হয় যে 
Quantum Theory এহণকারিগণ বলিতে চান যে ঈশ্বর বা প্রকৃতি স্থষ্টিকালে 
এই Constant-টি স্মরণ রাখিয়া স্থটিকাধ্যরত হইয়াছিলেন। কালে লোকেরা 
সেই Constant ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গণিতাচাধ্যগণ বর্তমানে তাহা ধ্যান- 
যোগে জানিয়া তাহার পুনঃপ্রচার করিলেন। যেমন গীতায় ৪1১, ২, ৩ “ইমং 
বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহ্মব্যয়মূ। বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্থরিক্ষাকবেহব্রবীৎ্য 
এবং পরম্পরাপ্রাগ্ুমিমং রাজর্যয়ো 'বিদুঃ। স কালেনেহ মহত! যোগো নষ্ট 

পরস্তপ ৷৷ স এবায়ং ময়া CRT যোগ: প্রোক্তঃ পুৰাতন: ॥ 
আমেরিকার লিঙ্কন বারনেট নামা প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ১৯৫২ সনে 
The Universe and Dr. Einstein নামক এক পুস্তিকা লিখিয়াছেন। 
তাহাতে Einstein এক foreword লিখিয়াছেন। সেই পুস্তিকায় তিনি 
লিখিয়াছেন_Plank had no evidence for such an assumption 
for no one knew anything (then and now) of the actual 
mechanism of radiation. But on purely theoretical grounds 
he concluded that each quantum carries an amount of 
energy given by the equation E=h, v where v is frequency 
of the radiation and h is Plank's Constant, a small but 
inexorable number. যাহার কোন দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ নাই তাহার উপর নির্ভর 
করিয়াই Law of Quantum and Relativity স্থাপিত ৷ পূৰ্বে উল্লিখিত 
Wavicles আদি শবে যাহা formula number যাহা illusory ATA 
predict করা হইয়াছে। শত inorganic পদার্থের মধ্যে hydro- 
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gen ও uranium—এই দুয়ের atom মাত্র পরীক্ষিত হইয়াছে Freaks of 
nature তাহাতে কত আছে, তাহা অপরীক্ষিত থাকিলেও exception 
proves the ui পরীক্ষা না করিয়া নিয়ম স্থসজ্জিত হইয়াছে! 
Organic Chemistry Metaphysician-44 Metaphysics-এর জন্য 
পৃথক্‌ রাখা হইয়াছে। ইন্দরিয়-মন-বুদ্ধি জড়__ইহা বেদে সুস্পষ্ট । মন সম্বন্ধে ঈষৎ 
চিন্ত| করিলেই তাহাতে সন্দেহ থাকে না। মনের বহু কাধ্য থাকিলেও চিন্তন ও 
স্মরণ তাহার বিশেষ বৃহৎ ব্যাপার | মনের স্থৃতিশক্তি ও চিন্তনশক্তির হাঁস হইলে 
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও রোগীকে Sa পথ্য দিয়া মানস রোগ আরোগ্য করেন। 
অর্থাৎ মন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া পুনঃ স্মরণ-চিন্তন-কার্য্য অবাধে করিতে পারে। 
যে ওুষ্ধ ও পথ্য দ্বারা মন হৃষ্টপুষ্ট হয় তাহা জড় অচেতন। স্থতরাং মন জড় 
অচেতন। অন্তরূপেও দেখা যায়। দ্ৰষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্‌। ভ্ৰষ্ট চেতন, দৃশ্যমাত্ৰই 
অচেতন। মন কখন কামার্ত হয়, কখন ক্ৰোধাম্বিত হয়, কখনও বা ÁRT হয় | 
এই যে মনের পরিবর্তন ঘটে তাহার কেহ দ্ৰষ্টা আছে কিনা? আমি-নামা 
ব্যক্তি এইসকল অবস্থাস্তর দেখেন বলিয়া সেই দ্ৰষ্টা দৃশ্য মন হইতে পৃথক্‌। এবং 
মন দৃশ্য বলিয়া জড় অচেতন__ইহা যুক্তির দ্বার। পাওয়া যাইতেছে। যাহা 
জড় তাহা নিত্য পরিবর্তনশীল । মনও পরিবর্তনশীল সুতরাং মন জড়। 
সাংখাকার সিদ্ধমুনি কপিল মনের বিকৃতিজাত পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত বলিয়াছেন। 
জড় মনের বিরুতি জড় পঞ্চভূত ইহা বলা নিশ্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন 
তিনটি অবস্থাগত হয়। তাহা! হইতেছে জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুষুন্তি। যখন দশ 
ইন্দ্ৰিয়, মন, বুদ্ধি এই বারোটি উপাধি ঘাড়ে চাপে তখন জাগ্রত যখন দশজন 
নিরস্ত, কেবল মন বুদ্ধি কাজ করে তখন স্বপ্ন আর যখন মন বুদ্ধিও নিশ্চেষ্ট 
তখন স্বষুপ্তি। তখন আমি-নামা ব্যক্তি একক বড় সুখে থাকেন। সকালেই 
নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলেন, বড় সুখে নিভ্ৰা গিয়াছিলাম। যাহার! শোকার্ত বা 


_রোগার্ত তাহাদেরও তখন রোগ শোক থাকে না। উঠিয়া বলেন, বড় সুখে নিদ্ৰা 


গিয়াছিলাম, বেদনা যাতনা কিছুই জানি নাই। অর্থাৎ আমি-নামা ব্যক্তি 
স্বুখময়। যখনই মন জাগে, রোগ শোক সঙ্গে সঙ্গেই জাগে । অর্থাৎ মনই 
ছুঃখের পশরা! বহন করে, আমি নয়। ইহা ATAS Ya হয়। যখন কাহাকেও 
সাঙ্জন ক্লোরোফরম্‌ করিয়া কোন অঙ্গচ্ছেদ করেন তখন ক্লোৱোফৰ্শ্বের প্রভাবে 
ছশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি নিক্রিয় হয়, সুতরাং রোগী জানে না থে অদ্গচ্ছেদ 
করিতেছে, বড় দুঃখ যাতনা পাইতেছে--ষেই ক্লোরোফর্খ নিঃশ্বাসসহ বাহির 
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হইয়া যায়, মন জাগে--দুঃখ আরম্ভ হয়। তখন আমি-নামক ব্যক্তি থাকিলেও 
ছুঃখভোগ করে না। ইহাতে জানা যায় যে মন দুঃখের পশরা বহন করে-আমি 
নয়। এজন্য গীতায় ১৩৩১ শ্লোকে আছে-_শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন কৰোতি 
ন লিপ্যতে। এই জড় মন জড় দেহের দুঃখের হেতু । তাহার atom সমীক্ষার 
প্রয়োজন আছে কি? তাহার দিকে আদৌ ধ্যান না দিয়! সৰ্ব্বজাগতিক atom 
ও 5556970-এর সার্বজনীন নিয়ম সুশৃঙ্খলার বিধান জারি করাটা সমীচীন মনে 
হয় ন|। Einstein Gravitation field এবং Electromagnet field 
আদি যাহা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বৈদিক ধারায় সর্ববাধিকারী সঙ্কৰ্ষণ দেব বা 
কৃষ্ণ স্বয়ং জ্যোতিঃপুরুষ ; এবং সদা বৈষম্যযুক্তা মায়া Electromagnetic 
আদির বৈষম্যকারিণী বলিলে সহজ হয়। পুরাণে কৃষ্ণের চারি দেহ মধ্যে সন্্ষণ 
পাতালে থাকিয়! পৃথিবী ধারণ করেন ও কালে তাহার মুখানলে দহন করেন_ 
এমত বর্ণিত আছে । ইলেকট্রিসিটির Alternating Current ও Direct 
Current ছয়ে বৈষম্য । Neutron-4 Proton ও Electron রূপ বৈষম্য, 
Mass ও Velocity-র রূপ বৈষম্য, Light, Heat, Force, Magnet আদি 
বৈষম্য । বৈষম্যা মায়! বা প্রকৃতি সর্ববিকৃতির আধার হইতে ঘটে বলিতে 
বাধা দেখি না। Light is life. যেথায় light কম, তথায় life ye হয়না! 
যেমন মেক্লদ্বয়ের সন্নিহিত প্রদেশ চির-বরফাবৃত। কোন তৃণবৃক্ষ-লতাদি নাই। 
Vacuum বা Void আলোকহীন। তথায় life আছে কোন বিজ্ঞানবিদ্‌ 
বলেন না, আছে Atom বা System. যে গতিশীল তাহার start কে দিল? 
চেতন কর্তা হয়। অচেতন কর্তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নাই। স্বতরাং সেই 
জ্যোতি: এই সকলকে গতিশীল করতঃ কক্ষচ্যুতি নিবারণ করে । Ray বিষয়ে 
বিজ্ঞানবিদ্‌ মতে Spectrum NI চক্ষুগ্রাহ্থ অংশ অতীব অল্প। চক্ষু ক্ষীণশক্তি 
ইহা স্বীকৃত। Gama Ray, Ultraviolet Ray, Radio Rays, X-Rays 
আদি চক্ষু দেখে না। যন্ত্রে যে সুম্ম ক্রিয়া ঘটে তাহা রজ্জুসর্পবৎ, মন দেখে কি 
চক্ষু দেখে ইহাও চিন্তনীয় । স্বল্প-দর্শনশক্তি চন্ষু দেখে 'বলিয়| প্রতীত হইলেও 
বস্তুতঃ মন দিয়াই দেখে। যন্ত্রে তেমনই দর্শন ঘটে । চক্ষু দ্ৰষ্টা কিনা তাহাও 
বিচাধ্য--আমি ব্যক্তি চশমার ন্যায় চক্ষু করণের ব্যবহারকর্তা । Atom ও 
Massąs Electricity ও Magnet-e illusory বলিতে হয়। তেমনি 
time and space কেহই absolute নহে । মায়াও absolute নহে। 

ভূত, SIS ও বর্তমান এই তিন প্রকার time হয়। তাহার past ও 
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future-dর forelock কেহ ধরিতে সক্ষম নহেন। তাহা আমাদের দৃষ্টির 
বহির্ভূত বটে । শুধু বর্তমান লইয়াই আমাদের ব্যাপার চলে। সেই বর্তমান 
কত লঙ্কা জানিবার জন্য ঘড়ির সেকেণ্ডের কাটার দিকে তাকাইলে দেখি এ 
কাঁটার বিচরণ ক্ষেত্র ৬০টি বিভাগে বিভক্ত। এ কীটাটি যথায় স্থিত তাহার 
বাম দিকের অন্ধনগুলি past করিয়া কীট! বর্তমানে উপস্থিত হইয়াছে 
এবং ডাইনের অস্বনগুলি ভ্রমণ কর! বাকী আছে, তাহা ভবিষ্যতের হিন্তার 
অন্তৰ্গত। কীটাটি কোথাও দীড়ায় না। যেখানে অবস্থিত সেইটি উক্ত ভূত 
ভবিষ্যতের সীমা রেখা বলিতে বাধ্য । সুতরাং উহা একটি imaginary 
point বা রেখা মাত্র । যেমন Eguator পৃথিবীকে দুই ভাগ করে। আবার 
বর্তমান শব্দটি উচ্চারণ করিতে গেলে “ব” বলিতেই উহা! pastat হিস্তাগত 
হইয়া যায়। “ওঁ” তখন পৰ্য্যন্ত ভবিষ্যতের ক্রোড়ে শীয়িত। বর্তমান এতখানি 
লম্বা। যদি বর্তমান illusory হয় তবে আমর! দাড়াই কোথা? Newton 
absolute-বাদী, Einstein absolute স্বীকার করেন না। সব বক্র- ইহা 
Binti স্বীকাৰ্য্য। শাস্ত্রে বক্তা মায়াকে (কুটিলাকে) কুট বা, 
illusory বলে। কুহকিনী বলিয়া পদার্থসকল না থাকিলেও আছে বলিয়া 
গ্রতীত হয়, উহা! মায়ার কুহক মাত্র। সিনেমা হলের দৃশ্য না থাকিলেও 
প্রতীত হয়। ভাগবত পুরাণের প্রথম শ্লোকে সত্য সন্বন্ধে বলিতেছেন “সদা, 
 নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।” স্বয়ং জ্যোতিংপুরুষ সর্বব্যাগী। ঈশা বাস্তং ৷ 
সব পদার্থের অন্তরে থাকিয়| যময়তি জন্য অন্ত্যামী বলা হয়। ইহা! g আঃ 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্ৰাহ্মণে, যাহাকে মধু ব্ৰাহ্ম: বলে, তাহাতে 
বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। মধু, রস, ব্রন্মেরই নামান্তর। মন বুদ্ধি 
ক্ষেত্রের সম্পদ ৷ বিকার জন্য তাহা দ্বারা যাহা চিন্তিত হয় তাহাও বিকার 
বা প্রলাপ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয়। বাচারভপং বিকারনামধেয়ং (ছা উপ 
৬৷১৷৪)। অপৌরুষেয় অভরান্ত শ্ৰুতিই গ্রহণ বর্তব্য। শ্রুতি বলেন, মায়া 
জন্তু নানাত্ব। বস্তুতঃ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং বলিয়াছেন ৷ 
Time, Space, Electricity Magnetism, Wavicles, Electron,. 
Proton, Photon, Probabilities ইত্যাদি নানাত্ব মায়াকৃত বলিলে লাঘব 
হয়। গৌরব হইতে লাঘবের শ্রেষ্ঠতা বিদ্বান্গণ বলিয়া থাকেন। 

Mr. Lincoln Burnett তাহার পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠায় আরও বলিয়াছন যে» 


Dr. Einstein’s theory of Relativity rests on the assumption 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Japs apii ni 8 BITS ০০৯৯ ০৯ ভাল তা 


১৯২ Digitized ৪/ম্বানী হাব্দরূটবন্দওরনাকলী 


that somewhere in the universe matter is being formed 
Although it is true that the amount of matter in the univers 
is perpetually changing. The change appears to be in all in 
one direction towards dissolution. All the phenomena of 
matter, visible and invisible, within the atom and in Outer 
space indicate that the substance and energy of the universe 
are inexorably diffusing like vapor through the insatiable 
void The sun is slowly but surely burning out, the stars 
are dying embers and everywhere in the cosmos, heat is 
turning to cold, matter is dissolving into radiation and energy 
is being dissipated into empty space. 

এজন্ত বর্তমানে প্রলয়াবস্থাগত জগৎ বিষয়ে অপ্ৰযোজ্য Dr. Einstein's 
theory লইয়া চর্চা বা বিচার পণ্ুশ্রম মাত্র। 
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কৈবল্যোপনিষৎ 


কৈবল্যোপনিষদ্বেগ্যং কৈবল্যানন্বতুন্দিলমূ। 
কৈবল্যগিরিজারামং স্বমাত্রং কলয়েহহ্ম্‌॥ 


কৈবল্য-নামা উপনিষদ্‌ বেছ্ জানা আবশ্তক। কৈবল্য অবস্থাটা যাহাকে 
কেবলীভাব বলে তাহা তুন্দিল মোটা বৃহত্তম ভূমাখ্য আনন্দন্বরূপ | কেবলী- 
ভাব অর্থ অসপ্রত্ব। অসঙ্গতা লাভই বেদ বাণীর মূল। কেননা অসন্দোহয়ং পুরুষঃ, 
বাহার প্রকাশে বেদ মহিমান্বিত বলিয়া “শ্রুতিঃ প্রমাণং* বাক্যের মর্ধ্যাদা দেওয়া 
হয়। যেমন গিরিজ! গিরিজাত নদ্বীগণের সমূদ্ৰই একায়তন তেমনি গিরু বাণী . 
জাত ওঁকার যাহা কার্য্যত্রদ্ষের প্রতীক তাহার একমাত্র আয়তন। অথবা গিরিজ 
পার্বতী যাহার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন তিনি গ্িরিজার আরাম স্থান। পুরাণ 
যাহাকে পাৰ্ব্বতী বলেন তিনি অব্য্তা প্রকৃতি। তাহার যাহা লয়স্থান তিনি 
YA আত্মা। যেমন খ. ১০1১২৯২ মন্ত্রে ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং ন তহি। 
ন রাত্রা অহন আপীৎ প্রকেতঃ__আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তনম্মাদ্ধান্যন্নপরঃ 
কিঞ্চনাস। সাধারণ প্রলয়ে সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড অব্যক্তা প্রকৃতিতে লয় পায় তখন 
কাল অবাক্তা প্রকৃতি ও ব্ৰহ্ম থাকেন যেমন গীতা ৮১৮ তে বর্ণিত আছে। 
মহাগ্রলয়ে মৃত্যু যে তম বা অসৎ অবাক্ত| প্রকৃতি ও 'অমৃতন্বরূপ কাৰ্য্যবহ্ধ 
ও কালেরও লয় ঘটে। যথা নভ্তঃ স্তন্দমানাঃ সমূদ্রং প্রাপ্য নামরূপে বিহায় 
অন্তং গচ্ছতি। যেমন নদীসকল নামরপ ত্যাগে সমূদ্ৰকে পাইয়া অন্তমিত 
হয় তেমনি পুরুষে অব্যক্তা প্রকৃতি অস্তমিত হয়, অসন্গপুরুষ একাই থাকেন। 
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌। অন্বহং (অস্থ+অহং) আমি অনুদ্দিন সেই 
্বমাত্রকে চিন্তা করি। _ স্ৰী 

ও সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্র, সহ বীধাং করবাবহৈ। তেজস্বি নাববীতমন্ত, 


মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ ওঁ শান্তি: শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ আমাদের উভয়কে ( গুরু ও শিষ, 


faa, পুরোহিত ও যজমান ) এক সঙ্গেই রক্ষা কর, সমান ভোগ্য প্রদান 
কর) সমবীধ্যযুক্ত কর। আমাদের অধীত বিদ্যা তেজযুক্ত হউক । কেহ যেন 
আমাদের বিদ্বেষ্টা না হয়। দৈতে দেষ্টাদি ঘটে । দ্বিতীয়া বৈ ভয়ং ভবতি | 
fasia শান্ত হউক। 


১৩ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 19918 
S . স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 
প্রথম খণ্ড 
ওঁ অথাশ্বলায়নো ভগবন্তং পরমেষ্টিনমুপসমেত্য উবাচ, অধীহি ভগবন্‌ 
ব্ৰহ্মবিদ্ধাং বরিষ্ঠাং সদাসন্তিঃ সেব্যমানাং নিগূঢ়াম্‌। যথাচিরাৎ সৰ্ব্বপাপং ব্যপোহ 

পরাৎপরং পুরুষং যাতি বিদ্বান্‌॥ কু 

ওঁ অর্থ_অ+-উ+-ম যথায় একীভূত তাহা | 
অজস্ৰ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার নাম অজ, তীহার আদি অক্ষর অ। বক্ষাকর্তা 
উপেন্দ্ৰ বিষ্ণুর নাম, তাঁহার আদি অক্ষর উ। এবং সংহারকর্তা মহেশ্বরের 
আদি অক্ষর ম। এই-_ত্রিদেব FÍA স্বজন, পালন ও সংহার শক্তিত্রয় 
সেই কাৰ্ধ্যবন্দে একীভূত থাকে । এজন্য ওঁকার কাধ্যব্ন্ষের প্রতীক! অন্তে 
বলেন, অস্তির অ উপলব্ধির উ মোদের ম লইয়া ও । অন্তীত্যেবোপলব্বন্ত 
তত্ভাবঃ প্রসীদতি এই কঠ শ্রুতির অনুবাদ ওঁ অক্ষরে অভিব্যক্ত। সর্বব্যাপী 
গরমপুরুষ অস্তি, এই উপলব্ধিই মোদ আনন্দপ্রদ। অস্তি সৎ, উপলব্ধি চিৎ 
এবং মোদ আনন্দস্বরূপ সপ্টিদানন্দকে লক্ষ্য করে। ওঁ কি? তৎ প্রকাশই 
কৈবল্য শ্রুতির উদ্দেখ। ওঁএর শ্রতিতে এত আদর কেন? ওঁ এই 
আকৃতি তকে সরলভাবে প্রকাশ করে। বিন্দু অস্তিত্বের চিহ্ন। এই বিন্দু 
অব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতন পুরুষের অনির্দেশ্য পরম স্থখস্বরূপের নিস্তৈগুণ্য 
স্থিতের হুম্মাতিহুত্মের নির্দেশক। তাহার অস্তিত্বের aua চিহ্ন। 
বক্ররেখা তাহার আবরক অবিদ্দিতা প্রকৃতির ঘোতক | ,ওকার বিদিতা, faet 
প্রকাশক চিহ্ন। ইহার উর্দাংশ সত্বগুণ, মধ্যের গিরু রজের ও 
রি প্রকাশক। “তত বিদ্দিতাদথ অবিদিতাদধি* (কেন)1 
ৰ টি তিতাৰ স্থান রহিয়াছে। অথ অর্থ অনন্তর। কিসের 
রা পি টা বৈরাগ্য উদয়ের অনস্তর। ভাষাস্তরে সাধনচতুষ 
উড দিনা লোকীন্‌ কৰ্ম্মচিতান্‌ ্ৰাহ্মণো নির্বেদমায়ানাত্তাকতঃ 
ই, ২ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্ৰোত্তিয়ং ব্ৰহ্মনিষ্ঠম্‌ ! 
ক অশ্বলায়ন (JPF) অশ্বল (জনকের হোতা) তদ্বংশীয় 


অশ্বলায় ; 
শামা আম্মণকুমার বা, ভগবান্‌ পারমেষ্ি প্রজাপতির নিকট উপস্থিত 


হে ভগবন্‌! আমাকে ব্ৰহ্মবিদ্ধ| করান 
অধ্যয়ন saa 
রস ধাহার সা দেবা করেন অথচ নি fe, যোগমায়া সদারৃভ 
প্রকাশ গায় না। নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বন্ত যোগমায়াসমাৰৃতঃ-_ 


গী ৭২৫ . 
| মাহা অধ্যয়নে বিদ্বান অচিরেই সৰ্ব্বপাপক্ষয়ে পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত 
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gal ভগ অর্থ যড়ৈশ্বধ্য (এব, বীর্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান)। যিনি এতদূযুক্ত 
তিনিই ভগবান্‌ শব্দবাচ্য। ব্ৰহ্মবিদ্ধ| অৰ্থ ব্ৰহ্মজ্ঞান । বিদ্যা জ্ঞান ও অবিদ্যা অজ্ঞান। _ 
দেবতার্দি-বিষয়ক খণ্ডজ্ঞানকেও বিদ্যা বলা যায়৷ ব্ৰহ্মবিদ্যা সৰ্ব্ববিদ্যা প্ৰতিষ্ঠা । 
মুগুকোপনিষদে বলিয়াছে কন্মিম, ভগবে| বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি 
মু১/১/৩। ছ|৬৷১৷৩ ষেনাশ্ৰুতংশ্ৰুতং ভবৃতি অমৃতং মতম্‌ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। 
পুর্লুয--অৰ্থ পূর্ণং অনেন সৰ্ব্বম্‌ ইতি। অথবা! পুরি শয়নাৎ্, দেহ পুরে 
অন্তর্যামিরূপে শয়ান যিনি তিনিই পুরুষ। অপর! প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি হইতে 
পর শ্ৰেষ্ঠ জন্তু পরাৎপর বল! হইয়াছে অথবা! পরতন্ত্র কাধাত্রক্ম হইতে.পরে স্থিত। 
ক্ষর প্রকৃতি ও অক্ষর প্রকৃতি যাহাকে ব্যক্তা ও অব্যক্তা বলে তাহা হইতে অধিক 
জন্য পরাৎ্পর। তদ্বিদিতাদথ অবিদ্িতাদধি (কেন)। 
তস্মৈ স হোবাচ পিতামহস্চ শ্রদ্ধীভক্তিধ্যানযোগাদবৈহি। 
ন কৰ্ম্মণ ন প্রজয়| ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ৷৷ ২ ৷ 
পিতামহ পরমেঠি ভগবান্‌ অশ্বলায়নের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে উহা! 
শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগ অবলম্বনে জ্ঞাত হওয়া যায়। কর্ণ দ্বারা, প্রজা উৎপাদন দ্বারা 
বাধন দ্বারা লভ্য নহে। কেবল ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্লাভ ঘটে । ত্যাগ অর্থ 
ঈশায় উক্ত “তেন ত্যক্তেন”। নশ্বর ইদং সৰ্ব্বং ত্যাগে ৷ কৰ্ম্ম ও কর্মফল ত্যাগে I 
শ্ৰুতি বলেন, অথ ত্রয়ো বাব লোকা মন্ুস্যলোকঃ পিতৃলোকে| দেবলোক ইতি 
সোহয়ং ITANE: পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কৰ্ম্মণ। কৰ্ম্মণা পিতৃলোকে৷ Ron 
দেবলোকঃ। বু আ ১1৫১৬। দেবোদেশে যে যজ্ঞাদি ইষ্টকাধ্য কৃত হয় তাহা 
ধনসাধ্য এবং পুর্ভ কৰ্ম্মণ ধনসাধ্য। এজন্য ধনেন অর্থ ধনসাধ্য ইষটপুর্তাদি কাধ্য ৷ 
“্ৰনাদ্বৰ্শ্ম ততঃ স্থখম্‌।” গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস শ্রদ্ধা। ভগবান্‌কে 
লাভার্থ যে ব্যাকুলতা তাহা সহ একতানতাই ভক্তি। সাপরাহূরতিঃ ঈশ্বরে। 
সা কন্মৈ পরমপ্রেমরূপা। ধ্যানং নিব্বিষয়ং মনঃ ॥ 
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্‌ যতয়ো বিশস্তি। 
বেদান্তবিজ্ঞানস্ননিশ্চিতাৰ্থাঃ সংস্যাসযোগাদ্‌ যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ | 
তে ব্ৰহ্মলোকেষু পরাস্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সৰ্ব্বে ॥৩। 
এই মন্ত্রের শেষাংশ মুণ্ডকের.৩1২।৬ মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। 
নাক অর্থ ্বর্গ। কং সুখং, ন কং অকং, ন অকং নাকং। স্বর্গের পরে। ভূলোকে 
স্বকৰ্ম্ম করিয়৷ স্বৰ্গে যায়। গীতা ৮২৮ বলে অত্যেতি তৎ সৰ্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী 
পরং স্থানমুপৈতি চাগ্যম্‌॥ স্বৰ্গাদি পরিচ্ছিন্ন অতিক্রমে অপরিচ্ছিন্ন ব্ৰহ্মে স্থিতি ৷ 
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১৯৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 
বিনি হৃদিগুহায় অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান থাকেন যাহাতে যতিগণ প্রবিষ্ট 


হন। খা ১1১৬৪1৩৯ মন্ত্রে RA বিদুঃ ত ইমে সমাসতে ৷ গী ১৮1৫৫ ততো 
মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদ্বনন্তরম্‌। বেদান্ত বিশেষ প্রকারে যে জানস্বরূপের 


কথা বলেন তাহাতে যিনি অসন্দিগ্ধচিত্ত সেই শুদ্ধচিত্ত যতিগণ সৰ্ব্ববৰ্ম্মসন্যাম ' 


করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া, শুদ্ধজলে শুদ্ধজলবৎ, LA একীভূত হয়েন। ব্ৰহ্মই 
ব্ৰহ্মলোক তাহাতে, পর অন্তকালে, পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি ANL খতাৎ অর্থ পরাং 
প্রাপ্য খতাৎ কর্ম্মফলাৎ সৰ্ব্বে মুচ্যন্তি--পরকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানাগ্নিদগ্ধবৰ্ম্মফল 
হইয়া মুক্ত হয়। অন্তকাল অনেক ঘটে তবে যে অন্তকালে ZA ও কারণ দেহও 
লয় পায় তাহাই পরান্তকাল। শ্ৰেষ্ঠ অন্তকাল যখন পরশক্র যে মায়া, তাহা 
লোপ পায়, তাহাই পরাস্তকাল মাঁয়াতীত অবস্থা ; কেহ বলেন, AI FAT, 
তাহার অন্তকালে অচ্চিরাদি পথে যাহার! ব্রদ্ধলোকে যান তাঁহারা ব্ৰহ্লোকে বাম 


করতঃ পুনঃ ইহলোকে আসেন না, ত্রন্মের দেহ্রক্ষা সহ তাহাদের KA ও কারণ 


দেহ লয়ে ব্ৰহ্মস্বক্তপ হন ইহাকে ক্রমমুক্তিবাদ বলে। 
বিবিক্তদেশে চ স্থখাসনস্থ: শুচিঃ সমগ্জীবশিরঃ শরীরঃ | ৪ ॥ 
নিজ্নদেশে সুখে আসনে স্থিত হইয়া শুদ্ধচিত্তে প্রীবা ও শির দেহসহ 
সমভাবে রাখিয়া ধ্যান করিতে হয় ॥ 
অন্ত্যাঅমস্থঃ সকলেন্ত্ৰিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য 
WAAR বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্‌। ৫॥ 
আশ্রম চারিটি। ami, গাৰ্হস্থা, বানপ্রস্থ ও ATAI WINA 
শতবর্ধায়ু। তাহা চারিভাগে বিভক্ত, ২৫ বর্ষ করিয়া এক এক আশ্রম হয়। অস্ত 
বা শেষ সন্যাস তাহাতে স্থিত হইয়া ইন্রিব্যাপার নিরোধ করতঃ ভক্তিভরে 
Sai নমন্ধার করিবে। বিরজ অর্থ রজোগুণহীন অর্থাৎ তম এবং রজকে 
অভিভূত করিয়া যখন চিত্ত সত্বগুণে অস্বিত হয় তখন শু্ধচিত্ হয়। বিশোক 
অনাশ ভাবই শোকের কারণ “অনীশয়| শোচতি মুহমানঃ” জুষ্টং যদা পশ্ঠত্যন্ত- 
ই মহিমানমিতি বীতশোকঃ 181 যখন আমি অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্‌ নহি, জানে 
তন বিশোক | সর্ববাঁপী জন্য বিশদ, সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যে হৃত্পদ্ম আছে 
তাহাতে “অনুষ্ঠমাত্ৰঃ পুরুষো জ্বোতিরিবাধ্মকঃ* বিরাজমান চিন্তনীয়। 
অচিস্ত্যমব্যক্তমনস্তব্ধপং খিবং প্রশান্তমমৃতং ব্ৰহ্মযোনিং ৷ 
তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভূং চিদানন্দরপম্ভূতম্‌ ॥৬॥ 
লোকে যন দ্বারা চিন্তা করে। যিনি মনের অগোঁচর তিনিই অচিন্ত্য, মন 
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বুদ্ধি বিকার ক্ষেত্রের সম্পদ, নির্বিকারে তাহার স্থান নাই। “অপ্রাণো gaat: 
শুভ্রোহ্‌ক্ষরাৎপ রতঃপরঃ।” মু। বিকার অচেতন ক্ষেত্র, তাহার কোন সংজ্ঞা 
নাই। মন বুদ্ধিও অচেতন, তাহাদের অগোচর সেই পুরুষ। অব্যক্ত, বাক্য দ্বারা 
প্রকাশ করা যায় ন|; স্বপ্রকাশ অবাক্‌ পুরুষ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ পান না, 
গীতায় বলে “অব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ, অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ।” অব্যক্ত 
প্রকৃতি হইতে বিদিত! প্রকৃতি অর্থাৎ gaie বাহির হয়। যেমন কচি 
ডাবের জলে নারিকেল দৃষ্ট হয় না। তখন উহাতে নারিকেল ও তাহার শাস 
অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে । তেমনি ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তায় অব্যক্তভাবে থাকে 
বলা হয়। কালে যেমন নারিকেলাদি বাহির হয় তখন ব্যক্ত হয়। যিনি চিরই 
অব্যক্ত তাহার ব্যক্তমধ্য অবস্থা কল্পিত মাত্র। মার়াযোগে পুরুরূপ হন, বহু হন। 
অর্থাৎ দেহধারী জীবরূপে অনন্তরূপ হন'। a মায়াভিঃ পুরুরপ ঈয়তে” 
a ৬1৪৭১৮। শিবং মঙ্গলং আনন্দং। প্রশান্তং সর্ববিক্ষেপশূন্তং। বিক্ষেপ 
রজোগুণের ব্যাপার অর্থাৎ বিরজ হন। অমৃত অমরণশীল। ব্ৰহ্মযোনি ব্ৰহ্মই 
যোনি সর্ধবকারণকারণং । অথবা ব্ৰহ্ম কাধ্যব্ৰ্ম তাহার উৎপত্তি স্থান | অথবা ব্ৰহ্ম 
শব্দব্ৰহ্ম তাহার যোনি "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ»। অথবা তিনি শব্দব্স্বের যোনি যথা 
গীতায় “ব্ৰহ্মাক্ষরসমুদ্তবং”। সৰ্ব্বব্যাপী জন্য অপরিচ্ছিন্ন। তীহার আদি মধ্য 
অন্ত হয় না। সৰ্ব্বব্যাপী “একং অখণ্ডৈকরসং।” কেবল একলা দ্বিতীয়রহিত। 
বিভু ব্যাপক চিদানন্দ চিত্জ্ঞানম্বরূপ, আনন্দন্বরূপ। অরূপ ( রূপ পরিচ্ছিন্পেরই . 
হয়) অন্য অদ্ভুত | 
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকঃং প্রশান্তম্‌ । 
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তদাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ a l 
উমা ব্ৰহ্মবিদ্ত| তত্সহায়ে ইহাকে জানা যায়, কেন উপনিষদেও পাই 
“স তন্মিযেবাকাশে স্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্‌ উমাং হৈমবতীং। সা ব্ৰহ্মেতি 
হোবাচ।* উ ক্লেশ মা নিষেধে যিনি ক্লেশনাশিনী ৷ সাংসারিক দুঃখে ক্লিষ্ট জীব 
Taa সহায়ে আনন্দধামে উপনীত হয়। পরম ঈশ্বর শাসনকর্তা বা পরম 
. শ্বধ্যশালী যোগমায়ার এশ্বধ্যে প্রভু প্ৰকৃষ্ট ভূ সত্তা ধাহার। যাহার সতায় সব 
সত্তাবান্‌। যাহার ই্দিতে জগৎ চলে নিয়ন্তা । ত্রিলোচনং ত্রয়ীরপ লোচনত্রয়- 
যুক্ত, ত্ৰিলোক ত্রিকাল দ্ৰষ্টা A ১৷১১৫৷১ মন্ত্রে বলে “চক্ষুমিত্ৰস্ত বরুণস্তায়েঃ”। 
নীলকণ্ঠং দৌমস্তক অন্তরিক্ষ বপু, পৃথিবী পাদ পুরুষের ক$স্থান নীল আকাশ বটে 
বা তম বা মায়া সর্পের দ্বারা গলে যে বন্ধন তাহাই নীলত্ব বলিয়া উক্ত। প্রশাস্ত 
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প্রকৃষ্ট শান্তির স্থান। কঠ বলেন “যচ্ছেদ্‌ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌ যচ্ছেৎ জ্ঞান 
আত্মনি। জানমাত্মনি মহতি নিবচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি |” শান্ত আত্ম 
পরমাত্মা। ভূতযোনি জগৎকারণত্বাৎ। নর্ধবসাক্ষী গীতায় ৮১৮ শ্লোকে বলে, 
ব্ৰহ্মার ARIA অব্যক্তা হইতে ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হয় এবং তাহার রাত্তিতে 
বিশ্বজরগৎ সেই অব্যক্তায় লয় হয়। স্থতরাং কাধ্যবহ্ম সাক্ষী মাত্র, যিনি তমের 
পরে স্থিত। অসৎ অব্যক্ত প্রকৃতিই তম অবিদ্দিতা । কেন বলেন “তদ্‌ বিদিতাদথ 
অবিদিতাদধি।” মুনিগণ ধ্যান করতঃ তাহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। ব্ৰহ্মবিদ্‌ আপ্নোতি 
পরং ॥ তৈ ৷৷ 
FaR স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্‌। 
স এব বিষ্ণু স প্রাণঃ স কালোহগ্রি স চন্দ্রমাঃ ৷৷ ৮। 
এই মন্ত্ৰ বলে একই স্বরূপে, খ'১।১৬৪1৪৬ মন্ত্রে যেমন বলে “একং সদিপ্রা 
বহুধ| বন্তি” খ ৮৫৮২ বলে “একং বা ইদং RIGI TAP L A ৬৷৪৭|১৮ 
Fral যায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে”। বেদে FA একই, তিনিই স্ষ্টিস্থিতিলয়- 
কর্তা। স্বজনকর্তা ব্ৰহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্তা মহেশ্বর স্বত্ত 
BA NT Ye গী ১৩1১৬ শ্লোকে “ভূতভর্ত চ তজ্জ্ঞেয়েং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণ 
বলা হইয়াছে। E খথেদে AITAI অক্ষয় অব্যয়। 
পরমং সর্বেষ্ট, স্বরাট্‌ সম্রাট, স্বাধীন স্বতন্ত্র পরতন্ত্র নহে। বৃ আমন 
হকে প্রা ব্ৰহ্ম ও তৎ বলিয়াছেন। A ১৭৷১২৯৷২ মন্ত 
ত ENE ও ৷ ছা! ৩১৪১ তজ্জলানিতি বাক্যে তৎজ তত্ল 
উন ত প্র, অপ্‌, সম, বি, উৎ উপসর্গযোগে পঞ্চ প্রাণ 
গী ১১1৩২ শ্লোকে “কাল” ত Wa EE hai 
এটি 3 প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। “কালোইস্মি লোকক্ষয়কুৎ ৷” 
IA জন্য জ্যোতিষাং জ্যোতি: অগ্নি বলা হইয়াছে। 
qI ১১১ মন্ত্রে অগ্নিই ব্ৰহ্ম বলা হইয়াছে | তে a 
4] টী Dal নক্ষত্রগণ মধ্যে রাজা স্বরূপ i 
3 TA যড়ূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্‌ 
পো 
জানিয়াই মৃত্যুকে অভি হয় সকলই সেই সনাতন পুরুষ, তাহাকে 
না বেন অত অম্বৃত হয়। মুক্তির আর কোন উপায়ান্তর 
অচেতন রজ্ছথণ্ডে সর্প দৃষ্ট হয় তেমনি ব্ৰঙ্গে 
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অজ্ঞান আধারে RAITS দুষ্ট হয়। হুরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরি 
তো জগতে! নহি ভিন্ন তন্ন। অভিন্নতন্গ হওয়ায় বিবর্তবাদ বলা হইয়াছে। 
যেমন রজ্জুসর্প স্থলে রজ্জুর তন্ন ও সর্পের তন্ন এক তনু এখানেও তেমনি 
জানিবে। 
সৰ্ব্বভূতস্থমাত্মানং সৰ্ব্বভুতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম| সৰ্ব্বত্ৰ সমদৰ্শনঃ ॥ ১৭ | 
ইহা গী ৬২৯ গ্লোকে দৃষ্ট হয়। সৰ্ব্বভূতে বে আত্মা আছেন এবং সৰ্ব্বভূত 
যে আত্মায় অবস্থিত সেই আত্মা ও ব্ৰহ্বের একতা জানিলেই ব্ৰহ্মবিদ্‌ ব্ৰদ্বৈব 
ভবতি। অন্য কোন উপায়ে নহে। শৰ্ব্বভূতে আত্মা অন্তর্যামিরূপে স্থিত এবং 
সৰ্ব্বভূত সৰ্ব্বব্যাপী আত্মায় স্থিত। এই অন্ত্ধামী আত্মা ও সৰ্ব্বব্যাপীর একত্বই 
বেদান্তের সার কথ|। ভাঃ পুরাণ ১২।১৩।১২ বলে, “সর্ববেদান্তসারং IS 
বন্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্‌ । বন্তদ্বিতীয়ং SA কৈবল্যৈকপ্ৰয়োজনম্‌ ৷” 
আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্‌ ৷ 
জ্ঞাননিৰ্ম্মখনাভ্যাসাৎ পাপং দহতি পণ্ডিতঃ ॥ ১১। 
যেমন যজ্ঞের অগ্নি অরণি ও উত্তরারণি নাম| শমীকাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের সংঘর্ষণে 
উৎপন্ন হয়, তেমনি আত্মাকে অরণি ও ওঁকারকে উত্তর অরণি মন্থন করিলে 
জ্ঞানায়ি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ জীবগণ ওঁকার অবলম্বনেই জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম 
হয়। সেই জ্ঞান পাপকৰ্ম্মকে ভস্মীভূত করে; গী ৪1৩৭ ‘জ্ঞানাপ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি 
তম্মসাৎ কুরুতে তথা”। কঠ উপনিষদে ওঁকার ( ব্ৰহ্মপ্ৰতীক ) অবলম্বনের 
প্রশংসাবাক্য রহিয়াছে। মুণ্ডকে ওম্‌ই অক্ষরপুরুষ বলিয়াছে। মুণ্ডকে “প্রণবো! 
ধনুঃ শরোহাত্মা ব্ৰহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে |? বাক্য আছে। পণ্ডিত অর্থ বিচক্ষণ, 
বিচারশীল। গী ৪1১৪ জ্ঞানাগ্নিধগ্ধকৰ্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ৷ 
স এব মায়া পরিমোহিতাসত্মা 
শরীরমাস্থায় করোতি TKN | 
স্তিয়য়পানাদ্বিবিচিত্রভোগৈঃ 
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্থিমেতি ॥১২ ৷ | 
জীব মায়ার কুহকে মুগ্ধচিত্ত হইয়া শরীরধারণে সৰ্ব্বপ্রকার কৰ্ম্ম করে। 
বিচিত্র স্ত্রী অন্ন পানীয় ইত্যাদি ভোগ্যবস্তু ভোগ করতঃ জাগ্রতে পরিতৃপ্ত হয়। 
স্বপ্নে স জীব: স্থখদুঃখভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিতজীবলোকে | 
স্যুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোহভিভূতঃ হুখরূপমেতি ৷৷ ১৩। 
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পুরুষ সৰ্ব্বব্যাপী এজন্ত তম মায়াদি যাহা স্বীকৃত হয় তাহা পুরুষ আশ্রয়ে স্থিত 
জন্য পুরুষের সম্পদ্রূপে উক্ত হয়। এজন্য স্বমায়য়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
গী ৪1৬ “প্রকৃতিং স্বাম্‌ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া” বাক্য রহিয়াছে। 
আত্মা একরস সৰ্ব্বভেদেবিবজ্জিত, তাহাতে মায়া বা তমের স্থান নাই। 
বিশেষ আত্মা সহন্ৰস্থষ্যসমপ্ৰভ হওয়ায় “তমঃপ্রকাশয়োরেকত্রাবস্থানাসম্ভবাৎ» 
ma তমোহীন আত্মা ৷ জীবলোক স্বমায়াকল্পিত ( অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে 
দ্বয়ো ভাঃ পু ১১৷২৷৩৮)। তাহাতে স্বগ্নকালেও জীব RI দুঃখ ভোগ করে। 
ুযুপ্তিকালে মনবুদ্ধি-ইন্তৰিয়াদি ব্যাপার বিলয় হইলেও তম দ্বারা অভিভূত জীব 
স্থখস্বরপ হয়। লোকে নিদ্ৰ৷ হইতে উত্থিত হইয়া বলে, বড় স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম 
কিছুই জানি না গো। তখন সেই দৈনন্দিন প্রলয়ে সব লয় হওয়ায় কেবল আমি 
ও বড় সুখ থাকে আর তমাবরণ থাকে যে জন্য বলে কিছুই জানি না। এন্ত 
আমি ন্ুখস্বরূপ বল! ষায়। গী ৮1১৮ শ্লোকে যে প্রলয় বর্ণিত তাহাতে কাৰ্ধ্যব্ধ 
ও অব্যক্তা প্রলয়ে থাকেন জানা যায়। খ ১৭৷১২৯৷২ মন্ত্রে যে মহাপ্রলয় বৰ্ণিত 
তাহাতে সাধারণ প্রলয়ে যে সর্বগ্রাসী অব্যক্তা বণিতা সেই মৃত্যুরপী তম ও 
তমাবরণে জাত কাধ্যবহ্মও থাকে না এমন বর্ণিত আছে। 
পুনশ্চ জন্মান্তরকৰ্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি aga: | 
aa ক্রীড়তি qs জীবস্ততঃ স্বজাতং সকলং বিচিত্রম্‌ ॥ ১৪ | 
যে জীব ন্ুষুপ্তিকালে “্পিতি* অবস্থাগত হন, অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রলয় ঘটিলে 
স্বরপগত হন পশ্চাৎ তিনিই পূৰ্ব্বজন্ম কৰ্ম্মফলে পুনঃ প্রবুদ্ধ হন। স্বম্‌ অপি 
ইতো ভবতি গতো ভবতি আত্মম্বরপং প্রাপ্তো ভবতি ইতি স্বপিতি। সযুপ্তিকালে 
IAU স্থিত হয়। প্রলয়ান্তে কৰ্ম্মফলে পুনঃ হৃষ্ট হয় অর্থাৎ জাগরিত 
হইয়া পুরত্রয়ে ক্রীড়া করেন। স্থুল সুক্ষ্ম ও কারণ দেহতরয়ে ক্রিয়াশীল হন, 
এবং যায়| জন্ত, বিচিত্র ভোগজাত উৎপন্ন হয়। 
অপারমানন্দমখগুবোধং Ua যাতি পুরত্রয়ঞ্চ। 
এতস্বাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্ব্বেম্দ্ৰিয়াণি চ। 
দু খং বায়ুৰ্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥ ১৫ । 
না ই WA RIO মন্ত্র মিনি অখণ্ড জ্ঞানরূপে স্থিত, 
CR EY ই পুরত্রয়রূপিণী অব্যক্তা লয় পায়; দেই 
পানী তাহার উদাস হই প্রাণমন সব ইন্জিয়গণ পঞ্চভূত যাহা বিশ্বের 
1 এতন্মাৎ বাক্যে এই যে ইন্দ্ৰিয়গৰাহৃজন্ত যাহা) 
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দেখ! যাইতেছে সেই প্রকৃতি হইতে । পুরুষ ZAINA নহেন এজন্য অব্যাকৃত! 
বুঝিতে হইবে । গীতায় বলে “অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবস্ত্যইরাগমে ৷” | 
যৎ পরং ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বাত্ম| বিশ্বস্তায়তনং মহৎ | 
FAS সুন্মতরং নিত্যং A ত্বমেব ত্বমেব তৎ ৷ ১৬ । 
যিনি বিশ্বজগতের মহৎ আয়তন (আশ্রয়) সৰ্ব্বভূতের আত্ম৷ পরবঙন্ধ তিনি 
ZAS ZASA নিত্য। হে অশ্বলায়ন, তুমিও সেই ব্ৰহ্মই হও। ইহাতে বস্তুতঃ 
ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপদিষ্ট “তত্বমসি* মহাবাক্যই উল্লিখিত হইয়াছে। 
জাগ্রৎস্বপ্নন্থযুপ্যা দি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাণতে | 
তদ্‌ ব্ৰহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সৰ্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ৷৷ ১৭ | 
জাগ্রৎ স্বপ্ন স্যুপ্তি কালে বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞভাবে স্থিতিকালে যে সকল 
TI প্রপঞ্চিত হইয়া প্রকাশ পায় তাহা ব্ৰহ্মই, সৰ্ব্বং খলু ইদং ব্ৰহ্ম এবং আমিই 
সেই ব্ৰহ্ম ইহা জ্ঞাত হইলে মায়ার সর্ববন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে। অহং ব্রন্ধান্মি 
বাক্য যাহা বু অ! ১1৪১০ উল্লিখিত তাহাই এখানে বলা হইল | 
fag ধামস্ত যন্তোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ IEAS I 
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্াত্রোহহং সদা শিবঃ ৷৷ ১৮ 1 
gé: স্বঃ তিনলোকে যে ভোগ্য পদার্থ আছে তাহার ভোক্তা ও ভোগ- 
ক্রিয়া যে ঘটে তাহা প্ররুতিরুত, চিৎ জ্ঞানস্বর্প আমি তাহার a শিব নিত্য 
সাক্ষী মাত্র। আমিই সেই জ্ঞানস্বরূপ। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম মহাবাক্যটা উল্লিখিত 
সাক্ষী কর্তা হয় না। নিরপেক্ষ শ্ৰষ্টাকে সাক্ষী বলে। শিব নিত্য অর্থ চির 
অবিকৃত, St: পুঃ ভাষায় “সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীম্হি”। 
মষ্যেব সকলং জাতং ময়ি সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
ময়ি সৰ্ব্বং লয়ং যাতি তদ্‌ ব্ৰহ্মাদ্বয়মন্মাহম্‌ ॥ ১৯॥ ; 
আমাতে সকল উৎপন্ন হয় আমাতে সব প্রতিষ্ঠিত, আমাতে সব লয় হয়, 
আমিই সেই অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম৷ “অয়মাত্ম| ব্ৰহ্ম" মহাবাক্যটার অন্বাদ। বু আ২1৫।১৯ 
: জ্্টব্য। ক্ষুদ্ৰ জীব জগৎ ধারণ করে ইহা গী ৭৫ ‘জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং 
ধাধ্যতে জগৎ’ বাক্য হইতে পাওয়া যায়। সর্বব্যাপী (*ষেন সৰ্ব্বম্‌ ইদং ততম্) 
তিনি জগৎ ধারণ করেন না ইহা গীতা ৯৷৪,৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । “ন চাহং 
তেঘবস্থিতঃ” “ন চ মৎস্থানি ভূতানি” “ন চ ভূতস্থো’--বাক্যে উক্ত হইয়াছে। 
"পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ।» ইহা যোগমায়ার কুহকে সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্যবৎ না 
থাকিলেও প্রতীত হয়। অন্পজ্ঞ অল্লপক্তিমান্‌ জীব জগৎ ধারণ করে। জীবত্ব 
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অর্থ আত্মা (দেহ) ইত্জিয়মনযুক্ত হওয়া। মন ইন্জিয়যুক্ত জীব মনের ক্রিয়ায় জগৎ 
ধারণ করে। পঞ্চকোষ মধ্যে মনোময় কোষ জীবের মধ্যবর্তী আবরণ। সেই 
আবরকের ক্রিয়াশীলত! আবৃত নিক্রিয় জীবে আরোপিত হয়। যেমন চাদের 
নাচনি দেখে জলের নাচনিতে। মন যখন নিক্ষিয় যেমন ক্লোরফরম্‌ করিলে, 
মচ্ছাকালে, সুযুপ্তিকালে তখন জগৎ ভাসে না। মন যখন ক্রিয়াশীল তখন 
জগৎ ভাসে স্বপ্নে ও জাগ্রতে। একই মন ছুই প্রকার ক্রিয়াশীল হয়। মনের 
স্বাপ্নিক ক্রিয়াশীলত| প্রাতিভামিক। একই ঘোটকের কদম ও ধাপৃগতিথয 
‘যেমন একজাতীয় তেমনি একই মনের ক্রিয়াশীলতাদ্বয় জন্য জাগ্রতের ক্ৰিয়াণীলত| 
ও স্বপ্নের ক্রিয়ানীনতা একজাতীয়। একজাতীয় জন্য এতদুভয়ই প্রাতিভামিক 
হইতেছে। জগৎ মনের বিলাস। 


fasa খণ্ড 
অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্‌। 

পুর্লাতনোহহং পুরষোহহমীশো হিরগ্সয়োহহং শিবরূপমন্থি ॥ ১। 
আমি ক্ষুদ্ৰ জীব নহি। অল্প নহি। আমি অণু হইতেও অণু এবং মহৎ 
হইতেও মহান, আমিই বিচিত্র বিশ্বক্কপে পরিদৃষ্ট হই। যেমন অচেতন রজ্ছুতে 
চেতন সর্প পরিদৃষ্ট aa বিবর্তবাদ বণিত। আমি পুরাণ পুরুষ। আমিই 
Ran ঈশ, আমিই প্রপঞ্চোপশমে শিবমদ্বৈতম্‌ । প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং 
শিবমঘৈতম্‌ (মাওুক্য)। যদাহতমন্তয় দিবা ন MRT চাসৎ শিব এব কেবল: 
(শ্বেত)। ঈশ শব্দ ঈশোপনিবদের প্রথম শব্দ। Ran জ্যোতিৰ্ম্ময় জন্যই 
সা হিরণ্যবর্ণ পুরুষ মায়াকৃত গর্ভে অবস্থিত। মায়ার এই 

$ কার্যযব্রন্ 
টকা টাৰ দেহ। সেই দেহে fame চিত্রিত। 
অপাণিপাদোহহমচিন্তাশক্তিঃ পশ্যাম্যচক্ষুঃ সংশৃণোম্যকর্ণঃ । 

রা নাম Ba UA বেতা মম চিৎ সদাহম্‌। zi 
AWA রি অশরীর। ut aA- 
E RAN বায় হম ১5 হইলেও অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট। 
২৬ ₹ইলেও বহুশক্তিমান্‌। সেই পুরুষ ইন্দিয়বিবঞ্জিত 
নর আকর। দর্শন, শ্রবণাদি জন্য যে জ্ঞান হয় তাহা তীহারই 
সপ দেহে স্থিতি জন্তু প্রকাশ পায়। অলঙ্গণা! অবিদিতা হইতেও 
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অধিক হওয়ায় তিনি ক্ল্পরঙ্‌ বিহীন, তিনি স্বয়ংবেগ্য, তাহা ব্যতীত সবই অচিৎ 
qag যাহ! অচিৎ তাহা তাহাকে জানিতে পারে না। আমি নিত্য সৎ। 
গী ২১৬ নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥ তিনি সৎ অস্তি আর 
সব অসৎ অস্তিত্বহীন । 
বেদৈরনেকৈরহমেব বেছ্যো বেদান্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্‌। 
ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো ন জন্ম দেহেনজ্ৰিয়বুদ্ধিরন্তি ॥ ৩। 
সৰ্বে বেদ! যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সৰ্ব্বাণি চ যদ্‌ ব্দন্তি। যদিচ্ছস্তো 
ব্ৰদ্মাচৰ্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহ্ণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ (কঠ ১৷২৷১৫)। 
বেদ্বান্তনুত্ৰে বলেন “শাস্ত্ৰযোনিত্বা, তৎ তু সমন্বয়াৎ”। A ১৷১৬৪৷৩৯ বলেন খচো 
অক্ষরে.পরমে ব্যোমন্‌, বস্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যন্তং ন বেদ কিমৃচা 
করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুপ্ত ইমে সমাসতে ॥ বেদ সকল সমভাবে এই অহংপদবাচ্য 
পুরুষের প্রকাশেই মহিমান্বিত। আমি বেদান্ত কর্তা। আমিই বেদবিদ্‌। পুণ্যপাপের 
জন্য আমার নাশ নাই। “অন্তত্র ধর্শ্মাদন্তত্রাধর্শ্মাদ” তিনি পাপপুণ্য কর্মের অতীত । 
প্রাকৃতিক কর্শদ্বারা জ্ঞানন্বরূপকে জানা যায় না। কৰ্ম্মনিপ্পন্ন হয় যে দেহ 
ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দ্বারা তাহা তাহাতে নাই। এজন্ত অকৰ্ত্তা অকৰ্ম্ম| নিক্ষিয় তিনি৷ 
ন ভূমিরাপো ন চ বহ্বিরন্তি ন চানিলো মেহস্তি ন চাম্বরঞ্। 
এবং বিদিত্ব| পরমাত্মরূপং গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ম্‌ ॥ ৪। 
পঞ্চভূত বা পাঞ্চভৌতিক যাহা তাহা অসৎ মায়ার কুহকমাত্র অর্থাৎ তাহার 
বিদ্ধমানতা নাই । তিনি একাই আছেন। বুদ্ধিরপ গুহাতে স্থিত যিনি অন্তর্ধীমি- 
রূপে কল্পিত তিনিও অকল অঘিতীয়। অর্থাৎ পরিচ্িন্নরূপে দৃষ্ট হইলেও তাহা 
প্রতীতিমাত্র! ভাঃ পুঃ ১১/২৩৮ অবিদ্তমানোহপি অবভাসতে ছয়োঃ। 
সমস্ত সাক্ষিং সদসঘ্বিহীনং প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরপম্‌ ॥ ৫ ৷ 
সৎ মূর্ত, অসৎ ayé, ব্যক্ত অব্যক্ত বিদ্বিত অবিদিত যাহা তিনি তদ 
বিহীন। অবিদ্যমান অপতের কুহক নিরস্তে তিনি স্থতরাং দৃ্যাভাবে সাক্ষী বলা 
বুদ্ধি তীক্ষ করার জন্তু মাত্ৰ। শুদ্ধ তীহাকে জানিলে ব্ৰহ্মবিদ্‌ ভ্ৰহ্বৈব ভবতি ৷ 
যঃ শতক্লদীয়মধীতে সোহগ্নিপুতে| ভবতি স বায়ুগুতো ভবতি স আত্মপুতে৷ 
ভবতি স স্থরাপানাৎ পুতে| ভবতি স ব্রহ্মহত্যায়াঃ পুতো ভবতি স সুবর্ণস্তেয়াৎ 
পুতে| ভবতি স কৃত্যাকৃত্যাৎ পুতে| ভবতি তম্মাদবিমুক্তমাশ্রিতো ভবত্বিত্যাশ্ৰমী 
সর্বদা সরু! জপেৎ ॥ অনেন জ্ঞানমাপ্রোতি সংশীরার্ণবনাশনম্‌। তন্মাদেবং 
বিদিত্বৈনং কৈবল্যং পদমশ্ুতে কৈবল্যং পদমঙ্্রুতে ইতি ৷৷ 
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যিনি শতরুদ্রী (রুদ্রের শত স্বতি) অধ্যয়ন করেন তিনি অগ্নি 

বায়ুপুত আত্মপুত হন, স্থরাপান ব্ৰহ্মহত্যা স্ববণচুরি আদি পাপ হইতে পুত 
পবিত্র হন। যাহা দৈনিক কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত তাহা না করার 
প্রত্যবায় হইতে পুত হন। অতএব এই নেতিবিচারে সর্বত্যাগে অবশেষ 
যিনি সেই মুক্তির হেতুকে অবলম্বন করিয়া সংসারাশ্রমী সৰ্ব্বদা এই কৈবল্য 
উপনিষৎ সমগ্র জপ করিবেন ইহার দ্বারা ভ্ঞানলাভ করতঃ সংসার-সমুত্র হইতে 
ত্রাণ পাইবেন। 


ঈশোপনিষৎ 


ঈশা উপনিষৎ। গ্রন্থের প্রথম মন্ত্রের প্রথম শব্দটা “ঈশা” থাকায় ঈশা 
উপনিষৎ নাম হইয়াছে। ইহা emh চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে সমিবিষ্ট। 
আঠারটা মন্ত্ৰক এই অধ্যায়ে ব্ৰহ্মবিদ্থা আলোচিত | _মহ্ষি দধীচি ইহার 
রা, ব্ৰহ্মবিষয়ক জন্য বিনিয়োগ নাই। বেদ সংহিতা, ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যকাদি 
ভাগে বিভক্ত দুষ্ট হয়। সংহিতায়,কৰ্ম্মকাণই বিশেষভাবে বর্ণিত থাকায় সংহিতা 
বলিতে লোকে কৰ্ম্মকাওই বুবিয়া থাকে । ঈশা উপনিষৎ সংহিতার মধ্যে ভুক্ত 
থাকায় ইহ! সবিশেষ মহিযান্বিত। অধিকাংশ উপনিষৎ আরণ্যক ও ব্ৰাহ্মণাংশ 
হইতে গৃহীত। উপনিবৎ শব্দের অর্থ বেদের রহস্ত। যেমন খখেদের ১|১৬৪৷৩৯ 
মন্ত্রে বলে খচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যন্মিন্‌ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। YA 
বেদ কিমৃচ| করিয্তি য ইতবিদুত্ত ইমে সমাসতে | যজ্ঞাদি কৰ্ম্মনিৰ্ব্বাহাৰ্থ মন্ত্ৰ 
সকল বিনিযোজিত হয়। সকল সংহিতায়ই কৰ্ম্মবিষয়ক মন্ত্রের আধিক্য। সেই 
মন্ত্ররকলের ছন্দ, খাষি, দেবতা, বিনিয়োগ সহ অর্থজ্ঞান যাহাদের থাকে 
তাহারা aR আর অক্ষর পুরুষ বিষয়ক মন্ত্ৰসংখ্যা স্বল্প যে মন্ত্ররকল T 
বিষয়ক তাহা বেদের সারমর্ম বা রহস্ত সম্বলিত, তাহা যাহারা জানেন তাহাদিগকে 
Sa আত্মার প্রকাশক জন্যই বেদের মহিমা। আত্ম! জ্ঞানস্বরূপ। 
a a TR MI সেই জ্ঞানন্বরূপের প্রকাশক জন্য বেদকে বে? 
হও Ka অর্থ কেহ বলেন, উপ সমীপে গুরুসমীপে বসিয়া 
নি E a RI শ্রবণ মনন নিদিধ্যাঁসন করিয়া মায়ার কুহক 
না তাহার নাম উপনিষৎ। মানবদেহ দেহী লইয়া 
“মধ্যে দেহখানি মায়া ও অষ্টতত্ব বিনিশ্মিত। অষ্ঠুতত্ব_ 

পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অ 
হঙ্কায়। গী ৭৪ ag এই নবতত্ব নিৰ্মিত দেহ- 
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রক্ষার জন্তু সদা লোক কর্মরত হয়। দেহীর কোন সন্ধান রাখে না, কিন্ত 
মানবের (মা7নব ) যাহা মানবত্ব তাহার অর্থ হইতেছে নবতত্বকে মা বা 
নিষেধকারিত্ব। যে এই নবতত্বকে নিষেধ করিয়া দূরীভূত করতঃ দেহীর স্বরূপ 
উপলব্ধি করে সে-ই প্রকৃত মানব । মানবজীবনের লক্ষ্য বা স্বরূপ কি? তাহা 
জানাই মনুষ্যত্ব । অন্যান্ত প্রাণী দেহরক্ষণেই জীবনযাপন করে। ভোজ্নানু- 
সন্ধানই তাহাদের জীবন। মানব ভোজনব্যাপারে থাকিয়াও ভজনরত হইয়া 
স্বরূপ উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম ৷ এই ক্ষমতাঁর অপব্যবহার করিলে 
সে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর বশগ হয়। আর উক্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহারে 
এই জন্মমৃত্যুর বন্ধনাত্মক সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। উপনিষং এই 
মুক্তিপথের সহায়ক । এজন্য ঈশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার্থ ঈশা উপনিষদের 
মন্ত্ৰাৰ্থ নিশ্চয়ে যত্নশীল হইতেছি। 

ঈশা! শুক্লযনুৰ্বেদান্তৰ্গত। শুকর্যজুর শান্তি বাক্যটি এজন্য প্রথম পাঠ করিতে 
হয়। তাহা এই__ 

ওঁ পুর্ণমূদঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎ পূৰ্ণমুদচ্যতে। 
Afa পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিত্যতে ৷ 

এই মন্ত্র বুঃ আ ৫1১1১ মন্ত্ৰ । ইহার তাৎপর্ধ্য এই, এই মন্ত্রে দুইটি পূর্ণ বলে, 
এক অদঃ পুর্ণ ও অপর ইদং পূর্ণ। যাহা ইন্দ্ৰিয়গ্লাহ তাহ! ইদং শব্দ দ্বারা 
প্রকাশিত হয়, আর যাহা! ইন্দিয়াতীত তাহা অদস্‌ বা তৎ শব দ্বারা প্রকাশ 
করা হয়। লোকে ভূঃ ভূবঃ স্বঃ নামক লোকত্ৰয় প্রমাণ প্রয়োগে বুঝিয়া “আছে” 
বলিয়া স্বীকার করে। ইহ] ইন্তিয়গ্ৰাহ্‌ জন্য ইদং পদবাচ্য। চক্ষু দেহাভান্তর- 
স্থিত মন বুদ্ধিকেও দেখে না, বহিঃস্থ বাতাস" আকাশও দেখে না। এন্ত 
ইন্দিয়াতীত কিছু নাই বলা চলে না। g ভুবঃ স্বঃ পরিচ্ছিন্ন স্থানত্ৰয় 
তৎস্থিত দেব, যক্ষ, নরাদিও পরিচ্ছিন্ন। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহ! অপরিচ্ছিনন 
কিছু আছে ইহার ইঞ্ষিত করে। সেজন্ত তাহা পরিচ্ছিন্ন শব্ববাচ্য। যাহা 
অপরিচ্ছিন্ন তাহা অদঃ বা-তৎ শব্দ দ্বারা বুঝান হয় এবং যাহ! পরিচ্ছিন্ন তাহা 
ইদংশব্ধগম্য । এই পুর্ণদয় মধ্যে অপরিচ্ছিন্ন অদঃপূৰ্ণ হইতে পরিচ্ছিন্ন ইদং- 
পুর্ণ বাহির হুইয়া থাকে । যেমন ডাব নারিকেল প্রথমাবস্থায় কেবল জলপূৰ্ণ 
থাকে, তাহা কালে পরিণত হইলে তাহা হইতে নারিকেল বাহির হইয়া আসে | 
ডাবের জলের সর্ববাংশ নারিকেলে পরিণত হয় ন|। পরিচ্ছিন্ন নারিকেলের 
বাহিরেও জল থাকে । তেমনি ইদংপুর্ণের বাহিরেও অদঃপুর্ণ থাকেন এজন 
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শ্ৰুতি বিস্ফুলি্বৎ সৃষ্টির ইঙ্গিত করেন। ইহাই পুর্ণাৎ পুর্ণমূদচ্যতে বাক্যে ' 


বলা হইয়াছে। শাস্ত্ৰ বলে মায়া আবরণে আবৃত হইয়া পরিচ্ছিন্ন ইদংপূর্ণের 
উৎপত্তি ঘটে। যেমন ঘটের আবরণ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পরিচ্ছিন্ন ঘটাকাশ 
কল্পিত হয়। ঘটরূপ আবরণ বা ঘটদেহ চু্ণাকৃত হইলে আর ঘটাকাশ বলিয়া 
কিছু থাকে না, মহাকাশই অবশেষ থাকে । তেমনি ইদংপুর্ণের মায়া আবরণ- 
রূপ দেহ অপগতে MAT অবশেষ থাকেন। ইদংপুর্ণ পুরুষ ভূঃ ভূবঃ স্ব: 
ব্যাপী দেহ। স্বঃ মস্তক বলিয়া কল্পিত, ভুবঃ বপু ও ভূঃ পাদ। অদংপুর্ণ 
পুরুষ সর্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন মহাকাশবৎ এবং ইদংপুর্ণ ঘটাকাশবৎ পরিচ্ছিন্ন। 
নব দধীচি ঈশা উপনিষদের দ্রষ্টা। আদিরস অথৰ্ব্বাতনয় দধীচি, বিনি 
দেব হিতে নিজ অস্থি বজ্রনির্ম্মাণার্থ প্রদান করেন। খাথ্বেদে ইনি অগ্নির 
স্থাপয়িত| বলিয়া উক্ত (ধ vus)! ইনি অশ্বিদ্বয়কে Ro প্রদান 
করায় ইন্দ্র ইহার মস্তক ছেদন করেন। AAR পুনঃ প্রবর্গযবিদ্যা দ্বারা তাহা 
সংযোজিত করেন। 
ও ঈশা বাস্তমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন FAN মা গৃধ FI স্বিদ্ধম্‌॥ ১ _ 

ওঁ শব্দ পরত্রহ্ম ও কাধ্যব্ৰহ্ম উভয়কেই বুঝায়। যিনি অদংপুর্ণ সদা নিরস্ত- 
কুইক, নিষ্কিয্ন তিনি পরব্ৰহ্ম সর্বব্যাগী। আর যিনি ইদংপুর্ণ পরিচ্ছিন্ন মায়া 
সমাগমে মায়া আবরণে আবৃত তিনি Faa সুষ্টিস্থিতিলয়কর্ভা। কাৰ্য্য- 
বহ্মকে হিরণ্যগর্ভও বলে। কারণ হিরপ্যবর্ণ জ্যোতিৰ্ম্ময় পুরুষ মায়ার আবরণ 
রূপ গর্ভে স্থিতিশীল বলিয়া! কল্পিত হন। মাঙুক্য উপনিষদে ওঁকার (অ+উ+ম) 
অক্ষরতয়াত্মক গ্রহণে এই রূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কঠ উপনিষদের “অস্তি 
ইতি এব উপলবস্ত তত্বভাবঃ প্রসীদতি।” মন্ত্র হইতে কেহ প্রসন্নতাকে মোদ 
গ্রহণে অস্তির অ, উপলব্ধির উ এবং মোদের q লইয়া ওঁকার গঠন করেন। 
মাত অহ অ, বিষ্ণু উপেন্দ্রের উ এবং মহাদেবের T 

ও বলেন। অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব একীভূত হন সেই TIT- 


X বাজের উৎপত্তি ঘটে, এবং প্রলয়কালে আবার অব্যক্তায় লয় হয় 
ব্যক্ত অবস্থা fina জন্য বিদিত। অব্যক্তা ইন্দ্রিয়ের অগোচর 
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জন্য অবিদিতা। 'এই বিদিতা ও অবিদিতার পরে faa স্থান। 
পরমাত্মা পরমপুরুষই faen নিগুণ। কেন উপনিষদে বলে “তদ্বিদিতাদথ - 
অবিদিতাদধি।” কেহ কেহ এই গুঁকারের বিভাগত্রয় দেখেন। নিগু পুরুষ 
“অনির্দেশ্তং পরমং RR ব্যাপকোহলিদ্দ এব চ;” তাহা বিন্দুদ্ধার। প্রদশিত t 
বক্ররেখা মাত্রা অবিদিত! প্রকৃতিস্থানীয়| এবং ওকার বিদিত| প্রকৃতির প্রকাশক ৷ 
ত্রিগুণা প্রকৃতি ওকারের উপরের বক্রাংশ সত্বগুণ, মধ্যের গ্রন্থি রজের ( হৃদয় 
গ্রন্থি), নিম্নাংশ তমের নির্দেশক । এই ও যাহার প্রতীক, অভিধা তিনি 
সৰ্ব্বব্যাপী ঈশ Pa শব্দ ঈশ শব্দের তৃতীয়ার পদ। অর্থ ইশদ্বারা। বাস্তং 
অর্থ আচ্ছাদনীয়ং। বস্ত্রেরে তন্তবৎ ওতপ্রোতভাবে আচ্ছাদিত। ডিম্বের 
খোসাবৎ নহে । এই জন্যই বাস্তং বলা। কি আচ্ছাদিত? ইদং aR 
ইদং কি প্রকার পদার্থ? যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। জগৎ অর্থ বিনাশশীল, 
জগত্যাং অর্থ পৃথিবীতে Aoa as গ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, ময়া 
ততমিদং সৰ্ব্বং জগদব্যক্তমূণ্তিনা। এই নশ্বর জগৎ যাহ| ইদং পদবাচ্য তাহা সব 
ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত । ঈশা অব্যক্ত। জগৎ ব্যক্ত। জগৎ নশ্বর। ঈশ 
অবিনাশী। অচিৎ জগৎ দেহ । ইশ চিৎ দেহী। দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্তকে জীবাত্মা 
বলে। সৰ্ব্বব্যাপী চৈতন্থাকে ব্ৰহ্ম বলে। নশ্বর জগৎ দুঃখের আগার। ইশ 
আনন্দস্বরপ । অর্থাৎ পরস্পর APRN I “তেন ত্যক্তেন SAN? যে হেতু 
জগৎ সংসার প্ষণভঙ্গুর ছুঃখালয় তেন হেতুনা! অতএব তাহা ত্যাগে যাহা! 
নিত্য আনন্দময় সেই ঈশে চিত্ত তন্ময় করতঃ ভুঞ্জীথাঃ ব্ৰহ্মানন্দ ভোগ কর। 
মা গৃধ: কন্ত স্বিদ্ধনম্‌। ধন কোথায় যে তাহাতে গৃহ্‌ (লোভ) করিবে? 
পার্থিব সম্পদমাত্রই মায়ার কুহ্‌কে È হয় বস্তুত: নাই, যেমন সিনেমা হলের দৃষ্ট 
দৃশ্ত। অজ্ঞান আঁধারে আছে বলিয়া গ্রতীত হয়। কেহ কেহ বাস্তং না 
নিয়া আবাস্তং পাঠ নেন। তাহাতে ইদং জগৎ ঈশের আবাস স্থান বলা হয়। 
গৃহ গৃহী হইতে বৃহৎ হয়। গৃহী পরিচ্ছিন্ন হন ৷ তেমনি ঈশ পরিচ্ছিন্ন 
হইয়| পড়েন। তেন অর্থ “তেন হেতুনা” না নিয়া ঈশ্বরপ্রদত্তেন বলেন? 
ঈশ্বর কি দুঃখের পশরা দিয়া কল্যাণময় ? যাহা ঈশ্বর তোমায় ভোগ করিতে 
দিয়াছেন তাহা ভোগ কর, অন্যের ধনে লোভ করিও না। পৃথিবীর ধনে তৎ- 
নিবাসী সব লোকেরই সমান অধিকার। কিন্তু যে পাঁচ জুতি মারিতে সক্ষম 
সে-ই পৃথিবী ভোগ করে। বীরভোগ্যা বনুন্ধর৷। ঈশ সৰ্ব্বব্যাপী জন্য অচল, 
হইবে, কারণ চলিতে বাহিরে ফাকা স্থান থাকা প্রয়োজন। এখানে তাহার 
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একান্তাভাব। অচল জন্য নিক্রিয়। নিক্ৰিয় জন্য নির্বিকার । নিব্বিকার ay 
অক্ষয়, অব্যয়। অব্যয় জন্য নিত্য। নিত্য জন্য সত্য। ঈশ ধাতু শাননে এবং 
এশ্বধ্যে ব্যবহার হয়। শামন শব্দ REFI শাসনক ও শাসিত ছুই থাকা 
প্রয়োজন। AÁ বহিরাগত হয়। যেমন RAI বহু তপস্তা দ্বারা লাভ 
করিতে হয়। কথায় বলে, গ্রশ্বধ্যুবান্‌ অর্থ এশ্বধ্যযুক্ত যেমন ধনবান্‌ ধনযুক্ত। 
যুক্ত শব্দও ছুই নির্দেশক, একের সহ অন্তের সংযোজন । গীতায়ও ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন “পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ।” অর্থ যোগমায়| সাহচধ্যে লব্ধ gi 
ঈশ্বর অর্থ বর শাসনকর্তা বা বর এশ্বধ্যযুক্ত। ঈশ সৰ্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় 
অখণ্ডৈকরপ | তথায় ভেদের দ্বৈতের স্থান নাই। তেন ত্যক্তেন বাক্যে 
চেতন জগত্যাং ঙ্গগৎ ত্যাগ বুঝায়। জগত কাহারও রচিত? স্থতরাং 
কর্ম, তাহা ত্যাগে চিৎ জ্ঞানন্বরূপকে গ্রহণ কর বলায় কৰ্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ- 
দ্বয়কে বল! হইয়াছে। কর্মের আরভ্ণ ইন্দ্ৰিয়েরে কৃত হয়। উহা! দোষযুক্ত 
বন্ধনের হেতু। স্বতরাং প্রবৃতিমার্গ ত্যাগে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ইন্দ্রিয়ব্যাপার 
নিবৃত্তি করতঃ নিবৃতিমার্গে অগ্রসর হও এই আদেশ শ্রুতি করিতেছেন ইহা 
বুঝিতে হইবে । 
কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিযেচ্ছতং সমাঃ। 
এবং স্বয়ি নান্তথেতোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥ 
হে নর, যদি ইহলোকে থাকিয়া ঈশাস্ধ্যানরূপ জ্ঞানপথের পথিক হইতে 
আপনাকে সক্ষম মনে না কর তবে তোমাঁর শতবর্ষ আয়ুফ্কাল বৈদিক কৰ্ম্ম 
করিয়াই জীবনযাপন করিবে। অশাস্ত্ৰীয় পথে চলিবে না। পশুগণের জন্য কোন 
শাস্ত্ৰ নাই। শাস্ত্ৰ মানবের জন্তই হয়। এজন্য মানব-ধৰ্ম্মশাস্ত পুণ্যভূমি ভারতের 
অধিবাসীর সবারই শিরোধাধ্য অমূল্য সম্পদ। কিন্তু কৰ্ম্মমাত্ৰই দৌবাবহ কারণ 
ত্রিগুণা প্রকৃতি পরবশে কৰ্ম্ম কৃত হয়। অসৎ প্রকৃতির প্রেরণায় যে কৰ্ম্ম কৃত হয় 
তাহা বন্ধনদশাগ্রস্ত কয়েদীর কার্য্যবৎ। এজন্য শ্ৰুতি Feta কামনা ও অনুষ্ঠান 
ZA বলিয়াছেন যে তাহা অসৎ কর্তৃক সতের বন্ধনমাত্র । খা ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে 
WAA ৬ 
রা ৰ রুষেয় অভ্ৰান্ত সত্য। 
ইসি কলা নী রি ভা হৃক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। পরমপুরুষের মন প্রাণ 
রা নরবয়ব নিষ্কলের ক্ৰিয়াহেতু মন নাই, তবে কামনা 
অসভব। তবে যদি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে মন ইন্ত্ৰিয়া়ি 
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গ্রহণ করেন তবে তৎ সাহায্যে ‘বহুস্তাং প্রজায়েয়তি” বলিতে পারেন। যাহার! 
প্রকৃতি হইতে স্থষ্টিবাদী তাহাদের প্রকৃতির সম্পদ মন বাক্‌ প্রাণাদ্বি বিকার যদি 
দেই নির্বিকার পুরুষ গ্রহণ করেন তবে কর্মরত হইতে পারেন। ধনহীন নেই 
পুরুষ খণ না করিলে প্রকৃতির সম্পদ পাইতে পারেন না। খণ গ্রহণ করিলে 
তিনি প্রকৃতির খণজালে আবদ্ধ হইয়া ছু্দশাগ্রস্ত হন। একারণ ভগবান্‌ গীতায় 
বলিয়াছেন, প্রকৃতেঃ ক্ৰিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বশঃ | যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণোহন্তত্ৰ 
লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ, সৰ্বারভ| হি দোষেণ ধূমেনাস্নিরিবাবৃতাঃ। সুতরাং qí 
করিলেই মায়ার ফাদে পা পড়ে, তাহ| বন্ধনের হেতু হয় জন্য দোবাবহ। একারণ 
শ্ৰুতি বলিতেছেন, কৰ্ম্ম করিবে লেপ লাগিবে না, মাছ ধরিতে জলে নামিবে কীদা 
লাগিবে না এমনটা সম্ভবপর নহে। কৰ্ম্ম করিলেই পাপের লেপ লাগিবে অজ্ঞান 
অবিগ্ারপ পাপ সহযোগেই কৰ্ম্ম করা, লেপ লাগিবে ন! ইহা হয় T | গীতায় 
বলে “রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত।” কৰ্ম্মমাত্ৰই রজোগুণের ব্যাপার সুতরাং ত্ৰৈগুণ্যে 
প্রকৃতি পরবশে কৰ্ম্ম ঘটায় দোষ অনিবাধ্য। এই জন্য এখানে শ্ৰুতি বলিলেন 
যে এমন কোন উপায় হইতেই পারে না যে লেপ লাগিবে না। কোন 
মতবাদী বলেন যে নিষ্কাম্‌ কৰ্ম্মবাতীত অন্য উপায়ে কৰ্ম্ম করিলে লেপ লাগিবে। 
বেশ কথা, তবে নিষ্কাম কৰ্ম্ম রজোগুণ ত্যাগে ঘটে কি রজৌ৭ সহকারে ঘটে? 
নিষ্কাম কৰ্ম্ম যদি সাত্বিকও হয় তত্রাচ তাহা ্রেগুণ্যে, Maon অকৰ্ম্ aF, 
ইন্দ্রিয় ব্যাপার রুদ্ধ করিয়াই ঘটিয়া থাকে। গী »২১ এবং ্রয়ীধর্শমমনু প্রপন্না 
গতাগতং কামকামা লভন্তে। (সী ৮২৮) বেদেষু যজ্ঞেযু তপঃস্থ চৈব দানেষু, 
যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌। অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপেতি 
DI | 
অস্থধ্য। নাম তে লোক! অদ্ধেন তমসাবৃতাঃ ৷ 
হস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনে! জনাঃ ॥ ৩। 
যাহারা আত্মহননকারী ব্যক্তি তাহারা প্রেত্য দেহত্যাগের পর, পরলোক 
গমনকরতঃ অন্ধ তম্সাবুত অন্ধ্যলোকে গমন করে। কালী মুত্তির উপামক 
আপনাকে কালী চিন্তনে শুভ্র নিক্রিয় পুরুষকে পদাঘাতে হনন করেন 
বৈকি! 
আত্মহননকারী কে? হনন কেবল অন্তদ্বার| হয় না। বাক্যবাণেও হনন 
হয়। যদি কোন ব্যক্তিকে কোন কারাগৃহে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার আর কোন 
খোঁজখবর না নেয় এবং সে অনশনে মরে তাহাও হনন নয় কি? পুরাণে 
১৪ 
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ব্যাসের উক্তি বলিয়া একটি শ্লোক আছে তাহাতে বাক্যবাণে হননের দৃষ্টা i 
পাওয়া যায়। তাহা এই-- | 
রূপং রূপবিবজ্জিতস্তু ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্‌। 
্তত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরোর্দবীকৃতং যন্ময়া | 
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবন্‌ যত্তীৰ্থযাত্ৰাদিনা । 
ক্ষস্ভব্যস্তদখিলগুরো মেহপরাধন্তয়ম্‌ । 
হে ভগবন্‌ অরূপ অব্যক্ত তোমার ব্যক্তমধ্য অবস্থা কল্পনা করিয়া সেই ব্যক্ত 
রূপের ধ্যান করায় ্বরূপচ্যুতি ঘটান রূপ অপরাধ হইয়াছে। তুমি বাক্য ও মনের 
অগোচর জন্য অনিৰ্ব্বচনীয় সেই তোমার স্বরূপ স্ততিরূপ বাক্যদারা প্রকাশের 
চেষ্টা করিয়াছি। তুমি সৰ্ব্বব্যাপী; দেহমন্দিরে ন! দেখিয়া যেন তোমার স্থিতি 
কেবল ধামচতুষ্টয়েই সম্ভব বুদ্ধিতে তীর্ঘযাত্রা করিয়াছি তাহাতে সর্বব্যাপিত্ের 
হানিকরতঃ পরিচ্ছিন্ন করিয়াছি এই অপরাধন্রয় ক্ষমা কর। 
এই যে দেহস্ব দেহী তিনি তথায় গঞ্চকোষাবৃত গৃহে কারারুদ্ব আছেন, যদি 
তাহার স্মরণ মনন না করে তবেই কারাগৃহে অনশনে মৃতের হননবৎ ZAA হইতে 
পারে। বাক্যবাশে দ্বৈতী ও ম্মরণমননাভাবে ভোগী এবং “নান্তদস্তীতি” বাদী 
কৰ্ম্মা আত্মহননকারী বলিয়া উক্ত হন। গীতায় ভগবান্‌ স্তান্তদস্তি বাদীর কথায় 
বলিয়াছেন, কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকৰ্ম্মফলপ্রৰদাম্‌। ইষ্টপুর্ভাদি পুণ্যকর্শের ফলে 
স্বৰ্গে যায়, দেবভোগ্য ভোগ করে। সেই স্বর্গ সদাই দীপ্তিমান্‌ বলিয়া দিব, লোক 
বলিয়া উক্ত। এখানে শ্রুতি বৈদিক কর্ধকারী অক্র্ধযলোকে যায় বলিলেন। 
আবার অন্ধতমাবৃত বিশেষণ দিয়াছেন। অনুধ্য অর্থ স্থধ্যহীন। স্বর্গ AA 
তা বা গোলকীয় যেখানে স্থধ্য সদা আলোক প্রদানে 
ত, ক অদ্ধতমাৰ্বত অস্থধ্যা বলা কেন? হা, যাহারা নরকে যায় 
নরক অন্ধতমাবৃত স্থান হইতে পারে। রান 
_ কথাটা কেমন লাগে। ঈশ যে ব্ৰহ্ম তিনি জ্যোতিৰ্ম্ময় শ্ৰুতি বলে। কোথাও 
টা ! কোথাও বা “ন তত্র হুধ্যো ভাতি* কোথাও “জ্যোতিষাং 
* কোথাও বা “স্বয়ংজ্যোতিঃ” qra | গীতা ১১৷১২ বলে, দিবি TÍ- 
যত যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্‌ ভাসম্তন্ত মহাত্মনঃ॥ পুরুষ 
n ০ হওয়ায় তথায় এই চণ্ীংশু স্থধ্যুও সেই বৃহত্তম আলোকে 
মগ পুরুষই হই সন্ত তুলনায় অনুরধ্য। যাহারা জ্ঞানী তাহার! সেই T- 
গা যায়। আর যাহারা বৰ্ম্মা তাহারা এই হীনপ্রভ T 
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যথায় আলোক দেয় সেই স্বৰ্গে যায়। স্বৰ্গকে ভোগভূমি বলে। দেবগণেরও 
কামক্রোধাদি দুষ্ট হয়। ভোগ রজোগুণে। জ্ঞানী বিরজ নিস্তিগুণ্যে TIRA 
qoal কৰ্ম্মা কৰ্ম্মমলবশে গতাগতিপরার়ণ, ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতির পরবশে অস্বতন্ত্ 
হইয়া থাকে। প্রকৃতির এক নাম যেমন মায়া যেমনি খখেদে নাম দিয়াছে রাত্রি 
ওতম। ধাহারা সদাই সেই তমের রজোতম গুণাক্রান্ত, তাহারা অন্ধতমে স্থিত 
সন্দেহ নাই৷ যাহার! সত্বগুণে স্থিত তাহারাও অবিদ্যাকাম কৰ্ম্মনশ অন্বতন্ত্র জন্য 
সদোষ তম দ্বারাই পরিচালিত হন। এজন্ শ্রুতি কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের তুলনা 
করিয়া অকৃরধ্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। . 
অনেজদেকং মনসো জবীয়ে| 
নৈনদ্বেবা আপু বন্‌ পুৰ্বমৰ্শৎ। 
তদ্ধাবতোইন্তানত্যেতি তিষ্ঠৎ 
তন্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধতি ৷৷ ৪! 

KILA অনেজদ্‌ চলনহীন অচল নিষ্ক্ৰিয়, এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ৷ পৃথিবীতে 
চলনশীল অনেক পশুপক্ষী আছে। মন সবচেয়ে দ্রুতগামী গণ্য হয়। এজ্‌ 
কম্পনে হইতে এজৎ শব্দ, অর্থ কম্পন-ক্ৰিয়াযুক্ত। ন এজৎ অনেজৎ নিক্রিয়। 
অব্যক্ত ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বব্যাপী হইলেও মনের অগোচর ৷ মন তাহাকে পায় ন| ৷ এজন্য 
শ্ৰুতি বলিতেছেন যে দ্রুতগামী মন যেখানে যায়, যাইয়া দেখে যে তাহার পূর্বেই 
পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া স্থিত আছেন। যেন পুরুষ মন হইতেও ক্রতগামী ৷ 
ইন্জ্ৰিয়গণ দূর দূরের পদার্থের খবর রাখে কিন্তু তাহারাও ব্ৰহ্ম সহ একই সময়ে 
যাত্রা না করিয়া, তথায় ব্ৰহ্মকে রাখিয়া যেখানে যায়, যাইয়া দেখে ব্ৰহ্ম তাহাদের 
অতিক্ৰম করিয়া পূর্বেই সেই স্থানে উপস্থিত রহিয়াছেন। দেবাঃ অর্থ চন্ধুরা্ি 
ইন্জিয়গণের অধিষ্ঠাতৃদেবগণ। ইন্দ্রিয়গণ অচেতন। যাহা অচেতন তাহা স্বতঃ 
গমনাগমন করিতে পারে না। ফুটবলের মত কেহ চালায় তবে চলে। ইন্দ্রয়গণ 
যে বিষয়ের প্রতি গমন করে এ সকল অধিষ্টাতু দেবগণের বলেই চলে। দেবাঃ 
অর্থ ইন্ডিযগণও বলা চলে। যেমন লোকে বলে ফুটবল গোলে গেছে। অত্যেতি 
অর্থ অতিক্রম করিয়া গত। তিষ্ঠৎ অর্থ স্থিতিশীল । ব্ৰহ্ম অচল জন্ত চিরই 
স্থিতিশীল হইলেও যেন মন ইন্দরিয়াদি সহ কে আগে যায় দৌড় খেলেন, ইহা 
সর্কত্রগ পুরুষ সৰ্ব্বব্যাপী ইহাই বুঝাইবার জন্য কথাটা ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। 

রসিকতামাত্র। শেষাংশে আছে তন্মিন্‌ অপঃ মাতরিশ্বা দধতি, মাতরিশ্বা 
বায়ু দেবতা, মাতরি আকাশে শ্বনতি ইতি মাতরিশ্বা। বায়ু শব্দ হিরণ্যগর্ভের 
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নামাস্তরও হয়। বায়ু বাতাস অচেতন, পঞ্চপ্রাণ অচেতন, প্রাণবায়ু চেতন। 
প্রাণবায়ুর নাম বেদে অন। বু আ---৷৭৷৷২ মন্ত্ৰে বলে বায়ুৰ্বৈ গৌতম তৎ সুতরং। 
zaa হিরণ্যগর্ভই কাৰ্ধ্যবঙ্ধ, তিনি একাধারে ্িস্থিতিবিনাশকর্তা। কর্ণ 
করান এবং কর্মফল দিয়া থাকেন। যেমন গীতা ৭২২ স তয়! অদ্বয়| যুক্ত- 
স্তস্তারাঁধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ৷ এখানে 
ময়ৈব অর্থ আমি কৃষ্ণ কা্য্যব্ৰহ্ধই কৰ্ম্মফল নির্ধারক । সৰ্ব্বব্যাপী কৰ্ম্ম করেন না) 
করানও না, ফলও দেন না। ইহাও গীতাঁয় ৫1১৪,১৫__ন কর্তৃত্ব ন কৰ্ম্মাণি লোকন্ত 
স্বজতি প্রভূঃ। ন কর্মফলনংযোগধং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ নাদত্তে কস্তচিৎ পাপং ন 
চৈব স্থকৃতং বিভূঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্ৃত্তি জন্তবঃ ॥ মায়া-কবলিত 
কার্ত্র্ধ কর্ম করান, ফলও প্রদান করেন। তীহাকেই শ্ৰুতিতে মাতরিশ্বা বলিয়াছে। 
অপ কৰ্ম্ম কৰ্ম্মফল যজ্ঞাগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয় তাহার ফল জলীয় বাশ্পবৎ 
সূৰ্য্যে থাকে এবং বুষ্টিরপে বর্ষণ করে। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুগ- 
তিষ্ঠতে ৷ আদিতাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ। বৃষ্টেরমনং ততঃ প্রজা: ॥ দধাতি প্রদান করেন। 
তম্মিন্‌ তমাবৃত জীবকে ৷. 
তদেজতি তন্নৈজতি WALA তদ্বপ্তিকে | 
TII সৰ্ব্বস্ত তনু AKII বাহতঃ ৷৷ ৫ । 
তৎ সেই পুরুষ ক্রিয়াশীল হন, তিনি ক্রিয়াশীল হন না। তিনি অতিদূরে স্থিত, 
তিনিই নিকটে । তিনি এই সবারই অন্তরে স্থিত, এই সবার বাহিরে স্থিত। 
এজতি ক্রিয়াশীল কম্পিত। সর্বব্যাপী পুরুষ নিক্রিয় অচল। যখন মায়াদি 
উপাধিযুক্ত হন তখন অন্পবুদ্ধি জনগণ মনে করে যে তিনি অচ্যুত হইলেও TIR 
হইতে চ্যুত হইয়া যেন ক্রিয়াশীল হইতেছেন। এইটা গীতায় ১৩।২৯ গ্লোকে 
বলিয়াছে, প্রকত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্ৰিয়মাণানি সর্বশঃ | যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং 
স পশ্যতি ॥ যেমন অন্বুদ্ধি জলের নীচে চাদের নাচনি দেখে । যে দেখে দে 
জানে ন| যে জলের তলে কোন চাদ থাকে না। চাদ আকাশে থাকে । চাদের 
প্রতিবিৎ্ জলের নীচে দৃষ্ট হয় মাত্র। এবং গ্রৃতিবিষ বিদ্বের অনুকরণ মাত্র! 
ই 2A টি উঃ জলস্থ প্রতিবিদ্ব নাচে না, নাচিতে পারে না। 
চন্দ্ৰপ্ৰতিবিদ্বে আরোপিত লে ৰ লী 
দর নাচনি দেখিয়াছে। তেমনি অচ্যুতের 
রাত কল্পনা করে মাত্ৰ৷ তিনি সৰ্ব্বব্যাপী সুতরাং নিকট দুর 
চেতন অচেতন যত কিছু দৃষ্ট হয় সবারই মধ্যে তিনি অবস্থিত 
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আছেন। যদি না থাকেন তবে সর্বব্যাপী হন না। মৃত দেহেও থাকেন। ইতি- 
পুর্বে ন দেবা আগ্ুুবন্বাক্যের ব্যাখ্যানে ইন্দ্রিয় মনাদি জড় তাহা বল! হইয়াছে। 
তাহাতেও সর্বব্যাপী আত্মা স্থিত আছেন এত্ত প্রত্যেকেরই অন্তরে বাহিরে 
তিনি--একথ| বল! হইয়াছে। 


যস্ত সৰ্ব্বাণি ভূতান্তাত্মন্তেবানুপশ্যৃতি 
সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততে ন বিজুগুপ্মতে ৷৬ ৷ 

যিনি সৰ্ব্বভূত আপনাতে দেখেন এবং সৰ্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন তারপর 
আর aea অর্থাৎ ভেদ্ভাব জন্য নিজ-পরবুদ্ধি স্বণার ভাব থাকে না। জীবাত্মা 
ও পরমাত্মার একতা উক্ত। দেহ আত্মা নহে, মায়িক। আত্ম! নিত্য সত্য। 
বিনি আমি এই বস্তুটী সৰ্ব্বব্যাপী চিৎ বলিয়া জানেন, তিনি নিজদেহস্থ আত্মা 
সৰ্ব্বব্যাপী হওয়ায় সর্ধবভূতস্থ আত্মা সহ একতা দর্শন করেন। মশা, মাছি, 
গিগীলিকা, কাক, কুকুর, সর্প, ব্যান, বৃক্ষলত| সর্ধজীবদেহে একই আত্মা, এই 
বুদ্ধি জাগিলে নিজদেহস্থ আত্মা, ব্ৰাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা চণ্ডাল দেহস্থ আত্ম! স্বতন্ত্র 
নয় এইটা চিত্তে ভাসে । এক এই জ্ঞান হওয়ায় g করিবেন কাহাকে? দেহ 
শ্বেত, গীত, কৃষ্ণ হইতে পারে, ZI, দীর্ঘ, মধ্যম হইতে পারে, সবল দুর্বল হইতে 
পারে কিন্তু সবই পাঞ্চভৌতিক, ইহাও একত্ব। পাঞ্চভৌতিক দেহ অসৎ 
প্রাতিভাগিক হইলেও তৎস্থিত আত্মা সৎ এক, ইহাই সমদর্শন। সম অর্থ এক 
সমান বলিয়া দৰ্শন সমান অর্থই এক। যেমন প্রনিদ্ধ দ্বান্থপর্ণা মন্ত্ৰে সমানে 
বৃক্ষে বাক্য আছে তথায় সমান অর্থ একই বৃক্ষে। কৈবল্য বলে, সৰ্ব্বভূতস্থমাত্মানম্‌ 
সৰ্ব্বভূতানি চাত্মনি। সংপশ্যন্‌ ব্ৰহ্ম পরমং যাতি নান্তেন হেতুনা ৷৷ ১০ । গীতায় 
অ২৯ সৰ্ব্বভূতস্থমাত্মানং সৰ্ব্বভুতানি চাত্মনি। ইক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সৰ্ব্বত্ৰ 
সমদর্শনঃ। বেদান্তের সারকথ! জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা তাহা এখানে বলা 
হইয়াছে। 

যন্মিন্‌ সৰ্ব্বাণি ভূতান্তাত্মৈবাভূদ্িজানতঃ ৷ 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ | 

যখন সৰ্ক্ভূতে স্থিত আত্মাই পরমাত্মা জান হয় তখন সেই একত্র 
ব্যক্তির শোক মোহ কোথায়? অর্থাৎ থাকে না। দ্বিতীয় জন্যই শোক মোহ; 
যেখানে দ্বিতীয়ের অভাব সেখানে শোকের স্থান কোথায়? গীতায় বলে, পণ্ডিত 
জীবিত বা মৃতের জন্য শোক করেন না। দ্বিতীয়াভাবাৎ। যদি বল নিজ 
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দেহের পীড়াদি জন্ত শোক হুইতে পারে। সেখানে যাহার শোক তাহা হইতে 
দেহ অপৃথক্‌ আছে জ্ঞানেই মোহ ঘটে। A ৩1৩৭৯ মন্ত্ৰে বলে ইন্তিয়াণি 
শতক্রতো যানি জনেষু পঞ্চযু। ইন্দ্ৰ তানি ত আবৃণে। এক ইন্দৰ মৰ্ব্বপ্রাণি 
হইয়া ইন্ত্ৰিয়ণণ ছারা দর্শনাদি কার্য্য করেন জন্য তিনি একাই সর্বত্র টা 
শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা। এমনি একত্বদর্শন ঘটিলে শোক হয় না। দৃশ্যগ্ৰপন্ 
অসৎ মায়িক তজ্জন্ত শোক নাই। একা বিনি তিনি কাহার জন্য শোক 
করিবেন? 
স পর্যাগাচ্ছুক্রমকায়ম্রণমন্গাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ। 
কবির্মনীষী পরিভুঃ স্য়ভূর্যাথাতথ্যতোহ্থান্‌ 
ব্যদধাচ্জাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ v | 
সেই পুরুষ সৰ্ব্বত্ৰগ অর্থাৎ সর্বব্যাগী। শুক্র শুভ্র জ্যোতিযাং জ্যোতিঃ, অকায় 
অশরীর হুম্মদেহহীন, অব্রণ বিকার-ব্রণরহিত, অঙ্গাবিরং স্াুরহিত স্থুলদেহ- 
হীন, শুদ্ধ মলরহিত কারণ দেহই যায়ামল তদ্বজ্জিত। অপাপবিদ্ধম্‌ পাপন্পর্শ- 
রহিত, মায়াই পাপ তদ্বজ্জিত। কবিঃ ্রান্তদর্শী, মনীষী মনীষাসম্পন্ন পরি: 
সর্ববোপরিস্থিত সর্বশেষ্ট। g: জন্মরহিত অনুৎপন্ন। শাশ্বতীভ্যঃ সনাতন, 
সমাভ্যঃ কালাখা প্রজাপতিগণকে যাখাতথ্য যাহার যেমন কৰ্ম্ম তছুচিত অর্থ 
pa ভারে m AUA আশ্রয় করিয়া মায়া অলক্ষিতভাবে 
হয় না গশ্চাৎ শক্ত হইয়া a WA S e ea 
নি টাই ব্ৰহ্ম স্বায়ুতে থাকে এজন্য তাহা 
৷ কিন্বা লোমকূপে মলবৎ অলক্ষিত 


টি ae প্রজাপতির জন্য যজ্ঞপদ্ধতি করিয়াছেন। গীতায়ও 
রিও RA পুরোবাচ প্রজাপতি: । অনেন প্রসবিস্যধ্বমেষ 
মিধুক্‌ (৩১০)॥ কাধ্যবন্ধ প্রমাণগম্য অনুমেয়। তাহা জ্ঞাত হইলে 

WA IS বলিলে জিজ্ঞান্থর পক্ষে ব্রহ্ম জানার স্থবিধা হয়, নতুবা afe 
A র TANI এজন্ত বেদবান্তসুত্ৰও ব্ৰহ্ম লক্ষণ প্জন্মাগ্যস্য যত: 
PITAR লক্ষণ। অপ্ৰমেয় বস্তুকে এই প্রমাণগম্য কাৰ্য্য- 
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ব্ৰহ্ম্মপ প্রতীক দ্বার! বুঝান সহজ, এজন্য শ্ৰুতি পরমব্রন্মের বৰ্ণন সহ কার্য্যব্রন্মেরও 
বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন ৷ 
aR তমঃ প্রবিশস্তি যেহবিদ্যামুপাসতে ৷ 
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ al 
যিনি অবিগ্ভার উপাসন| করেন তিনি তৎফলে অন্ধতম লোকে গমন করেন। 
আর বিনি বিদ্যার উপাসনা! করেন তিনি আরও গাঢ়তর অন্ধকারে গমন করেন। 
সাধারণতঃ অবিদ্যা অজ্ঞান ও বিদ্যা জ্ঞানকে বলে। এখানে অবিদ্যা অর্থে ভূত 
প্রেত পিত্রাদি উপাসনা রূপ কৰ্ম্ম এবং বিদ্যা দেবতাঁবিষয়ক শাস্ত্ৰীয় জ্ঞান ছারা 
দেববজন বুঝাইয়াছে, কারণ, q আ ১৫1১৬ মন্ত্রে বলে, কৰ্ম্মণ৷ পিতৃলোকো 
Ra দেবলোকঃ | যাহারা পিত্রাদির তৃপ্তির জন্য কৰ্ম্ম করেন তাহার! সময়ে 
উপরিষ্ট হইলে অল্পেই সৎচিস্তাপরায়ণ হন। আর ধাহারা বিদ্ারত তীহাদের 
শাস্ত্ৰীয় জ্ঞান জন্য অহংকার, আমি শাস্ত্ৰ জানি উনি আর কি বুঝাইবেন এই 
অহংকার চিত্তে অতীব দৃঢ় থাকায় সদ্বিষয়ক উপদেশ সহসা গ্রহণ করিতে 
পারেন না, ফলে চির অজ্ঞান অন্ধকারে থাকেন। যেমন পূৰ্ব্বমীমাংসায় যাহারা 
বিশেষ শ্রদ্ধালু তাহার| ভ্ঞানবিষয়ক শ্রুতি অব্যবহার্ধ্য অর্থবাদ বলিয়া তাহাতে 
ধ্যান দেন না। গী ২1৪২ বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যাদন্তি ইতিবাদিনঃ ৷৷ যেমন 
মগ্ন মিশ্রাদি। 
অন্যদেবাহুবিদ্যয়াহন্যদাহুরবিদ্ধায়া ৷ 
ইতি শুশ্রম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০। 
কেহ বলেন, দেবযজনা ত্মুক বিশ্যাদ্বারাই কতক্ৃত্যতা, কেহ বলেন, ভূতপিতৃ- 
যজনাত্মক অবিস্যাতেই কৃতকৃত্যতা, আমরা বুদ্ধিমান্‌ পণ্ডিতগণের মুখে এরণ 
ব্যাখ্যান শুনিয়াছি। বর্তমান যুগের আধ্যসমাঁজিগণ পিতৃশ্ীদ্ধ করেন না, দেব 
যজ্ঞ করেন। তাহাদের বিশ্বাস তাহাতেই শাস্ত্রবাক্য রক্ষিত হয়। বাহার 
কংগ্রেসের কন্ম তন্মধ্যে অনেকে পূৰ্ব্বমৃত মহাত্মাদের স্মরণাৰ্থ উৎসব করেন, 
দেববজন কর! প্রয়োজন মনে করেন না ৷ তেমনি রুচিভেদে মতভেদ বরাবরই 
আছে। 
বি্যাঞ্চাবি্যাৎ চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ ৷ 
অবিদ্যা মৃত্যুং A বিদ্ধয়াংসৃতমন্্ততে ৷৷ ১১। 
শ্ৰুতি বলেন, বিদ্যা ও অবস্তা উপাঁদনা অর্থাৎ দেব ও পিতৃ যজন এই ছুই 
উপাসক মাত্রেরই বর্তব্য। অসৎ অবিদ্যাই মৃত্যুশব্ববাচ্য। বু আ ১৩২৮ 
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qeras যদন, Aa অবিদ্যা জন্ত হইলেও স্বাভাবিক কৰ্ম্ম যাহা জা | 
রব গতিগ্রদ জন্য মৃত্যুশব্ববাচ্য তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবোপাসনারপ | 
Ratai দেবলোকের আনন্দামৃতভোগ লাভ করে। ্‌ 

অন্ধং তমঃ প্রবিশম্তি যেহসম্ভৃতিমুপাসতে। 

ততো ভূয় ইব তে তমে| য উ সম্তুত্যাং রতাঃ ৷৷ ১২। 

যিনি অসম্ভুতি উপাসনা করেন তিনি অন্ধতম লোকে যান, আর যিনি 

সভুতি উপাসনারত তিনি আরও গাঢ় অন্ধতমে যান। অসম্ভৃতি প্রকৃতি 
সম্ভুতি হিরণ্যগর্ভ, তমাবরণে যাহার উৎপত্তি। খ ১৭৷১২৯|৩ যন্ত্রে তম আসীং 
তমসা গৃঢ়মগ্রেংপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্‌পিহিতং mi 
তপসন্তন্নহিন| জায়তৈকম্‌। আভু সর্বত্স্থিত পুরুষ যখন তুচ্ছ্যা তম দ্বার! আবৃত 
হইলেন তখন তাঁহার তপস্তার মহিমায় একের প্রথমজের হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি 
হইল। হিরণ্যগর্ভ কাধ্যব্র্মের উপাসনায় অণিমাদি অষ্ট এঁশ্বধ্য লাভ ঘটে। 
প্রকৃতি উপাসনা সম্বন্ধে এক শ্রুতিবাক্যে বলে “তস্ত প্রকৃতিলীনস্ত যঃ পরঃ স 
মহেশ্বরঃ।” প্রকৃতিলীন অবস্থায় ব্যথাহীন শান্তিলাভেচ্ছু প্রকৃতি উপাসনা 
করেন। পৌরাণিক অন্নপূর্ণা উপাসনাও প্রকৃতির উপাসনা | নিৰ্ব্বিশেষ পুরুষ 
অন্ন বা প্রকৃতি হইতে মন, বাক্‌, প্রাণ রূপ অন্ন গ্রহণ করিতেছেন। ধাহারা প্রকৃতি 
উপাসক তাঁহার! অল্পেই ভ্ৰমাত্মক বুদ্ধি ত্যাগে সৎ পথে যাইতে সমর্থ হন। আর 
যিনি সভুতি উপাসনায় অণিমা! লঘিমাদি অষ্ট Ay লাভ করেন তিনি কায়- 
MIR যোগে এক দেহকে বহু করিতে সক্ষম, আকাশে, অগ্নিমধ্যে বিচরণে 
সক্ষম, আপনাকে প্রায় ঈশ্বরই মনে করেন। সেই যে দৃঢ় অহঙ্কার জন্য মোহ তাহা 
বিদূরিত করা দুরূহ ব্যাপার তীহারা ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতি পরবশে থাকাই বেশ 
মনে করেন। তাহাদের itaet জ্ঞানলাভ স্থদূরপরাহৃত। এজন্য শ্রুতি 
বলিলেন, প্রকৃতি উপাসকের সহ তুলনায় আরও গাঢ় অদ্বতমে যান। 

অন্যদেবাহঃ সম্ভবাদন্তদাহুরসম্ভবাঁৎ। 

ইতি শুশ্রম ধীরাণাং যে নস্তঘ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩। টু 
z TR উপাসনা দ্বারাই কৃতকৃত্যতা। অন্তে বলেন, না, 
a ঘারাই কতরত্যতা। আমরা এমন মতবাদ পত্ডিতগণের মুখে 

| ৮ 

TRR চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদ্বোভয়ং সহ | 
বিনাশেন যৃত্যুং তীৰ্ব সম্ৃত্যামৃতমশ্‌,তে ৷৷ ১৪ । 
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এখানে অসম্ভুতি শব্দের অকার ছন্দের জন্য লোপ করিয়া সম্ভৃতি লিখা 
হইয়াছে । স্থৃতরাং সভূতি স্থলে অসম্ভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি 
বলিলেন, সন্তৃতি ( বিনাশ ) উপাসনা দ্বারা এ্বধ্য অধর্ম কামাদি দোষজাত রূপ 
মৃত্যু হইতে উত্তীৰ্ণ হইয়| অসম্ভৃতি উপাসন| দ্বারা প্রকৃতিলীনর্প অমৃত ভোগ 
করিয়া থাকে। সম্ভৃতির উৎপত্তি আছে বিনাশও আছে। তম সমাগমে 
উৎপত্তি, তম অপগমে নাশ । যেমন A ১০1১২৭1২ মন্ত্ৰে 

ন মৃত্যুরাসীদমূতং ন তহি ন রাত্র্যা অহন আসীৎ প্রকেতঃ ৷ 
আনীদবাতং স্বধয়| তদেকং তন্মাদ্ধান্তন্নপরঃ কিঞ্চনাস ॥ 
মৃত্যু যে তম তাহা ছিল না, সেজন্য 'অমৃতম্থরূপ দেবতা হিরণ্যগর্তও ছিলেন al ৷ 
রাত্রি দিন বা তৎচিহ্নও ছিল না অর্থাৎ কালাভাব হইয়াছিল। তখন বাতহীন 
অন স্ব স্ব রূপে একাই ছিলেন অন্ত কিছু ছিল ন|। এ অন্ত সম্ভূতিকে বিনাশ 
বলা হইয়াছে। স্থষ্টিস্থিতিবিনাশকারী বলিয়াও বিনাশ বল! যাইতে পারে। 
বিনাশ তাঁহার কাৰ্য্য, কার্য্য কারণ অভেদে প্রয়োগ ৷ 
হিরশ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্কাপিহিতং মুখম্‌। 
wa পুষন্নপাবৃণু, সত্যধৰ্ম্মায় দৃষ্টয়ে ৷৷ ১৫ । 

হিরণ্যবৎ চাকচিক্যময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে। হে পুষন্দের, 
আপনি তাহা খুলিয়। ফেলুন, আমি সত্যধৰ্ম্মা সত্যের স্বরূপ দর্শন করিব। 

এই বাক্য হইতে পাওয়া যাইতেছে যে সত্যধৰ্ম্মা সত্যদৰ্শনেচ্ছু ব্যক্তি পুযণের 
উপাসক। পুষন্‌ দেবতার ক্ষমতায় অগাধ বিশ্বাসী, এই উপাসক ( অনীশয়া! 
শোঁচতি মুহ্বমানঃ ) আপনাকে অক্ষম দুর্বল জানেন। আপনি ঢাকন উঠাইতে 
অসমৰ্থ বুঝিয়া পুষন্‌ দেবতাকে বলিতেছেন, হে দেব, এই আবরণ উন্মোচন 
করুন। আমি সত্যবস্ত দর্শন করিব। উপাসক রজোগুণে স্থিত। কারণ আবরণ 
অচেতন পাত্র। আপনি অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্‌ জীব, পুষন্‌ দেবতা সর্বশক্তিমান 
আর একজন সত্যবস্ত রহিয়াছেন তাহ! তাহার অনবগত। গীতায় ১৮1২১ শ্লোকে 
বলে, পৃথকৃত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথথিধান্‌। বেত্তি সৰ্বেষু ভূতেষু তজ্জানং 
বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ রজোগুনী ব্যক্তি এবণাত্রয়সমন্থিত হইয়া থাকে। লোকৈষণাবশে 
কোন উপলক্ষে বিদ্বান্গণের সভা করাইয়াছিল, তথায় শুনিয়াছে যে এই ষে 
সব দেবতা সচরাচর উপাসনা করা হয় তাহাদের অতিরিক্ত এক সত্যবস্ত আছেন 
“অনৃতেন হি গ্রত্যুঢাঃ” (ছা ৮৷৩৷২)। এইরূপ বাক্য অবণের পর তাহার কৌতুহল 
হইয়াছে যে এই ঢাকা সত্যবস্তর ঢাকন উঠাইয়! দেখিতে হইবে । আপনাকে 
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দুর্বল মনে করেন অথচ-রজোগুণের অহঙ্কার বল দৰ্প বেশ আছে, এজন্য অন্ত 
কাহারও সাহায্য নিতে যান নাই, আপনার চিরদিনের অচ্চিত, ফলদাননমর্থ 
পুষন্‌ দেবতার নিকট চুপি চুপি আবদার করিলেন, হে দেব, এই যে সত্যবস্তু 
আবৃত আছে তাহার আবরণ উন্মোচন করুন। পুষন্‌ হইতে সত্যবস্ত স্বত্ত 
বিদ্বদ্গণ-প্রশংসিত, কিন্তু রজোগুণী উপাসকের মনে SEI পুযণে যে তাহার 
অগাধ বিশ্বাস তাহা কমে নাই। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াই চাকচিক্যময় আবরণ। 
তম আবরণ বিষয়ক খক্‌ পূর্বেই উদ্ধৃত হ্ইয়াছে। 
পুবন্নেকৰ্ষে যম স্থধ্য প্রাজাপত্য বৃহ রশ্মীন্‌ । 
সমূহ তেজো E রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি 
যোহসাবসৌ পুরুষ: সোহহমশ্মি ৷৷ ১৬ | 
এইবার উপাসক সত্বগুণান্বিত বুঝা যায়, কেননা সব দেবতা সত্যেরই বিভূতি 
বা অংশ-সম্ভব এই একেশ্বরবাদ তাহার চিত্তে স্থান পাইয়াছে। গীতা ১৮২, 
বলে, সৰ্ব্বভুতেষু যেনৈকং ভাবমৰ্যয়মীক্ষতে । অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জানং 
বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ॥ 
সেই সাত্বিকবুদ্ধি উপাসক সত্যকেই প্রার্থনা করিতেছেন, এখনও আপনাতে 
নম জ্ঞান আছে। সত্বগ্ুণও ত্রিগুণ| গ্রকৃতিরই গুণ। তাহাও বুদ্ধির আবরক, 
সম্পূর্ণ মোহ দূর করে না। এজন্য অক্ষমত| | হে.সত্যদেব, তোমার স্বরূপ যে 
তেজোময় ও সপ্তব্ণ রশ্মিযুক্ত হিরণ্ময় আবরণাচ্ছাদ্িত রহিয়াছে তাহা অন্গ্রহ- 
পূৰ্বক উন্মোচন করুন, YA করুন, সংবরণ করন, আপনার যে কল্যাণ তমোরপ 
E r তাং দেবক্লপ সত্যের মায়া বিভূতি তাহা অকল্যাণকরই 
রূপ । বিদ্যা উপাসনার নিন্দা পূর্বেই করা হইয়াছে, 
লা লোকে গমন করায়। পূৰ্ব্বমন্ত্ৰে উপাসক রজোগুণী ছিলেন। 
{ ERLE LSS ৷ এইটাতে বুঝা যায় যে রজোগুণী আপনার 
নিক বৃত্ত না হওয়ায় তিনি কোন সঙ্জনের পরামর্শ 
ইস তীহার পরামর্শে আহারশুদ্ধি আদি সাধন করিয়া (শ্ৰুতি 
আহারগ্ুদ্ধে সবশুদ্ধি: mere করবা স্বতি: নিচ 
l তঃ ) শুদ্ধচিত সাত্বিকবুদ্ধি হইয়াছেন। 
AA চোর প্রকৃতির চর এজন্ত সবগুণকেও 
উনার 
আমর তন তব সেবা দ্বারা শ্রবণ মনন করিলে তবে 
Aa হইলে নিদ্নিধ্যাসনে E 
যে যোইসৌ অসৌ পুরুষঃ তাহা ও 
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আমার অন্তরে স্থিত পুরুব এক। নেই সেই স্থধ্যু চন্দ্রাদি বিরাট দেহে যে 
পুরুষ ও এদেহে যে পুরুষ সেই একই পুরুষ। এই দেহস্থ আমিনাম, পুরুষই 
সর্বত্র স্থিত। একই সত্যন্বরূপ সর্বদেহে বিরাজমান। দেহ মায়িক মায়া 
অন্তহিতে আমিই সেই সেই পুরুষ এই সর্বব্যাপী অহং জ্ঞান উপস্থিত হয়। 
সোহহ্মস্মি আমিই সেই সত্য যাহা অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত ছিল তাহা এখন 
উন্মোচিত ৷ অমৃত মায়া আবরণে আবৃত ছিল। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া- 
মেতাং তরন্তি তে। মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্‌ 
সমতীত্যৈতান্‌ ব্ৰহ্মভূয়ায় কল্পতে। অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ইহ্জীবনেই 
ত্রিগুণাতীতে ataei জ্ঞানস্বৰূপে একীভূত হওয়া যায়। 
বাধুরনিলমমৃতমথেদং ভন্মান্তং শরীরম্‌। 
ওঁ ক্ররতো স্মর কতং স্বর ভ্রুতো ম্মর কৃতং ম্মর ॥১৭ 

এইটী খ ২৷৫।৪মন্ত্র ; দেহস্থ প্রাণবায়ু অনিল স্বীয় আবাস-স্থানচ্যুত হইল 
অথবা পরিচ্ছিন্নেরই আবাসস্থান হয়, সৰ্ব্বব্যাপীর নয়। দেহস্থ দেহী সৰ্ব্বব্যাপী 
অচল কখনও স্বরূপচ্যুত হয় না জন্যও অনিল বলা যায়। ইনি অমৃতন্বরূগ। 
শরীর দেহ এখানেই ভস্মে পরিণত হইবে । ওঁ স্বরূপকে চিন্তন কর। হে ক্রতো 
মন কৃতকাৰ্য্য স্মরণ কর। কর্তব্য কাধ্য স্বরণ কর । যং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং 
ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তন্তাবভাবিতঃ (গী।৮৷৬)৷ 

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অল্মান্‌ 
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্‌। 
যুযোধ্যস্মজ্জুহরাণমেনো 
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥১৮। 

হে অগ্নিদেব আমার কৃত কর্শসকল জান, তদনুসারে রায়ে এশ্বর্য্যের স্থপথে 
আমাকে নিয়ে চল। কুটিলের পাপের সহ যুঝিয়া তাহাকে দূর করিয়া! সুখের 
পথে নেও। পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। ফুলদল দিয়াই মাত্র পুজা হয় 
না। বাক্য-পুষ্পেও হয় আবার শুধু নমস্কারেও হয় যেমন স্থধীগণের নমস্‌ 
বাক্যেই উপাসনা হয়। এই ‘অগ্নে নয়’ মন্ত্ৰী খ ১১৮৭১ সুক্তে টৃষ্ট হয়। 

রায়ে অর্থ ধনে। স্বৰ্গস্থিত পরমেশ্বরই পরম ধন তত দিকে বা স্বর্গের 
ভোগন্থখরূপ রায় ধন ভোগার্থ সুপথে নিয়ে চল । পঞ্চদশ ও যৌড়শ মন্ত্ৰে জানী 
ইহলোকেই অভয়পদ ব্ৰহ্মানন্দ পায় দেখান হইয়াছে। এখানে কর্শযোগীর 
MI অপুর্ববতা লাভ ও তৎফলে অদৃষ্ট স্বৰ্গে গমনে ও চিত্তে ভয় কি জানি স্থপথ 
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২২০ স্বামী ম চনাঁবলী 
লাভ ঘটিবে কিনা। যেখানে ভয় সেখানে শান্তি কোথায়? এইটা পরিস্ষুট 
করিবার জন্য ১৭|১৮ মন্ত্রে চিত্ৰটী অঙ্কিত হইয়াছে। অলমিতি বিস্তরেণ ॥ 


অধ্যাস 

অধি+-আস-্অধ্যাঁস। যাহা আছে তাহা আস শবে প্রকাশিত। তাহা 
হইতে অধিক কিছু দর্শনের নাম অধ্যাস। যেমন রজ্জুখণ্ড পতিত আছে তাহাতে 
সর্পদর্শন। অচেতন IFANS চেতন সর্প দর্শনকালে ITI রজ্ছুত্বের কোন 
পরিবর্তন ঘটে না অথচ তাহাতে অরজ্জু সর্পের সর্ববাহ্গদর্শন ঘটে । এবশ্প্রকার 
দৃশ্য দর্শনকে বিবর্তবাদ বলে। শ্ৰুতি বলেন, একমাত্ৰ অদ্বিতীয় YA আছেন 
তাহাতে তদতিরিক্ত মায়া তম বা প্রকৃতি বা তত্কাধ্যদৰ্শন অধ্যাস। ভাঃ পুঃ 
১১২৩৮ বলে, অবিষ্যমানোহপি অবভাসতে দ্বয়োঃ। গীতায় ৮১৮ বলে, অব্যক্তাদ্‌ 
ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবন্ধ্যহহরাগমে ৷ MANNI AALE তত্ৈবাব্যক্তনংজ্ঞকে I 
অহ্‌ঃ ও রাত্রি দিবারাত্র কাহার? গী ৮1১৭ বলে, ব্রহ্মের অহোরাত্র। অহোরাত্র 
ছিল অর্থ তখন কাল ছিল। অব্যক্তা ছিল। staa ছিলেন। দিবায় বিদ্দিতা 
প্রকৃতি বা gaie ছিল। অর্থাৎ এই প্রলয়ে riam, অব্যক্তা প্রকৃতি ও 
কাল থাকে। খা ১০১২৩ মন্ত্রে হাপ্রলয় বণিত। তাহাতে বলে, ন মৃত্যু- 
রাসীদমৃতং ন তহি, ন রাত্র্া অহন আদীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকৎ 
তন্মাদ্ধান্তম্নপরঃ কিঞ্চনাস ॥ অব্যক্ত| প্রকৃতিতে সব লয় হয় জন্য অব্যক্ত! প্রকৃতি 
বিশ্বজগতের মৃত্যুস্থান, এজন্ত মৃত্যুশব্ববাচ্য। বু আ ১1৩২৮ মন্ত্রে জগাৰ্থ 
্রা্থনাবাক্য বলিয়াছেন, অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়। মৃত্যো- 
feer গময় ইতি। স দা আহ অসতো যা সদ্গময় ইতি মৃত্যু অসৎ সদযৃতং 
সৃত্যোর্মাহমৃতং গময় অমৃতং মাং কুরু ইতি এব এতদাহ তমসো মা জ্যোতিৰ্গময় 
ইতি মৃত্যুর্বে তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোৰ্মাইমৃতং গময় অমৃতং মম কুরু ইতি এব 
এতদাহ মৃত্যোর্মাযতং গময় ইতি ন অত্র তিরোহিতম্‌ ইব অস্তি। তমই মৃত্যু! 
উক্ত খক্‌ মন্ত্রে ন মৃত্যুরাসীৎ অর্থ তম বা অব্যক্ত প্রকৃতি ছিল না। দেবতাকে 
নত বলে, অমৃত পরিচ্ছিন্ন ইব কাধ্যব্ৰহ্মও ছিল না। রাত্রিদিন অর্থাৎ পরিছ্ছিন 

ছে। তখন অন কেবল এ 

স্ব স্বরূপে ছিলেন, দ্বিতীয় অন্ত আর কিছু ছিল না। ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতি ৬২১ 
সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদ্‌ একমেবাদ্বিতীয়ং--বাক্যে বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরে 
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প্রবন্ধাবলী ২২১ 


৪1১৮ মন্ত্রে যদাইতম স্তর দিবা! ন রাত্রির্ন সন্ন চাঁসন্‌ শিব এব কেবলঃ ৷ মাওুক্য (৭) 
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্তন্তে। কঠ-_নেহ নানাস্তি কিংচন। 
এই যে একের স্থলে দ্বিদর্শন, যেমন নেত্ররোগযুক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়া তিথির একচন্ত্রে 
একাধিক দর্শন করে তদ্বৎ ভ্ৰমাত্মক বা অধ্যাস। অতস্মিন্‌ তজ্জ্ঞানং-কে 
অধ্যাস বলে৷ যাহাতে যাহা! নাই তাহাতে তৎ জ্ঞান ৷ যেমন শুক্তিথণ্ডে রজত- 
দর্শন। পথে পতিত শুক্তিখণ্ডের sasko রজতবৎ আভা দৃষ্টি AK 
রজতের শুভ্রতার স্মৃতি জাগায় তৎপ্রেরণায় ইদং রজতং বুদ্ধিতে শুক্তিখণ্ডকে 
উত্তোলন করতঃ হস্তে গ্রহণ করে। ইহারই নাম অবস্তনি বস্তজ্ঞান। পশ্চাৎ 
এপিঠ ওপিঠ দেখিয়। ইহ্‌! শুক্তি, রজত নহে বলিয়া সেই ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তি উহা 
ত্যাগ করে। এজন্য ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য “স্বৃতিরপঃ পরত্র পূৰ্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ” 
অধ্যাসের লক্ষণ করিয়াছেন। অধ্যাঁস রূপে ভ্রান্তি-সাদৃশ্ত জন্য ঘটে। রজ্জুসর্প 
স্থলে বজ্জুর ক্ষীণলম্বাকৃতি, সর্পদেহেরও ক্ষীণলম্বাকৃতি এই সাদৃশ্য । রজ্ছুবিষয়ে 
অজ্ঞানতা, রাত্রির অন্ধকার, এই সকলের সমবায়ে অচেতন বজ্ছুতে চেতন MAA 
স্মৃতি উদ্ভাসিত হইয়া! ভ্রমোৎপাদন করিয়া থাকে । বজ্জুর সৰ্ব্বাংশ সর্বত্র একরপ 
সম হইলেও ভ্রান্ত দ্ৰষ্টা তাহাতে মস্তক পুচ্ছাদি অঙ্গপ্ৰত্যঙ্গ বিভিন্নাক তিবিশিষ্ট 
হইলেও তৎসমূহের অস্তিত্ব কল্পনাবলে পুর্ণ করিয়া জীবিত সর্পের ভয়ে ভীত 
সন্ত্রস্ত হইয়া থাকেন । তেমনি সর্বত্র সম ব্ৰহ্বে বিচিত্র ভেদযুক্ত জগতের কল্পনা 
করিয়া থাকে । বলে হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতে! নহি 
fasi রজ্জুসর্পস্থলে যেমন রজ্জু ও সর্পের এক অভিন্ন তন্ন তেমনি নির্দোষ 
সম qa সদোষ বিরূপ বিচিত্রাবয়ব জগতের এক অভিন্ন তন্তু বলে। এজন্য 
ইহা বিবর্ত বা অধ্যাস বলিয়া উক্ত হয়। ইহাতে আপাতত: সাদৃশ্তাভাব জাগে। 
পঞ্চভৃতাত্মক জগৎ অব্যক্তা প্রকৃতিজাত। ব্ৰহ্ম পুরুষ সাক্ষী মাত্র। ইহা 
পুর্বোক্ত গী ৮১৮ শ্লোক হইতে জানা যায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন, SR বা 
এতস্মাদাত্মন আকাশ: সম্ভৃত: | আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্রিঃ। অগ্নেঃ আপঃ। 
অদ্ভাঃ পৃথিবী । এই প্রথম স্বষ্ট আকাশ সহ আত্মার সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। 
সৰ্ব্বব্যাপী আত্মা নিরবয়ব, সৎ ( অস্তিতা চির অবাধিত )। মায়িক আকাশও 
ব্যাপক, অবয়বহীন, অস্তি বলিয়া উক্ত হয়। এই সাদৃশ্তে অবিদ্যা কুহকে ব্রচ্মে 
শব্গুণযুক্ত আকাশ ভ্রম হইতে বাধা নাই। আকাশ ভ্রম ঘটিবার পর বিবর্ভত্যাগে 
প্রকৃতির পরিণতিতে বায়ু তেজ অপ্‌ অন্ন সৃষ্টি হইতে পারে। এজন্য আচার্য্য শঙ্কর 
বলিয়াছেন, নৈসগিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ। আরম্তণের কাল নিশ্চয় সম্ভবপর 
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নহে জন্য অনাদি প্রাকৃতিক টি, অধ্যাসও অনাদি। এইটা aie 
ভান্তভূমিকার ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বিচার করিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
যুদ্মদস্মৎপ্ৰত্যয়গোচয়োঃ  বিষয়বিষয়িপো তমঃগ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ 
ইতরেতরভাবানুপপতে৷ সিদ্ধায়াং তদ্র্সাণামপি স্থতরাং ইতরেতরভাবাহব- 
পপত্তিঃ ইতি অতোইম্মগ্গ্রত্যরগোচরে বিষয়িনি চিদাত্মকে যুদ্মৎপ্রত্যয় 
গোচরন্ত তদ্ধর্মাণাং চ RAI অধ্যাসঃ। 
অনুবাদ--বিষয় ও বিষয়ী ভোগ্যবিষয় ( ইদং শরীরং ক্ষেত্ৰং) ও কর্তা 
ভোক্তা বিষয়ী (ক্ষেত্ৰজ্ঞ )। তাহা সর্বনাম শব্দের যুদ্মদ্‌ ও অস্মদ্‌ শব্বদ্বয় দ্বারা 
প্রকাশিত হয়। বিষয় অচেতন তম অজ্ঞান, বিষয়ী চেতন স্বয়ংজ্যোতি জ্ঞান- 
স্বরূপ। এজন্য ইহারা তম ও প্রকাশবৎ বিরুদ্ধম্বভাবধুক্ত। যাহা বিরুদ্ধ 
প্রকতিবিশিষ্ট তাহাদের পরস্পর একরূপতা তাদাত্ম্যভাবে স্থিতি অর্থাৎ একত্র 
সমাবেশ অসম্ভব। স্থৃতরাং তাহাদের ধৰ্ম্মও অতিশয় পৃথক্‌ থাকায় তাহাদেরও 
এক্য সম্ভবপর নহে। TOR অস্মদ্‌ (অহং আমি পদবাচ্য) প্রত্যয় দ্বারা 
প্রকাশিত চেতন বিষয়ী ও q প্রত্যয় (R তুমি ইদং শব্দবাচ্য) দ্বারা 
প্রকাশিত অচেতন বিষয়ে যদি একতা করে তাহা! অধ্যাসবশেই করে। এখানে 
যুগ্মদ্‌ শব্দ ত্বং (তুমি) শব্দ দ্বারা লক্ষিত দেহকে বুঝাইয়াছে। যদ্যপি ai 
মহাবাক্যে ত্বং তুমি ও অন্মদ্‌ শব্দ লক্ষিত অহং বা আমি একই জীবাত্মাকে 
বুঝায় এবং এবজুকারের উভয়াত্মক ত্বং অহং তৎ্লক্ষিত আত্মার সহিত 
অভিন্নতার প্রকাশক হয়, তত্রাচ যুদ্মদ্‌ শব্ধ এখানে প্রসিদ্ধ জন্য ইদং স্থানে 
ত্বং বা যুদ্‌ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইদং দেহ ত্বং পদান্তর্গতই সচরাচর 
দৃষ্ট হয়। অস্মম্‌ বা অহং দেহস্থ কর্তা ভোক্তাকে বুঝাইয়া থাকে । লোকে 
রি আমি বা তুমি শব্দ-দ্বার| বুঝিয়া থাকে । 
চর 
হে J দ্বাৰ দেহ দেহীর তাদাত্ম্যে অভিন্নভাবেরই 
WAA Raf setih চ বিষয়েহধ্যাসে! মিথ্যেতি ভবিতুমযুক্তম্‌। 
এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে চেতন বিষয়ী ও তাহার ধর্শ্মসকল যদি বিষয়ে 
প্রয়োগ করে তবে তাহাও অধ্যাস জন্তু মিথ্যা, ইহা যুক্তিযুক্ত ৷ 
রা উজ অস্তোন্তাত্বকতামন্তোন্যধর্মীংস্চ অধ্যাস্য ইতরেতর 
নীতা | জ্যো ধর্শধশ্িণোঃ মিধ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানুতে 
অহমিদং* “মমেদং* ইতি নৈসগিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ ॥ 
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এইরূপ অধ্যাস মিথ্যা হইলেও একের ধৰ্ম্ম অন্তে অন্যের ধর্ম অপরে অবিবেক 
বশে অধ্যস্ত করিয়া অত্যন্ত পৃথক্‌ যে ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মা তাহা মিথ্যা জান নিমিত্ত 
হইলেও লোকে সচরাচর অহমিদং মমেদং ইত্যাদি বাক্যে সত্য ও মিথ্যা 
বিজড়িত করিয়৷ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া! থাকে ইহাই অনাদি সিদ্ধ ব্যবহারিক 
সত্তা বলিয়া প্রচলিত ৷ 

আহ কোহয়মধ্যাসো নামেতি। উচ্যতে স্তিরপ: পরত্র পূর্কদৃষ্ঠাবভাসঃ 
জিজ্ঞান্থ বলেন, এই অধ্যাসনামা পদার্থ টী কি? ততুত্বরে বলা! যায়, পূৰ্বদৃষ্ট 
কোন পদার্থের স্মৃতি জন্য পরবর্তী কালে পদার্থাস্তরে সেই পূৰ্ববদৃষ্ট পদার্থের যে 
অবভাস দৃষ্ট ও গৃহীত হয় তাহাকে অধ্যান বলে। 

তং কেচিৎ অন্ত্রান্তধন্মাধ্যাম ইতি বদস্তি। কেচিৎ তু যন্ৰ যদধ্যাস: তদ্‌- 
বিবেকাগ্রহনিবদ্ধনো। ভ্রম ইতি। অন্তে তু যত্ৰ যদধ্যাসঃ তস্ত এব বিপরীত- . 
ধর্মত্বকল্পনাং আচক্ষতে ইতি ৷৷ 

সৌত্রাস্তিক মতে অন্যত্র অর্থাৎ বাহে বাহিরে অন্ত ধর্মের জ্ঞান ধর্শ্মের অধ্যাস 
বলেন। শুক্তিতে রজতের জ্ঞানাকারের অধ্যাস বলেন। সৌত্রান্তিক মতে 
সদ্বাহ্‌ বস্তু থাঁকা স্বীকৃত হয়। বিজ্ঞানবাদী বাহা সৎ বস্তু থাকা স্বীকার করেন 
না, তথাপি অনাদি অবিদ্যা বাসনা আরোপিত বাহ্‌ বস্তু অলীক বলেন। 
তাহাতেই জ্ঞানাকারের আরোপ বলেন। কোনমতে এক পদার্থে যদি অন্ত 
পদার্থের ধর্ম বিশেষ প্রতীত হয় তবে তাহাকে অধ্যাস বলেন। কেহ বলেন, 
যাহাতে যাহার অধ্যাস ঘটে তাহার সহিত তাহার পার্থক্য প্রতীতির 
অভাব থাকে তজ্জন্য এরূপ ভ্রম বা মিথ্যা প্রত্যয় জন্মে। যেখানে যে অধ্যাস 
ঘটে তাহা বিচারপূর্বাক গ্রহণ না করায়ই ভ্রম ঘটে। অন্তে বলেন, যাহাতে 
অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার বিপরীত ধর্শ্মের কল্পনা করে, ইহাই অধ্যাস। 

সৌত্রান্তিক মতে অধ্যাস লক্ষণে অসন্তোষ জন্যই বিবাকা গ্রহ্ণরূপ লক্ষণ 
করিতেছেন। ইনি বলেন, বিজ্ঞান আকারতা রজতাদে: অনুভবাৎ বা ব্যবস্থা 
অপি এত অনুমানাদ্ব৷। ইহা রজতের নিষেধও নয়, ইদন্তার নিষেধও নয় কিন্ত 
বিবেকের অগ্রহণ জন্য ইদং রজতং এই ব্যবহার । রূজতার্থীর ইহা রজত এই 
প্রত্যয় জন্তু পুরোবর্তী দ্রব্যে প্রবৃত্তি। ইহা ঠিক নয়। রজত স্মরণ জন্য শুক্তি 
গ্রহণ ররে। রজত ও শুক্তির ভেদের অগ্রহণ জন্তই ঘটে | 

সৰ্ব্বথাপি তু অন্তস্ত অন্যধর্মীবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথাচ লোকে- 
ARST, শুক্তিকা হি রজতবদ্‌ অবভাসতে, একশ্চন্দ্ৰঃ সদ্বিতীয়বদ্‌ ইতি। 
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এই সকল মতবাদের দোষগুণ যাহাই হউক না কেন, সকলের মতেই 
একে অন্যের ধর্শের অবভাস কথাটা স্বীকৃত লোকের অনুভবে দেখা যায় 
শুক্তিকা রদতবৎ অবভাসতে। নেত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন একচন্ত্ৰে দ্বি চনত 
দর্শন করে। 

কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়েহধ্যাসো বিষয়ঃ তদ্ধন্দাণাম? অবিষয় 
প্রত্যগাত্মায় বিষয় ও তদ্‌ ধর্শের অধ্যাস কি প্রকারে সম্ভবে ? 

má হি পুরোইবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্ততি ) যুগ্মৎপ্রত্যয়াপেতন্ত চ 
প্রতাগাত্মনোহবিবয়ত্বং ব্রবীষি। উচ্যতে ন তাবদয়ম্‌ একান্তেনা বিষয়ঃ, অন্মৎ- 
প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ, অপরোক্ষত্থাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। 

অনুবাদ--ষে সকল পদার্থ পুরোবর্তাঁ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় সেই বিষয়েই 
লোকের বিষয়ান্তরের ধৰ্ম্ম অধ্যস্ত হয়। যুগ্মৎ্প্রত্য়গোচর ইদং A বিষয়, 
তদ্রহিত যে অহংপদবাচ্যপ্রত্যগাত্মা, তাহাকে লোকে অবিষয় বলে। তাহাতে 
অধ্যাম সম্ভবপর কি? শুক্তি প্রভৃতি বিষয় পরাধীন প্রকাশ তাহাতে রজতাদি 
ভ্রম বা অধ্যাস সম্ভবপর । তদুত্তরে বলা যায় যে এই যে আত্মা ইনি অহং 
প্রত্যয়ের গম্য বিষয় নহেন, তবে অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়, অন্তর আত্মা বলিয়া 
প্রসিদ্ধ, এজন্য ইদং ধর্মারোপের বহির্ভূত নহেন, আরোপ সম্ভবপর | কারণ ইনি 
একান্ত অবিষয় ইহা বল! চলে না। 

ন চ অয়মন্তি নিয়মঃ__পুরোহবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যমিতব্যমিতি। 
অপ্রত্যক্ষেংপি হাকাশে বাল! স্তলমলিনতাগ্ধ্যন্তন্তি। এবম্‌ অবিক্লদ্ধ 
প্রত্যগাত্মনি অপি অনাত্মাধ্যাসঃ ॥ 

অনুবাদ _এমন কোন নিয়ম বাঁধা নাই যে পুরোবর্তাঁ প্রত্যক্ষ বিষয়েই 
বিষয়ান্তরের অধ্যাস হয়, অন্যত্র অধ্যাস হইবে না। অহং প্রত্যয়ও অজ্ঞান জন্যই 
বটে সুতরাং ভ্রম সম্ভবে। যেমন অপ্রত্যক্ষ আকাশে বালকবুদ্ধিতে তল 
(কিটাহতল) ও (নীল) মলিনাদি অধাস্ত হয় তেমনি অপ্রত্যক্ষ প্রত্যগাত্মায 
অনাত্বধর্ন আরোপ সম্ভবপর। বিবেককালে অনধ্যাস বটে। তখন পরমাত্মা! 
বিজ্ঞেয় নিরুপাধিক ও নিরংশ হইলেও জীব্ভাবে অল্পবুদ্ধি তাহা সোপাধিক ও 
WA mamaa 

NAE কখনও গর্ভ বা কোশ বদ্ধ হন না ব| হইতে 
y ER ব্যবহারিক সততায় সৰ্ব্বস্বীৰৃত। অধ্যাসও সুতরাং 
অহং অস্বীকার করেন না। আমিকে যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 
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করে এমনভাবে ব্যবহার করে। PA গোলাকার দিগ্বলয়বৎ এই ভ্রম 
জানিবে। তেমনি আত্মাতে বুদ্ধাদি ও তাহাদের ধর্শেরও অধ্যাস হয়। 

তমেতমেব লক্ষণং অধ্যাসং পণ্ডিতা অবিষ্যেতি মন্যস্তে। তদ্বিবেকেন চ 
বন্তম্বরপাবধারণং বিদ্ামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্ৰ যদধ্যাসঃ তত্কৃতেন দোষেণ 
গুণেন বাহপুমাত্রেণাপি সন সংবধ্যতে ৷ 

এই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত সেই অধ্যাসকে পণ্ডিতগণ মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যা 
মনে করেন। এবং বিচারদ্বারা অধ্যান নিরূপণে তত্ত্যাগে বন্তম্বরূপ নির্ণয় 
করাকে বিদ্যা বলেন। ইহা নিশ্চিত হইলে যেখানে যে অধ্যাস হউক না কেন, 
তাহার দোষগুণ দ্বার! সৎ সেই পুরুষ কিঞ্চিন্মাত্রও স্পৃষ্ট হন না। যেমন রজ্জুতে 
q সর্পস্থলে সর্পের দ্বোষগুণ রজ্জুকে স্পর্শ করে না। 

তমেতমবিদ্যাখ্য মাত্মনাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সৰ্ব্বে প্ৰমাণপ্ৰমেয়- 
ব্যবহারালৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃ্তাঃ । 

সেই এই অবিদ্যা জন্য আত্ম! অনাত্মায় পরস্পর অধ্যাস লইয়াই সকল প্রমাণ- 
প্রমেয় ব্যবহার চলে । লৌকিক ও বৈদিক বিধি জন্য কৰ্ম্মে যে প্রবৃত্তি তাহা 
অধ্যাসমূলক জানিবে। বেদ এক, কৰ্ম্ম ও জ্ঞানাদি কাণ্ড ভেদ জন্য কোন ইতর- 
বিশেষ নাই। উভয় কাণ্ডই যথাকালে প্রয়োজনীয়। কোন অংশ অব্যবহাধ্য 
বা ব্যর্থ নহে। এজন্য গীতায় ১৬।২৪ বলিয়াছে__তম্মাচ্ছান্ত্ং প্রমাণং তে 
কাধ্যাকাধ্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্তুবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কর্ভূমিহাহঁসি ॥ গী ৪1১২ 
কাজন্তঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ্‌ দেবতাঃ। ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি 
কৰ্ম্মজা ৷ গী ৭৷২২--স তয়া শ্রদ্বয়া যুক্তস্তস্তাৱাধনমীহঁতে। লভতে চ ততঃ 
কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ৷৷ ইত্যাদি। YA মীমাংসাবাদ্িগণ বলেন, 
জ্ঞানকাণ্ডীয় উপনিষদোক্ত পুরুষবিষয়ক মন্ত্র অব্যবহাধ্য, বিনিয়োগহীন, অর্থবাদ 
মাত্র। কৰ্ম্মকাণ্ডই প্রকৃত বেদ, তদনুসারে কৰ্ম্ম করিলেই মানব কৃতকৃত্য হয়। 
পনান্তদস্তীতিবাদিনঃ*। বেদের এক খণ্ড অস্বীকৃত হইলে সমগ্র বেদ দোষযুক্ত 
হইয়া যায়। এজন্য বেদাস্তবাদিগণ উভয় কাণ্ডেরই অর্থবত্তা বলেন। 

সৰ্ব্বাণি চ শাস্ত্ৰাণি বিধিগ্রতিষেধমোক্ষপরাণি। কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি 
প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্ৰাণি চেতি। 

অনুবাদ-_সকল বিধি-নিষেধাত্মক স্বত্যাদি শাস্ত্ৰ বন্ধমোক্ষাদি পরগ্ৰন্থ, সকলি 
অবিদ্যাজ্জনিত অধ্যাসমূলক। মায়িক জীবাবস্থায় জীবের ব্যবহার জন্য মাত্র। 
গী 91৫ জীবভূতাং মহাবাহে| যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ। প্রত্যক্ষ বিষয় সমুদয় 
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প্রত্যক্ষ অহুমানাদি প্রমাণসকল অবিদ্যাবৎ সমাজবদ্ধ জীবের শাসন অন্য: 


শান্ত্রসকল অবিদ্যামূলক বলা, সে আবার কেমন কথা ! 

উচ্যতে_ দেহেস্রিয়াদিযু অহংমমাভিমানর হিতস্ত প্রমাতৃত্বান্থপপত্তৌ প্রমাণ- 
প্রবৃত্তেরন্পপত্তে ৷ 

অনুবাদ--তাহার উত্তর এই--দেহ-ইন্দ্ৰিয়াদিতে অহং মম অভিমানরহিত 
হইলে প্রমাতৃত্ব সম্ভবে না। প্রমাতৃত্ব-রহিতে অপ্রমেয়ে প্রমাণপ্রবৃতিও সম্ভবে 
না। জীবভাব লইয়া প্রমাতৃত্ব, কর্তৃত্ব-ভোতৃত্বাদি ব্যাপার। অহঙ্কারবখে 
পকর্তাহমিতি মন্যতে ৷” “যঃ পশ্যতি তথাত্মানং অকর্তারং স পশ্যতি ॥” অহঙ্কার 
অপগতে প্রমাণ আদি কি স্থাপন করিবে । মন ইন্দ্রিয়াদি লয়ে স্বরূপে স্থিতি 
অবস্থায় অকৰ্ম্মাবস্থা, তখন প্রমাণের স্থান কোথায়? ব্যবহারিক সততায় প্রমাণে 
প্রবৃত্তি, প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার । 

ন হীন্দরিয়াণ্যন্পাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি । ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণে- 

রিয়াণাং ব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিদ্‌ ব্যাপ্রিয়তে। 

ন চৈতন্মিন্‌ সর্ধন্মিন অসতি ATI আত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্থতে। ন চ 

প্রমাতৃত্বমস্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি। 

অন্থবাদ-নুযুপ্তি ও সমাধি দশায় যখন ইন্দ্রিয় ব্যবহার থাকে না তখন 
প্রতাক্ষা্দি ব্যবহারও থাকে না। কর্মপ্রচে্ট|া অধিষ্ঠানসাপেক্ষ । যেমন গী_ 
“প্রকৃতি স্বাম্‌ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।* ইন্দ্িয়গণের ব্যবহার দেহী 
অধিষ্ঠানে স্থিত অবস্থায়ই ঘটিয়া থাকে । যখন দেহাত্মক বুদ্ধি থাকে না তখন 
কোন ব্যবহারই সম্ভবে না, করণ কর্তা হয় না। যতক্ষণ জীবভাবে FÉN, 
ততক্ষণ করণেরও ক্রিয়াশীলতা। অর্থাৎ অধ্যস্ত আত্মার জন্য ক্ৰিয়াশীনতা, 
 তদভাবে নিক্কিয়ত|। দেহ ইন্ত্ৰিয়ের নিয়ময়িতা আত্মা অস্তর্যামী সৰ্ব্বত্ৰ ভ্ৰষ্ট 
শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা হয়। জড়দেহাদি কর্তা হয় না। এই সকল করণাদি যখন 
নাই তখন আত্মা অসঙ্গ নিক্রিয় প্রমাতৃত্বহীন। ৷ অপ্রাণো হৃমনাঃ শুল্রো হৃক্ষরাৎ 
INSE যখন অসৎ তম বা মায়া হইতে মনবাক্‌ প্রাণ গ্রহণ করে তখন 
বাজ |” এজন্য খ ১৭৷১২৯৷৪ মন্ত্রে “দতো বন্ধুমসতি” 

আক্ষে 
ঘটে। তখন অপ্রমেয় উর ইতর 
গ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। 
তম্মাদবিদ্যাবদ্‌ বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্ৰাণিচ ৷ ইতি। 
TRIR হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি ও শান্্সকলে যে বিধিব্যবস্থা তাহা 
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অবিদ্যাবিদ্‌ বিষয়সকল মাত্র । অজ্ঞান অধ্যাসমূলক। যতক্ষণ প্রক্কতি-পরবশতা 
ততক্ষণ শাস্তাদির ব্যবহারের প্রয়োজন থাকে । গী- যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ 
সংগ্লুতোদকে। তাবান্‌ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্ৰাহ্মণস্ত বিজানতঃ। চিত্রশুদ্ধির জন্ত 
কর্ম কর! প্রয়োজন এবং সেই কৰ্ম্ম শাস্ত্ৰমূলক হওয়া চাই। 
পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ্। যথা হি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্োত্রাদীনাং সংবন্ধে 
সতি শবদাদিবিজ্ঞানে প্রতিকুলে জাতে ততো নিবর্তৃন্তে অনুকূলে চ প্রবর্তন্তে, 
যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমূপলভ্য মাং হস্ত অয়ম্‌ ইচ্ছতি ইতি পলায়িতু- 
মারভন্তে, হরিততৃপপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখী ভবস্তি ইতি। এবং 
পুরুষা অপি ব্যুৎপন্চিত্তাঃ কুরদৃষ্টানাক্রোশতঃ খড়েগাগ্যতকরান্‌ বলবত উপলভ্য 
ততো féa, তদ্বিপরীতান্‌ প্রতি প্রবর্তন্তে, অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং 
প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ | 
অনুবাদ জ্ঞানী ও পশ্বাদিতে ব্যবহার বিষয়ে কোন পার্থক্য বা বিশেষ 
নাই। যেমন পশ্বাদি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বার! শৰ্দাদি শ্রবণে কৰ্ম্ম প্রবৃত্ত হয়। 
শব্দাদি অবণে তাহা প্রতিকূল জানিয়া আহারাদি কার্য হইতে নিবৃত্ত হয়। আর 
যদি শব্দাদ্দি অনুকূল মনে করে তবে আহারাদি কার্যে অগ্রসর হয়। যেমন যদি 
কেহ দণ্ড উদ্ধত করিয়া অগ্রসর হয় তবে সেই পশু আমাকে মারিবে এই ভয়ে 
ভীত হইয়া পলায়। আর যদি হরিত্বর্ণ তৃণ হস্তে ডাকে তবে তৃণ আহারার্থে 
সেই পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়। তেমনি মানুষও যদি উদ্যত খড়াহস্ত কুর দৃষ্টি 
সহ ক্রোধপ্রকাশক বাক্য শ্রবণ করে তবে পলায়। আর যদি প্রিয় বচনাদি 
শ্রবণ করে তবে অগ্রসরণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব পশু ও মাহষে গ্রমাণ-প্রয়োগ- 
ব্যবহার তুল্যাতুল্য | 
পশ্বাদীনাং চ প্রসিদ্ধোইবিবেকপুরঃসরঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। তৎসামান্ত- 
দরশনাদ্‌ বুুৎ্পত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ তৎকালঃ সমান 
ইতি নিশ্চীয়তে। naa তু বাবহারে YA বুদ্ধিপূর্বকারী নাবিদ্িত্বাত্মনঃ 
পরলোকসংবন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি ন বেদান্তবেত্বম্‌ অশনায়াগ্যতীতম্‌ 
অপেতব্ৰহ্মক্ষত্ৰাদিভেদ্ম্‌ অসংসাধ্যাত্মতত্বমধিকারেহপেক্ষ্যতে। 
অন্লবাদ-_পশু আদি প্রাণিগণের প্রত্যক্ষাদি বাবহার অবিবেক বা অবিদ্যা- 
মূলক অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। বিবেক জ্ঞান উপদেশমূলক হয়, 
তাহা পশুর নাই, QEA এতদুভয়ের ব্যবহার সমান রূপ È হওয়ায়, জান 
উৎপত্তি হইয়াছে যে পুরুষ ও পশুর কার্য্যকালের ব্যবহার তুল্যাতুল্য। অর্থাৎ 
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অধ্যাসমূলক ইহা নিশ্চিত। aiaa কারধ্যাদি ব্যবহারে, যদিচ শাস্তীয় জ্ঞান বুদ্ধি 
পূৰ্ব্বকই ZIWA আত্মার ইহলোক পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যতীত যজ্ঞাদি 
কার্যে ব্যাপৃত হয় না। তত্ৰাচ উহা অজ্ঞানমূলক, বেদান্ত বিজ্ঞান তাহাদের 
নাই। শান্ীয় ব্যবহারে যিনি অধিকারী তিনি সর্বপ্রকার ভেদবঞ্জিত নহেন, 
অশনায়াদি ধর্মরহিত নহেন, ব্ৰাহ্মণ-ক্ষত্ৰিয়াদি তেদভাব বজ্জিত নহেন, অসংসারী 
অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মতত্ব জানের জন্তু তাহাদের অপেক্ষা নাই। WA 
দৃঢ়েন ছিত্বা ততঃ পদং তৎপরিমাগিতব্যম্‌। 
অনুপযোগাদধিকারবিরোধাচ্চ। প্রাক তথা ভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্তমানং 
শাস্তমবিস্তাবছ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ততে। তথাহি “ব্ৰাহ্মণে যজেত” ইত্যাদীনি 
শান্তাণ্যাত্মনি বৰ্ণাশমবয়োহবস্থাৰ্দিবিশেষাধ্যাসমা্িত্য প্রবর্তন্তে। 
অনুবাদ--_কৰ্ম্মযোগ আত্মতত্ব বা জ্ঞান লাভের বিরোধী ও অনুপযোগী । জ্ঞান 
কর্মের সমুচ্চয় হয় না। সেই আত্মতত্ব লাভের পূৰ্ব্ব পর্যন্ত কনে প্রবৃত্তি থাকে। 
কৰ্ম্মণী পিতৃলোকো Ran দেবলৌকো ( বু আ ১৫1১৬ )। গী- যোগিনঃ কর্ণ 
qá সঙ্গং aa গী--সৰ্ব্বকৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। 
জানার: সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। জানাগ্নিদগ্ধকৰ্ম্মাণৎ তমাহুঃ পণ্ডিতং 
বুধাঃ। শাস্তীয় ব্যবহার অধ্যাসমূলক। কামকৰ্ম্মবীজ অবিদ্যা অজ্ঞান নাশে 
জ্ঞানোৎপত্তি এজন্য শাস্তীয় কর্মাদিও অবিস্যামূলক ৷ ব্ৰাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন ইত্যাদি 
শাস্তুবিধি, ব্ৰাহ্মণত্বাদি বৰ্ণ, গৃহস্থাশ্রম, অষ্টম বর্ষে উপনয়ন বিধি, অশুচি-অবস্থাদির 
ব্যবস্থা ও ব্যবহার অধ্যাসমূলক সন্দেহ নাই! যদি এ সকল ভ্রমাত্মক না হইত 
তবে বেদাস্তবেগ্য পুরুষকে জানার জন্ত সর্বকর্শ্বসন্্যাসের ব্যবস্থা হইত না। 
ata বৰ্জ্জন বিধি হইত না। নিতাযগুদ্ধবুদ্ধমুক্তের বন্ধনও তাহা হইতে 
মুক্তিলাভ? অখণ্ডৈকরস অদ্বিতীয়ে মায়া বা তমের স্থান ও কর্মের প্রসার 
কপোঁলকল্লিত নহে কি? 
অধ্যাসো নাম অতন্থি্তদুদ্ধিরিতি অবোচাম। তদ্‌ যথা পুত্রভার্য্যাদদিযু 
'বিকলেষু সকলেযু বা অহমেব বিকলঃ সকলে| বেতি বাহ্ধৰ্ম্মানাত্মনি অধ্যস্তৃতি, তথা 
দেহৰ্ম্মান্‌ স্থুলোহহং, কৃশোহহং, গৌরোহহং, তিষ্ঠামি, গচ্ছামি, লজ্ঘয়ামি, চেতি। 
অন্লুবাদ্-যাহ| যাহা নহে তাহাতে তদ্বুদ্ধিই অধ্যাস ইহা বলা হইয়াছে! 
তাহার দৃষ্টান্ত, যেমন পুত্র ভাধ্যাদ্বির শরীর বিকল ( fa?) হইলে বলে আমি 
বিকল হইয়া ছি, তাহার! সকল ( অক্লিষ্ট হইলে বলে আমি সকল ; এইক বুধি 
অনাত্মায় বাহ্‌ ধৰ্ম্মের অধ্যাস নহে কি? তেমনি দেহ্ধর্শ আমি স্থূল, আমি 
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কৃশ, আমি গৌর, আমি বসিয়া, আমি চলিতেছি, আমি লঙ্ঘন করিব ইত্যাদি 
অধ্যাসবশেই বলে! সর্বব্যাপী আমি অচল নিক্রিয় অপরিচ্ছিন্ন। তাহাতে 
সচলতা, সক্ৰিয্নতা, পরিচ্ছিন্নতার আরোপ যে ভ্রমাত্মক তাহা বলা নিশ্রয়োজন। 

তথা ইন্দ্িয়ধৰ্শ্মান্‌ মূকঃ, কাণঃ, ক্লীবঃ, বধির অন্ধোহহমিতি। তথা অন্তঃকরণ- 
ধর্মান্‌ কামসংকল্পবিচিকিৎসাধ্যবসায়াদীন্‌। 

অন্ুবাদ--তেমনি ইন্দ্রিয় ধৰ্ম্ম আত্মায় অধ্যস্ত হয়। আমি মূক, আমি কাণ, 
আমি A, আমি বধির, আমি অন্ধ ইত্যাদি। তেমনি অন্তঃকরণ ধৰ্ম্ম অধ্যস্ত 
হয়। আমি কামন| করি, সংকল্প করি, সন্দেহ করি, অধ্যবসায় করি ইত্যাদি। 

এবং অহংপ্রত্যয়িনমশেষম্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মনি অধ্যস্ত, তং চ 
প্রত্যগাত্মানং সৰ্ব্বসাক্ষিণৎ তদ্বিপধ্যয়েণাস্তঃকরণাদিযু অধ্যস্ততি। 

অন্বাদ__-এবস্প্রকারে অহংপ্রত্যয়ীকে অর্থাৎ অহ্ংজ্ঞানের আধার 
অন্তঃকরণকে স্বপ্রকাশ অশেষ মায়৷ ও তৎকার্যের সান্দিস্বৰূপ প্রত্যগাত্মায় 
অধ্যাসকরে। আবার সাক্ষিস্বরপ সৰ্ব্ব অবভাসক প্রত্যগাত্মীকে তদ্বিপরীতে 
অন্তঃকরণে তাদাত্ম্য সহ অধ্যাস ঘটায়। মন বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতায় কাধ্য হয়, 
বলে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, অথচ অহংপদবাচ্য পুরুষ সদা নিক্ষিয়। মন 
চায় না, মন চলে না ইত্যাদি। যেন মনই কর্তা | 

এবম্‌ অয়ম্‌ অনাদিরনস্তো নৈসগিকোহ্ধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্ব- 
ভোক্ৃত্বপ্রবর্তকঃ সর্বলোকপ্রত্যক্ষঃ | 

অন্ুবাদ__এইবূপে এই অনাদি অনন্ত চিরন্তন মিথ্যা প্রত্যয়রপ অধ্যাস- 
জনিত কর্তৃত্ব-ভোত্তৃত্বের প্রবর্তন, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন। 

অস্ত অনর্থহেতোঃ গ্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্ৰতিপত্তয়ে সৰ্ব্বে বেদান্ত! 
আরভ্যন্তে | 

অন্থবাদ-_এই অনর্থের হেতু যে অধ্যাস তাহার উচ্ছেদের জন্য একমাত্র 
আত্মা আছেন, দ্বিতীয় নাই, এই মতগ্রচারক যে আত্মবিদ্যা ততপ্রতিপাদনার্থ 
বেদান্তশাস্ত্র সকলের আরম্ভণ হইয়াছে। 

যথা চ অয়মর্থ: সর্ধেষাং বেদান্তানাং তথা বয়মস্তাং শারীরকমীমাংসায়াং 
্রাদর্শিষ্যাম:। বেদাস্তমীমাংসাশাস্তস্ত ব্যাচিখ্যাসিতত্ত ইদম্‌ আদিমং স্থত্ৰম্‌-- 

অথাঁতো  ত্রহ্মজিজ্ঞাসা ১। জন্মান্তস্ত যতঃ ৷ ২। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ৷ ৩। তৎ 
তু সমন্বয়াৎ। ৪। FTE] শব্দম্‌ ।৫। 

অনুবাদ--সকল বেদাস্তশাস্ত্রের অর্থাৎ বেদ, উপনিষদাদির প্রতিপাদ্য বিষয় 
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২৩০ ; স্বামী মহাদে 

একই অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মতত্ব। দ্বৈত অধ্যাসজনিত তাহা শারীরক মীমাংসায 
দেখাইব। যে বেদান্ত মীমাংসাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে আমি ইচ্ছুক, তাহার 
আদি সুত্রটি হইতেছে “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”। তাহার অর্থ_অথ অনন্তর অতঃ 
যেহেতু প্রপঞ্চ নশ্বর সে ভন্ত অবিনশ্বর ব্ৰহ্ম জিজ্ঞাস্য । কেহ বলেন, পূর্ববমীমাংসা 
অধ্যয়ন অনন্তর, কেহ বলেন, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইবার পর। তৎপর সুত্রে 
ব্রদ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহাতে নিক্রিয় সর্বগত পুরুষের কথা না বলিয়া 
স্বষ্টিস্থিতিবিনাশকর্তা কার্য্যব্রন্মের লক্ষণ বলিয়াছেন। কেন না, শিষ্য জিজ্ঞাস 
waa, একবারে অতি স্থন্মে বুদ্ধি প্রবেশ করিবে না, এ জন্য যেমন ভূগোল- 
শিক্ষক গোলক দ্বারা পৃথিবী বুঝাইয়া থাকেন, তেমনি স্থত্ৰকার পরত্রন্বের 
প্রতীক হিরণ্যগর্তকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। পশ্চাৎ বুদ্ধি কথঞ্চিৎ পরিপঙ্ক 
হইলে মায়ার আবরণ উন্মোচনে স্বন্মাতিস্থন্ম পরমাত্মার কথা বলিবেন। তৃতীয় 
সুত্রে *শান্ত্রযোনিত্বাৎ” ও চতুর্থ LE “তৎ তু সমন্বয়াৎ* বলিয়া অপ্রমেয় পুরুষকেই 
লক্ষিত করিয়াছেন। কাধ্যব্ৰহ্ধ অপ্রমের নহেন। প্রমাতৃত্ব একেবারে নিষেধ 


করিলে শিশ্বের মতি ভ্ৰষ্ট হইতে পারে। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্‌ = 


“নান্তদস্তি ইতিবাদিনঃ* কর্শপরায়ণ ব্যক্তি বেদে অপ্রমেয় পুরুষের কথা যাহা 
মিলে তাহা অর্থবাদ অব্যবহার্য্য ইত্যাদি বলিয়া তৎচিন্তনে ব্যর্থ সময় ক্ষেগ 
করিতে নিষেধ করেন। প্রমাণচতুষ্টয়ের অতীতে অপ্রমেয় পুরুষ আছেন ইহা 
কেবল শ্রুতিগম্য। এজন্য “শাস্ত্ৰযোনিত্বাৎ” ও তৎ “তু সমন্বয়াৎ” অপ্রমেয় পুরুষের 
কথাই লক্ষ্য করে। পঞ্চম স্ত্রে জড় প্রকৃতির ঈক্ষণাঁদি নাই বলায় প্রকৃতি কৃষি 
করে না বলা হইয়াছে। সর্বব্যাপী পুরুষ নিক্ষিয় জন্য কর্তা নহেন, তবে RT 
কৰ্ম্ম এই দৃশ্প্রপঞ্চ এলো কোথা হইতে? কর্তাহীন কৰ্ম্ম অসম্ভব | 

এজন্য গী ৪1১৬ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি কবয়োহপাত্র 
মোহিতাঃ। এবং গী ৪৬ বলেন, অজোহপি সন্নব্যয়াত্ম| ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বাম্‌ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া। চাতুর্ব্যং ময়! স্থষ্টং গপকর্শ- 
বিভাগশঃ। তন্তু কর্তারমপি মাং বিদ্ধযকর্তীরমবায়ম্‌ (গী ৪১৩)। শ্রুতি অক্ষর 
WA কথা তারম্বরে ঘোষণ| করিয়াছেন--খন ১/১৬৪1৩৪ মন্ত্রে খচো অক্ষরে 
WA ব্যোমন্‌ যন্মিন্‌ দেবা অধিবিশ্বে নিবেছুঃ। qer কিমৃচা করিস্ততি 1 
ইত্ততবিদুস্তইমে সমাসতে ৷ ছান্দোগো বলিয়াছে, aa সোম্যেদমগ্র আনীৎ 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। Q ১৭১২৯১ ন মৃত্যুরাসীদমৃতাঃ ন তহি ন রাত্রং অহ 
আনীত প্রকেতঃ। আনীদবাতং ধরা তদেকং asa কিঞ্চনাস। কঠ 
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বলিয়াছেন, সৰ্ব্বে বেদ! ষ্পদমাননন্তি। নেহ নানাস্তি কিংচন। শ্বেতাশ্বতরে 
বলে, WROTE দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসঞ্চিশব এব কেবলঃ ॥ ভাগবৎ পুরাণে 
১২১৩।১২ বলে, সর্ববেদান্তসারং ব্ৰহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণং | বন্তৃদ্ধিতীয়ং তন্িষ্ঠং 
কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্‌। ভাঃ পুঃ ১১২৩৮ অবিদ্যমানোহপ্যবভাসতে ছয়োঃ। 
সিনেমাহলে YA দৃশ্তবৎ দ্বৈত প্ৰপঞ্চ প্রাতিভামিক মাত্র না থাকিলেও আছে 


_ বলিয়া প্রতীত হয়। রজ্জব অচেতন কিন্ত তাহাতে যেমন চেতন সর্প অজ্ঞান 


আধারে দৃষ্ট হয় তেমনি সর্বভেদহীন নির্দোষ সম্বন্ধে বিচিত্র বিশ্বজগৎ 
প্রতিভাত হয়। তাহাঁরও কারণ অজ্ঞান আধারই বটে। তমঃ-প্রকাঁশের 
একত্রীবস্থান সম্ভবপর নহে। সহশ্রন্থ্্য-সমপ্রভ স্বয়ংজ্যোতি ব্ৰহ্ম, তাহাতে 
মের স্থান নাই। অথচ তমোযোগে R সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বাঅয় কি অধিষ্ঠানে 
স্থষ্টিকর্শ্ম করিলেন? Ñ ৪1৬ ভগবান বলিলেন, প্ৰকৃতিং স্বাম্‌ অধিষ্ঠার় সম্ভবামি 
আত্মমায়য়।। মায়ার কুহকে জগৎ ভাসে । এজন্য ভাঃ পুঃ ১1১1১ বলিয়াছে--সদা 
নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ দৃশ্ঠপ্রপঞ্চ অধ্যাসবশে দৃষ্ট হয়। তাহার ত্যাগের 
জন্তু যে প্রচেষ্টা তাহাকেই সাধন বলে। খ ১৭৷১২৯৷৪ মন্ত্রে সুষ্টিবিষয়ক কামনা 
ও মানস রেতঃপাতকে অসতের দ্বারা সতের বন্ধন বলিয়াছেন। এই বন্ধন 
'মোচনকে মুক্তি বলে। অর্থাৎ অধ্যাস হইতে মুক্তি। অলমিতি বিস্তরেণ ৷ 


দেবীসৃক্ত 


খাথ্বেদে দেবীস্থক্ত ১০১২৫ সুক্ত 
বাগাভপী খষি, বাগ দেবতা, জগতী ও fag ছন্দ_ঃ। 
ও অহং রুত্রেভিরবস্থভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। 
YA মিত্রাবরুণোভা বিভৰ্ম্যহমিন্দ্ৰাশ্নী অহমশ্বিনোভ| ॥১1 
আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বস্তু, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বদেবগণ - 
€ইহাদিগকে গণদেবতা বলে) দ্বারা বিচরণশীল। অর্থাৎ এই গণদেবগণ 
সদাই আপন কর্তৃবাপালনার্থ আমারই ছারা প্রেরিত হইয়া বিচরণশীল হন) 
অথবা আমার শক্তিতে বিচরণ সমর্থ হন তাহাদের বিচরণেই আমার বিচরণ। 
বেদে মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র অগ্নি এই উভয় একত্র ভূত হন এজন্য উভয় শব্দের 
প্রয়োগ হইয়াছে। আমি মিত্রাবরুণ, ইন্দ্রাী ও অশ্বিদ্বয়কে ভরণ করি। যেমন 
গীতায় ভূতভৃৎ, ভূতভর্ত শব্দের প্রয়োগ ভগবানে প্রযুক্ত, তেমনি এখানে 
প্রয়োগ । ব্ৰহ্মবিৎ ব্ৰহ্ধৈব ভবতি। অভ্ণনাম! AR কন্যা বাগ,ব্ৰহ্ম-বেভাহন ৷ 
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“অহং বৈশ্বানরঃ,” AEI চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট” ইত্যাদি বলিয়াছেন। 
অহং সোমমাহনসং RER ত্ৃষ্টীরমূত পুষণং ভগম্‌ | 
অহং দধামি দ্রবিণং হবিশ্মতে LAT যজমানায় RS ॥২৷ 
আমি সোমযজ্ঞের সোমলতা হননে সোমরসরূপ অমৃত ধারণ করি। তুষ্টা 
পুষণ ও ভগ ইহারা আদিত্য । ইহাদিগকে (P ভরণে ধারণপোষণয়োঃ) 
ধারণ করি। ইহা গীতার একাদশে যেমন বিরাট দেহে স্তম্ব হইতে ব্ৰহ্ম পর্যন্ত 
সব ধৃত হয় তেমনও হইতে পারে। ব্ৰহ্মব্যাপী জন্য সর্ব্বাশ্রয়। আমিই সোমরম 
দ্বারা, হবিঃ ছারা দেবগণের তৃপ্তি সু প্রকারে করি, হুতান্নপ্রদানকারী যজমানকে 
যজ্ঞফল প্রদান করি। 
অহং A সংগমনী বস্থনাং চিকিতুষী প্রথমা যজিয়ানাম্‌। 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্া ভূবিস্থাত্রাং ভূর্ধ্যাবেশয়ন্তীম্‌ ॥৩ 
রাজা যেমন রাজ্যের যত মূল্যবান্‌ সামগ্রীর প্রাপয়িত! রত্বভোক্তা, তেমনি 
আমি। আমি সৰ্ব্ব এঁশ্বধ্যযুক্ত। যজ্ঞভাগ গ্রহণকারিগণের মধ্যে প্রথমা মুখ্যা, 
জন্য দর্শনীয়া, যে হেতু আমি সৰ্ব্বত্ৰ স্থিত সৰ্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট। সে জন্য দেবগণ 
আমাকে বহুরূপে ভজন করেন। 
ময়| সো অন্নমত্তি যো বিপশ্ঠতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌ 
অমস্তবো মাং ত উপক্গিয়ন্তি শ্ৰুধি শত অদ্ধিবং তে বদামি 181 
যে অন্ন খায়, যে দৰ্শন করে, যে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণন করে, যে উক্ত বিষয় 
শ্রবণ করে, ঈং ঈদৃশ অন্ত্যামিরূপে স্থিত আম! কর্তৃকই ও সকল ঘটে। অর্থাৎ 
আমিই ইন্জিয়গণের নিয়ন্ত৷৷ আমি একাই সর্বদেহে adi, শ্রোতা, মস্ত! ও atal 
আমার অমননকারী যাহারা তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ক্লেশ সহ জীবন 
ক্ষয় করে। হে শ্ৰুত  ষিনি গুরুমুখে মহাবাক্যাদি শ্রবণ করিয়াছেন ), অদ্ধানু 
তেমন তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ছান্দোগ্যে আছে a l 
অহমেব TIA বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ | 
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি তং zai wafa তং সুমেধাম্‌ ৷৫৷ 
দেব ও মন্ত্য সেবিত ব্ৰহ্ধবিদ্ধা স্বয়ং a আমি বলিতেছি--সেই আমি 


কেমন? যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে উগ্র ( Aad) করিয়া ধা করি বা 
ql করি। 
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অহং কুদ্রায় ধন্ৱাতনোমি ব্ৰহ্মদ্বিষে শরবে হস্ত বা উ। 
অহং জনায় সম্দৎ কৃণোম্যহং স্থাবাপৃথিবী আবিবেশ ৷৷ ৬। 
ব্ৰহ্মদ্বেষী হিংসকের হননার্থ অর্থাৎ ব্রিপুরান্থরের বধার্থ রুত্রের ধনুতে 
জ্যারোপণ করি। আমি জনহিতায় সংগ্রাম করি। দ্বাবাপৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট 
থাকিয়া ইহাদিগকে ধারণ করি। 
অহং স্থবে ASIII মুঞ্জণ, মম যোনিরপৃস্বন্তঃ সমুদ্ৰে । 
ততোবিতিষ্ঠে ভুবনানুবিশ্বো তামূন্দ্যাং বৰ্ম্মণোপ স্পৃশামি ॥৭। 
আমি বিরাট দেহের মন্তকস্থানীয় A, যিনি জগতের পিতা বলিয়া উক্ত । 
খেদে গ্যাবাপৃথিবী জগতের পিতা মাতা ৷ তাহাকে প্রসব করিয়াছি। (প্রকৃতি 
স্থয়তে সচরাচরং)। জলবস্ত সমুদ্র অর্থাৎ কারণ সলিলরূপে প্রকৃতি বা মায়া 
আমার যোনিম্ব্ূপ। যেমন গীতায় মম যোনিৰ্শ্মহৃদ্বক্ম। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ Ra পর 
বিশ্বভুবন সুজন করতঃ তাহাতে ধারকরপে স্থিত আছি। সেই এই A লক্ষিত 
সৃষ্টি আমার বিরাট দেহে বর্মবৎ আমার স্পর্শে স্থিত রহিয়াছে | 
অহমেব বাতইব প্র বাম্যারভমাণ! ভূবনানি বিশ্ব ৷ 
পরো দিব| পর এনা পৃথিব্যেতাবতী মহিনা সংবতূব ॥ ৮। 
আরস্তমান! অর্থাৎ স্থ্ট, বিশ্বতৃবনে বায়ুবৎ আমি প্রবাহিত হই। বায়ু 
যেমন অন্তরে বাহিরে শ্বাস প্রশ্বাস সহ প্রবাহিত হয়, তেমনি আমি বিশ্বের 
অন্তরে বাহিরে স্থিত হই। ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে আমি মাত্র পরিচ্ছিম 
ইদং পূৰ্ণ পুরুঘটী। তাই বলিতেছেন গ্যাবাপৃথিবীরও আমি অদঃ পুর্ণরূপে 
বিরাজিত। যেমন কেনোপনিষদে বলিয়াছেন, তদ্বিদিতাদথ অবিদিতাদধি। 
বিদিতা প্রকৃতি বা aie হইতে অন্য, অবিদিতা অব্যক্তা যাহা হইতে 
বিদিত| উৎপন্ন হয়। যেমন__গীতায় অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবস্তি 
অহ্রাগমে। সেই অব্যত্ত| হইতেও অধিক অর্থাৎ পরে পুরুষ। অব্যক্তোহব্যক্তাৎ 
সনাতনঃ। আমিই সেই সনাতন পুরুষ । সত্যং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম । 


ব্লাত্ৰিসূক্ত 
খ ১০১২৭ সুক্ত কুশিক aR রাত্রি ভারদ্বাজী, গায়ত্রী ছন্দ 
ওঁ বাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্র| দেব্যক্ষভিং। 
বিশ্বা অধিশ্রিয়োহধিত ৷৷ ১। 
যেমন q ৩৩৭৯ মন্ত্রে ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতোধা নি জনেষু পঞ্চযু। Ya তানি ত 
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aigal পঞ্চজনপদে যত প্রাণীর যত ইন্জিয়, হে শতক্রতো, তাহাতে Sas 
অধিষ্ঠাতা! অর্থাৎ ইন্দ্ৰই তাহার ব্যবহারকর্তা। অৰ্থাৎ সৰ্ব্বদেহে WA টা শ্রোতা 
সস্তা বোদ্ধা। তেমনি এখানে আয়তী আগতা রাত্রি দেবী পুর্লত্ৰ৷ অক্ষভিঃ বাখ্যৎ। 
সৰ্ব্বচক্ষু দিয়া দেখেন বিশ্বাঃ faa অধিঅধিত, লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা বিশ্বের ধন 
বলিয়া কল্পিত তাহা হইতে অধিক ধন তিনি ধারণ করেন। আয়তী তিনি সেই 
ধন সহ (রত্বধাতবং খ ১1১।১)যজমাঁনের নিকট আসেন। A ১০১৯০ ITF “খত 
সত্যঞ্চাভিদ্বাৎ তপসোহধ্জায়ত ততো রাত্রযজায়ত । ততো সমুদ্রার্ণৰ” বাক্যে 
রাত্রি তম বা যোগমায়া সৰ্ব্ব এশ্বরযধারিণী, যেমন অন্পুর্ণা সর্বপ্রকার অন্নদাত্রী | 
ske অমত্যা নিবতে| দেবুুদ্বতঃ 
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ R I 
খন ১০১২৯৫ তিরশ্চিনো বিততোরশ্রিরেষা। অধঃ উৰ্দ্ধ তিধ্যক্‌ সৰ্ব্বত্ৰ 
তাঁহার রশ্মিসকল বিস্তৃত হইল। অমর্ত্য (অমর) দেবী হইতেই সৃষ্ট উরু RS, 
এখানে ব্যাপক, অস্তরিক্ষ বা আকাশ, ও অগ্রা সর্বত্র ব্যাপ্ত বায়ু (a 
অনায়াসেন প্রাপ্তি যাহার সেই বায়ু, বায়ুর প্রাপ্তি চেষ্টা করিতে হয় না)। উদ্ধত: 
উর্ধগতি অগ্নি, নিবতঃ fah জলও তৎস্ষ্ট। তিনিই sania জ্যোতি 
দ্বারা তমঃ বাধতে তম নাশ করেন। 
নিরুত্বসারমন্ৃতোষসং দেব্যায়তী 
অপেছুহাস্তে তমঃ ॥ | 
রাত্রি দেবীর স্বসারং (ভগ্ন) উষসং উবার, আয়তী আগমনে অর্থাৎ qe 
উবার আগমনে, নিরু নিঃ নাস্তি রু প্রকাশ যস্মিন, প্রকাশহীনতম, অন্ধতম, 
অস্কতা অসংস্কৃতা অলক্গণা তম: অপেৎ অপগত হয়। এবং উহ আসতে, 
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জাগ্রত হয়। রাত্রিতে সব শবব্ৎ থাকে । রাত্রি অপগতে 
মনবুদ্ধি জাগ্রতে লোকসকল ক্রিয়াশীল হয়। 
সা নো অন্ত যন্তা বয়ং নি তে যামন্নবিন্মহি 
বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ৷ ৪ । 
কা am বিশ 
’ বয়ং আমরা নি অ | 
নেন বয়: গনী বে নিশি বাস ক WI 
নিগ্ৰামাসো অবিক্ষত নিপদবন্তে| নিপক্ষিণঃ। 
নি শ্েনাসশ্চিদিধিন: 1 ৫ | 
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গ্রামাসো গ্রামবাঁপী মনুষ্য, পদবস্তো (পশু ), পঞ্ষিণঃ) অবিক্ষত ক্ষতহীন 
অবস্থায় অর্থাৎ সুখে, নি নিবিশস্তে নিবাস করে। কুলায় স্থিত শ্যেনবৎ আস-_ 
আসীন হন ধানী, চিদথিনঃ জ্ঞানার্থা নি নিবিশস্তে। রাত্রে সব সুখে নিদ্ৰা 
যাঁর। নিদ্রার জন্য কোন বন্দোবস্ত করিতে হয় না, স্থষুপ্তি আপুনিই দেহ 
অধিকার করিয়া দেহীকে স্বরূপে স্থিত করে। স্বপিতি স্বং অপি ইতে| ভবতি। 
অনায়াসে ব্ৰহ্মানন্দ ভোগ করায়। 
যা বয়| বৃক্যং বুকং যবয়ন্তেন মূৰ্ম্যে । ! 
অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬ ৷ 
হে উর্শে হে জননী য| বয়! হৃদয়ে স্থিতা অর্থাৎ যে স্পর্ণ হৃদয়ে আছে, সে 
বুক্যং বৃকীতুল্য হিংস্র লোভমোহাদ্নি, বুকতুল্য মহাশন কামক্রোধাদি, CR 
চৌরবৎ সদ্বুদ্ধি হরণকারী অহঙ্কারকে দেখিয়া মহাভীত হইয়াছে তাহাদিগকে 
দূর কর। অহঙ্কারবিমুঢ়াত্ম| কর্তাহমিতি মন্যতে ৷ 
উপ মা পেপিশত্বমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত । 
উষ খণেব যাতয় ॥ ৭। ; 
পেপিশৎ ঘোর, কৃষ্ণং, ব্যক্তং তমঃ, মা ( মাং ) উপ অস্থিত ( উপস্থিত ) হে 
Ta, খণেব, খণগ্রস্তের বন্ধনদশাবৎ ছুর্দশাকারী সেই তম্‌কে যাতয় দূর কর। 
ইহা খ ১৭৷১২৯৷৪ মন্ত্রে “সতে! বন্ধুমসতি” বাক্যে উক্ত হইয়াছে। সৎ অসৎ 
তমের বন্ধনে খণজালে বদ্ধ হইয়াছে। 
উপতে গা ইবাকরং বুণীঘ ছুহিতদ্দিবঃ | 
রাত্রি স্তোমং ন জিণ্ড্যযে ৷ ৮। 
হে দিবের দুহিতা রাত্রি, aa আকর গরুর ন্যায় সৰ্ব্ব এশ্বধ্যের আকর 
তুমি, নঃ স্তোমং বুণীঘ আমাদের স্ততি গ্রহণ কর, তৎফলে উপজিগ্যষে সেই 
ধনদোহনে জয়লাভ করিব । 


সদাঁচার 
সদাচার সৎ আচার। আচার আচরণ ব্যবহার অর্থে প্রয়োগ হয়। AR 
বলেন “আচার প্রভবো ধর্ম: । যিনি সদাচার স্বয়ং আচরণে শিক্ষা দেন তাহাকে 
আচাৰ্য্য বলে। বিপ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্যক্তি কখনও শাস্ত্রবাক্য উল্লজ্বন করেন না। 
শাস্ত্ৰ অর্থ বেদ। আৰ্য্য অর্থ পুজনীয়। তাহার লক্ষণে বলে_ কর্তব্যমাচরন্‌ কৰ্ম 
অকর্তব্যমনাচরন্‌। তিষ্টস্তি প্রকৃতাচারে স তু আৰধ্য ইতি স্বতঃ ৷৷ সৎ আচার অর্থ 
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সজ্জন আচরিত আচার । কেহ বলেন, সৎ হইতে আগত আচার 1 বৃহদারণাক | 


উপনিষদে ৫৪1১১ মন্ত্রে বলে “অরেংস্তমতোভূতস্ত নিঃশ্বসিতং এতদ্‌ যদ্‌ খেদে 
যজুৰ্ব্বেদঃ সামবেদৌহধর্বান্থিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা”। A ১৭৪৯৷১ মন্ত্ৰে ইন্ত 
স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি যজ্ঞ পদ্ধতি করিয়া দিয়াছি। খ ১/৩১1৪ অগ্নি মনকে স্বর্গের 
কথা বলেন। খ ৮৬৩১ মন্ত্রে পিতা মন ইন্দ্রলোকের উপায়্বরূপ কন্মপ্রণালী 
দেবগণ হইতে প্রাপ্ত হন ৷ তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২২।১০।২ যদ্‌ বৈ কিঞ্চ মহরবদৎ 
তৎ ভেষজং। ব্ৰহ্মা মন্তুকে উৎপন্ন করেন। মনু প্রজাসকল উৎপন্ন করেন। এজন 
মনু প্রজাপতি পিতা বলিয়া এবং ব্ৰহ্মা পিতামহ বলিয়! উক্ত হন মন্ধ প্রজাপতি 
প্রজা zR করিয়া প্রজাগণের ব্যবহার সম্পাদনের জন্য যে আচারপদ্ধতি বিধিবদ্ধ 
করেন তাহাই মানব ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ বা মন্লসংহিত| ( মন্ত স্মৃতি ) নামে অভিহিত হয়। 
গীতায় ৩১০ সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ হু] পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন ARIRAN 
ব্যেহত্বিষ্টকামধুক এ বাক্যেও প্রজাপতি মন নির্দেশক । খথেদে সপ্তম মনু 
বৈবস্বৎ বলিয়াছেন খ (৮৩০1৩) যেন পিতা! মনু হইতে আগত পথ হইতে জু 
না হই। মনুসংহিতায় শাসন, বিচার ধৰ্ম্ম, কর্মাদি বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ আছে। 
খ১/১৬৪।৫০ মন্ত্রে বলে, KWA যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধশ্মাণি প্রথমান্তাসন্‌। ইহার 
অর্থ যজ্ঞপুরুযের চিন্তাসহ দেবগণ যজ্ঞ করেন তাহাই স্থষ্টিতে প্রথম ধৰ্ম্মাচরণ। 
যজেন অর্থ যজ্ঞপুরুষেণ প্রেরিতঃ সন্ও হয়। যজ্ঞেন অর্থ অগ্নি দ্বারাও হইতে 
পারে। যজ্ঞেন অর্থ জ্ঞানজ্রেনও হইতে পারে। কারণ শ্ৰুতিতে qI জ্ঞানময়ং 
তপঃ বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। খ ১৭৯৭৬ মন্ত্রে “্যৎ পুরুষেণ হৃবিষা দেবা যজ্ঞ 
মতন্বত” বাক্য দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ দেবগণ পুরুষ দ্বারা প্রেরিত হইয়া হবিঃ দ্বারা 
যে যজ্ঞ বিস্তার করেন। A ১০1৯০১৫ মন্ত্রে আছে “দেব! যদ্‌ যজ্ঞং তন্বানা অব্‌ 
পুরুষং পশুম্‌ ৷” ইহার অর্থ দেবগণ যে যজ্ঞ বিস্তার করেন তাহাতে পুরুষকে 
পশুরূপে বন্ধন করেন। শ্রুতি বলেন, জীব এব কেবলঃ পণ্তঃ। “সতে বন্ধু 
মসতি"। পুরুষকে জীবরূপী করিয়া অসৎ মায়াডোরে পশুবৎ বন্ধন করেন! 
কৰ্ম্মবন্ধনে শিব জীবত্ব প্রাপ্ত হন। জীবরূপ পশুকে সংসার অনলে আহুতি 
CAI এজ বু আ sise মন্ত্রে আছে--অথ যোহন্যাং দেবতামুপান্তে 
হস্তোৎসাৰস্তোহহমন্দীতি ন স বেদ যথা (মনুস্তানাং) পশুরেবং স দেবানামূ! 
টি উড ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করেন, এ সকল 

> মন চিন্তাধারা মনে পোষণ করেন সেই ভেদবাদী স্বরূপ জানেন 
না! যেমন RI মধ্যে পশু-পাঁলক পশুকে পরিচালিত করে, তেমনি ইনি 
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দেবগণ দ্বারা পশুবৎ পরিচালিত হয়েন। ছান্দোগ্য উপনিষদ ১/১।১০ নানা তু 
বিদ্যাচাবিগ্যা চ যদেব fan করোতি gal উপনিষদ! তদেব বীর্ধ্বত্তরং 
ভবতি ইতি | 

এ বিষয়ে পুরাণে এক আখ্যান দৃষ্ট হয়। প্রজাপতি দক্ষ দেবতা, স্থষ্টি- 
কাৰ্য্যে দক্ষ মহান্‌ কৰ্ম্মযোগী৷ তিনি মায়ামোহে অহঙ্কারপরবশে পরম শিব- 
তত্বের অবজ্ঞা করতঃ ষজ্ঞকর্মে নিযুক্ত হন, এ কারণ যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়। পশ্চাৎ 
সছুপদেশে সতের চিন্তা শিবতম জানিয়া অজ পুরুষের চিন্তাধারা মুণ্ডে স্থান দিয়া 
কৰ্ম্ম পরিসমাপ্ত করেন। ইহাতে অজ পুরুষের চিন্তাসহ যজ্ঞ কর! অর্থটা সমীচীন 
বোধহয়। শ্রুতিতে উপদেশ আছে “অজৈৰ্যষ্টব্যম্‌।” কেহ এই শ্রুতি অনুসারে 
অজ অর্থ ছাগ বুঝিয়া ছাগ মাংস দ্বারা যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তে 
মুচ্যন্তে সর্ব্বকিনিষৈঃ। এই বাক্য অনুসরণে সঙ্জনের আচরিত পন্থা অবলম্বনে 
যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন এবং বিশ্বাস করেন যে ইহাতে সৰ্ব্ব পাপ নাশ হয়। 
এইরূপ বিশ্বাসের মূল হইতেছে--শ্ৰুতির আদেশে হননে হননজনিত পাপ লাগে 
না। তম্মাদ্‌ যজ্ঞে বধোহবধঃ। 

কেহ অজসংজ্ঞাপ্রাপ্ত পুরাতন ধান্য যাহার প্রজনন শক্তি আপনাআপনি নাশ- 
প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার ছার! যজ্ঞ করেন তাহাতে হিংসা সম্ভবে না। এবং বলেন 


' যে ছাগবধ এই শ্রুতি ছার! উপদিষ্ট হয় নাই । এ বিষয়ে মহাভারত শান্তিপৰ্ব্বে 


৩৩৮ অধ্যায়ে একটা শ্লোক দৃষ্ট হয় তাহা এই--অজৈৰ্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতিযদ্‌ বৈদিকী 
শ্ৰুতিং। অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগংনোহত্তমর্তঃ ৷৷ অন্তে বলেন ব্রহ্মার নাম 
অজ। খ ২1১১ অগ্নিকে qal বলিয়াছে। এজন্য এখানে অজৈঃ অর্থ অগ্নি 
দ্বারা যজ্ঞ করিবে। অর্থাৎ কেবল পত্রপুষ্ারদি দ্বার| নয়। অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং। 
খ ১1১১ অগ্নিম্‌ ঈড়ে পুরোহিত যজ্ঞস্তা দেবখত্বিজং হোতারং রত্তধাতমমূ॥ 
আবার কোন মতে অজৈঃ অর্থ অভচিস্তাসহিতৈঃ ষষ্টব্যম্‌। “নান্তদস্তীতিবাদিনঃ” 
হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান অবিপশ্চিতের কাধ্য । গী ২৪২। এজন্ত বুঝিতে হয় যে অজ 
পুরুষের চিন্তন উত্তম অধিকারীর ব্যাপার হইলেও কৰ্ম্মে অধিকারী সেই 
মুখ্যতত্বকে ভুলিবেন না। কৰ্ম্ম চিত্তগ্ুদ্ধির জন্য অনুষ্টেয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে 
তৎপশ্চাৎ জ্ঞানযোগে প্রবেশের অধিকার হয়। ইহা গীতায় ভগবান্‌ পুনঃ পুনঃ 
বনিয়াছেন। গী ৫১১ যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বত্তি সঙ্গং ত্যত্বাত্মশুদ্য়ে de 
যোগযুক্তো! বিশুদ্ধাত্ম৷ বিজিতাত্মা Aa ৷ সৰ্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা ÉAN ন 
লিপ্যতে ॥ গী ৬১২ উপবিশ্তাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে। গী ৪৩৮ 
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তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি À ১৮1৪৫ স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ 
সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ৷৷ গী ১৮1৫০ সিদ্ধিং প্রাপ্ো যথা ব্ৰহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ - 
মে॥ ছান্দোগ্য বলে ৭২৬২ আহারশুদ্ধৌ। সত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধৌ F qf: 
স্থৃতিলভে সর্বপ্রস্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। আহারশুদ্ধি ছুই প্রকার। এক স্থুল 
দেহের আহাধ্য, সাত্বিক হইলেই তাহা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। অপর হক 
দেহাস্তর্গত ইন্দিয়গণের গ্রহণীয় সামগ্রী অর্থাৎ শব্ম্পর্শরূপরসগন্ধ ভোগে বিরাগ। 
ন জাতু কামঃ কামানামূপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবত্ে ৰ ভূয়োরেবাইভি- 
বর্ধতে। অর্থাৎ ইন্দ্রিরগণকে ইন্দরিয়ের অর্থ হইতে নিরস্ত করাই UHI আহার- 
শুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি অর্থ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করতঃ সত্বগুণের প্রবৃদ্ধি 
করান। এ বিষষে মহধি পতঞ্চলির যোগশাস্ত্রে যিনি প্রবেশাধিকার চাহেন 
তাহার প্রথম যে সব অনুষ্ঠান বা আচার আচরিতব্য তাহা বড়ই উপযোগী। যম, 
নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান। অহিংসা সত্যমত্তেয়ং 
SÝR দয়াজ্জবং | ক্ষমা ধৃতিমিতাহরঃ শৌচং চেতি যমা দশ | অহিংসা কোন 
প্রাণীকে বধ বা ক্লেশ প্রদান না করা, ইহাতে মৎস্ত মাংস আগা! আহার Wa 
হয়। ব্রদ্ধচধ্য-বিন্দুধারণ সহ গুরুসেবা। তপঃ সন্তোষমান্তিক্যদানেশ্বরপুজনমূ। 
বেদান্তশ্ববণং চৈব হ্রী মতিশ্চ জপো ব্রত ইতি দশ নিয়মাঃ ৷ আসনসমন্ধে 
গীতায় ৬১১ বলে শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপা স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যু্ফিতংনাতি-: 
ভা পবিত্র স্থানে আসন পাতিবে যেন আসনের পিড়া 
টচড়ে। পিড়া অতিশয় উচু হইবে না আবার অতিশয় নীচু হইবে না, 
Ya is op তাহার উপরে উনীকাপড় পাতিয়া 
লা টি ৷; বসিলে দেহের কোন অঙ্গ পা 
লা তাৎপর্য, পশমী কাপড় মৃত্তিকার বিজলী 
উঠি 8 ও | হইলে হাটুতে লাগে তাহাতে মন ধ্যেয়কে 
টি তম আত টুক্‌ করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইবে । যদি 
টি YA আনয়ন করিবে ' বসার কায়দাকেও 
TA আসন বহপ্রকারের হয়। পায়ের মাংসাদি জন্য কাহারও 

কোন আসন উ è 
পযোগী হয়। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বদ্ধপ ভদ্রাসন 
বারন » বদ্ধপদ্মাসন, 
বার যে আসনে দু’তিন ঘণ্টা বসিলে হাটুতে বেদনা বা 

কোন qia হয় শা তাহাই তাহার পক্ষে শোভনীয় 

বদিবার নিয়ম এই যে গৃহে যে স্থানে ও আসন। নিত্য পুজায় 
বসিবে প্রতিদিন সেই স্থানে পূৰ্ব্ব বা উত্তর 
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মুখী হইয়াই বসিবে, নতুবা স্থান বা মুখ বদলাইলে দৃশ্য বদলান জন্ত মন বাহিরে 
চলিয়া যায়। দৃষ্টেরেব স্থষ্টিঃ। কোন নৃতন কিছু দেখিলেই তাহার ভালমন্দাৰ্ি 
বিচারে মন লাগিয়া যায়, আপন ইষ্ট বিষয় তখন দূরে সবিয়া পড়ে। একজনের 
আসনে অন্ত ব্যক্তিকে বসিতে ন! দেওয়াই ভাল। মন ইষ্টে একাগ্র করিতে 
এইগুলি খুটিনাটি বিষয় অপ্রয়োজনীয় নহে। 

গ্রাণায়াম অর্থ প্রাণের সংযমন। প্রাণবায়ুকে সংযত করিলে প্রাণের বন্ধনে 
বদ্ধ মনও সঙ্গে ATI সংযত হয়। মনকে ইষ্ট বস্তুতে স্থাপিত করিতে দুণ্চারিটা 
প্রাণায়াম বেশ উপাদেয় পন্থা প্রাণায়ামের নেশা আছে; সেই নেশার ঝৌকে 
বেশী মাত্রায় প্রাণায়াম করিলে হৃদ্যস্ত্রাদিতে গোলযোগ ঘটিতে পারে। 
প্রাণায়ামের মাত্রা হইতেছে ১1৪।২। এক নাক বন্ধ করিয়া এক সেকেণ্ড বায়ু পুরণ 
করিলে চারি সেকেণ্ড পর্যন্ত উভয় নাসা রুদ্ধ করতঃ কুম্ভক করিয়! অর্থাৎ Sra- 
রূপ কলসে আবদ্ধ রাখিতে হয় পশ্চাৎ অপর নাসাদ্বারে দুই সেকেণ্ডে রেচক 
কাধ্য। ঝট্‌ এক সেকেও্ডে বায়ু ত্যাগ করিতে নাই তাহাতে ফুস্ফুসে আঘাত 
পাইতে পারে। যে নাক দিয়া বায়ু পুরণ করা হয় তাহার বিপরীত নাক দিয়া 
বায়ু ত্যাগ করিতে হয়। অতিশয় ধীরে ধীরে দুই সেকেণ্ডে বায়ু ত্যাগ করিবে t 
কোন ভয় থাকিলে নাক ধরিয়া পুরকাদি না করিয়া স্বল্প প্রাঁণায়াম করিলেও চলিতে 
পারে। শ্বাস টানার পর একদমে ৩২ বার কোন ছুই অক্ষরী নাম (শিব, হরি, 
বিষ্ণু, রাম ইত্যাদি নামের যে কোনটা ) উচ্চারণ করিবে। ছুইতিনবার এইমত 
এক দমে নাম করিলেই যেটুকু প্রাণ সংযত হয় তাহাতেই কাজ চলিতে পারে । 

প্রত্যাহার-_ইষ্ট চিন্তন ত্যাগে যে মন বাহিরে চলিয়া যায় সেই মনকে বিচার 
দ্বারা ফিরাইয়া আনা। এবিষয়ে নিয়ম এই স্বল্প প্রাণায়াম করা ৷ অথবা! উপাংশু 
জপ করা। উপাংশু জপ অর্থ জিহ্বা ওষ্ঠাদি না কাপাইয়া কঠস্থানে উচ্চারণ করা 
যেন উচ্চারিত মন্ত্রটা নিজ কৰ্ণে শুনা যায়। অথবা! ত্ৰাটক করা। কোন সবুজ 
রঙের ক্ষুদ্ৰ পত্ৰাংশ চন্দন দিয়া দেওয়ালে চক্ষু বরাবর স্থানে লাগাইয়া তাহাতে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, ইহাতে চক্ষু দিয়া বেশ জল বরিয়া গিয়া মন প্রশান্ত হয়। 
অথবা বিচার করা__হে মন তুমি যথায় গিয়াছ এ স্থানে এ রূপে (হরিরেব 
জগত জগদেব হরি বুদ্ধিতে ) আমার ইষ্টদেব অবস্থান করিতেছেন। মন, 
জল স্থল অনলে অনিলে-_যেখানেই যায়, তথায়ই সৰ্ব্বব্যাপী আমার ইষ্টদেব' সেই 
সেই রূপে অবস্থিত, তুমি বাহিরে যাইতে পার নাই বা পারিবে না। এইটা 
অভ্যাসার্থ শিব সম্বন্ধে অষ্ট qa কল্পনা রহিয়াছে। শিব কিছু অবিষুঃ নহেন 
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বা বিষ্ণু অশিব নহেন। একেরই সহজ রূপ SRI নাম। বেদে পুরষের 
অনিষ্ত্ব জন্য সী পুং নপুংসকাদি ভেদ গৃহীত হয় ন|। যেমন কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকালী। 
কৃষ্ণই রাধা সমীপে কালী হন। যেমন গীতায় একাদশ অধ্যায়ে অজ্জুন কৃষ্ণ 
ভীষ্মাদির মস্তক চর্ববণ করিতেছেন দেখিয়া পালক বিষ্ণু ভক্ষক নহেন স্থতরাং 
এই ভক্ষক অন্য কোন দেবতা হইবেন ধারণায় প্রশ্ন করিলে কৃষ্ণ তারস্বৰ্ব 
-কালোহন্মি লোকক্ষয়কৃৎ ALA লোকান্‌ সমাহর্ভূমিহ প্রবৃত্তঃ এই বাক্যে 
তাহার জবাব দিয়াছেন। পুনঃ ১৩1১৬ শ্লোকে অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব 
চস্থিতম্‌। ভূতভর্ত চ তজ্জেয়ং Aag প্রভবিষ্ণু চ ৷ বাক্যে বিভিন্ন দর্শন 
ভ্ৰান্ত, অবিভক্ত দর্শনই প্রকৃত দর্শন বলিয়াছেন । পুনঃ গী ১৮1২০, ২১ শ্রোকে 
বলিয়াছেন, একত্বদৰ্শন সত্বগুণের এবং পৃথক্‌ দর্শন রজো গুণের প্রাবল্যে ঘটে। 
যে নামেই ডাক সেই এককেই ডাকা হইতেছে। এই বুদ্ধি জাগিলে আর মন 
বাহিরে চলিয়া যায় বলিয়া আক্ষেপের কারণ থাকে না। এই ধারণা পাকা 
হওয়ার নাম ধারণা । একে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে তাহার নাম ধ্যান। ধ্যান 
রূপেরও হয় অরূপেরও হয়। যে পর্যন্ত জ্যোতি দর্শন না হয় তাবৎ রূপেরই 
ধ্যান, যখন জ্যোতি দর্শন ঘটে তখন জ্যোতির সাক্ষাৎ জ্যোতি ত্যাগে ব্যাপক 
জ্যোতির দিকে মন দিবে । সাক্ষাৎ জ্যোতিতে রঙের ধারা থাকে। ব্যাপক 
জ্যোতি যেমন দ্িবাকালে গৃহমধ্যে যে দর্শনাদি হয় তাহা ব্যাপক জ্যোতি জন্য 
ঘটে তাহাতে কোন রূপ রঙের ধারা নাই, অরূপ। অরূপেই অব্যক্তের দিকে লইয়া 
যায়। ইহাই চিততশুদ্ধির উপায় এবং জ্ঞানযোগের পাঁঠাগারে প্রবেশের নিদৰ্শন-পত্ৰ। 


গীতায় 81১৮ শ্লোকে কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম 


গীতায় ৫1৮ ৯ বলে, নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্ত মন্যেত RS I N 
খুন স্পৃশন্‌ জিন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বনন্‌ ॥ প্রলপন্‌ বিস্থজন্‌ গৃহুয়,ন্মিযয্নিমিন্নপি ৷ 
ইন্তিয়াণীন্দিয়াথেযু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌ ॥ ত 

দরশনাদি ইন্দিয় ব্যাপার, তাহা ইন্জি়গণ করে, waki জানেন, SR 
তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ তিনি অকর্ভা। সর্বব্যাপী নিক্তিয় পরই 
তাহার আবরক দেহে অবস্থিত। কোন বস্তু কখনও তাহার স্বভাব ত্যাগ 
2৭ এজন্য যিনি “অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি” বলিয়| উক্ত, তাহার নিশ্ৰিয়বব 
LU হয় না, qok fi যে প্রকৃতির বিকার সেই প্রতিই 

Tiia কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন করে। যেমন গী এ২৭ শ্লোকে বলে, প্রকতেঃ 
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ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্ববশঃ। অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে | 
প্রকতিই কৰ্ম্ম করেন ও করান। মলমৃত্রাদি ত্যাগ করা, উবধ পথ্যাদি সেবন 
করা, শিশ্োদরপরায়ণ হওয়া, পুণ্যপাপাত্মক কৰ্ম্ম করা, যজ্ঞাদি ইষ্াপুর্ত সবই 
ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপার, সবই কৰ্ম্ম৷ গী ১৪, ১৫ যজ্ঞাদ্‌ ভবতি পর্জন্তো যজ্ঞ: কৰ্ম্ম 
TETI কৰ্ম্ম ব্ৰহ্ধোস্তবং বিদ্ধিব্রদ্ধাক্ষরসমুন্তবমূ। বাক্যে শব্ব্রন্ব বেদ হইতে 
কর্শ্মাংপত্তি বলে এবং শব্দব্রন্ম অক্ষরব্রন্ব হইতে জাত বলিয়াছেন। ইহাতে 
'বেদমূলক যজ্ঞাদি কৰ্ম্মই মাত্র কৰ্ম্মসংজ্ঞিত হইতেছে। Ñ ৮১ অৰ্জ্জুন প্রশ্ন 
করিয়াছেন, কিং YA পুরুযোত্তম, তহুত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, ভূতভাবোষ্ভব- 
করো বিদর্গঃ কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ। যাহাতে ভূতগণের ভাব উৎপত্তি ও উদ্তব hf 
করে এজন্য যে অগ্নিতে আহুতির Raf, ত্যাগ, আহুতি প্রদান, তাহাই কৰ্ম্ম 
বলিয়া জানিবে। ইহার সহিত ৩1১৫ “কৰ্ম্ম বন্ধোদ্ভবং বিদ্ধি’ বাক্যের সামন্তন্ত 
F হয়। Ñ ২২৭ ও ১৩৩০ বলে, প্রকৃতি গুণত্রয় দ্বার| কৰ্ম্ম করে এবং পুরুষ 
অকর্তা। প্রকৃতির বিকারজাত ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি। ত্রিগুণ! প্রকৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা 
কৰ্ম্ম করে। অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়নিপন্ন ব্যাপারই কর্ম হইতেছে। গী ৮৩ শ্লোকে 
A বিসর্গ শব্দের প্রয়োগ আছে তাহাতে উৎপত্তি ও স্থিতির জন্য যজ্ঞাগ্রিতে 
থে আহুতি প্রদান তাহাই কৰ্ম্ম বলা হইয়াছে । শব্্রহ্ধ-জাত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মই 
এখানেও বল| হইল। যজ্ঞাদি কর্মও ইন্দরিয়নিষ্রন্ন ব্যাপার। বিদর্গ অর্থ প্রলয় 
গ্রহণে স্বষ্টি স্থিতি ও লয় কাৰ্য্যবন্ধের কর্ণত্রয় বলা যাইতে পারে। তাহাঁতেও 
বিসর্গ আহুতি প্রদান হইয়া থাকে। কারণ সংহ্র্তা প্রলয়ে সব আপনাতে 
‘আহুতি প্রদান করেন। যেমন প্রাণাগ্নি হোত্রে অন্ন গ্রাস বৈশ্বানরায়িতে আহুত 
হয়। খ ১০৮১১ য ইমা বিশ্বা ভূবনাঁনি জুহবদূিৰ্হোতা স্যসীদৎ পিতা নঃ॥ 
বাক্যটা এ বিষয়ে অতীব কুস্পষ্ট। ন4- কৰ্ম্ম অকৰ্ম্ম গ্ৰহণে--ষখন ই্জির-ব্যাপার 
থাকে ন| তখন অকৰ্ম্ম বলিতে হয়। . গী ২৪৭ মা সঙ্গোহস্বকৰ্ম্মণি বাক্য 
আছে যাহার অর্থ আনস্তপ্রবণ হইয়া কৰ্ম্মত্যাগ করিবে না, বা UA 
চিত্ত দিও না। যুণ্তি ও সমাধিতে ইন্দ্ৰি়-ব্যাপার থাকে না, তখন অকৰ্ম্মাবস্থা৷ 
এই অকর্ণাবস্থায় জ্ঞানম্বরূপের অনুভূতি ঘটে। ইন্িয়-ব্যাপার কালে তাহা 
যোগমায়্ার তমাবরণে আবৃত থাকে । এজন্য ইন্দ্িয়-ব্যাপারনিপ্পন্ন কৰ্ম্ম অজ্ঞান- 
FSI অকৰ্ম্ম জ্ঞানপ্রকাশক। এজন্ত কঠ উপনিষদে বলিয়াছে--যদ| পঞ্চাব- 
তিষটস্তে জানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্‌ জ্ঞান- 
বাভই পরমা গতি। Safa ব্যাপারকে কৰ্ম্ম বলিলে যাহা ইন্জিয়াতীত 
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তাহা অকৰ্ম্ম হয়। ইন্দ্িয়াতীতে মন, বুদ্ধি, অব্যক্ত প্রকৃতি। অব্যক্তাৎ অব্যক্ত 
সেই সনাতন AFT l অব্যক্তা অবিদ্দিতার অধিক যে পুরুষ তাহাও ইন্দরিয়াতীত। 
স্বসমকালীন দেশ সমাজ সংক্রান্ত ব্যাপার, প্রাচীনকালাগত রীতি, নীতি, 
আচার-পদ্ধতি নিজবুদ্ধি বলে বিচারজনিত বিবেক বিরোধী ব্যাপার, বুদ্ধিকে 
মোহযুক্ত করে। যেমন গীতায় প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের উক্তি হইতে জানা 
যায়। agas ২1৭ শ্লোকে বলিয়াছেন “ধৰ্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ” হইয়াছি। এজন্য 
কবিগণেরও কৰ্ম্ম কি তাহা বুঝিতে মোহ হয় বলা হইয়াছে। ইহার বিশেষ 
কারণ হইতেছে ইন্রিয়াতীতে অক্ষর! অর্থাৎ অক্ষোভিতা৷ প্রকৃতি এবং অক্ষর- 
amS আছেন। প্রকৃতি অচেতন, ব্ৰহ্ম চেতন হইলেও নিষ্ক্ৰিয় নিব্বিকার। 
প্রকৃতি কখনও ক্ষরিত হন। . ব্রদ্মের কদাপি ক্ষরণ নাই। সর্বত্রই চেতন কর্তা 
দেখা যায়। চেতন স্বভাবতঃ অবর্তী। অচেতনও অকর্তী। এমন অবস্থায় 
কৰ্ম্ম ঘটে কোথা হইতে? এই মহান্‌ সংশয় ত্রান্তদশিগণেরও মোহজনক হয়। 
কোথাও বলে, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বশঃ। কোথাও 
বলে, কাধ্যব্দ্ধ একাধারে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্তী। গীতার ৮1১৮ শ্লোকে বলে, 
অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবস্ত্যইরাগমে ৷ বাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্ত- 
সংজ্ঞকে ॥ ইহাতে সজনে ও প্রলয়ে অব্যক্তা প্রকৃতি ও কাধ্যব্ৰদ্ম থাকেন। 
তন্মধ্যে অত্তি সৰ্ব্বম্‌ ইতি অন্ন অর্থাৎ প্রকৃতিই সংহ্র্তা ও প্ররুতিই T- 
কারিণী। কাধ্যবন্ধ সাক্ষিন্বরূপ হন। আবার খথ্বেদে ১৭৷১২৯৷২ মন্ত্রে বলে, ন 
মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি। ন রাত্া অহন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতৎ 
স্বধয়| তদ্বেকং তম্মাদ্বান্তক্নপর কিঞ্চনাস। এখানে মৃত্যু বা সংহর্তা ও অমৃতম্বরণ 
Faa এবং কালও লয় পাইয়াছে। অর্থাৎ অব্যক্ত! প্রকৃতি যে লয়কারিণী 
তাহারও লয় ঘটাইয়াছে। তখন অন ( প্রাণব্ৰদ্ধ ) স্বস্বৰূপে কেবলমাত্র একক 
থাকেন, অন্য কিছু থাকে না। এই মহীপ্রলয় যিনি ঘটান সেই গ্রনিফু 
দেবই শিবমদ্বৈতম্। মাও্ক্যেও বলে, প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদ্বৈতম্। 
শ্বেতাশ্বতরও বলে, যদ্বাহতমস্তন্ন দিব| ন রাত্রির্ন সন্ন চাদঞ্ছিব এব কেবলঃ ॥ যখন 
অদ্বৈতভাব ঘটে তখন দ্বৈতৈর অভাব অনিবার্য্য। দ্বৈতভাব অকৰ্ম্ম CUO 
WA কৰ্ম্ম৷ অধৈতভাবটা নিত্য হওয়ায় দ্বৈতের ঘটনই কভু ঘটে না। 
অর্থাৎ দ্বৈত অন্লজ্ঞের কপৌল-কল্লিত মাত্র। শিব সৰ্ব্বগ্ৰাসীও নয় AS 
ঘটান না এজন্য গী ae বলে, জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধাৰ্ধ্যতে জগৎ! 
গী ৪৪, ৫, বলে, সর্বব্যাপী জগৎ ধারণ করে না। A ১৭১২৯৷৭ও ত 
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বলিয়াছে। নিক্রিয়ত্বই অকৰ্ম্ম হইলে অক্ষরা অব্যক্ত! প্রকৃতিও নিষ্ক্ৰিয় জন্য 
অকৰ্ম্ম হইতে বাধ্য । অবিদিতা প্রকৃতিতে ক্রিয়াভাবে কৰ্ম্ম নাই ও হয় না, 
কেন না নিষ্চিয় চেতন চেতায় না। পুকুষও নিষ্কিয় অকৰ্ম্ম aa কর্তার 
অভাবে কর্মাভাব বলিতে হয়। তত্রাচ কৰ্ম্ম, উহা তবে অবর্শ্বজাত বলিতে 
হয়। যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তছৃৎপত্তি বলা ও শূন্যবাদে স্থিত হওয়া 
একই কথা। এজন্য শ্ৰুতি R মায়িক বলিয়াছেন। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরপ ঈয়তে 
(a ৬।৪৭1১৮)। মায়া অঘটনঘটনপটায়পী, অঘটন-ঘটনে স্বজনকৰ্ম্ম ঘটে। 
অক্ষোভিতা প্ররুতিকে ক্ষোভিতা করে কে? যিনি ক্ষোভিতা করেন তিনি 
চিৎ কি অচিৎ? অচিৎ অচিৎকে ক্ষোভিত! করে না, অচিৎ কর্তার দৃষ্টান্তাভাব। 
চিৎ নিব্বিকার অকৰ্ত্তা, ক্ষোভনকৰ্ম্মের কর্তা নহেন। এজন্য স্থষ্টিবিষয়ে কখন 
বলে প্রকৃতি করে, কখন বলে পুরুষ করে অর্থাৎ কেহই করে ন|। ভাল, 
সব যদি চিতে পুর্ণ তবে অচিৎ থাকে কোথায়? অচিতের থাকিবার স্থানাভাব। 
চিৎ স্বয়ংজ্যোতি, সহস্ৰস্থধ্যসমপ্ৰভ। অচিৎ তম। তম ও প্রকাশের একত্রাবস্থান 
সম্ভবপর নহে। অখণ্ডৈকরস পুরুষে ভেদের স্থান নাই। এজন্ত “ব্ৰহ্মাশ্রয়| মায়া 
সন্তি” বলা যায় না। এজন্যই কৰ্ম্ম কি? কোথা হইতে আসিল? কেমন করিয়া 
আসিল ইত্যাদি মোহকর প্রশ্ন উপস্থিত হয়। কর্মের এহেন অবস্থা দৃষ্টে গীতায় 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন (২৪৯), দূরেণ হাবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনপ্রয়। ইশায় 
কর্মের ত্যাগে ঈশানন্দ ভোগ করিতে উপদেশ দিয়াছে। A ১১/১২৯৩ তমকে 
তুচ্ছ্যা বলিয়া তৎচিন্তন ব্যর্থ সময়ক্ষেপ বলিয়াছেন । জ্ঞান হইতে কৰ্ম্ম অতিশয় 
নিকৃষ্ট যেহেতু তুচ্ছ। অথচ গী ৩৮ বলেন, কৰ্ম্ম জ্যায়ে| হৃকৰ্ম্মণঃ। 

গী ১২৷২ শ্লোকেও অব্যক্ত উপাসনা হইতে ব্যক্তমধ্য পুরুষের উপাসন| 
যুক্ততম বলিয়াছেন। অর্থাৎ ataa জ্ঞান হইতে ত্ৰৈগুণ্যের কৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ 
ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, YA “তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং 
নিয়োজয়সি কেশব” বাক্যে কৰ্ম্মে দোষ দেখিতেছেন। অথচ অর্জুন কৰ্শ্বেরই 
অধিকারী এজন্য “রোচনার্থ। ফলশ্ৰুতিঃ” স্তায়ে কর্শের প্রশংসা করিতে হইয়াছে। 
Tít চিত শুদ্ধি হয়। যেমন মেট্রিক পাশ করিলে কলেজে ভত্তি করে নতুবা! 
নয়, তেমনি শুদ্ধচিত্তেরই জ্ঞান-কলেজে ভত্তি হইবার যোগ্যতা হয়। চিত্তগুদ্ধি 
বিষয়ে গী ৪৩৮ বলে, তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। গী ১৮৫০ 
বলে, সিদ্ধিং প্রাপ্ত যথা ব্ৰহ্ম তথাপ্লোতি নিবোধ মে। এখানে সিদ্ধি অর্থাৎ 
চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞান হয় না। কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় নাই। FÁRA 
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২৪৪ 
সাক্ষাদ্ভাবে জ্ঞানলাভ হয় না। Piata চিত্তশুদ্ধি লাভের পর কিছুকাল 
তত্বানুসন্ধান ফলে জ্ঞানলাভের উপায় ঘটে। শুদ্ধচিত্ত হইলে বিচার করিবার 


সামৰ্থ্য হয়। বিচার ফলে আত্মানাত্ম মধ্যে কি গ্রহ্ণীয় কি ত্যাজ্য তাহা 
নির্ধারিত হয়। যাহা নশ্বর অসৎ তাহা ত্যাগের বুদ্ধিকে বৈরাগ্য বলে। 
বৈরাগ্য হইলে এই দুস্তর ভবসাগর পার কে করিবে? যখন এই চিন্তার উদয় 
হয় তখন সদগুরুর নিকট যায়। তথায় গুরুয়েবা সহ বাস করিয়া পরিপ্রশ্নঘারা 
অবণ-মনন করে। তৎপর নিদিধ্যাসন যোগে জ্ঞানলাভ ঘটে। এই যে সেবা- 
শ্রবণ-মননাদি তাহাও কৰ্ম্ম এই বর্শরূপ উপাধি দূর কর! চাই। স্থবর্ণে stath 
খাদ থাকে; তাহা যেমন অগ্নিতে দগ্ধ করিলে খাদ নষ্টে বিশুদ্ধ সুবর্ণ অবশেষ 
থাকে, তেমনি সেবাদি উপাধির.জ্ঞানাগ্রিতে দগ্ধ হইয়া শুদ্ধ স্বরূপে স্থিতিলাভ 
ঘটে। এজন্য “কালেন” শব্দের প্রয়োগ । এই সব অনুষ্ঠান বহু সময়সাপেক্ষ_ 
অনেক জন্মে ফলে। গী ৪1৩৭ ভগবান বলিয়াছেন, জ্ঞানাপ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভন্মাৎ 
কুরুতে তথা ৷৷ কৰ্ম্ম যদি কর্তব্য অর্থে গৃহীত হয় এবং অকৰ্ম্ম অর্থ অকৰ্ত্তব্য 
হয় তবেও কিংকর্তব্যতারূপ ঘৈধীভাব দূর করিতে হয় জন্য কবিজনেরও মোহ 
বলা হইয়াছে। কর্ম চেষ্টা, অকৰ্ম্ম নিশ্চেষ্টভাব | এজন্য সমুচ্চয় সম্ভবে না। কর্ম 
প্রাকৃতিক, aeia নিশ্চেষ্টভাব বা নিক্রিয়তা পুরুষের স্বরূপ। কৰ্ম্ম পরিচ্ছিন্নেই 
সম্ভব। অপরিচ্ছিম নিশ্চল জন্য কৰ্ম্ম করিবার যোগ্য নহেন অর্থাৎ অকর্ম। 
পরিচ্ছিন্নতা অভ্ঞানবশে । অকৰ্ম্ম পুরুষ জ্ঞানন্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। 
বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তি ঘটে। প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইয়া রজোবহুল হইলে সি 
ঘটে। W af কর্ম। গী ১৪1১২ বলে, লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্তঃ কর্্মণামশমঃ 
স্পৃহা। রজস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ধভ ॥ গী ১৪৷৯--সত্বং সুখে সপ্রয়তি 
রঃ কর্মণি ভারত। জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ৷৷ কর্শ্মে প্রবৃত্তি, 
কৰ্শ্বের আৰম্ভণ, কৰ্ম্ম নিষ্পাদন সকলি রজোগুপ্রভব। কৰ্ম্ম রাজসিক হউক বা 
সাত্বিক হউক, তাহা রজ ব্যতীত নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য taet 
অবস্থাকেই বিরজ বলে। কেহ বলেন, শাস্ত্রে নিত্যকৰ্ম্ম করিলে কোন ফললাভ 
ঘটে এমন উক্তি দৃষ্ হয় না। ফলহীন নিত্যকৰ্ম্ম সুতরাং অকর্ণ-পদবাচা। 
অপরে তাহার প্রতিবাদ করতঃ বলিয়াছেন যে নিত্যকর্শ্মের ফল উক্ত না 
হইলেও ফলদ বটে, যেমন বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফল অনুক্ত হইলেও ফলদ হয়। কেহ 
বলেন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্যকৰ্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠানে পঞ্চস্ুনার পাপ দুর হয়, ইহা 
মনুসংহিতায় উত্ত। সুতরাং নিত্যকর্শ্মের ফল আছে। কেহ বলেন, নিত্য" 
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কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে গ্রত্যবায় ঘটে ইহা শান্তরোক্ত বাক্য। অতএব 
প্রত্যবায় নিবারক জন্য নিত্যকৰ্ম্ম ফলদ হইতেছে। নতুবা প্রত্যবায়জনিত যে 
পাপ তাহার ফলে দুর্ভোগ অনিবাধ্য। এইক্লপে যাহা দুর্ভোগ নিবারক তাহা 
নিক্ষল বলা চলে ন| ৷ অপরে বলেন, নিত্যকৰ্ম্ম না করিলে যে প্রত্যবায় হয় 
বলিতেছ তাহা স্বীকৃত মতবাদ হইলে তুমি শুন্যবাদে উপস্থিত হইতেছ। 
কেননা নিত্যকর্মের অনারভ্তণ ভাবপদার্থ বলিতে পার না। তাহা অভাব- ' 
পদাৰ্থ হওয়ায় সেই অভাব হইতে প্রত্যবায়রূপ ভাবপদার্থের উৎপত্তি ঘটে 
বলিতেছ। অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি শ্রুতি ও যুক্তিবিরোধী। শ্রুতি স্পষ্ট 
বলিয়াছেন, কথম্‌ অসতো সঙ্জায়তেতি। অসৎ অভাব তাহা গীতা ২১৬ 
শ্লোকে বলে--নাসতে বিদ্যতে ভাবো। আচাৰ্য্য রামান্থজ নিত্যকৰ্ম্ম অফলপ্রদ 
জন্য, অকৰ্ম্ম শব্দার্থ দ্বারা নিত্যকর্মকে বুঝায় বলিয়াছেন! তাহার সঙ্গতি 
সুধীগণের Roti বিষয়। কেহ নিষ্কাম কৰ্ম্মকে অকৰ্ম্ম বলেন। এই নিফ্াম কৰ্ম্ম 
শব্দে ফলহীন নিত্যকর্শও অন্তর্ভুক্ত বটে। কারণ নিষ্কাম ব্যক্তি কৰ্ম্মফলত্যাগী 
স্মৃতরাং তদ্‌রুত কৰ্ম্মকে অকৰ্ম্ম বল! যায়। কৰ্ম্ম সকাম বা নিষ্কাম হউক, কৰ্ম্ম 
বটে। স্থৃতরাং রজোগুণপ্রভব, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই 
মতবাদী নিজ বাক্য বলেই স্বমত স্থাপনে প্রয়াসী। কারণ কর্মের আর্ভণ মাত্রই 
সদোষ। ভগবান্‌ গীতায় ১৮1৪৮ বলিয়াছেন, সর্ববারস্তা হি দোষেণ ধৃমেনায্ি- 
রিবাবৃতাঃ। গী oa বলিয়াছেন, যজার্থাৎ Fima লোকোহম়ং কৰ্ম্ম 
বন্ধন: | 

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ তদর্থ কৰ্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না, অন্ত সৰ্ব্বত্ৰ কৰ্ম্ম বন্ধনাত্মক ৷ 
গী ৪।২৩- যজ্ঞায়াচরুতঃ কৰ্ম্ম সমগ্ৰং প্রবিলীয়তে। এখানে যজ্ঞ অর্থ জ্ঞানযজ্ঞ 
আচরণে কৰ্ম্ম লয় পায়। বিষ্ণু সর্বব্যাখী পুরুষেরই নামান্তর। সর্বব্যাপী 
পুরুষকে প্রাপ্তির জন্য যে কৰ্ম্ম করা যায় তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। অর্থাৎ 
সৰ্ব্বব্যাপী পুরুষকে প্রাপ্তির জন্য যে গুরুসেবা-শ্রবণ-মননাদি কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় 
তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। স্থতরাং এখানে যজ্ঞাৰ্থাৎ অর্থ জানযজ্ঞার্থ পাওয়া 
যাইতেছে । ইহা মুগ্ডকোপনিষদে এইরূপ বিকৃত আছে-_পরীক্ষ্য লোকান্‌ 
কৰ্শ্মচিতান্‌ ব্ৰা্মণে| নিৰ্ব্বেদ্বমায়ান্নাস্ত্যকতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানাৰ্থং স ওরুমেবা- 
ভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণি: শোত্ৰিয়ং ব্রহ্ষনিষ্ঠম্‌ ॥ তস্মৈ স বিদ্বাস্পসন্নায় সম্যক্‌, 
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষ বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং 
তত্বতে। ব্ৰহ্মবিদ্যাম্‌। ইহার তাত্পধ্য পূর্বেই “কালেনাত্মনি বিন্দতি” বাক্যের 
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ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। ‘নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন' কথাটি লক্ষ্য করিবার যোগ্য 
এখানে অরুত শব্দের অর্থ অকর্শ পুরুষ, কৃত কৰ্ম্ম ঘারা লভ্য নহেন বলিয়াছেন। 
অর্থাৎ জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয় সম্ভবে না। মুণ্ডকে অন্যত্র বলিয়াছে, ন চক্ষ্ষ| গৃহতে 
নাপি বাচা নান্তৈর্দেবৈস্তপসা কৰ্ম্মণ বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্বসত্বস্ততত্ত তং 
agro নিফলং ধ্যায়মানঃ। ইহা অতি সংক্ষেপে কঠ ও মুণ্ডকে এইরূগে উক্ত 
হইয়াছে_নায়মাত্মা গ্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রতেন। যমেবৈষ বৃণুতে 
তেন লভ্যন্তশ্তৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনৃং স্বাম্‌ ॥ ইহার অর্থ_যে ব্যক্তি অন্ত সব 
ত্যাগে কেবল আত্মাকেই বরণ করে সেই আত্মদৰ্শন লাভ করে। ইনি প্রবচন 
মেধা, বা বহু শান্ত শ্রবণ জন্য লভ্য নহেন। কিন্তু দ্বৈতবুদ্ধি কেহ বলেন যে 
ইহার অর্থ__আত্মা ধাহাকে বরণ করেন (পছন্দ করেন ) তিনিই আত্মার দর্শন 
লাভ করেন, প্রবচন মেধা বা বহু শাস্ত্ৰ শ্বণে লভ্য নহেন। তাহারা “যমেবৈষ 
বৃণুতে” বাক্যের অন্বয় করেন যম্‌ এব এষ (আত্ম!) বুথুতে, এবং বলেন যে 
ধাহারা যম্‌ (আত্মানম্‌) এব এষ (উপাসকঃ) বৃণুতে এইরূপ অন্বয় করেন তাহারা 
নিরতিশয় কষ্টকল্পনায় এরূপ করেন। এখানে কোন্‌ অন্বয়টা শাস্তরসম্মত তাহা 
বিচাৰ্য্য বটে। এই যে আত্মা লভ্য তাহা কি প্রকার বস্তু এবং তাহার পক্ষে পছন্দ 
অপছন্দ করা সম্ভবপর কিনা, তাহা T কঠ উপনিষদ, বলে অন্ত 
ৰ্মমাদন্তত্ৰাধৰ্মমাদন্তত্ৰান্মাৎ কৃতারুতাৎ। অন্তত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তদ্‌ গপ্তমি 
তদ্বদ॥ আত্মা সর্ধেন্দিয-বিবজ্জিত, মনপ্রাণহীন, নিক্রিয় নির্বিকার । তাহার 
প্রিয় বা দ্বেষ্য কেহ নাই। কাহাকেও পাপ বা পুণ্য দেন না। গী ৯২৯-_সমোহহং 
সৰ্ব্বভূতেযু ন মে দ্বেষ্যোহন্তি ন প্রিয়ঃ। গী ৫1১৪, ১৫-ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি 
লোকস্ত হুজতি প্রভুং। ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ নাদত্ে 
কস্তচিৎ পাপং ন চৈব pe বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুন্ডি 
জন্তবঃ ৷ যিনি নিষ্কিয় নিৰ্বিবকার অকৰ্ত্তা তিনি কাহাকে পছন্দ কাহাকে 
অপছন্দ করা ফ্লপ কাধ্যের কর্তা হইবেন বলা কি যুক্তিযুক্ত? যদি বরণ করেন, 
দর্শনরূপ ফলপ্রদানে রত হন, তবে পক্ষপাতাদি দোষদুষ্ট হইবেন। TÍ সবকে 
সমান কিরণ দান করেন। আর সেই কল্যাণপ্রদ পরম দয়ালু কাহাকে বিশেষ 
দৃষ্টিতে দেখেন বলা চপলতা বই আরকি বলা যায়! ব্ৰহ্ম যে অকৰ্ত্তা ইহা 
গীতায় বহুস্থানে উক্ত হইয়াছে । আমর! কঠ উপনিষদেও RTE 
তম্মাগ্নচিকেতা বৃদীতে | ইদং সৰ্ব্বং ত্যাগে যিনি সেই পরমাত্মাকেই বরণ করেন 
তিনিই ঈশার aai ভোগী হন বলা হইয়াছে “তেন ত্যক্তেন AA 
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নচিকেতা দীৰ্ঘায়ু, পুত্রপৌন্র, রাজ্য, সাম্রাজ্য, স্বর্গীয় রথ, অপ্সরাদি, দেবভোগ্য 
সব ত্যাগ করিয়াই জ্ঞানস্বরূপকে বরণ করেন। নচিকেতা তদ্যতীত অন্য কিছু 
চাহেন না, বরণ করেন না। যে অন্য কিছু বরণ করে সে তৎকে পায় না। যেমন 
লোকে বলে ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব IRS সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা 
ভ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সৰ্ব্বং মম দেবদেব। বরণ করা পছন্দ করা সাধকের হাতে, 
তিনি কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করিবেন, কি তিনি বহু দেবযাজী হইবেন 
কি একদেব যাজী হইবেন? এজন্য কঠ উপনিষদে অন্যত্র বলিয়াছেন--শ্ৰেয়শ্চ 
প্রেয়শ্চ মন্ুষ্যমেতন্তৌ সং পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোহভি 
প্রেয়সো বুণীতে- ধীর ব্যক্তি বিচার করিয়া! প্রেয় ত্যাগে শ্রেয়কে বরণ করেন। 
্রদ্ধজিজ্ঞান্ুর আকুলতা ব্যাকুলতা প্রচেষ্টা প্রার্থনাদি সতত অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত 
একাগ্র হইলেই ব্রহ্মলাভ সম্ভবে। অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্ৰহ্ধাকার| 
বৃত্তি হইলে amats ঘটে । আত্মা কাহাকেও বরণ করেন না বা করিবার 
উপযোগী যন্ত্ৰতস্তুও তীহাতে নাই। তিনি নিৰ্্বিশেষ। মুণ্তকে বনিয়াছে যে 
অপ্রাণে হৃমনাঃ শুভো হক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। নিক্রিয় অকৰ্ত্তা তিনি কি প্রকারে 
কাহাকে পছন্দ করিবেন? A ১৭৷৭৯৷৪ মন্ত্রে বলে__উতত্বঃ পশ্বন্ন দদর্শ বাচং 
উতত্বঃ ya শূনোতি এনান্‌। উতো তন্মৈ তন্বং বিসম্ৰে জায়েব পত্যং উশতী 
স্থবাসাঃ। অর্থ_এই আত্মাকে ( বাচং অর্থ শ্রুতিবাক্যগম্যং অপ্রমেয়পুরুষং) 
দর্শন শ্রবণাদি ইন্ৰিয়াতীত পুরুষকে গুরুবাক্য শ্রবণে মনন নিদিধ্যাসন ছারা জান- 
'নেত্রে দর্শন করা যায়। যেমন উত্তম বস্তাবৃত নারীর দেহম্বরূপ দৃষ্ট হয় না, যদি 
কোন পুরুষ সেই নারীকে পত্নীত্বে বরণ করে তবে সেই নারী যেমন সেই 
বরণকারী পতিকে বস্ত্রাপসারণে স্ব অঙ্গ দেখিতে দেন তেমনি যে ব্যক্তি 
সেই পুরুষকেই বরণ করে সে তীহার দর্শন পায়। বরণ করা কি ভাবে 
তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন__প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো৷ বিত্তাৎ প্রেয়োহন্তন্মাৎ সৰ্ব্বস্ম| 
MATALA যদয়মাত্মা (বু অ! ১৷৪৮)। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন-- 
সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্ৰজ ৷ ইহা ঈশার ‘তেন ত্যক্তেন তুগ্রীথাঃ’ 
বাক্যের অনুবাদ্। সর্বধর্শ অর্থ সৰ্ব্ববৰ্ম্ম পাপপুণ্যাত্মক ত্যাগে অথবা সৰ্ব্ব 
বিষয় যাহা ধৰ্ম্ম ব! বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হয় তাহা ত্যাগে ব্ৰহ্মপরায়ণ হও ৷ 
À ৪|৩৭- জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্ববৰ্ম্মাণি ভন্মসাৎ কুক্লতে তথ|। গী ৪৷৩৩--ৰ্ব্বং 
কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। গী ৪৷|১৯--জ্ঞানায্িদগ্ধবৰ্শ্মাণৎ তমাহ 
পণ্ডিতং বুধাঃ। কৰ্ম্ম করা চিত্তশুদ্ধির জন্যা। গী ৫1১১- যোগিনঃ কর্ণ বুৰ্ব্বস্তি সঙ্গং 
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opmer! আত্মশুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি তাহার অর্থ তম রজ অভিভূত করিয়া 
maed প্রবৃদ্ধ করা। সত্বগুণ ও মায়িক ত্যাজ্য। তবে ত অকশ্ে নিত্বৈগুণ্যে 


স্থিতি। 


মাণ্ডুক্যোপনিষৎ 

ইহা অধৰ্ব্ববেদীয় উপনিযিৎ। ইহাতে ওকার ব্যাখ্যাত। মুক্তিক উপমিধদে 
ইহার খুব প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যথায় বলিয়াছেন কেবল মাঙুক্য পড়িলেই ব্ৰহ্ধবিদ্‌ 
হওয়া যায়। ওঁ এই একাক্ষরমন্ত্ৰ ব্ৰহ্বের প্রকাশক অভিধ|। বহু শ্ৰুতি গঁকারের 
মহিমা গাহিয়াছেন, ওঁকার কাৰ্ববন্বের প্রতীক ৷ কঠ বলিয়াছেন, “সৰ্ব্বে বেদ 
যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সৰ্ব্বাণি চ যদ্‌ বদন্তি। : যদিচ্ছস্তো ব্ৰহ্মচধ্যং চরস্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওঁম্‌ ইতি--“এতত্” ॥১1২১৫। এতদ্ব্যেবাক্ষরং ব্ৰহ্ধ 
এতদ্ধোবাক্ষরং পরম্‌। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ ॥১৷২৷১৬ ৷ 
প্রশ্নে বলে “তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্‌ যদ্তচ্ছান্তমজরম্‌মৃতমভয়ং পরং 
চ ইতি"- ৷ ছান্দোগ্যে বলিয়াছে, তৎ যথা শঙ্কুন! সৰ্ব্বাণি পর্ণানি mai 
মোংকারেণ সৰ্ব্বা বাক্‌ সংত্গ্লোংকার এবেদং সর্ববমোক্কার এবেদং সৰ্ব্বম্‌। ২|৷২৩৷৩ H 
ওঁকার অ, উ, ম্‌ অক্ষরত্রয়বিশিষ্ট। এই অ, উ, ম্‌ যে ভাবে অর্থ প্রকাশ করে 
তাহা লইয়া নানা মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, ওঁকারের উপরিস্থিত বিন্দু অনিৰ্দদেশ 
RA ব্ৰহ্মের অস্তিত্বজ্ঞাপক। মাত্র! বক্ররেখা অব্যক্তা প্ৰকৃতি এবং ওকার 
বিদিতা প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। ব্রিগুণা প্রকৃতিদ্বয়ের পরে Aaa ব্রন্ধ ৷ 
ওকার সত্ব রজ তম তিন ভাগে বিভক্ত । উপরের বক্রাংশ সত্ব, মধ্যের গ্রন্থি 
রজোগুণের গ্রন্থি ও নিয়ে তম স্থিত। ইহা কেন উপনিষদের “তৎ বিদিতাদ্ 
অবিদিতাদধি* বাক্যের ব্যাখ্যান মাত্ৰ৷ কেহ বলে কঠ উপনিষদোক্ত অস্তি ইত্যেব 
উপলবস্ত তত্বভাবঃ গ্রসীদতি। এই বাক্যের প্রসীদতি অর্থ মোদতে। অস্তির অ 
উপলব্ধির উ এবং মোদের ম এই তিন লইয়া ওঁকার। অন্তে বলেন, ব্ৰদ্দা অজ 
Sll, বিষ্ণু উপেন্দ্ৰ পাত! ও মহাদেব মহেশ্বর সংহর্ভা। এই তিন দেবের PTA 
অন্দের অ, উপেন্দ্রে উ এবং মহেশ্বরের ম একীভূত করিয়া ওঁ। অর্থাৎ এই 
দেবন্রয় যেখানে একীভূত তিনিই ওঁ পদবাচ্য। এই ব্রিদেব কার্যযব্রন্মের বিভূতি 
বা সুজন, পালন ও সংহার শত্তিত্রয়। বেদবেদান্তাদি শান্ত এই সবই ওঁকারের 
ব্যাখ্যান মাত্ৰ৷ কার্যত্রদ্ইই ওঁকার বটে। তেমনি মাও ক্যে এই অ, উ, ম্‌ 
সন্তরপে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। অথর্ববেদের শাস্তি বাক্যে ওঁ wa; কর্ণেভি 
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শৃদুয়াম দেবাঃ। ভত্রং পশ্যেমাক্ষভিধরজত্রাঃ। স্থিরৈরদৈস্তষটবাংস্তনৃভির্শেম 
দেবহিতং যদায়ুঃ ৷৷ স্বস্তি নঃ ইন্ত্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ | স্বস্তি নঃ পুযা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি 
নস্তাক্ষেযা অরিষ্টনেমিঃ ৷ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু । ওঁ শান্তি: শান্তিঃ শান্তিঃ। 

হে দেবগণ, আমরা যেন কৰ্ণদ্বার| যাহা ভদ্র মন্গলপ্রদ তাহাই শ্রবণ করি। 
যজনশীল আমর! যাহা ভদ্র তাহাই দর্শন করি! স্থির তনু সহ অর্থাৎ সুক্ষ্ম দেহস্থ 
ইন্দিয়গণকে স্থির নিশ্চল করতঃ এবং ATTS নিশ্চল করিয়া আসীন হইয়া 
দেবগণের সন্ভোষবিধান করি। আমাদের জীবন দেবহিতকর বৈদিক কৰ্ম্ম 
করিয়াই যেন ব্যয়িত হয়। যেমন ইশায় “কুর্বন্‌ এব ইহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেৎ 
শতং সমাঃ” বাক্যে উক্ত হ্ইয়াছে। 

বৃদ্ধখব| বহু কীন্তিমান্‌ বা অন্নশালী ইন্দ্র নঃ আমাদের মঙ্গল করুন, বিশ্ববেদা 
পুষন্দেব আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। তৃক্ষুপুত্র অরিষ্টনেমি আমাদের মন্গলেচ্ছু 
হউন। বৃহস্পতি আমাদের মন্ধলবিধান করুন ৷ ত্রিতাপনাশার্থে তিনবার শান্তি 
শবের উচ্চারণ করিতে হয়। 

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্ব্বং। তস্তোপব্যাখ্যানং Ya ভবদ্‌ ভবিষ্যদিতি সৰ্ব্ব- 
মোঙ্কার এব। যচ্চান্তযৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোক্কার এব ৷৷১৷ 

ওঁ এই যে একাক্ষর তাহা অক্ষরপুরুষের DFI যৎ যাহা ওঁকারে বীজ- 
ভাবে স্থিত তাহাই শান্তর মহান্‌ বৃক্ষরূপে পরিণত। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে 
যাহা প্রকটিত হয় তাহা ওঁকারেরই বিশ্লেষণ মাত্র। আর অন্ত যাহা ত্রিকালাতীত 
তাহাও ওকারেরই অন্তর্ভুক্ত জানিবে। অর্থাৎ ওঁকার অক্ষরটী যাহার বাচক 
তিনি as সুহ্মতম সর্ববকারণকারণ। তিনি ত্রিকালাতীত, কালপরিচ্ছিয় 
পদার্থ । তিনি অপরিচ্ছিন্ন। বু আ--৪৷৫৷১১ RI মহতো ভূতস্ত 
নিঃশ্বসিতমেতৎ qg খথেদো! যজুৰ্বেদঃ সামবেদোহধর্বান্দিরস ইতিহাস: পুরাপম্‌। . 
সর্বব্যাপী পুরুষ প্রথম ওঁ উচ্চারণ করেন তাহার বিশ্লেষণে কেবল শাস্ত্ৰ নয় বিশ্ব 
জগতের উৎপত্তি ঘটে । যেমন বাইবেলে লিখে ইশ্বর বলেন_Be and it is, 
তেমনি তিনি ওম্‌ বলায় শব্দতন্সাত্র উৎপন্ন হইয়া আকাশাদি পঞ্চভূতের কৃষি 
ঘটে। দিক্‌ দেশ কাল জন্মীয়। ; 

সৰ্ব্বং হোতদ্‌ ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্ৰহ্ম সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।২৷ 

যেমন ছান্দোগ্যে ৩১৪1১ বলে সৰ্ব্বং খলু ইদং YA তজ্জলানিতি শান্ত 
উপাসীত। পুরাণে হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ! হরিতে! জগতো নহি ভিন্ন- 
SR হরিতেই রজ্জুতে সর্পবৎ জগৎ ভাঁদিতেছে। অয়ম্‌ এই যে দেহস্থিত 
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আত্মা কর্তাভোক্তা ইনিই সর্বব্যাপী নিক্রিয় নিব্বিকার ব্ৰহ্ম। মায়ার কুহকে 
সক্রিয় বলিয়া বোধ হয়। ভাগবৎ পুরাণে ১১1১ বলে, সদা নিরস্তকুহকং সত্যং 
পৰং ধীমহি। গী ১৩২৯ বলে, agon চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ। যঃ 
পশ্যতি তথাত্মান্মকর্তারং স পশ্যতি। বস্তুর স্বভাব কখনও ত্যাগ হয়ন|। যেমন 
বিজ্ঞান বলে H এবং 0 বায়বীয় পদাৰ্থ। তাহা HO রূপে জল হয়। মেই 
জলে H এবং 0 তরলভাবে থাকে। ইহা ব্যক্তমধ্য অবস্থা মাত্র । জলে বিজ্ঞলী 
চালাইলে জলের তরলত্ব আর থাকে না, H ও 0 পুনঃ স্বকীয় বায়বীয় রূপ ধারণ 
করে। তেমনি দেহস্থিত আত্মার কর্তৃত্বাদি ব্যক্তমধ্য অবস্থা । ব্যক্তমধ্য অবস্থা 
যেমন আঁধারে অচেতন রজ্জুতে চেতন সর্পদর্শন। আলোক আনিলে সর্প থাকে 
না, রজ্জুমাত্র দৃষ্ট হয়। :রজ্জু চিরই রজ্জু তাহাতে সর্পদর্শন অন্ধকার যতক্ষণ অজ্ঞান 
যতক্ষণ ততক্ষণ । ততক্ষণ মাত্র সর্পেরও স্থিতি । যাহা পূর্বের থাকে না পরে থাকে 
না মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাহা মধ্যেও থাকে না। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের কথা। আদাবন্তে 
যন্নান্তি বর্তমানেহগি তৎ তথা। নিব্বিকার পুরুষ বিকা রগ্রস্ত হইয়া সক্ৰিয় হয় 
না। অজ্ঞান আঁধারে অল্পজ্ঞ জীব মনে করে যেন উহ! সক্রিয় সবিকার। সেই 
আত্মা চতুষ্পাৎ বলিয়া কল্পিত হন। চতুষ্পাদ অর্থ গোবৎ চারিটী পা-বিশিষ্ট নহে। 
যেমন চারিটা চৌয়ানী (সিকি) মিলিলে টাকা হয় তেমনি চতুষ্পাদ। খেদে 
বলে ১৭৯০ FEF ২৩ মন্ত্রে পুরুষ এব ইদং সৰ্ব্বং যদ্‌ ভূতং যচ্চ ভব্যং। 
উতামৃতত্বস্তোশানে| বক্লেনাতিরোহতি। ।২৷ এতাবানস্ত মহিমাহতো জ্যায়াং্চ 
পুরুষ: । পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্ৰিপাদস্তামৃতং দিবি ॥৩| সর্বব্যাপী পুরুষই 
এই সকল যাহা অতীত ও বর্তমানে দৃষ্ট হয়। ইনি অমৃতন্বরূপ দেবগণের ঈশান 
নিয়ন্তা। যৎ অন্নেন অভিরোহতি। এই যে পুরুষ ইনি অন্নসংযোগে জীবজগৎ 
রূপে উৎপন্ন হন। যেমন গীতায় প্রকৃতিং স্বাম্‌ অধিষ্ঠায় স্বামি আত্মমায়য়া ৷ 
অথবা ইনি অন্নকে অব্যক্ত! প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া স্থিত। অব্যক্তাৎ তু পর 
EA ব্যাপকোইলিত্ব এব চ। বিশ্ববদ্ধাণ্ড তাঁহার মহিমা অর্থাৎ বিভূতিমাত্র। 
ইহা হইতেও অধিক সেই পুরুষ । ত্ৰভুবনব্যাপী দেহ বিরাট্‌, ইদং পূৰ্ণ পুরুষ যিনি, 
ত অঃ পুর্ণ পুরুষ অধিক। ইহার একপাদে বিশ্বভুবন ও ভূতগণ, অন্ত 

অদৃশ্য দিব্‌লোকে স্থিত, অর্থাৎ আমরা তাহার অতি অল্পই দেখি! 
টিলা অনন্ত পড়িয়া আছে। ইংরাজীতে There are many 
ন ven and Earth Horatio that are not dreamt of 
1n your philosophy. তাহাও ইহাই প্রকাশ করে। 
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প্রবন্ধাবলী ২৫১ 


জাগরিতস্থানো বহিঃগ্রজ্ঞঃ AA একোনবিংশতিমুখঃ স্থুলভুখ্বৈশ্বানরঃ প্রথম; 
পাদঃ।৩৷ 

অচ্যুত সর্বব্যাপী পুরুষ তম বা! যায়| বা প্রকৃতি সংযোগে স্বরূপ ত্যাগ না 
করিয়াই বহু হন ৷ যেমন জলের শৈত্যসংযোগে স্বরপত্যাগ না হইয়াও অদৃশ্য 
বাষ্প, দৃশ্য শ্বেতবর্ণ বাষ্প ( শ্বেতঅভ্র ) কৃষ্ণবৰ্ণ দৃশ্য বাষ্প (মেঘ), জল বৃষ্টিধারা, 
পুনঃ কঠিন শ্বেতবর্ণ শিলারূপে নানাত্ব ঘটে। নানাভাবে স্থিত জীবজগৎ সেই 
অচ্যুত পুরুষে মায়াযোগে নানারূপে গ্রতীত হয়। এন্ত শ্রুতির নেহ নানাস্তি 
কিংচন বাক্য বাধিত হয় না। খাথেদে ৩৪৭।১৮ মন্ত্রে বলিয়াছে ইন্দ্ৰো মায়াভিঃ 
পুরুরপ ইঈয়তে। এই বহুত্ব লইয়াই হৈতের ব্যবহারিক সত্তা, গীতার ভাষায় 
ব্যক্তমধ্য অবস্থা । এই ইদং পূৰ্ণ-হুষ্টিস্থিতিলয়কারক ব্যক্তমধ্য অবস্থাকে কাধ্যব্ৰহ্ম 
বলে। PIAT আবার বহুদেবরূপে প্রতিভাত হন। এই তৃতীয় হইতে পঞ্চম 
araa দ্বিতীয় মন্ত্রের উল্লিখিত পাদবিভাগ দেখাইতেছেন। সেই পুরুষ 
কালভেদে জাগ্রতে বিশ্ব, স্বপ্নে তৈজন এবং সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞরূপে বিভিন্নরপে * 
ক্রিয়াগীল হন তাহার জাগ্রতের ভাব তৃতীয়ে বণিত। এই ব্যক্তমধ্য অবস্থায় 
পুরুষ শিরহ্তাদিযুক্ত নরাকার হন। তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫1১৮ খণ্ডে 
afisi শির, চক্ষু, প্রাণ, দেহ, বস্তি, পাদ ও মুখ এই সপ্ত অন্গবিশিষ্ট পুরুষ। 
তথায় ইহার নাম বৈশ্বানর বলা হইয়াছে। ইহাকে বৈশ্বীনর বিদ্যা বলে, উহা 
কৈকয়রাজ অশ্বপতি ভাষিত। | যৌড়শকলাবিশিষ্ট হইলেও বৈশ্বানর 
বিদ্যায় aata বিশেষরূপে উক্ত জন্য সপ্তাপুরুষ কথাটা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে | 
এখানে মাওুক্য খধি এতদমথদরণে সপ্তাঙ্গ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। জাগরিত 
স্থানে বিশ্ব-অবস্থায় RI ইন্দরিয়গণ যাহার! বাহিরের জিনিষই দেখে এবং 
তাহাই দেহী সমীপে উপস্থিত করে । তখন দেহী তাহা লইয়াই ব্যাপৃত হন। 
এই বাহিরের দৃশ্যপ্রপঞ্চই বিশ্বজগত বলিয়া উক্ত হয়। এজন্য তাহার l 
সাক্ষী পুরুষকে বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব বা বৈশ্বানর বলে।. ইনি সপ্তাঙ্গ যাহা উপরে উক্ত 
হইয়াছে। পঞ্চ প্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণচতুষ্টয় এই উনবিংশ মুখ অর্থাৎ 
প্রকাশ-দ্বার। বহিঃস্থ স্থূল দৃশ্যের ভোক্তা ৷ 

স্বপনস্থানোহস্তঃপ্রজ্ঞ: সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখ: প্রবিবিক্তভুক্‌ তৈজসো 
দ্বিতীয়: পাদঃ nsi 

স্বপ্নে দৃষ্ট দৃশ্যসকলের অন্তরেই উদয় হয় এবং অন্তরেই লয় হয়। এজ 
তাহা za তেজোময় প্রবিবিক্ত পদাৰ্থ মাত্ৰ। তেজোময় অন্ত তৈজস বলে। এই 
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তৈজস প্রবিবিক্ত বিশ্ব যিনি রচনা করিয়া ভোগ করেন তিনি ARE 
ভোক্তাকেও তৈজস অন্ত:প্রজ্ঞ বলে। যাহার জ্ঞান অন্তরের বিষয় লইয়া 
পরিসমাপ্ত হয়। তৈজন হইলেও নরাকার এজন্য সপ্তাঙ্গ উনবিংশ মূৰ 
ব্লা। 

যত্ৰ KA ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ A, 
সুযুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হানন্দভুক্‌ চেতোমুখঃ প্রাজ্রভৃতীয়ঃ 
পাদঃ। ৫। 

এই শ্লোকে জাগ্রৎস্বপ্ন হইতে পৃথক্‌ সুযুপ্তির অবস্থা যাহাকে অঘোরনিতা 
বলে তাহার লক্ষণ বর্ণিত। স্বযুপ্তি অবস্থায় কোন কামনা বাসনা চিত্তে জাগে 
না অর্থাৎ চিত্ত তখন fafa বা লয়প্রাপ্ত। যখন জাগে কামও জাগে। 
স্থযুপ্ধি অবস্থায় স্প্-দৃণ্তও লয়প্রাপ্ত হয় এজন্য উহাকে কেহ কেহ দৈনন্দিন প্রলয় 
বলে। প্রলয়ে সব একীভূত হয় অর্থাৎ ইহা দেব, ইহ] যক্ষ, ইহা কিন্নর কি 
নর কি তিধ্যক্‌, ইহা বৃক্ষ কি লতা, ইহা সাগর কি পর্বত, ইহা! পৃথিবী কি স্বর্গ, 
ইহা চন্দ্ৰ কি সূর্য্য কি নক্ষত্র, ইহা বায়ু কি আকাশ, ইহা তেজ কি জল এমন 
ভেদ্ভাব তখন বিলীন হয়, সব একাকার অতীব হুক্মনামরূপবিহীন অলক্ষণ 
অব্যক্ত বা অব্যাকৃত ভাব মাত্র ।. এজন্য এখানে বুদ্ধির বিস্তার বা gad নাই, 
বুদ্ধি জড় সংকীৰ্ণ ঘনীভূত অবস্থাপ্রাপ্ত। এই agfa হইতে জাগিয়া লোকে 
বলে, বড় সুখে নিদ্ৰা গিয়াছিলাম কিছুই জানি না গো। তখন মন-ইন্দরিয়াদির 
ক্রিয়ালোপে দৈহিক সুখ বা! ক্লেশবোধও থাকে ন|। কারণ উহ! মানসিক 
ব্যাপার। অর্থাৎ RAFA মনও সুপ্ত বা লুপ্ত। স্বপ্নে সবই মনের ব্যাপার । 
কারণ তখন কেবল মন ক্রিয়াশীল বা জাগে। দুঃখ ক্লেশ মানসিক ব্যাগার, 
তাহা না থাকিলেও বড় স্থখে ছিলাম এরূপ অনুভূতি থাকে স্থতরাং তৎকালে 
কেবল আনন্দ ও আমি থাকে আর কিছু থাকে না। সুতরাং তৎকাঁলীয় পুরুষ 
আনন্দতুক্‌ হন। সপ্তান্দ নহেন, কারণ অঙ্গ তখন গ্রলয়গত। 
ত রে an স্থিতি বণিত। তাহার অর্থ মায়া অপগত অবস্থা। মায়া 
১ RA | মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি 
তি তি সেবতে। স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ 

শাসন-নিগড় বা ত্ৰৈগ্তণ্যাবস্থ| ত্যাগ হইয়া 


নিশ্বগুণ্যে বন্ধন-মুক্ত অবস্থায় 
স্ব স্ব রব 
পাদ বাতুরীয় বলে। প স্থিতি হয়। এই স্বরপাবস্থাকে চতুর্থ 
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২৫৩ 
এষ সর্কেশ্বর এব সৰ্ব্বজ্ঞ এযোহন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সৰ্ব্বস্ত প্রভবাপ্যয়ৌ হি 
ভূতানাম IVI 

এই তুরীয় পদস্থ পুরুষ সকলের ঈশ্বর নিয়ন্তা ইনি ka অনু্ঠমাত্র ইনি 
অন্তরধ্যামিরূপে অন্তরে হ্বদিগুহায় বাস করিয়া মনবুদ্ধি-ইন্দ্িয়াদিকে পরিচালিত 
করেন। ইনি যোনি কারণ বীজভূতাবস্থা । কাৰ্য্য নহেন, ইহার নির্দাতা 
উৎপাদক কেহ নাই। ইনি জগৎযোনি জগৎ কারথ। জগৎ কার্য্য। ভূতগণের 
প্রভব ও অপ্যয় (বিনাশ) ইহা হইতে ঘটে। যেমন গীতায় ৯1১৮ গ্রভবঃ 
প্রলয়: স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌॥ À ১৩/১৬-_ভূতভর্ত চ তভ্জ্ঞেয়ং গ্রণিষ্ণু 
প্রভবিষ্ণু চ॥ উৎপত্তি হইলেই মৃত্যু ঘটে, মধ্যে কিছুকাল, যতই স্বল্প হউক, 
থাকে তাহাকে স্থিতিকাল বলে তখন রক্ষিত হয় বলা যায়। পূৰ্ব্ব ও পশ্চাতের 
উল্লেখ করায় মধ্য আপনি লক্ষিত হয় জন্য এখানে (৬ মন্ত্রে) স্থিতির উল্লেখ 
নাই। যাহা আদিতেও অব্যক্ত, অস্তেও অব্যক্ত মধ্যে ব্যক্ত তাহার নাম TE- 
মধ্য অবস্থা । কাধ্যব্রদ্মের অবস্থাটাও ব্যক্তমধ্য অবস্থা তাহা অপগতে স্বরূপে 
অবস্থান, তাহা সপ্তমে বণিত । 

MEAR ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজং নাপ্রজ্ঞম্‌। 
অনৃষ্মমব্যবহাধ্যমগ্রীহমলক্ষণমচিস্তযমব্যপদেশ্ঠমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং 
শান্তং শিবমদ্ধৈতং চতুর্থং মন্থান্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়:। ৭ 1 

স্বপ্নে তৈজন অবস্থায় যাহা জানা যায় তাহা অন্তরের জিনিষ জন্য তদ্‌ 
বিষয়ক জ্ঞান অন্তঃপ্রজ্ঞ শব্ববাচ্য । জাগ্রতে বিশ্ব-অবস্থায় যাহ! জানা যায় তাহা 
বাহিরের জিনিষ জন্য তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান বহিঃপ্রজ্ঞবাচ্য হয়। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ 
কালের মধ্যে sat অবস্থা যদি স্বতন্ত্ৰ কল্পনা করা যায় তাহা না জাগ্রৎ না স্বপ্ন 
অথচ উভয়ের ভাব থাকে । এজন্য তদবস্থার জ্ঞান উভয়তঃগ্রজ্ঞ বল! যায়। 
স্যুপ্তিকালে কিছু জানি না অবস্থায় বুদ্ধি ঘনীভূত অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তার 
বা স্কুরণাভাব, তদবস্থায় জ্ঞান প্রজ্ঞানঘন বলিয়া উক্ত হয়। 

প্রকৃত সত্যু বস্তু স্বপ্ন, জাগ্রৎ তন্দ্রা, নিদ্রা এই অবস্থা-চতুষ্টয়ের অতীতে | 
প্রজ্ঞত| কোন বিষয় বিষয়ক জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই বল! হয়, অদ্বিতীয় অবস্থায় 
এ হেন প্রজ্ঞতা সম্ভবে না, এজন্য “ন প্রজ্ঞং’, অপ্রজ্ঞ অজ্ঞান তাহাও TR | 
কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ। অদৃষ্টং দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ নহেন। লক্ষণীয় সর্ব 
aag অর্থাৎ ইন্ডিয়াতীত। অব্যবহাধ্যং ব্যবহারের অযোগ্য। দ্বৈতবাদী 
মীমাংসকাদি মতে বেদ কেবল কর্ধপর গ্রন্থ, তাহাতে কোন কোন স্থানে 
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দু'চারিটা জানপর মন্ত্ৰ দৃষ্ট হয় তাহা অব্যবহার্ধ্য অর্থবাদ মাত্র। মহাভারতে 
যেমন ব্যাসকুট va হয় বিচারবুদ্ধি তীক্ষীকরণের জন্য ইহাঁও TRI অৰ্থাৎ 
জ্ঞানযোগ কথার কথা । এজন্য উহাতে ধ্যান দিবে না। উহার চিন্তনে ব্যর্থ 
সময় নষ্ট হয় মাত্ৰ৷ কর্ণ ব্যতীত বেদে “ন অন্তৎ অস্তি” ইহাই নিকষ সত্য । 
ব্যবহারে যাহা সাংসারিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যথা যজ্ঞাদি ৷ অতএব অব্যবহাধ্য 
অর্থ যজ্ঞাদি কর্শে অপ্রয়োজনীয়। কোন ইন্জরিয়গ্রাহ্থ নহে। কিম্বা zent 
গ্রহণযোগ্য নহে অশরীরী জন্ত। অলক্ষণ লিঙ্গ বা চিহ্ন বিহীন। স্থূল সুক্ষ 
কারণ দেহত্রয় বঞ্জিত নিষ্ফল পুরুষ অলিন্দ। যেমন মহিষ ও গোতে কি 
প্রভেদ? মোটামুটা প্রভেদ অল্প। কিন্ত গো-জাতির যে গলে গলকন্বল থাকে 
তাহা মহিষে থাকে না এজন্য উহা! গোত্বের বিশেষ লক্ষণ। অগ্নি rar 
এমন কোন লক্ষণ বজ্জিত। নিব্বিশেষ সর্বপ্রকার ভেদবিহীন জন্য অলক্ষণ 
বলা হইয়াছে । অচিন্ত্যং মনের অগোচর যাহা তাহা অবিদিত জন্য নির্বচনের 
অযোগ্য অৰ্থাৎ অনিৰ্ব্বচনীয়। অব্যপদেশ্তুং নাম কুল বংশাদি বঞ্জিত অগোত্র, অজ 
অথর্ব, পুরাণ পুরুষ তাহার বংশ কুল নাই অকুল। একাত্ম__আত্ম! শব্দটা অত 
সাতত্য গমনে ধাতুনিষ্পন্ন জন্য ইহার অর্থ সর্ববত্রগ । এক অর্থ একরস, অভেদ 
জন্য অখণ্ড অর্থাৎ অদ্বিতীয়। প্রত্যয়সারং, শ্ৰুতি অপৌরুষেয় অভ্রান্ত, তাহাতে 
অগাধ বিশ্বাস থাকিলে দ্বৈতহীন অদ্বৈতবাদ যাহা সারাৎসার তাহা চিত্তে স্থান 
পায়, তীহাতে প্রত্যয় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সারগ্রাপক ৷ সেই শ্রুতি যাহাকে সার 
বলেন তাহাই সারবস্ত, অন্য সব কদলীবৃক্ষের খোলবৎ অসার অসৎ। প্রগঞ্চ 
যাহা পাঞ্চভৌতিক দৃশ্রপে প্রতীত হয় তাহা চিত্তের বিক্ষেপ ঘটায় জনত 
অশান্তি ঘটায়। তাহার উপশম হইলেই শান্ত শিবমদ্বৈত তত্ব প্রকাশ পায়। 
কঠ উপনিযদে পাই, যচ্ছেদ্‌ বাঙ্মনসী প্রাজ্তদ্‌ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞান- 
মাত্মনি মহতি নিষচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। গীতায়ও বলেন, বিহায় 
কামান্‌ যঃ সৰ্ব্বান্‌ পুমাংস্চরতি নিংস্পৃহঃ। নিৰ্ম্মমে| নিরহঙ্কারঃ স শান্তি 
মধিগচ্ছতি। শিব শব্দার্থ মঙ্গল। যাহা ম্‌ঙ্গলপ্রৰদ তাহাই MARAT l শিব 
অর্থ সৰ্বানন্দ, ইহাই তুরীয় পদ। বিশ্ব, তৈজন ও প্রাজ্ঞ এই তিনের গর 
চতুৰ্থ। ইনিই পরমাত্মা ইনি বিজ্ঞেয় অর্থাৎ যাহা অজ্ঞাত তাহা! জানিবার 
প্রয়োজন আছে। 


সোধিয়মাত্মাংখ্যক্ষরমোদ্ধাৰোহখিমাত্ৰম্‌, পাদ! মাত্ৰাঃ মাত্ৰাশ্চ পাদাঃ। অকার 
উকারে| মকার ইতি।৮। 2 ) 
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পূৰ্ব্বে বণিত কালবিশেষে বাক্তমধ্য অবস্থাগত কর্তা ভোক্তা সবিশেষ ও 
তুরীয়ে যিনি নির্বিশেষ আত্মা তিনি যে বর্ণ বা অক্ষর আশ্রয়ে প্রকাশিত হন সেই 
অক্ষরের নাম ও । শব্দ, পদ, বাক্য সকল অ আ| ই ইত্যাদি বর্ণ বা অক্ষর দ্বারা 
লিখিত হইয়া অর্থযুক্ত বাক্যরূপে পরিণত হয়। শব্দ ধ্বন্তাত্মক ও বর্ণাত্মক হয়। 
পশু-পক্ষীর ডাককে অব্যক্ত ধ্বনি বলে। মনুষ্য বর্ণসংযোগে যে শব্দ উচ্চারণ 
করে তাহা অর্থসংযুক্ত হয়। এই অদ্বিতীয় শিব বা অদ্বৈত তত্বকে যদি 
_ অৰ্থযুক্ত শব দ্বারা প্রকাশ করিতে হয় তবে সেই বর্ণাত্মক শব্দ হইতেছে গুকার | 
এই ওঁ অক্ষরও মাত্রাযুক্ত। Fa দীর্ঘ, প্রত ও ব্যঞ্জন এই চারি প্রকার মাত্রা 
হয়। হব্ব একমাত্রা, দীর্ঘ দ্বিমাত্ৰ৷ ও পুত ত্রিমাত্রাযুত, এবং ব্যঞ্জন অর্দমাত্রাকে 
বলে। ওঁ যে ব্ৰহ্ম তাহার চারিপাদবৎ এই অক্ষরেরও চারিপাদ আছে--অ, 
উ, মও তুরীয় পাদ। এই পাঁদই মাত্রা, মাত্ৰাই পাদ। ওম্‌ উচ্চারণে অউম 
মধ্যে ga, দীর্ঘ, গুত ও অর্দমাত্রা সহ উচ্চারিত হয়। এই কারণই পাদ মাত্রা, 
মাত্রা পাদ বল] ৷ টু 

জাগৱিতস্থানে| বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথমা মাত্বাপ্তেরাদিমত্বাদা, আগ্নোতি 
হ্‌ বৈ সর্ববান্‌ কামান্‌, আদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ৷৷ ৯ । 

যেমন ব্ৰহ্ধের চারি পাদের মধ্যে প্রথম পাদের নাম বৈশ্বানর তেমনি ওকারের 
প্রথম মাত্র! হইতেছে অকার ৷ এই প্রথম সামান্য জন্য অকার বৈশ্বানর-স্থানীয়। 
কেনন! এতছুভয়ের সাদৃশ্য আছে। বিরাট বৈশ্বানর ত্রিভুবনব্যাপী দেহ অর্থাৎ 
ব্যাপক । sig অর্থাৎ aigi অকারও তেমনি সৰ্ব্ববৰ্ণে ব্যাপ্ত। যেমন 
ক+অ-ক। শ্রুতি বলেন, "অকার বৈ সৰ্ব্বা বাক্‌” অকার বর্ণের প্রথম বর্ণ। 

বৈশ্বানরও চারি পাদের প্রথম পাদ। কাল গণনায় লোকে বলে জাগ্রৎ, 
স্বপ্ন, সুযুধ্যি ও তুরীয়। জাগ্রতের ক্রিয়াশিল আত্মাকেই বৈশ্বানর নামে 
অভিহিত করা হয়। স্বপ্নে তৈজস দ্বিতীয়, agfa প্রাজ্ঞ তৃতীয় এবং তুরীয় 
চতুর্থ পাদ। যিনি ইহা জানেন তাহার সৰ্ব্ব কামনারও প্রাপ্তি হয় এবং 
সমাজে আদি অর্থাৎ প্রথম হন। 

স্বপ্ৰস্থানস্তৈজস উকারে দ্বিতীয়! মাত্ৰোৎকৰ্যানুভয়ত্বাদ্ধ৷ ৷ 

উৎকর্ষতি হ্‌ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, নাস্তাতরক্ষবিৎ কুলে ভবতি, 1 
এবং বেদ ॥ ১০ | 

প্রস্থান তৈজস। উকার তৈজসস্থানীয়, কেননা উকার অ ও মৃ এই 
উভয়ের সংযোজক মধাবর্তী ৷ যেমন জাগ্রৎ ও নুযুপ্তির মধ্যবর্তী স্বপ্ন । এজন্য 
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ত Digitized স্বামী মহাদেবান ত রন n Kasha 
তৈজন ভাব বিশ্ব ও প্রাজ্ঞ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী । বিশেষ উকার অকার হইতে 
উৎকৃষ্ট। অকারে অভাব, অপ্যয় উকারে উত্তম, উৎপত্তি। অকার এক নর 
বর্ণ, উকার পঞ্চম বর্ণ। অকার অধোদেশ, উ CRTI WF অকারে| 
বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারন্ত মহেশ্বরঃ। মকারন্ত স্থৃতো ব্ৰহ্মা প্রণবন্ত ত্রয়াত্মকঃ | ব্রহ্ম! ও 
বিষ্ণুর মধ্যে প্রাধান্য লইয়া তর্ক উপস্থিত হইলে উহাদের মধ্যস্থান হইতে 
মহেশ্বরের লিঙ্গ উৎপন্ন হয় তখন ব্ৰহ্মা ও বিষ্ণু উদ্ধ ও অধোদেশে গমন করিয়া 
ইহার ইয়ত্তা না পাইয়া ফিরিয়া আসেন। অ কেবল হম্ব, উতে ga, দীর্ঘ ও গত 
তিন অবস্থা মিলে ৷ তাই উকারের উতৎকর্ষ। যিনি ইহা জানেন তাহার জ্ঞানবান্‌ 
সন্তান-সন্ততি হয়। তিনি সমাজে উত্তম হন, তাহাকে শত্ৰু মিত্র সমানেই 
সম্মান করে। অথবা বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্ৰাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈৰ 
শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ বা নির্দোষং হি সমং ব্ৰহ্ম। ব্ৰহ্মবিদ্‌ ব্ৰহ্বৈব 
ভবতি। ইহার কুলে কেহ অন্ৰদ্ধবিৎ হয় না। 
| সুযুপস্থানঃ প্রাজে| মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরগীতের্ববা। 
মিনোতি হু বা ইদং সৰ্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১। 
স্তযুপ্তস্থান-স্থিত প্রাজ্জনাম! জীবাত্মা তৃতীয় । অ উম মধ্যে মও তৃতীয়। 
মিতে পরিমাপে অর্থাৎ প্রাজ্ঞ (প্রলয়স্থান) স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থার পরিমাপক। 
এতছুভয় অবস্থাই বিনশ্বর দুঃখপ্রদ। জাগ্রতের ন্যায় স্বপ্নেও ভোজনে fA, 
দ্রীআাদি ভোগে সুখ, ব্যাস্রাদি দৃষ্টে ভয় হয়। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণ fafa, জাগ্রতে 
তাহার! সক্ৰিয়। স্বপ্রাস্তে স্থযুপ্তি, স্থযুপ্তি অন্তে জাগ্রৎ্। দুই দুঃখদায়ক 
নশ্বরের মধ্যে আনন্দভুক্‌ প্রাজ্ঞ স্থিত। মিতে ওজন করে। যেমন দীড়ি- 
পাল্লার দুই দিক্‌। দুইটি পাল্লার একদিকে যে ভ্রব্য ওজন করে তাহা 
রাখে ও অপর দিকের পাল্লায় ওজন-জ্ঞাপক প্রস্তর বা লৌহপিও দেয়! 
ছুইদিকের পাল্লা সম-সুত্রে হইলে পরিমাণ জানা যায়। তেমনি প্রা 
তুবাদণ্ড বিশ্ব ও তৈজস যাহা দ্বারা তৌল করা হয়। বিশ্ব ও তৈজমের 
WA ENA সমান প্রাতিভাসিক ও সম-ক্রিয়া- 
Tare TR অপ্যয় বিনাশ, প্রলয়ে সব একীভবতি, 
ক অ উ উচ্চারণ কালে একীভূত হয় মকারে। বিশ্ব 
২ সৰ্বং যিনি এই মকার তত্ব জানেন তিনি এই সকল AA 
সদারতা জানিয়া অপীতি দেহাস্তে ব্রদ্ধলীন হয়েন। অগীতি সৰ্ব্ব লয়, মর 
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কাধ্য ব্ৰহ্ম ও অব্যাকৃতা প্রকৃতির লয়। সেই লয় স্থানই পরব্ক্ষ, তিনি 
অঃ পুর্ণ ॥ 

অমাত্ৰশ্চতুৰ্থোহব্যবহাধ্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহ্‌দ্বৈত এবমোক্কার আত্মৈব | 
সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ, ৷৷ ১২ | 

যতক্ষণ প্রক্লতি হইতে গৃহীত মন বাক্‌ প্রাণ থাকে ততক্ষণ সৃষ্টি স্থিতি 
বিনাশ কৰ্তৃত্ব FIII যখন প্রকৃতি বা মায়া অপসারিতা হয় তখন 
প্রকৃতির ধন বা অন্ন (মন বাক্‌ প্রাণ) প্রকৃতি স্বীয় অঞ্চলে বীধিয়া অঞ্চল 
গটাইয়া প্রস্থানপরায়ণ। হন, তখন মন বাক্‌ প্রাণ না থাকায়, IA দেহ যে 
মায়ার আবরণ তাহা না থাকায়, কাধ্যবক্মত্ব ৰূপ অবস্থা লয় হইয়া যায়। ঘট ভঙ্গে 
ঘটাকাশের মহাকাশে একীভূত হওয়ার মত ইদং পুর্ণ ব্যক্তমধ্য কার্ধ্যব্রদ্মভাবাপন্ন 
আত্মা পরমাত্মায় একীভূত হইয়া যায়। তখন তাহার কর্তৃত্বাদিরও কোন 
‘অস্তিত্ব থাকে না। এহেন নির্বিকার অবস্থা, নিক্রিয় অবস্থার জন্য ব্যবহারের 
তথায় স্থান নাই। যেমন গীতায় (১১1১৫) পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে, সর্বাংস্তথা 
ভূতবিশেবসজ্ঘান্‌। ব্ৰহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমুধীংস্চ ana দিব্যান্‌। 
বিরাট্‌ দেহে স্তম্ব হইতে ব্ৰহ্ম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। বিরাট দেহখানি মায়াময়, 
মায়াঘ্ৈর্নবভিত্তত্বৈঃ সবিকারময়ো Rag নিশ্মিতো দৃশ্ততে যত্ৰ সচিৎকে 
ভূবনত্রয়ম্‌ (ভাগবৎপুরাণ ১২।১১1৫)। মায়ার আবরণই বিরাট্‌ দেহ, তাহাতে 
চিত্রিত ব্ৰহ্ম হইতে v পর্য্যন্ত দেহ জাত। মায়ার অঞ্চলরূপ আবরণ গুটাইয়া 
মায়া চলিয়া গেলে আঁচলে অঙ্কিত বিচিত্র faras আর থাকে না। 
এই সকল বিচিত্র চিত্রেরই নামান্তর goaie, তাহা উপশমে ব্রহ্ম স্বরূপে 
স্থিত হন। সেই স্বরপাবস্থাই শিবমঙ্গল, তাহাকেই বেদান্তশাস্ত্র অদ্বৈত 
বলে। সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌--ইহা যিনি জানেন। 
অর্থাৎ ওঁকার রূপীর ও আত্মার স্বরূপ জানেন অর্থাৎ ওঁকারেই আত্মার 
উপলব্ধি করেন। চতুষ্পীদ ওঁকারই চতুষপাদ আত্মা আত্মন| শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা 
বিচার করিয়া পরমাত্মাতে প্রবেশ করে। যেমন খখেদে আছে, খচো অক্ষরে 
পরমে ব্যোমন্‌ যস্মিন্‌ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যন্তন্ন বেদ কিমুচ। করিস্তৃতি 
য হত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাঁদতে। গীতায়ও বলে ততো! মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা 
বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ 
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দেব ও মানব 

দেব শব্দ দিব্যতি ইতি দ্বিব্‌+অচ প্রত্যয়ে নিশ্পন্ন। দিব্যলোকবাসী ও 
উজ্জল এজন্য দেবসংজ্ঞা। মন্থর অপত্য ইতি মানব। অমরকোষে অমরা 
নির্জরা দেবান্ত্ৰিদশ| বিবুধাঃ স্থরাঃ ৷ এবং মনুষ্যা মানুষা ASA মনুজা মানবা নরাঃ॥ 
এই পাঠ আছে। দেবতা অমর স্বর্গলৌকবাসী এবং মানব TÉ মরণ ধর্মমীল 
ছুঃখময় ইহলোকবাসী। দিবি বা স্বর্গের বর্ণনা কঠ উপনিবদে আছে স্বর্গে 
লোকে ন ভয়ং কিংচনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়! বিভেতি ৷ উভে তীৰ্ত্বাহশনায়া- 
পিপাসে শোকাতিগে| মোদতে স্বৰ্গলোকে। “ন তত্র ত্বং” অর্থ তুমি যে বম বা 
মৃত্যু তারও ভর নাই। আধ্যশান্তে দেবগণ স্থন্ম দেহধারী বলে, দেবদেহ্‌ মন্ত্ৰময় 
এমন কথাও শাস্তে দৃষ্ট হয়। এবং দেবগণ মন্ত্র দ্বারা বদ্ধিত হয়েন। খ ১৩১১৮ 
এতেনাগ্ ia শক্তী। বায়ু পুঃ ৬৭ সৰ্ব্বে মন্ত্রশরীরাস্তে স্থৃতা 
মন্বন্তরেধিহ। ৪ । আর মর্ত্যলোকে অশনায়। পিপাসা শোক তাপ জরা WA 
সর্বদাতরে কি রাজা কি প্রজা সকলেরই লাগিয়া আছে। ত্ৰিদশ| দেবতার সদ্বাই 
তৃতীয় দশা যৌবন অবস্থা থাকে। প্রথম বাল্য তৎপর কৌমার তৎপশ্চাৎ যৌবন ও 
বার্ধক্য মানবের হইয়া থাকে। দেবা বিবুধাঃ বিশেষ জ্ঞানযুক্ত আর মানব 
qa অনীশরা শৌচতি মুহ্ধমানঃ। মানবের যট্দশা_অস্তি, জায়তে, বর্ধতে, 
বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি। যখন মাতৃগর্ভে তখন অন্তি। যেজন্য 
জরৎকারুর পুত্রের নাম আস্তীক। জরৎকারুর পত্বীত্যাগকাঁলে পত্নী কাতর 
প্রাৰ্থন| করিলে ধাধি বলিয়াছিলেন অস্তি (গর্ভে)। গর্ভে থাকাকালে নাভিদ্বার 
দ্বারা মাতৃদেহ হইতে বায়ু, জল, অন্ন, রস গ্রহণ করে। তৎপর জায়তে 
মাতৃগর্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইতেই নাসা ইন্দরিয়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়। 
শ্বাসপ্রশ্বাস টানিতে থাকে, চক্ষু দিয়া সব দেখিতে থাকে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে । 
এদিকে নাভিদ্বার রূপ নাড়ীচ্ছেদ হওয়ায় ক্ুৎপিপাসায় আকুল হইয়া ক্ৰনান- 
পরায়ণ হয়। ভূমিষ্ঠ সন্তান কীদিয়া উঠিলেই পার্শ্ববর্তী জনের| আনন্দ ধ্বনি 
করে, জীবিত সন্তান প্রস্তুত হুইয়াছে। তখন মাতা দয়া করিয়া রোদনপরায়ণ 
শিশুকে ভূমি হইতে উত্তোলন করত: wama জন্য নিযুক্ত করে, তবে ZIMA 
স্কুন্নিবারণে রোদন হইতে নিবৃত্ত হয়। এই যে ক্ষুৎপিপাসাদি দেহে প্রবেশ 
লাভ করিল তাহা যাবজ্জীবনের তরে। প্রতিনিয়ত এই ক্ষুধাঁদিজনিত ক্লেশ 
চলিতে থাকিবে। অশক্ত জন্য পরমুখাপেক্ষিত| আরম্ভ হইল। মানব অ্পঞ্জ ও 
অল্পশক্তিমান্‌। উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে যাইতে পরাধীন । পশুগণের 


Pd 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


তেমন নয়। গো-বত্স জক্মিয়াই আপনি উঠে, আহারাদি অন্বেষণ-পরায়ণ 
হয়। পশুর ন্যায় রোমাবুত বা পক্ষীর স্তায় পালকাবৃত না হওয়ায় শীতাতপ 
হইতেও নর-বালকের যাতন| উপস্থিত হয়। মানব যখন কৈশোর ত্যাগে 
যৌবনে পদার্পণ করে তখনও নিজ মুখ পৃষ্ঠাদিদেশ নিজে দেখিতে পায় না। 
Ra প্রাণী হইতে ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সদাই সহায় চাই । আবার 
যৌবন অপগতে বার্ধক্য জবাগ্রস্ত হইলে হস্তাঁদি অঙ্গ শিথিল হওয়ায় সম্পূৰ্ণ 
পরাধীন হইতে হয়। এইজন্ত মানব-দ্রীবন দুঃখের জীবন, সংসার দুঃখময়। 
ক্ষতৎপিপানা Ste করিতে গিয়া মানব চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি নানা দুষ্কাৰ্য্যে 
রত হয় আবার কেহ বা অন্যের দাসত্ব স্বীকার FTA | 

পাশ্চাত্য দেশে বর্তমানে যে ব্যবহারশান্ত্র ও ধর্শশান্ত্র প্রচলিত আছে 
তাহাতে সামপ্রস্ত দেখা যায় না। তাহাদের ধর্মশান্ত্ে Complete surrender 
to God as servant অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দানত্ব স্বীকার্য্য। ব্যবহারিক 
সততায় ও অন্নের জন্য দাসত্ব প্ৰচলিত ছিল ও প্রকারান্তরে এখনও আছে। কিন্ত 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে Equality, Liberty ও Fraternity সাম্য মৈত্ৰ ও 
স্বাধীনতার ছুন্দুভিনাদে জগৎ আলোড়িত। R সম্বন্ধে প্রাচীন বাইবেলে 
আছে-- God created man in his own image. God formed man 
of the dust of the ground and breathed into his nostrils the 
breath of life and man became a living soul. God planted a 
garden Eastward in Eden to grow every tree that is pleasant 
and good for food. God planted the tree of life also in the 
midst of the garden and the tree of knowledge of good and evil. 
God put the man into the garden of Eden to dress it and to 
keep it. God commanded of every tree of the garden thou 
mayest freely eat. But of the tree of knowledge of good and 
evil ; thou shalt not eat of it. The serpent beguiled Eve by 
these words. For God doth know that in the day ye eat 
thereof, then your eyes shall be opened and ye shall be as God, 
knowing good and evil. When Adam slept God took one 
Of his ribs and closed up the flesh instead thereof and made 
He a woman and brought her unto the man. They were both 
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naked and were not ashamed. Being beguiled by Satan 
(Serpent) Adam did eat the fruit of knowledge. God coming 
to know this said, for dust thou art and unto dust shalt thou 
return. Lord made coats of skins and clothed them. And the 
Lord God said: Behold, the man is become as one of us, to 
know good and evil, and now lest he put forth his hand and 
take also the tree of life, and eat, and live for ever, therefore 
the Lord sent him forth from the garden of Eden to till the 
ground, so He drove out the man and He placed at the east 
of the garden of Eden a flaming sword which turned every 
way to keep the way of the tree of life. “Genesis chaps I 
& 1. ইহাতে স্বর্গাদি লোক ও দেবগণ এগ্ডেলাদি হুরীগণ ( অপ্পরা) মানব- 
সৃষ্টির পূর্বেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় R হইয়াছিল। এই যে মৃদ্‌ রজ হইতে নরদেহ 
হৃষ্টি ও তাহাতে জীবনদান এই আখ্যান সহ তৈভ্তিরীয় উপনিষদের স্থষ্টিতে 
কতকটা সাদৃশ্ত আছে। প্রথমে পঞ্চভূত সৃষ্ট, তৎপর দেহাদি সৃষ্টি করিয়া 
তাহাতে IAR? হন বর্ণিত আছে। এই বাইবেলীয় স্থষ্টিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা 
যে মানব গবাদি পশুবৎ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতঃ ইডেন উদ্যানের মালীর 
কাজ করে। বাগান রক্ষা করে। ইডেন উদ্যান এঞ্জেলাদির উপভোগ্য থাকে। 
উপাদেয় ফুল-ফলে সদা স্থশোভিত থাকে। অর্বাচীন মধ্য-পাশ্চাত্য শাস্ত্রে 
প্রাচীন বাইবেলের অনুজ্ঞা স্বীকুত। তাহাতে দেখিতে পাই ঈশ্বর বলিতেছেন 
(xal >¢)—We created man of dried clay, of dark loam moulded; 
and Djinn had we before created of subtle fire. Remember 
when thy Lord said to the Angel: “I create man of dried 
clay, of dark loam moulded. And when I shall have fashioned 
him and breathed of my spirit into him, then fall ye down 
and worship him.” And the Angels bowed down in worship 
all of them, all together, save Eblis, he refused to be with 
those who bowed in worship. “O Eblis”, said God, “wherefore 
art thou not with those who bow down in worship?” He 
said “It beseemeth not me to bow in worship to man whom 
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thou hast created of clay, of moulded loam”, He said “Begone 
thou hence thou art a stoned one, And curse shall be on thee 
till the day of reckoning. And who thrill with dread at the 
chastisement of their Lord. সুর] ৭০1৯৫ বাক্যে আছে, That of good- 
liest fabric we created man. ৯১ সুরায় আছে and breathed into 
it its wickedness and piety. ৫১ রাতে আছে, “I have not created 
Djinn and men, but that they should worship me. xai ১৫, And 
fear God and put me not to shame. স্বর! ২৬, Will ye not fear 
God? Angel Gabriel spake to prophet. 

আদি মানব কৰ্দ্দম হইতে জাত জিন ও এপ্রেলাদি অগ্নি হইতে জাত। সদা 
এতদ্‌ উভয়েই ঈশ্বরের উপাসনা করিবে এই জন্তই হষ্ট। উপাস্ত-উপাসক ও 
egia ভাব একজাতীয়। দেবাদিতে তেজ বা ওজ্জল্য পৰিস্ফুট । এখানে 
ইবলিম্‌ আদিম মানবকে ঈশ্বরের প্রতীকম্বব্ধপে হাটু গাড়িয়া পুজা করিতে = 
অস্বীকৃত হইয়াছে, তাই ঈশ্বর তাহাকে VÍR করেন। এই শক্রতামূলে সে 
ঈশ্বরের বিশেষ R মনুয্যকে পথভ্রষ্ট করে। বাইবেলের উক্তিতে আছে, ঈশ্বর 
বলিতেছেন, এই আদিম পুরুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ায় আমাদের মতন একজন 
স্খছুঃখাদি জ্ঞানবান্‌ হইয়াছে । কি জানি পাছে জীব্নবৃক্ষের ফলও খায় তবে 
অমর হইবে। এজন্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। ইডেন হইতে আদি মানবকে 
বিতাড়িত করিলেন ও উক্ত বৃক্ষের চারিধারে জলন্ত তরবার অবিরাম চক্রবৎ 
ঘুরিতে থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। মর্ত্যেই হৌক আর স্বর্গেই হৌক 
মানব তাহার চির দাস চিরই উপাসক। অর্থাৎ জীব নিত্য কৃষ্ণদাম। II 
দেবতা হয় অমর হয় ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়৷ অন্মদ্দেশে এহেন প্রভুর ইচ্ছায় 
সৃষ্টিবাদ প্রচারক অৰ্ব্বাচীন আচার্ধাগণের অসদ্ভাব নাই। তাহাতেও জীবের 
নিত্যদাসত্ব স্বীকাধ্য। মুক্তিতেও কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবে। দাঁসতেই 
তাহাদের বড়াই। তাহারা অচিন্ত্য শক্তি অবিদ্যা, তৎক্বপায় বাধিত হয় 
স্বীকার করেন। যাহা অচিন্ত্য তাহা কি নির্বচিত হইতে পারে? না 
অনির্বচনীয়? তাহা! বাধিত হয়, ইহা তৎক্বপায় ঘটে। তিনি জ্ঞানন্বরপও 
বলেন। জীব মুক্তিলাভে তাহার সমান ধৰ্ম্ম প্ৰাপ্ত হয়, মিশিয়া যায় না। ব্রহ্মসাগরে 
ভাসে । অথচ সর্ব্বোপা ধিবিনির্মক্তং তৎপরত্বেন নির্শলং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং তিনি৷ 
তাহাতে জীব যে ভাসে তাহা উপাধি কি না? জীবকে শিব করিবার, আপনাতে 
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লয় করিয়া নিবার সামৰ্থ্য তাহার নাই অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান নহেন, ইহ্‌! বলা 
হইতেছে কি না? এতিহাঁপিকগণ বলেন, ৭১২ খৃঃ বিন কাশিম সিন্ধু দেশ জয় 
করেন। পরে মুসলমান খলিকা হারুণ অল রসিদ ও তৎপুত্র খলিফা মামুনের 
সময় হইতে ভারতে যুদলমান আক্রমণ ও অধিবাস আরম্ভ হইয়াছে। মামুন 
গুজরাট জয়ের পর বা'জপুতনাঁর চিতোর আক্রমণ করেন। রাণা খোমান তাহাকে 
পরাস্ত করেন। হারুণ অল রসিদ ৭৮৬-৮০৯ খৃঃ পর্যন্ত খলিফা ছিলেন। মামুন 
৮১২-৮৩৬ পর্য্যন্ত খলিফা ছিলেন । এই সময় সিন্ধু প্রদেশ ও গুজরাট তাহাদের 
হস্তগত হয়। স্থলতান মামুদ খৃঃ ১০০১-১০২৪ মধ্যে ভারতের মন্দির ও 
নগরাদি লুঠন করেন। মহম্মদ ঘোরী খৃঃ ১১৯০-১২১২ মধ্যে ভারতে আসেন 
ও কতকাংশ অধিকার করেন ৷ ; 

ভারতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মহাত্মা রামানুজ্জ আচার্য খৃষ্টীয় একাদশ 
শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। কোন এঁতিহাসিকের মতে আচার্য্য রামানুজ 
খৃঃ ১০১৭ হইতে ১১৩২ পর্য্যন্ত ছিলেন। অর্থাৎ বিন কাশিমের পিন্ধুদেশ জয়ের 
৩০০ বর্বাধিক পশ্চাৎ তাহার আবির্ভাব ঘটে। অন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তৎপরবর্তী 
কালে দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হন। ১৩৪৭ খৃঃ বাহমনী রাজ্য স্থির পূর্বে 
দশজন দরবেশ ইসলাম প্রচারক দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, এমত ইতিহাসে 
বর্ণিত আছে। খৃষ্টের পূর্বে গ্রীক ও রোমানগণ সহ ভারতের সামুদ্রিক 
বাণিজ্যাদি জন্য গতাগতি চলিরাছিল। গ্রীক শিল্লাদ্বিধার| ভারতে এবং 
ভারতীয় দর্শনের ভাবধারা গ্রীক দর্শনকে অনুপ্রাণিত করে জানা! যায়। কেহ 
কেহ বলেন যে, মহাত্মা যিশু কাশ্মীরে আসিয়া বেদান্ত আলোচনা করিয়াছিলেন; 
সুতরাং বাইবেল বা কোরাণের ভাবধারা ভারতীয় অর্বাচীন গ্রন্থে প্রবেশ করা 
আশ্চর্য নহে। “না করিবে অন্ত দেবের প্রসাদ ভক্ষণ” বিধিটি তিন ধৰ্ম্ম এনেই 
দৃষ্ট হয়। কোরাণ স্থরা ৫18, বাইবেল Rev. Ch. 11 14, 20 Verse জ্্টব্য | 
খখেদে দক্থ্য বা দান অতীব স্বার্থ পদবীর লোক । শ্বেতবর্ণ আৰ্য্য কৃষ্বর্ণ দাস 
হইতে বা! দাস-ভাবের কিছুই পছন্দ করিতে পারেন না। খা ৭৫/৬ ও 
A ১৭৪৯৩ মন্ত্রে দহ্যকে আধ্য নাম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, বিবৃত আছে। 
খাথেদের AR যে উপাসনা করিতেন তাহা কিরূপ চিত্তবৃত্তি সহকারে সম্পাদিত 
হইত তাহা খখেদের কতিপয় মগ্রালোচনা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে জানা যাইতে 
পারে। q 21৩১১৮, ২২১২ ৫1৩১৪) ৮1২৬1৯১ ৯1১০১৩, ১০।১২০1৫ মন্ত 
পাই, মন্ত্ৰোচ্চারণ দ্বারা দেবতার তেজ বৃদ্ধি করা হইতেছে। ছা উপ অঙ৷১-এ 
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আছে ন বৈ দেবা অশ্রস্তি ন পিবস্তি এতদেব অমুতং i তৃপ্যস্তি। এই মন্ত্রে 
অমৃতের কথাই বলে। খ ৩৩১৯, ৪1২১৬, ৯|১১৩|১৭ মন্ত্রে স্তোত্র ছারা 
অমরত্ব লাভার্থ অদ্দিরাগণ যজ্ঞকার্যে সমাসীন ৷ 
q ৭৭৬1৪ মন্ত্রে অঙ্দিরাগণ কবি গূঢ় জ্যোতির্লাভে দেবগণসহ একত্র 
প্রমোদিত হন। খা ৫1৪১৪, ৮১২৬ মন্ত্রে আপ্যযত্রিত দেবগণের গ্রীতিপ্রদ 
কাৰ্য্য করতঃ দেবগণের সাহচর্য প্রাপ্ত হন। খ ১২০১৮ মন্ত্রে খভুগণ 
| €খভু, Rg ও বাজ) আন্দিরম স্থধন্বার পুত্ৰগণ কৰ্ম্মঘার| দেবত্ব প্রাপ্ত হন। 
q ১০।১৫।৯ পিতৃগণ যাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত তাহাদের আহ্বান কর। A ১০৬৩1১০ 
মন্ত্রে আমর! যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই। খ ১৭৫৬৩ তুমি স্থৰ্ধ্যের সহিত একীভূত 
হও। খ ১০৭৭২ মরুত্গণ মনুত্য ছিলেন, পুণ্য দ্বারা দেবতা হইলেন। 
a ৭৫২১ আমরা আদিত্য আমরা অদিতি ( অখণ্ড ) হইব। A viae 
TÉ আমি বেন অমর্ত্য হইয়া যাই। হে ইন্দ্র তবে অপি অভূম। খ ২১১১২ 
হে ইন্দ্র, আমি যেন তোমার সাধুজ্য লাভ করি। খ ১৩২1৫ মন্ত্রেও সাযুজ্য 
লাভের কথা আছে। তৈ উপ ২৮ ও বৃ অ! ৪৩1৩২ “কৰ্ম্মদেবানামানন্দ” শব্দ ( 


দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কর্মদ্বারা দেবত্ব লাঁভকারিগণের আনন্দ উল্লিখিত। বু আ ৪1১1২ 

মন্ত্রে “দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি” বাক্য আছে। দেবতা চিন্তা করিতে করিতে 

ইহলোকে দেবভাব লাভে মৃত্যুর পর দেবতা হইয়া থাকে। স্বর্গে আনন্দ- 

ভোগার্থে কৰ্ম্ম করা A ১০1৯৭, ১০।১৪1৮১ ১০1১৪।১১ ৯1৮৮২, ৮1৭৫1১৬, 
31১১০1৭, ১1৩২৫, ১1১৫০1৩, ৩২৯1৮, ২২৮৩ ইত্যাদি মন্ত্রে পাওয়া যায়। 
ঈশা উপনিষদেও “যোহসাবসৌ পুরুষ: সোহহমস্মি” বাক্যে কুধ্যমগলস্থ পুরুষমহ 
একতা বলে। ইহাই অমৃতত্ব লাভ। খ ১১১৫১ RÍ আত্ম| জগতস্তস্বযশ্চ’ 
মন্ত্ৰে স্ুধ্যই আত্মা বলিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্ৰীমন্ত্ৰও ক্রধ্যকেই স্ৃষ্টি-স্থিতি- 
বিনাশকর্তা এবং বুদ্ধির প্রেরয্নিত| বলিয়াছে। সহত্রনুযসমপ্রভ সেই পুরুষকে এ 
জন্যই সূৰ্য্য বলা । A (১1১৬৪।৩৯) মন্ত্রে “Aİ অক্ষরে গরমে 'ব্যোমন্‌ ষন্মিন্‌ দেবা 
অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। qea বেদ কিমৃচা করিস্তৃতি য ইত্তদ্বিদৃস্ত YA সমাসতে ৷” 
খিনি সর্বব দেবগণের অধিষ্ঠান পরম ব্যোমস্থ অক্ষরপুরুষকে জানেন না, বাহাকে 
জানিলে বিদ্বান্‌ তাহাতেই নিৰ্ব্বাণ লাভ করেন, তাহার থাক্‌ মন্ত্ৰ কণ্ঠস্থ করিয়া কি 
ফল? বেদ সেই অক্ষরপুরুষের প্রকাশ জন্য “অপ্রকাশিতার্থ প্রকাশক" বলিয়া 
খ্যাত। যেমন ছান্দোগ্য ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্বেতকেতু চারি বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া চতুর্বদী 
অভিমানে দ্বিবেদী ত্ৰিবেদী কাহারও সঙ্গে আলাপ করিতেন না। কিন্তু ব্ৰহ্ম 
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বিন্ধা জানিতেন না, পশ্চাৎ মহ্ধি উদ্দালক আরুণি হইতে ব্ৰহ্মবিদ্যা লাভে কত- 
কৃত্য হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭ অ) নারদ অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যা 
জানিয়াও দুঃখিত হইয়া সনৎকুমাঁর হইতে ব্ৰহ্মবিদ্ধা লাভে জীবন সার্থক করেন। 
ইহাতে অক্ষরপুরুষকে জানা S ITI লাভে তাহাতে পরিনির্ব্বাণই বেদের 
তাত্পর্ধ্য। মানব-জীবনের স্বারাজ্য লাভে কৃতকৃত্যতা। বাইবেলের ঈশ্বর 
মানবকে স্বারাজ্য লাভে অমরত্ব হইতে বঞ্চিত করতঃ পশুজীবন যাপনে চির- 
দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ রাখিতেছেন। ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে “AR 
ব্ৰহ্দৈব ভবতি” অর্থাৎ ব্রন্দের স্বরপত্ব প্রাপ্তিরপ অমৃতত্বলাভই মানব-জীবনের 
অভিপ্রায় বলেন। দেহধারী মাত্রেরই দেহে একদেহী বা তেজোময় জ্যো তির্শয় 
পুরুষ আছেন। যিনি অন্তর্যামী, দেহরূপ দেবালয় তাহাকে ধারণ করেন। 
তাহাই পাশ্চাত্য aita life বা জীবন বলিয়া উত্ত। দেহ দেবালয়, তৎস্থিত 
পুরুষ ইশ্বর পুজ্য-__এই শিক্ষা দিবার জন্য বাইবেলে আদিম পুরুষের নিকট 
এগ্েলগণের হাটু গাড়িয়া পুজনের ইতিবৃত্তটী এখন ধামা-চাঁপা রহিয়াছে। এই 
প্রতি দেহে সেই পুরুষ বা অমৃতের দর্শনে দেবগণ ও দেবসদৃশ মানবগণ তৃপ্ত হন। 
তদ্বিফোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি স্থরয়ঃ .দিবিব চক্ষুৱাততম্‌। বর্তমানে ও 
ধ্যানকালে দেবতাকে ধ্যাতার হৃদয় মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখিয়া থাকে । ধ্যাতা ও 
ধ্যেয়ের একতা ঈশা উপনিষদে “যোইসাবসৌ পুরুষ: সোহহ্মস্মি* বাক্যে 
দেখাইয়াছেন। যাহা প্রতি দেহে ব্যষ্টি তাহারই সমষ্টিগত ঈশ্বর । দেবতা! 
| একই, ঘটাকাশ মঠাকাশবৎ দেহে দেহে পরিচ্ছিন্ন বলিয়| কল্পিত হয়। John 
Ch. 17 ৬. 21 বলে That they all may be one, as thou father 
art in me, and I in thee, that they also may be one in us. 
See also John Ch. 17 V. 23 and Romans Ch. 12 V. 5, So we 
being many, are one body in Him and everyone member of 
one of another. নাম রূপ কল্পিত qta | খখেদেও বলিয়াছে (১1১৬৪1৪৬ ) 
একং সঘিপ্রা বহুধা বদত্তি। A ১০।১১৪1৪,৫ স্থপর্ণং বিপ্ৰে! কবয়োবচোভিরেকং 
সন্তং বহুধা কল্পয়স্তি e একঃ AE স সমুন্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভূবনং 
বিচষ্টে ৪। বাইবেলেও সেন্ট জনের (৫1৭) The Father, the Word and 
the Holy Ghost and these three are one বলিয়াছে। কিন্তু জীব 
সহ একতা বলে না, স্থতরাং সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার স্থান বেদ ভিন্ন অন্ত 
ততে নাই, তথায় দাসত্বেরই মহিমা প্রতিপাদিত। কেবল বেদান্ত “অহং 
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দেবো ন চান্তোহম্মি ব্ৰহ্বৈবাহং ন শোকভাক্‌। সচ্চিদানন্দরপোহহং fore- 
স্বভাব্বান্‌’ এই বলে। অৰ্থাৎ Ever free never slave বেদান্তের মূল 
তূমিকা। সৰ্বব্যাপী পুরুষসহ জীবের একত! সমত! Equality, liberty 
গ্তোতক। নির্দোষ সম ব্রন্মের সহিত সমানতাই যে জীবের স্বরূপ ইহারই বিকাশ 
aita করিয়াছেন। স্বরাজ্য লাভে স্বাধীন জীবের ব্ৰহ্মস্বৱুপতায় কৃত- 
কৃত্যতা। TEA দাসোহহং কথা অবৈদিক হইতেছে। বেদান্তম্থত্রে ২1৭৪৩ 
সুত্রে অংশো নানা ব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাঁনকিতবাদিত্বমধীয়তে। এখানে 
জীবব্রত্মের বিস্ফুলিপ্ধবৎ অংশ কল্পনা কিএা স্বামি-ভৃত্য সম্বন্ধ উক্ত? ভগবান্‌ 
শঙ্কৱাচাধ্য এই শঙ্ক/ উঠাইয়! স্বামি-ভৃত্যবৎ নহে বলিরাছেন। জীবে! ব্ৰহ্বৈব 
নাপরঃ, এন্ত একরূপতা, শ্রুতিও যুক্তি মূলে স্থাপন করিয়াছেন ৷ এবং অধৰ্ব্বনের 
এক শাখার মন্ত্ৰে ব্ৰহ্বদাশ| ব্রহ্মদাস! ব্ৰদ্ধৈবৈমে কিতবাঃ। অর্থাৎ দাশ, দাস, 
কিতব সবই ব্ৰহ্ম। ব্ৰদ্ধবিৎ ব্ৰহ্মৈব ভবতি। এজন্য স্বামি-দাসভাব হইতেই 
পারে না, জীবত্বই ওপাধিক বলিয়াছেন। জীবের নিত্য দাসত্ব কথাটা ভগবান্‌ 
শঙ্করের প্রায় অর্ধ সহস্র পরবর্তী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। খুব সম্ভব আচার্য্য শঙ্করের 
জীবমানেই বিন কাশিম বোগদাদের খলিফার আদেশে সিন্ধুদবেশে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বেদে আনন্দং ব্ৰহ্মণে| বিদ্বান্‌। ন বিভেতি কুতশ্চন ইতি তৈ ala I 
যদ হেবৈষ এতস্মিননদৃশ্যেহনাত্ম্যে ইত্যাদি তস্ত ভয়ং ভবতি তৈ ২৭। দ্বিতীয়াৎ 
বৈ ভয়ং ভবতি বু আ ১৪।২। স বা এব মহানজ আত্মাইজরোইমরোইমূতোইভয়ো 
ব্ৰহ্মাভয়ং হি বৈ ব্ৰহ্ম ভবতি য এবং বেদ। (বু অ! 9181২৫)। অভয়ং বৈ জনক 
প্রাপ্তোহসীতি অভয়ং বেদয়সে। বু আ 81২1৪ । অদ্বৈত ব্ৰহ্মজ্ঞানে নিৰ্ভয় হয়, আর 
দামভাবে চিত্তে সদা! ভয়। কখন প্রভু বা ক্রুদ্ধ হন। বৈকুণ্ঠের দ্বারিগনকেও 
বৈকুঠচ্যত হইতে হয়। বৈকুণ্ঠেশ্বৱকেও বৈকুঃচ্যুত হইতে হয়। যোগবা শিষ্ঠে 
রাজা অরিষ্টনেগিকে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে স্থান দিতে চাহিলে অরিষ্টনেমি জিজ্ঞাসা 
করেন যে স্বর্গে কোন ভয় আছে কিনা ৷ তাহাতে ইন্দ্রদূত বলেন যে স্বৰ্গ হইতে 
পতন-ভয়, উত্তম ও অধম স্বর্গের অধিবাসীতে বিজিগুপ্ারূপ ভয় এবং একই স্বৰ্গে 
স্পদ্ধার ভয় আছে। রাজা বলিলেন, আমি স্বৰ্গে যাইব না, অভয়ানন্দ চাই ৷ 
দামভাব সম্বন্ধে বু আ ১1৪1১০--ষ এবং বেদাইহং ব্ৰহ্মাত্মীতি স ইদং সৰ্ব্বং ভবতি 
তন্তহ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে, আত্মা হেষাং স ভবতি অথ ARTN দেবতা 
ওপান্তেস্তোইসাবন্তোহহমন্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্‌। যথা হ বৈ 


বহবঃ পশবো! মস্ত Py এবম্‌ একৈকঃ পুরুষো দেবান্‌ তুনক্তি একস্মিয্নেব 
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পশাবাদীয়মানেহপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু তন্মাদেষাং তন্ন প্ৰিয়ং aaa 
বিদ্বাঃ। অর্থ__খিনি আমিই ব্ৰহ্ম এরূপ অবগত হন তিনি সর্বাত্মক হন। দেবগণ 
তাঁহার আভূতি ( এঁশ্বর্য্য ) নাশ করিতে পারেন না, কারণ তিনি দেবতা দিগেরও 
আত্মন্বরূপ । যে ব্যক্তি নিজ উপান্ত দেবতা হইতে আপনাকে পৃথক্‌ দেখেন 
এবং পৃথক্‌ বুদ্ধিতে atabe ত্যাগে অন্য দেবতার উপাসনা! করেন তিনি 
ব্ৰহ্মবিদ্‌ হইতে পারেন না। গবাদি পশুগণ যেমন পালকের উপকারী তেমনি 
বন্ুপত্ুস্থানীয় অজ্ঞগণও দেবতার প্রিয়কারী। বনু পশু দূরের কথা, একটী পণ্ড 
ইন্ত্যুত হইলে যেমন পালকের দুঃখ হয় তেমনি মস্ত দেবার্চন ত্যাগে আত্মবিৎ 
হয় তাহা দেবগণের গ্রীতিপ্রদ নহে । মহাভারতে মানব নহুষ স্বৰ্গে দেবগণের 
রাজা হন বিবৃত দেখা যায়। দাসভাব সম্বন্ধে মহাভারতের উদ্যোগপর্কের 
সনৎ স্থজাত উপপর্কের ৫৫ অধ্যায়ে বলে “মা তে ব্ৰাহ্মীলঘুত| মাদধীত গ্রজানং- 
gma ধীরা লভন্তে । অর্থ_আমি ব্ৰহ্ম এই ভাব হইতে আমি লঘু অনন্ত 
অল্পশক্তিমান্‌, আমি সেই সর্ধশক্তিমানের দাস এমন ভাব চিত্তে না উপস্থিত 
হয়। ব্ৰহ্মন্বরপ আমি এই প্রজ্ঞাতে যাহার ধী নিশ্চিতভাবে যুক্ত সেই প্রজ্ঞান 
লাভ করে। উহার টীকায় নীলক বলিয়াছেন। অত: ব্ৰাহ্মী বাক্‌ তে তব 
অহং মহানপি ইতি বদতঃ লঘুতাং নীচত্বং মাদধীত মা ভবতু অহং দাসোইগি 
ইতি মাব্রহি। নারদ উপনিষদে অন্যোইসাবন্যোইহ্মন্্রীতি যে বিদুস্তে পশবঃ। 
দেবতা অন্য আমি অন্ত যে বলে সে পশু ৷ মহাভারতে শিশুপালের জ্যোততি্দয় 
WA দেহ কৃষ্ণদেহে প্রবিষ্ট হয় বর্ণিত আছে। বাইবেলের ২২ রিভিলিসনে যাহারা 
শাস্ত্ৰ অমান্য করে তাহাদিগকে For without are dogs বলিয়াছেন। 
জেরাণুষীয়ধর্পস্তক বাইবেল হইতে বহু গ্রাচীন। তাঁহাদের দেবতাকে অন্থর 
বলে এবং ভারতীয় আধ্যগণের ইন্দ্রাদি দেবতায় তাঁহারা বিদ্বেষ ভাব পোষণ 
করেন। অর্গিরামন্য অহুরমজদার পরম শত্ৰু। অস্থর নিজ ভক্তগণের জন্য 
ক্রমে ক্রমে যোলটা উপাদেয় স্থান নির্মাণ করেন আর দেবোপাসক ANT 
উহার প্রত্যেকটার বিনাশ সাধন করেন। বাইবেলে একমাত্র ইডেন রক্ষাই 
ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অসুর অঙ্গিরামহ্যকে চিরতরে বধ করিতে 
অসমর্থ ছিলেন। তেমনি বাইবেলের ঈশ্বর সয়তানকে চিরতরে বধ করিতে 
অসমর্থ দেখা যায় এবং তাহার কার্ধা রোধ করিতেও সক্ষম নহেন। নতুবা 
সয়তান ইডেনে প্রবেশ করে কিরূপে? ঈশ্বরের যাহারা ইচ্ছা তাত! তদ্ৰপে নিপন 
কেন হইবে না? বাইবেলে আর একটা কথা যে “হয় স্বর্গ নয় নরক"? অপরাধ 
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বরই হউক আর গুরুতরই হউক্‌। ধারা যিশুর জন্মের পূৰ্ব্বে দেহত্যাগ 


করিয়াছে তাহারা Rere ঈশ্বরপুত্র স্বীকার করিতে পারে না। অথচ তাহাদের 
জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। বা যাহারা সাত্বিক জীবন যাপন করিয়াছে, 
যিশুর কথা দেশের দূরবত্তিত| জন্য জানিতে সুবিধা হয় নাই তাহাদেরও নরক 
হইবে__ইহা সুব্যবস্থা মনে হয় না। অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব বিচারে নানা 
প্রকার দণ্ড ও নানা লোকে স্থিতির ব্যবস্থাই সমীচীন মনে হয়। S 
পৃথিবীতে মাত্র দুইজন প্রচারক এক ক্ষুদ্ৰ দেশে থাকিয়! যাহ! বলিলেন তাহাই 
যথেষ্ট মনে হয় না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রচারক থাকা ও তাহাদের 
বাক্যানুসারে যাহারা চলিবেন তাহাদের সহিত একটি সামগ্রস্য রাখিয়া চলিবার 
ব্যবস্থা থাকা "উচিত নহে কি? xal ১০-৪৮ বাক্যে And every 
people had its apostles বাক্য থাকিলেও wal ৬-১৫৭ বাক্যে_-[175 
Scriptures were indeed sent down only unto two peoples 
(i. e., Israel and Arabs )--উহা| খণ্ডিত মনে হয়। ভারতীয় আধ্য 
শাস্ত্রে ঈশ্বর অভয়পদ, তথায় আনন্দ বই ভয়ের কারণ নাই। ভয়ে আনন্দ শুক 
হইয়া! যায়। পিতাকে পুত্র গ্রীতির চক্ষে না দেখিয়া ভীতির চক্ষে দেখিলে, 
পিতা পুত্রের জীবন শোভনীয় হয় না। বাইবেলে John. Ch. V. 18 
There is no fear in love; but perfect love casteth out 
fear, because fear has torment. He that feareth is not 
perfect in love. শ্ৰুতি warata প্রেয়ঃ পুত্রাৎ cami frats 
প্ৰেয়োহন্তস্মাৎ সর্বন্মাৎ বু অ! ১181৮1 John Ch. V—15 V. Love 
not the world neither the things that are in the world. If 
any man love the world, the love of the Father is not in him. 
অর্ধাচীন পাশ্চাত্য শাস্ত্ৰে যে এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত দেবতা পুজন নিষেধ দেখা 
যায় তাহা পুৰ্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক বাক্য হইতে কিছু অধিক নহে। বাইবেল 
আদি শাস্ত্রে দ্বৈতবাদ অন্তর্গত একেশ্বরবাদই মিলে, অদ্বৈতবাদ মিলে না। 
একেশ্বরবাদে ও অদ্বৈতবাদে আকাশ-পাতাল ভেদ। ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, তাহাতে 
দুঃখের লেশমাত্র নাই, তাই এই দুঃখাগার বিশ্ব তীহার কষ্ট নহে বলিতেই 
হইবে। কারণ যাহা কারণে নাই তাহা কাধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে না। এই 
জগতে যাহা কিছু আনন্দ মিলে তাহা সেই আনন্দম্বরূপের আভাস । ছু 
বহিরাগত উপাধির জন্তু, জীব তাম্রধাদযুক্ত স্থবর্ণবৎ। অগ্নিতে তাত্র-মিশ্র 
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স্বর্ণ দিলে তাম্ৰ জলিয়া গিয়া বিশুদ্ধ স্বৰ্ণ অবশেষ থাকে । তেমনি সোপাধিক 
ভীবভাব জ্ঞানাগ্নিদ্ধে উপাধিলয়ে বিশুদ্ধ আনন্দম্বরূপ প্রকটিত হয়। তখন জীব 
সেই আনন্দস্বরূপে লীন হইয়| যায়, যেমন শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তম্‌। যেমন শুদ্ধ জলে 
শুদ্ধ জল মিশিয়া যায়, ঘটভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে লয় হয়। 

কট দুঃখময় তাহা বহিরাগত উপাধি-জাত। সেই উপাধি লয় করিয়া, 
তিনি সবকে আপনাতে আনন্বন্বব্ূপে একীভূত করিতে সামর্থ্য রাখেন না 
ইহাই দ্বৈতবাদ। অথচ দ্বৈতবাদী বলে তিনি সৰ্ব্বশক্তিমান্‌। বাইবেলের 
আদিম পুরুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফলভোক্তা এডাম জীবনবৃক্ষের ফলাম্বাদ ন| করায় 
মৃত্যু-বশগ হয়। জগতের সব মানব তাহারই পাপে মৃত্যুবশতাপন্ন হইয়া 
কবরস্থ হয়। পশ্চাৎ Doomsdayts কবর হইতে উত্তোলিত করতঃ দ্বিতীয়বার 
জীবনদান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান (Second creation) করিবেন, পশ্চাৎ তাহার 
স্বৰ্গ বা নরক হইবে বলে। যাহাদের দেহ কোন গ্রাহ ভক্ষণ করে বা অগ্নিমাৎ 
করে তাহার কি হইবে তাহার বিচার দেখা যায় না। ইংরেজ কবির যে উক্তি 
—Dust thou art to dust returnest, was not spoken of the 
ai প্রাচীন বাইবেল সম্মত বলা যায় না। যে অপরাধ করিল তাহার 
শাস্তি নয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির R হইল শাস্তিভোগের জন্য । কথাটা বিচারে 
এইরূপ দীড়ায়। Second creation কথা অর্বাচীন পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সুরা 
৫৩1৪৮, সুরা ১৩৫১ New creation in সুর| ৫০1১৪ Uq | উক্ত গ্রন্থের 
৫৬ স্থুরার ৬১ লাইনে from producing you again in a form which 
ye know not বাক্য আছে তাহার অর্থ কি পুনরায় নৃতন কোন জীবদেহ 
ধারণ? বা মৃত ব্যক্তির আত্মা মৃত দেহে পুনৰ্ধোজন বলিয়াছে? যদি পুরাণ 
আত্মা নবদেহে স্থাপন করেন তবে পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত হইয়া পড়ে। আর যদি 
নুতন আত্ম| নৃতন দেহে ধারণ করে তবে যে পাপ করে তার শান্তি হয় না, 
পাপ না করিয়াই অন্তৰত কর্শের জন্য অন্যে দণ্ড ভোগ করে। মৃতদেহ 
Doomsday পধ্যস্ত থাকা সম্ভবপর নহে। এইজন্তই New creation কথাটা 
বলিয়াছে। উহাতে স্থরা ৯১/৮ বলে And breathed into it its 
wickedness and its piety. সরা ৭৪1৩৪ Thus God misleadeth whom 
He will ; and whom, He will doth, He guideth aright ; আরা 
ka Who hath fixed their destinies and guideth them ইত্যাদি 
বাক্য হইতে এডামের ফল খাওয়া যদি তাঁহারই ধার্য্যমতে হয় তবে এডামের 
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কি দোষ? “Doomsday” যেদিন সেদিন স্বর্গ গলিবে, পৰ্ব্বত চূৰ্ণ হইবে 
এমন কথা সুরা ৭০1৮, ৯ ও AIT স্থানে দৃষ্ট হয়। যদি স্বর্গ গলে তবে ঈশ্বর 
ও এঞ্জেল ও হুরীগণের কি অবস্থা হইবে? তাহার! নির্দোষ, তাহাদের স্থানল্ৰ্ট 
হওয়া কেন? এমন প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। 

দেবতা একাধিক এই যে বুদ্ধি অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি তাহা মায়ার আবরণ ও 
বিক্ষেপ শক্তিদ্রাত। বিক্ষেপ রচনা করে ও আবরণ বুদ্ধি মোহিত করে। 
ঈশা উপনিষদে ইহার স্তম্পষ্ট বিবৃতি দেখা যায়। মায়াচ্ছন্ন জীব সুষ্ঠু বিচারে 
জগতে একজন মঙ্গলময় সত্যন্বরূপ আছেন জানিয়া তাহার দর্শনাকাজ্জী হয়। 
তখন সে সেই সত্য স্বরূপের দর্শন জন্য আপনার অল্পজ্ঞতার দৃঢ়তাবশতঃ 
উপান্তদেবতা, যিনি উপাসক হইতে বহু শক্তি শালী, তাহার সাহায্যের জন্য 
প্রার্থনা করে যে আবরণে সতোর স্বরূপ আবৃত তাহা উন্মোচনার্ঘ। এখানে 
ভেদবুদ্ধিবশে সে চারি বস্তু দেখিতেছে--ড্ৰষ্টী, দ্ৰষ্টা, সহায়ক ও আবরণ। 
তৎপর সে বুঝিতে পারে যে সহায়ক দেবতা৷ ও সত্যন্বরূপ যাহা দ্রষ্টব্য, তাহা 
একই বটে। তখন a, দ্ৰষ্টব্য ও আবরণ এই তিন ভেদ দর্শন করে। 
তৎপর জ্ঞানোন্মেষে অবিদ্যা আবরণ দূর হইলে দ্ৰষ্টা ও দ্ৰষ্টব্য এই ভেদ মাত্র 
থাকে। পশ্চাৎ দ্ৰষ্টা দ্ৰষ্টব্যে লয় হইয়া “যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমন্মি* রূপ 
একত্ব মাত্রে পর্ধ্যবসিত হয়। ইহাই কৈবল্য। বৃহদারণ্যকোপনিযদের অন 
ব্ৰাহ্মণে শাকল্য প্রশ্ন করিয়াছেন, কত্যেব দেবা। কয়জন দেবতা? তছতরে 
মহধি tagy বলিয়াছেন নিবিদে ৩৩৩০৩ দেবতা বলে। পুনরায় শাকল্য 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়জন দেবতা ৷ যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন, ৩৩ দেব্তা। পুনঃ: শাকল্য 
জিজ্ঞাসা করেন, কয়জন দেবতা, তদুত্তরে যাজ্ঞবন্ বলেন, ৬ জন দেবতা। 
পুনঃ প্রশ্নে বলেন ৩ দেবতা, পুনঃ প্রশ্নে ২ দেবতা বলেন, পুনঃ প্রশ্নে অধাদ্ধ 
(দেড়) দেবতা বলেন, পুনঃ প্রশ্নে বলেন এক দেবতা । তৎপর প্রশ্নকর্তা 
উপরত হন। এই যে অধার্ধ দেবতা বলা কেন? যাহার! স্থষটিবাদী তাহাদের 
মতে সেই এক দেবতা যায়| উপাধিযৌগে যেন উপচীয়মান হন “যথা Ua 
সম্পরিঘক্তৌ a ইমমেবাত্মানং দ্বেযাইপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্‌ ৷ 
বুআ ১৷৪৷৩। তগসা চীয়তে ব্ৰহ্ম ততোহন্র অভিজায়তে। (মুণ্ডক) ৷ দেই 
অধ্যদ্ধ অবস্থা হইতে দুই দেবতা প্রাণ ও অন্ন বা পুরুষ ও প্রকৃতির উৎপত্তি ৷ 
তাহাকে শিব শিবা, বিষ্ণু রমা ইত্যাদি যে নাম ইচ্ছা দেও । ্বৈতবাদী মনে 
করেন যে তাহার দেবতা তীহারই ন্যায় পতিপত্বীভাবে সৃষ্টি করেন। বাইবেলে 
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বীশুকে ঈশ্বরপুত্র স্বীকার করে। মেরীতে হোলী ঘোষ্ট বীধ্যাধান করেন) 
পাশ্চাত্য অৰ্ব্বাচীন শাস্ত্ৰ ইহা স্বীকার করেন না, তন্মতে ইশ্বর অজ। সুর) 
১১২৩ He begeteth not and He is not begotten. সুর| ১৯/৩৫ 
It beseemeth not God to beget a son. He only saith to it 
Be and it is. In 831 ৬১০১ He hath no consort should he 
have a son. ইত্যাদি হইতে অপত্নীক ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিনা উপাদানে zÈ 
স্বীকৃত দেখা যায়। এই যে নিত্য fafa নির্ববিকারের উপচীয়মান হওয়া ব| 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হওয়া তাহা বিকার ভাব কিনা? যদি. নিব্বিকারের বিকার হয় 
তাহা বন্ধ্যাপুত্র সম বলিতেই হইবে । মায়া উপাধি জন্য যেন «লেলায়তীব” 
বলিয়া মনে হয়। এই মায়া যে লেলায়মান দেখে তাহারই চক্ষে লাগিয়া.আছে। 
স্থতরাং মায়া জীবাঅয়|। ব্ৰহ্ম তেজোময় জ্যোতিৰ্ম্মম়। তম প্রকাশের 
একত্রাবস্থান সম্ভবপর নয় জন্তই ব্ৰহ্মাএয়ে মায়! থাকিতে পারে ন৷। মায়াই 
তম আবরণ ও বিক্ষেপযুতা। এই বেদান্তের মায়াবাদ প্রাচীন বাইবেলে না 
থাকিলেও নৃতন বাইবেলে আছে বলিতে হয়। James Ch. 4. V. 14. 
For what is your life? It is even a vapour that appeareth 
for a little time and then vanisheth away. 4 ১০1৮২1৭ নীহারেণ 
প্রাবৃতা জল্ল্যা চ। 

Paul :—Hebrew Ch. 11. V. 3, The worlds were framed 
by the word of God, as that things which are seen were 
not made of things which do appear. বাক্‌ 38 জগৎ উপাদান- 
বিহীন। যেমন পুরাণে কৃষ্ণ B গোপী ও কৃষ্ণ এবং রাখাল ও গো হুদিত 
হয় বণিত আছে। 
ৃ Jude—19. V. These be they who separate themselves, 

sensual having not the spirit. 1. John 2 Chap. 16 V.—For 
all that is in the world the lust of the flesh and the lust of 
the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of 
the world. (মায়িক জগৎ্)। দেহাভিমান, রূপ, মদ, গৰ্ব্ব এ সকল 
মায়িক, পারমাথিক নয়। প্রকতেঃ কিয়মাণানি গুণৈ: কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ | অহঙ্কার 

Rpa কর্তাহমিতি মন্ততে। 
1. John—Ch. 5.8 V. And there are three that bear 
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witness in earth, the spirit, the water and the blood, and 
these three agree in one. সর্বব্যাপী পুরুষ one জীবাত্মা spirit, 
অপ্‌ (কর্ম) কারণ সলিল water এবং স্থূল দেহ blood বুঝাইয়াছে। সর্বব্যাপী 
পুরুষ মায়াযোগে অবভাসিত হয়। 

1. John— Ch. 5.13 V. Hereby know we that we dwell in 
him, and he in us, because.he hath given us of his Spirit. জীব 
ও পরমেশ্বরের একতা অন্তর্ধামিরূপে in us, বসতি দেবদেহে NIRA | 

Mathew Ch. 10. V. 20. For it is not Ye that speak, 
but the spirit of your Father which speaketh in you. যদ্‌ 
বাচাহনভ্যুদিতং বেন NINE | তদেব ITI (কেন)। খ এ৩৭৷৯ ইন্দ্ৰিয়াণি 
শতক্রতো যাতে MAJ পঞ্চন্থ। ইন্দ্র তানি ত আবৃণে। ইন্দ্ৰই সৰ্ব্বদেহস্থ 
ইন্দ্ৰিয়সকল ব্যবহার করেন তিনিই দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা সৰ্ব্ব দেহে। 

Mathew Ch. 10. V. 28. And fear not them which kill 
the body, but are not able to kill the soul. নাং হস্তি ন হন্যতে 
al নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে ন হৃন্ততে হন্তমানে শরীরে । 

John. Ch. 15 V. 15 Henceforth I call you not servants, 
for the servant knoweth not what his Lord doeth. But 
I have called friends ; for all things that I have heard of 
my Father, I have made known into you. দাসভাব ত্যাগে সম 
সখ্যভাবই গৃহীত হইয়াছে। সমত্বং যোগ উচ্যতে । সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ৷ 

17. John. 21 V. That they all may be one, as thou Father, 
art in me, and, I in thee, that they also may be one in us. 
ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ৷ 

17. John. 22 V. That they may be one, even as we 
are one. জীব: এব কেবলঃ শিবঃ | ক্ষেত্রজ্ঞ্চ মাং বিদ্ধি সৰ্ব্বক্ষেত্ৰেমু ভারত । 

23 V. I in them, and thou in me, that they may be made 
perfect in one. তৎ 97 অসি। সোহহমস্মি। 14. John 11 V. 
Believe me that I am in the Father, and the Father in me, 
জীবো ব্ৰহ্বৈব নাপরঃ। 

20 V. At that day Ye shall know that I am in my 
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Father, and Ye in me and Iin you. একত্মন্পধ্যতঃ। সৰ্ব্বত 
সমদর্শনঃ। অভেদে পরমাত্মনি। 

5 Ch. 35 V. He was a burning and a shining 11806 সহ্ম্ৰ- 
স্থ্য্যসমপ্ৰভঃ | 

3 Ch. 18 V. He that believeth on him is not condemned 
but that believeth not is condemned. ন হি কল্যাণকৎ afo 
দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। 

19 V. And this is condemnation, that light is come into 
the world, and man loved darkness, rather than light, 
because their deeds were evil. জানে দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় 
নিবন্ধায়ান্থরী মতা অজ্ঞানের পথে তত্রাচ চলে। 

3 Ch 6 That which is born of flesh is flesh, and that 
which is born of spirit is spirit. কাম-কৰ্ম্ম বীজরূপ| অবিগ্ভাজাত জগত্। 
পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ I 

I Ch. I V. In the Beginning was the word and the word 
was with God and the word was God. (শব্দ) ব্ৰহ্মাক্ষরসমূদ্তবম্‌ | 
শান্ত্রযোনিত্বাৎ। 

4 V. In him was life 7 and the life was the light of men. 
সউ প্রাণন্ত প্রাণ: ৷ 

5 V. And the light shineth in darkness and the darkness 
comprehended it not. জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে ৷ অচিতের 
সংজ্ঞা নাই। ন 

10 V. He was in the world and the world was made by 
him and the world know him not. যঃ পৃথিব্যাং তিন্‌ পৃথিব্যা অস্তরো 

যং পৃথিবী ন বেদ। 

11. V. He came unto his own, and his own: received 
him not. (যক্ষ ) তেভ্যোইপ্রাদুৰ্বভূব তন্ন ব্যজানস্ত কিমিদং যক্ষমিতি ৷ 

1 John. I Ch. 13 V. Which were born not of blood, not 
of the will of flesh, not of the will of man but of God. lt 
জড় অষ্ট নয়, জীব A নয়, টশকল্লিত জগৎ | 
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'_ 4 V. And the Word was made flesh, and dwelt among 
us (and we behold his glory, the glory as of the only begotten 
of the Fathar) full of grace and truth. 

Paul Hebrews 12 Ch. 10 V. For they (father of our flesh) 
verily for a few days, chastened us after their pleasure, 
but he for our profit that we might be partakers, of his 
holiness. 

1. Thessalonians 5 Ch. 5 V. 

Ye are all children of light and the children of the day, . 
We are not of the night nor of darkness. WATA মা জ্যোতিৰ্গময়। 

1. Colossians 12 ৬. 

Be partakers of the inheritance of the saints in light. 

13. V. Who hath delivered us from the power of 
darkness. 

2. Ch. 5 V. For though I be absent in the flesh, yet am 
I with you in the spirit. ন 5 মৎস্থানি ভূতানি, ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থঃ৷ 

3 Ch. 10 V. And have put on the new man, which is 
renewed in knowledge after the image of him that created 
him. 

I. Ch. 17 V. He is before all things, and by him all 
things consist. বায়র্বে গৌতম তৎসুত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম স্থত্ৰেণায়ং চ 
লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি সংঘদৃন্ধানি ভবস্তি ৷ 

19. V. For it pleased the father that in him should all 
fulness dwell. পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে | 

2. Peter 1 Ch. 4V. 

By these ye might be partakers of the divine nature, 
having escaped the corruption that is in the world through 
lust. সৰ্ব্বোপাধিবিনি্ম্মুক্তিং তত্পরত্বেন নিৰ্ম্মলম্‌। 

5 ৬. Add to your faith virtue and virtue knowledge. 
অদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দরিয়ঃ ৷ 

১৮ 
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19 V. That ye take heed, as into a light that shineth 
in a dark Place. জ্ঞান্মস্তি সমস্তস্ত জন্তোব্বিষয়গোচরে। গুহাং বিশ্ব 
তিঃন্তম্‌। 

2. Ch. These are wells without water, clouds that are 
carried with a tempest, to whom the mist of darkness is 
reserved for ever. ততে ভুয় ইব তে ral q উ সম্ভৃত্যাং TEN: | 

1. Peter 2 Ch 7 V. Who hath called you out of darkness 


into his marvellous light. আচার্ধ্যবান্‌ পুক্লবো বেদ। তমসো মা 


জ্যোতিৰ্গময়। 

11 V. Abstain from flesh by lusts, which war against 
the soul. যুযোধ্যস্বজ্জুহরাণমেনঃ। 

3 Ch. 4 V. But let it be the hidden man of the heart 
in that which is not corruptible. হংপুরীকং বিরজং বিশোকম্‌। 

18 ৬. Which liveth and abideth for ever, that he might 
bring us to God being put to death in flesh but quickened 
by the spirit. নিত্যতশুদ্বৃদ্মুক্ত । ন হন্যতে হন্তমানে শরীরে | 

Paul Hebrew 2 Ch. 11 V. For both he that sanctifies 
and they who are sanctified are all of one. 

3 Ch. 6 V. But Christ as a son over his own house, whose 
house are we, দেহোদেবালয়ঃ প্রোক্তঃ। 

4 Ch. 10 V. For he that is entered into his rest, he also 
hath ceased from his own works, as God did from his. নিত্য 
সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ। অকর্তারং স পশ্যতি | 

12. V. Dividing asunder of soul and spirit, FR ATI 
ইহ ন প্রার্থযন্তে। 

Paul Hebrew 10 Ch. 20 V. Through the veil that 
is the flesh. দেহাবরণং হিত্বা। aa পরে কোষে বিরজং ত্র 
ATI 

15 V. And truly if they had been mindful of that country 
from whence they come out they might have had opportu 
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nity to have returned, সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্‌ বিষ্ণোঃ পরমং 
পদং। কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই। যং প্রাপ্য ন নিবর্ভস্তে তৎ ধাম 
পরমং TT I 

12 Ch. 9 V. Fathers of our flesh, Father of our Spirit. 
James 1 Ch. 4 V. But let patience have her perfect work, 
that ye may be perfect and entire wanting nothing. স 
আপ্তকামো ভবতি। কামচারে! ভবতি। 

4 Ch. 8 V. Draw nigh to God and He will draw nigh 
to you. Cleanse your hands, ye sinners, purify your hearts. 
যং এব এষ বৃণুতে তেন লভ্য। যোগিন: কর্ম কুর্বস্তি সঙ্বং ত্যক্বাত্মশুদ্ধয়ে। 

4 V. Whoever therefore will be a friend of the world 
is the enemy of God, যদা হি এব এষ এতস্বিন্‌ উৎ অরং অন্তরং কুরুতে। 
অথ তস্ত ভয়ং ভবতি | 

Philippians, 3 Ch. 3 V. We worship God in the spirit 
and have no confidence in the flesh, পিগ ত্যক্বা দেবং চিন্তয়। 

Act 17. 28 V. For in him we live and move and have 
Our being, For we are also his offspring, বিরাটস্ত দেহে বিচরস্তি 
TK | 

29 V. For as much then as we are the offspring of God, 
we ought not to think that the godhead is like unto gold 
or silver or stone, graven by art and man’s device, 

Roman 7 Ch. 17 V. Now then it is no more I that do 
it, but sin that dwelleth in me, AFIWA চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি 
সৰ্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ৷ 

Roman 17 Ch. 23 V. But I see another law in my 
members, warring against the law of my mind, and bringing 
Me into captivity to the law of sin which is in my members. 


দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্সরা মত|। 


8 Ch. IV. Walk not after the flesh, but after the spirit. 


তমেৰ একং জানীথ আত্মানং অন্তা বাচো বিমুঞ্চথঃ। 
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2 V. Law of the spirit of life in Christ hath made me 
free from the law of sin and death. 

3 V. Condemned sin in the flesh. 

6V. For the carnally minded is death but to be 
spiritually minded is life and peace. অসতো মা সদগময়। EÁ 
অমৃতং গময়। 

9 V. But ye are not in the flesh, but in the spirit, if so be 
that the spirit of God dwell in you. ন-ব্যোম ভূমি তেজো ন 
বায়ুশ্চিদানন্দরপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ | 

14 V. For as many as are led by the spirit of God, they 
are sons of God. 

15 V. For ye have not received the spirit of bondage 
again to fear. মায়াপাশে ছিয্নে ন পুনরাবর্ততে। অভয়ং প্রাপিতোহসীতি। 

16 V. The spirit itself beareth witness with our spirit 
that we are the children of God. অমৃতস্ত পুত্রাঃ। 

21 V. Because the creation itself also shall be delivered 
from the bondage of corruption, into the glorious liberty of 
the children of God. মুক্ত সেই যে জগতে কাহাকেও বদ্ধ দেখে না। 
ব্ৰ্বাৰ্পণং ব্ৰহ্ম হবি; ব্ৰহ্মাঘ্নৌ ব্ৰহ্মণ| হুতম্‌। সৰ্ব্বং খলু ইদং ব্ৰহ্ম । 

22 V. The whole creation groaneth and travaileth in 
pain together until now. ভব দুঃখ কারাগার ৷ 

25 V. The spirit also 'helpeth our infirmities, for we 
know not what we should pray for as he ought. অনীশয়৷ 
. শোচতি মুহমানঃ। নেদং যদ্িদমুপাসতে | 

Roman 8 Ch. 28 V. All things work together for God to 
them that love God. 

30 V. Whom he did predestinate them he also justified, 
and whom he justified, them he also glorified. 

10 Ch. 2৬. They have a zeal of God, but not accroding to 


knowledge, যজস্তি অবিধিপূৰ্ব্বকম্‌। পরং ভাবমজানন্তে| মমাবায়মনুতমমূ। 
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12 Ch. 1 V. Ye present your bodies a living sacrifice 
holy acceptable unto God. আত্রাদীনীল্জিয়াণ্যন্তে সং যমাগ্নিষু জুহ্বতি। 
52 V. So we being many are ‘one body in Him and 


everyone members one of another, আত্ততম্বৰঙ্গপধ্যস্ত বিশ্ব বিরাট্‌দেহে 


বিরাজিত। e 
13 Ch. II V. Now it is high time to awake out of sleep, 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 


12 ৬. Let us therefore cast off the works of darkness 
and let us put on the armour of light. সদানিরস্তকৃহকং সত্যং AR 
ধীমহি। 

এই সকল বাইবেলের বাক্য হইতে বিশেষ নব্য বাইবেলে সেন্ট পল ভাষিত 
RF ১১।৩ বাক্য জগতের প্রাতিভাসিকতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মায়া তম 
আবরণে আবৃত করে জন্য পাঁপবিদ্ধতা ( Sin ) এবং সেণ্ট জনের বাক্যে জীব ও 
গরমের একত্ব রূপ অদ্বৈততত্ব আভাসিত। অর্থাৎ দেবই মানব। মানব 
স্থৃতিভ্রংশ দেবতা । স্মৃতি আগতে মানব বলে অহং দেবো ন চান্তোহস্মি 
ব্ৰহ্মৈবাহং ন শোকভাকৃ। সচ্চিদানন্বরূপোহহং নিত্যমুক্রস্বভাববান্‌। সে 
অবিদ্যা বশে অনীশয়া শোচতি মুহ্মানঃ। মানব তদ্‌ বিষ্ণোঃ পরমং পদ হইতে 
a? হইয়া বাস্তহারার ন্তায় ব্ৰহ্মচক্ৰে ঘুরিতেছে। পুনঃ তদ্‌ বিষ্ণুর পরম পদ 
পেলেই তার ঘোরাঘুরি শেষ হইবে । সোহ্ধ্বন: পারমাপ্পোতি তদ্‌ বিফৌঃ 
গরমং পদম্‌। এই স্থতিভ্রংশ অবস্থাটা শিবের অন্পপুর্ণার নিকট অন্নভিক্ষা- 
বিষয়ক পৌরাণিক চিত্রে বিশেষ চিত্রিত। শিব স্ব স্বরূপে সর্ধপুর্ণ নিস্পৃহ 
অকৰ্ত্তা, অভোক্তা শান্ত। তিনি নিজ স্বরূপ বিস্তৃত হইয়া বিভ্রান্ত চিত্তে 
ভোগ্যের জন্তু যাইতেছেন, কোথাও অন্ন নাই “মা গৃধঃ FI স্বিদ্ধনম্‌” ঈশা। 
অমন কোথায় যে তিনি গৃধ করিবেন? পশ্চাৎ মহামায়া অন্নপূর্ণা তাহাকে ‘অন্ন 
দিতেছেন এবং তিনি তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছেন যাহা ঈশোপনিষদে 
ত্মি্নপোমাতরিশ্বা দরধাতি বাক্যে উক্ত। যখন স্ব স্বরূপে স্থিত তখন 
কোথায় অন্ন বা অন্নপুণ| ? মহামায়া তমাগমে তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোহন্নমভি- 
জায়তে (মুণ্ডক )। মায়ামোহে জীব ভোগ্য প্রতি ধাবিত। মোহাপগতে 
স্ব স্বরূপে দেবত্ব লাভ করে। gh যদ! পশ্যতি অন্তং ঈশং অস্ত মহিমানং 
ইতি বীতশোক:| কি বৃদ্ধ কি বালক কি যুবক কি যুবতী প্রত্যেক ব্যক্তির 
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চিত্তে অভিলাষ জাগে যে যদি নিরাবিল সুখভোগ করিতে পাইতাম। সেই 
নিরাবিল স্নখভোগের জন্তু আমার দেহখানা অটুট থাকিত। অকস্মাৎ নানা 
বিপদ উপস্থিত হয়, যদি পূর্বেই তাহা জানিতে পারিতাম তবে কিছু den 
হইতে পারিতাম। যদি সকলেই আমার ইচ্ছান্থুসারে চলিত এবং আমার 
উপর কেহ ডাণ্ডা না ঘুরাইতে পারিত, তবেই জীবন FF হইত। 
ঈষৎ চিন্তা করিলেই দেখা যায়, এই পাচটী ঈশ্বরেই দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর নিরাবিল 
হুখম্বরপ, ঈশ্বর অজর অমর, ঈশ্বর সৰ্ব্বজ্ঞ; ঈশ্বর প্রভু তাহার ইচ্ছায় জগৎ 
চলে এবং ঈশ্বরের উপর যমও ভাগ ঘুরাইতে সক্ষম নহেন। মানুষ অনন্ত, 
অল্পশক্তিমান্‌, সদাই পরমুখাপেক্ষী ; তাহার পক্ষে এই আশা দুরাশা মাত্র। 
এই পাঁচটা লাভ অর্থ যে সে ঈশ্বরই হইতে চায়, ঈশ্বরের অধীন হইতে 
চায় না। সর্বদেশের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ঈশ্বরের শাসনাধীনে ঈশ্বরের কৃপায় সৰ্ব 
প্রাণী সাধারণ জীবনধারণ করে। এজন্য উপাসকভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করাই 
মানব-জীবনের কৃতকৃত্যতা। ইহ্‌ সর্বত্র স্বীকার্ধ্য। বেদান্ত তাহা বলে না। 
বেদান্তবাদী বলেন, ওগো মানবের চিত্তে এই ভাব-পঞ্চক জাগে কেন? 
জাগায়ই বা কে? যেমন স্বযুপ্তিকালে আনন্দভোগের অনুভূতি জাগ্রতে 
জাগে এও তেমনি। সে কখনও উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে তাই তাহার 
অনুভূতি জাগে। মানব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ যুক্তভাবে ছিল, মায়ার কুহকে 
আপনাকে বদ্ধ মনে করে; প্রকৃতির পরবশ বলিয়া মনে করে। CEFN 
মায়ার কুহক দূরীভূত করিয়া নিজ প্রকৃত স্বরূপ লাভের জন্য তাহার চিত্তে এইরগ 
আকাজ্ষা জাগে। সে মায়াদি নব তত্বকে বিদূরিত করিয়া স্বপদে দাড়াইবার 
সামর্থাযুক্ত বটে। অনীশ ভাব দুর্বলচিত্ত দ্বৈতবাদীর কল্পনা-জাত। ছৈত 
তুচ্ছা এমন বুদ্ধি জাগাইলে, দ্বৈতভাব ভেকের লেজবৎ আপনি খসিয়| যায়। 
পুরুষ স্বপদস্থ হয়। যেমন তুচ্ছ কাকঝিষ্ঠা গঙ্গাজল দিয়া ঝাটাইয়া দূর করে 
তেমনি ভক্তিগন্গাজল ও জানরূপ সম্মার্জনী দ্বারা তুচ্ছমায়িক ভোগ-বুদ্ধি দুর 
করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তভাবে স্থিতিশীল হন। দেবত্ব লাভ করেন। 
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saraa 
প্রথম বন্লী 
অধ্যাত্নবিদ্যা 


বিদ্ধ! বা বেদান্ত বলে। গীতার ১০ম অধ্যায়ে ভগবান্‌ “অধ্যাত্মবিদ্া Rata” 


(১০1৩২) বলিয়া! ইহার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদন করিয়াছেন। আবার ত্রয়োদশ : 


অধ্যায়ে অধ্যাত্মজ্ঞান বা বিদ্যাজ্ঞান সংজ্ঞাভুক্ত হুইয়াছে। এই বিদ্যার লক্ষ্য আত্মা 
বা সৎচিদ্বানন্দ ব্রহ্ম যাহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে বাকি থাকে না। 

“এতভ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্‌ ৷ 

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ৷” শ্বেতাশ্থেতর ৷১২ 

এইই জানিবার বিষয়, ইনি নিত্য, প্রতিঘটে আত্মারূপে স্থিত, ইহার পর 

আর কিছু জানিবার নাই। 

“যেনাশ্রুতৎ শ্রতং ভবত্যমতম্‌। 

মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ৷” ছান্দোগ্য ৬৩ 
' ধ্যাহা শুনিলে শ্ববণাতীতকে জানা হয়, মনের অপ্রাপ্যকে মনন কর! হয়, যাহ! 
বুদ্ধির অগোচর তাহা জ্ঞানগোচর হয়, এমন যে বস্তু তাহাই জানিবার বিষয়। 


ব্রহ্ম ও আত্মবোধ 
একমাত্র ব্ৰহ্মই সত্য; দৃশ্তজগৎ প্রপঞ্চাদি আকাশকুন্থমবৎ্ অলীক বা 
ইন্্জালিকের কার্ধের স্তায় ভিত্তিহীন? ইহাই বেদাস্তের প্রতিপান্ত বিষয়। ইহা 
Wer অধিগম্য ও স্বামুভব সিদ্ধ। বঙ্গদেশে অনেকে বেদান্ত পাঠ ও উহার 
আলোচনা করেন। তাহাদের যে জ্ঞান তাহা জানসংজ্ঞকই নহে। তৎ সম্বন্ধে 
ভগবান্‌ শ্রীশস্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন | 
“পশোঃ পশুঃ কে! ন করোতি ধর্ম্মম্‌। 
প্রাধীতশাস্ত্রোহপি ন চাত্মবোধঃ ৷” (মণিরত্বমালা ২৯ শ্লোক) 
পশুৱুও পশু কে? যে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করে না বা যাহার শান্তাধায়ন সত্বেও 
আত্মবোধ বা অনুভূতি হয় নাই। 
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সদৃগুরু কে? 
সদ্গুরু কে? তদুত্তরে শ্রুতি ও স্মৃতি বলেন :_ 
*গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্ৰহ্মনিষ্ম্‌” মুণ্ডক ১1২১২ 
: শ্রোত্রিয় (গুরুকুলে বাস করিয়া যিনি সাঙ্গবেদ পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন Je 
amfa ( ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভে ব্ৰহ্মই হইয়াছেন ) এমন গুরুর নিকট সমিৎ কাষ্ঠ হস্তে 
গমন করিবে | 
“তম্মাৎ গুরুং প্রপন্যেত জিজ্ঞাহ্থঃ শ্রেয় উত্তমম্‌ ৷ 
শাব্ধে পরে চ নিষ্ণাতং ব্ৰহ্মস্্যপশমাশ্রয়ং ॥” ভাগবত ১১৩২২ 
অতএব একান্ত মঙ্গল জানিতে অভিলাষী (জিজ্ঞান্থ), aa (বেদ) 
wa ও পরত্রহ্ম বিষয়ে অপরোক্ষান্টভব-সমর্থ, ক্ৰোধাদির অবশীভূত গুরুর 
আশ্রয় গ্রহণ করিবে। 
| “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তব্বদৰ্ণিনঃ ॥” গীতা ৪1৩৪ 
প্রণিপাত, জিজ্ঞাস! ও গুরু সেবার দ্বারা সেই তবজ্ঞান লাভ কর। জ্ঞানী 
তত্ব্দশিগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন। | 
তাই ভগবান্‌ AFE স্বয়ং হুদামার সঙ্গে সন্দীপন মুনির কাঠের বোঝা বহিয়া 
ই লাভ করেন। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেব হইতে যে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ 
রেন তাহার ফলে যোগবাশিষ্ঠ ন 
ৰ রামায়ণ। অজ্জুন শ্ৰীকুষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার 
Rreg শাধি মাং ত্বাং প্রপন্মূ।» গীতা ২৷৭ 
YAI শুকদেব রাজধি জনকের ও mtas আরুণিতনয় নচিকেতা 


বা RII এহণ করেন। এই উপাখ্যান অবলম্বনে কঠোপনিষদের 
| 


সদৃগুরু মিলা gá 
ARTI সহলেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে । 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ ৷” গীতা ৭৩ 
সহল সহস্ৰ ARII মধ্যে কেহ সিদ্ধির জন্তু যত্ব করেন, যত্বকারী সিদ্ধগণের 


হলের মধ্যে, কেহ আমাকে পরমাত্মরপে ঠিক জানিতে পারেন। সিদ্ধ অর্থ 


কর্ম করিতে করিতে চিততশুদ্ধি লাভ হইয়াছে। কৰ্ম্ম করিতে করিতে 
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অধ্যাত্ববিষ্ঠা . ২৮৩ 
ঈশ্বরীয় রূপ দর্শনাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়! থাকে এবং তখন সদগুরুর আশ্রয় 
লইলে আত্মদৰ্শন অতীব স্থগম হয়। . 

পরন্ত সদ্গুরুর সংখ্যা বড়ই অল্প। “কিং ছুর্লভং? সদ্গুরুরপ্তি লোকে। 
সত্সঙ্গতি ত্রহ্মবিচারণা চ।” (প্রশ্নোত্তরী ২৮ ) ইহলোকে কি দুর্লভ ? সৎগুরু, 
সত্সঙ্গ ও ব্রহ্মবিচার। এইরূপ সংশিস্তও ছুর্নভ। এজন্ত পশ্চিমাঞ্চলে এক 
প্রবাদ আছে “গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক”। 

প্রকৃত বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে এমন লোকের সংখ্যা 
বড়ই কম। ছুঃখশোকাদিজনিত মর্কট বৈরাগ্য হইতেই বহু ব্যক্তি সন্যাস লইয়া 
থাকে। ব্যবসা হিসাবেও অনেকে ভিক্ষুক আশ্রম অবলম্বন কৰিয়া থাকে। 


মনুষ্যজীবনের FOFOS 
“ন ভূতিযৌগেহপি কৃতকৃত্যতোপা স্তসিদ্ধিবছুপাস্তসি দ্ধিবৎ ৷” 
সাংখ্য প্রবচন SINR | 
যেমন উপাস্য দেবতার অর্চনাদির দ্বার! দেবদর্শন লাভ হয় কিন্ত তদ্বারা 
মনুয্বজীবনের সার্থকতা লাভ হয় না তদ্ৰূপ হিরপ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা অণিমাদি 


এশব্ধা বা বিভূতি লাভ করিলেও মন্ুন্তজীবন ধন্য হয় না; কেবল আত্মদর্শনেই = 


মন্ষ্যজীবনের কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে | 
বৃন্দাবনে (শ্রীমস্তাগবত দশমস্বন্ধে ৮২ অধ্যায় ) গোপীগণ FUATA একনিষ্ঠ 
হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইবার বহু বর্ষ পর, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে কৃষ্ণ কর্তৃক 
আপ্যায়িত ও আলিন্দিত হইয়া কৃষ্ণকে সৰ্ব্বব্যাপক ব্রহ্মরূপে চিন্তন করিবার জন্ত 
উপিষ্ট হইয়া অতি অল্প সময়ে জ্ঞানলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। 
ীপ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবনে এইটা স্পষ্টীকৃত হয়। তিনি কালিকা 
দেবীর দর্শন এবং তত্সহ আলাপনাদি করিলেও উপাস্ত সিদ্ধি লাভের পর 
হিরণ্যগর্ভের উপাসনা ও সর্বশেষে তোতাপুরী হইতে সন্যাস দীক্ষা লইয়া 
আত্মদর্শনে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। 
a পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভে কৃতকুত্য না হওয়া যায় তাবৎ পুনঃ পুনঃ সংসারে 
যাতায়াতরূপ দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় না। 
“আব্ৰহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাব্তিনোইজ্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন RTS ॥ 
(গীতা ৮১৬) 
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২৮৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


বরত্ষলোক হইতেও (অপ্ৰাপ্তজ্ঞান) জীবগণ সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্ৰহণ 
করিয়া থাকে কিন্তু আমাকে (AAF) পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় ন| | 


দ্বিতীয় বল্লী 
সৎশিষ্বের লক্ষণ 
“তপোষজ্ঞদানাদিিভিঃ শুদধবুদ্ধিবিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা। 
পরিত্যজ্য সৰ্ব্বং যদাপ্নোতি TR Uae | (বিজ্ঞান নৌকা) 


তপস্তা ( কায়িক ক্লেশাদি সহন, উপবাস, গ্রায়শ্চিতাদি ব্রতানুষ্ঠান ), qa 
(জ্ঞান, দান, জপ, যজ্ঞাদি ), দান ( সাত্বিক বুদ্ধিতে দেশ, কাল, পাত্র ভেদে 
সমর্পণ ) দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়| রাজপদ প্রভৃতি তুচ্ছ মনে করতঃ 
সর্বস্ব পরিত্যাগে যে তত্ব পাওয়ার জন্য প্রস্তুত এমন শিষ্য বাস্তবিক দুর্লভ নহে 
কি? কঠোপনিষদে দেখিতে পাই সত্যনিষ্ঠ নচিকেতা ষমরাজকে অধ্যাত্মবিদ্ধ| 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে যমরাজ তাহাকে বালক বলিয়া ব্রহ্মবিদ্বা দিতে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করেন এবং রাজ্য, দীৰ্ঘায়ু ও বহু ধনরত্বাদি দিতে চাহেন। নচিকেতা 
তাহা লইতে স্বীকৃত হন নাই, সেইজন্য যমরাজ তাঁহার ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় 
বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে অধ্যাত্মবিদ্| দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও লালাবাবুর 
ত্যাগের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশকে উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। শিষ্য হইতে চাহিলেই 
সৎশিষ্য হওয়া যায় না। তজ্ঞন্ত প্রস্তুত হইতে হয়। নতুবা সদ্গুরু সাক্ষাৎকার 
ফলপ্রস্থ হয় না। পরমহংসদেব ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজির আবির্ভাবে বাংলা 
ধন্য হইলেও কয়জন স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছেন? সৎশিস্তের লক্ষণ শ্রুতিতে 
এইরূপ পাওয়া যায়। 

Sta স বিদ্বান্‌ উপসঙ্গায় সম্যক্‌ 
প্রশান্তচিভায় শমান্বিতায়। 
যেণাক্ষরং AFI বেদ সত্যং 
প্রোবাচ তাং তত্বতো ব্ৰহ্মবিদ্ধাম্‌ (QEF 312139)! 

Ateis, শমাদি সংযুক্ত, সমিৎপাণি শিশ্াকে, গুরু aki প্রদান 
করিবেন। 

ভাবে (তন্‌, মন্‌, ধন্‌ দিয়া গরুসেবা ও ত্বাক্য পালনতৎপর, SE 
ও ভদ্ৰুত্তি বশীভূত হওয়ায় পরশাস্তচিত, শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, রা, 
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CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


অধ্যাত্মবিদ্যা ২৮৫ 


সমাধান, বিবেক, বৈরাগ্য ও মুয়ুক্ষত্বাদি গুণযুক্ত, বেদ-বেদাাদি পাঠে অক্ষর- 
পুরুষ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাসকারী ব্যক্তিকে আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন। 

*আচাৰ্্বান্‌ পুরুষো বেদ" Ma পুরুষই বকে জানিতে পারেন। 
আচাৰ্য্য ভগবানেরই স্বরূপ I 

“আচাধ্যং মাং বিজানীয়াৎ” (ভাগবত)। 
আমাকেই আচাৰ্য্য বলিয়া জানিবে। 
“উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্বিজ:। 
ATA AIE তমাচাধ্যং প্রচক্ষতে ৷” ( মনু ২য় অধ্যায়) 

যিনি শিষ্যকে উপনয়নে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞের বিধিসমূহ, ও গৃঢ়ার্থের 
সহিত বেদ ও উপনিষদাঁদির শিক্ষা প্রদান করেন সেই ব্ৰহ্ধবিদ্ই আচার্য্য ৷ 

ধাহার মন ব্ৰহ্মবেত্তার চরণারবিন্দে আশ্রয় লইয়াছে তিনি ত্রিভুবনের 
পুজাম্পদ ৷ সদ্গুরুর পদযুগলে সকল তীর্থের সমাবেশ জানিয়। তাহার চরণামৃত 
মস্তকে ধারণ করিলে সকল তীর্থের জলে স্বান কর! হয়। শ্রীগুরুচরণে সাষ্টাঙ্ 
প্রণিপাত করিলে দেহরূপিণী ধরা তাঁহাকে উৎনগিত করা হয়। ইহাতে সমস্ত 
পৃথিবীদানের পুণ্যলাভ হয়। ব্ৰহ্মবিৎ মহাপুরুষের সঙ্গলাভার্থ যত পদ হাটিয়া 
যাওয়া যায় প্রতি পদবিক্ষেপে তত কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। এক 
গুরু পুজা করিলেই সকল দেবতার পুজা করা হয়। “ন গুরোরধিকং” গুরুর চেয়ে 
বড় নাই। 

সামান্য বিত্ত হইতে ব্ৰহ্মলোক লাভ পৰ্য্যন্ত কাকবিষ্ঠার স্তায় ত্যাগ বৈরাগ্যের 
জীমা। শম--মনের নিগ্রহের দ্বারা বাসনার নিরাকরণ। দম-চক্ষ প্রভৃতি 
বাহ ইন্ডিয়গণের নিগ্ৰহ দার! বহিৰ্বিষয্ন হইতে দূরে থাকা ৷ উপরম--স্বৰ্শমাসুঠঠান ৃ 
জন্য সৰ্ব্বত্যাগ বা সন্াম অর্থাৎ স্থযু্তি অবস্থার ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থায় বিষয়- | 
ভোগের বিশ্মৃতি। তিতিক্ষা--শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান প্রভৃতির ছন্দ 
সহিষুতা । শ্রদ্ধা গুরু বেদান্তাদি শাস্ত্ৰবাক্যে বিশ্বান। সমাধান--চিত্তের 
একাগ্রতা । অপিচ 

“তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্‌। 
ুুক্ষণামপেক্ষ্যোইয়মাত্মবোধো! বিধীয়তে ৷” 

যাহাদের তপস্তার দ্বারা পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, ও বিষয়াসক্তি রহিত হওয়ায় 
চিত্ত শান্ত হইয়াছে এমন যে মুমুক্ষু (মোক্ষ অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংসার দুঃখ 
হইতে মুক্তি পাইবার তীব্র ইচ্ছাবিশিষ্ট) তাহাদের আত্মবোধের অধিকার জন্মে৷ 
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তৃতীয় বন্লী 
গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা 


অনেকে মনে করে গুরুকরণের কোন প্রয়োজন নাই। সত্য পথে চল। 
কিন্তু তাহারা ভাবির! দেখে না যে চাষা হইতেও গুরু লাগে । কেমন ভূমিতে 
কোন্‌ সময় কোন্‌ ফল হয়, কোন্‌ বীজ কি প্রণালীতে বপন করে, কোন্‌ শস্তে 
কি পরিমাণ কোন্‌ জাতীয় সার দেয়, এমন কি হালের মুঠি ধারণ শিথিতেও 
গুরু লাগে; শিল্প বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। Iaa ব্যাপারেই যখন গুরুর 
সাহায্য প্রয়োজন তখন ইন্জরিয়াতীত NS স্থন্মতর বিষয়ের জ্ঞান যে গুরুর সাহায্য 
বিনা হইতেই পারে না তাহা তাহাদের হৃদয়ে আদৌ জাগে না। গুরু শষ 
প্রয়োগ না করিলেও বহুদৰ্শী বিজ্ঞজনের সাহায্য সৰ্ব্বদা সৰ্ব্ব বিষয়ে আবশ্যক } 
“গু” অর্থ__অন্ধকার বা অজ্ঞান__“রু” অর্থ প্রকাশ। যেমন সামান্য বিষয় হউক না 
কেন, তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা বা অন্ধকার নিরাকরণ কারক যিনি তিনিই গুরু । তুমি 
নৃতন স্থানে গেলে। রামের বাটা যাইবে । রামের বাটা সম্বন্ধে তোমার কোন 
জ্ঞান নাই। একটা রাখাল বালক তোমাকে রামের বাটার রাস্তা দেখাইল। 
রামের বাটী সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মাইয়া দিল__অজ্ঞতা দূর করিয়া দিল। সে 
এ বিষয়ে তোমার পথপ্রদর্শক বা গুরুই জান। গুরু শব্দ ব্যবহার না কর, পথ- 
প্রদর্শক, বিজ্ঞ বা বিচক্ষণের মত নেওয়া বল, উহাই গুরুগ্রহণ, গুরুকরণ। এজন্য 
গীমন্তাগবতে আছে, অবধৃত বলিয়াছেন তাহার ২৫জন গুরু; তন্মধ্যে কাক, 
কুকুর, চিল ইত্যাদিও আছে। যাহা হইতে যেটুকু শিখা যায় তজ্জন্য সে গুরু। 
যে যে বিষয় শিক্ষা দেয় সে তদ্বিষয়ে গুরু r 


সাধনার আবশ্যকতা 


অনেকে মনে. করেন, সদ্গুরু যদি মিলিল তবে আর কি? সাধন নাই, 
ভজন নাই, গুরু উপসন্নের কথাটি নাই, গুরুবাক্যে অহৈতুক বিশ্বাস পর্যন্ত নাই; 
কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্াটি আমলকবৎ হস্তগত হওয়া চাই। 
“ভজন পুজন সাধন বিনা 

আমার গাজা ভিজবে কিনা । 
বাঙ্গালার লোক এতই অভিমানী ও আলস্তপ্রিয় যে, সে কত বিজ্ঞ, কি 
পযন্ত অগ্রসর হইয়াছে, কতটুকু অধিকারী সে বিষয়ে চিন্তা করিবে না! 
এ কথা সর্বদা জাগরূক থাকা চাই যে গুরু যাহা বলেন তাহা যেন অটুট রহে। 
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নতুবা পূৰ্ব্ব সংস্কার দূরীভূত না হওয়ায় সে গুরুর অন্য উপদেশ গ্রহণের যোগ্যই 
হয়না। দেখ, চুম্বক লোহাকে কেমন আকর্ষণ করে। ছোট স্থচটী পর্যন্ত 
লাফাইয়া চুম্বকের গায়ে ঢলিয়| পড়ে_-এতই আকর্ষণ। বদি এ সুচটি মৃত্তিকা 
লেপন করিয়া চুম্বকের গায়ে ধর, চুম্বক উহাকে আর টানিবে না। তদ্বৎ পঞ্ধিল 
হৃদয়ে আসিলে গুরু তাহাকে টানিতে পারেন না। শুধু “গুরু রক্ষা কর’ বলিয়া 
চেঁচাইলে কি ফল। পিত! ছেলের পড়ার ভন্ত বই কিনিয়া দিতে পারেন, 
মাহিনা দিয়া গৃহে শিক্ষক রাখিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ছেলের স্মৃতিতে-বিদ্ধ| . 
গাথিয়া দিতে পারেন ন৷ ৷ ছেলের বিবাহ্‌ দিয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিতে পারেন, 
কিন্তু বধূকে প্রীতির চক্ষে দেখা না দেখ! পুত্রের উপর নির্ভর করে। নিজে _ 
পুরুষার্থ না দেখাইলে পুত্রমুখ দর্শনরূপ সুখ অসম্ভব । 
“সর্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন। 
সম্যক্‌ প্রযুক্তাৎ সৰ্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে॥ 
সাধূপদিষ্টমার্গেণ যন্মনোহঙ্গবিচেষ্টিতম্‌ ৷ 
তৎ পৌরুষং তত সফলমন্তদুন্মততচেষ্টিতম্‌ 1” 
যোঃ বা, মু মু ৪৮, ৪1১১ 
হে রঘুনন্দন, সর্ব প্রযত্বের সহিত সম্যক্‌ পৌরুষ দেখাইলে সংসারে সর্বদাই 
সকল বিষয়ে সফলকাম হওয়া যায়। সাধুগণ উপদিষ্ট পথে কায়মনোবাক্যে 
চলাই প্রকৃত পুরুষকার ; তাহাতেই সফলতা আনয়ন করে, অন্য পুরুষকার 
উন্মত্ত চেষ্টামাত্র। 


গুরুবাক্যে অবিচারিত বিশ্বাস = | 

শিষ্য গুরুবাক্য বিষয়ে কোন তর্ক উত্থাপন না করিয়া অগ্লান বদনে পালন ৷ 
করিতে বাধ্য। কিন্তু কোন কোন শিষ্য নিজ বুদ্ধিবৃত্তির চালনার দ্বারা গুরুবাক্য 
অবহেলন করেন। একদিন এক শিশ়কে স্বামীজি (স্বামী ভোলানন্দ গিরি ' 
মহারাজ ) এক রেলওয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করার কালে বলিলেন, অমুক দোকানে 
ভাল পুরী আছে তাহ| আনিয়া জলযোগ FA | কিন্তু তীহার সেই শিক্ষিত শিষ্য 
সেই দোকানে যাইয়া স্বতে ভাজা টাট্‌কা পুরী পরিত্যাগ করতঃ বাসি রসগোল্লা 
আনিয়া খাইতে আরস্ত করিলেন। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন “কি খাইতেছ? 
শিল্প অগ্নান বদনে উত্তর করিল ‘রসগোল্লা তখন স্বামীজি বলিলেন, “আমি 
পুরী আনিতে বলিলাম রসগোল্লা আনিলে কেন? তদুত্বরে শিষ্য উক্ত দোকানের 
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পুরীতে স্বতের ভেজাল, মক্ষিকা-দত্্রতা, ছুতিস্পশতা প্রভৃতি নান! দোষের 
বর্ণনা করিল। সংগুরুর দৃষ্টিতে উহ! যে অমৃতময় হইয়াছে এইরূপ চিন্তা 
অহঙ্কারপরবশে তীহার হৃদয়ে স্থানও পাইল না। আপনাকে বুদ্ধিযান্‌ বলিয়া 
এতই অভিমান ও ভাবী অস্থস্থতাঁর জন্য এতই প্রযত্ব যে বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, 
সমগুরুর বাক্যে অবহেল! করিলই করিল। এইরূপ Praa গুরু হইতে কোন 
বস্তপ্রাপ্তির আশা যে স্থদূরপরাহত তাহা বলা নিশ্রয়োজন ৷ 
গুরুবাক্যে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। শুধু মুখে গুরু বলিলে কোন 
নাই। ভগবান্‌ বলিয়াছেন | w 
“অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্ততি। 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো! ন সুখং সংশয়াত্মনঃ 1” গীতা! ৪18০1 
গুরপদদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং সংশয়চিত্ত ব্যক্তি স্বার্থ হইতে 
ভ্ৰষ্ট হয়; সংশয়াত্মা মানবের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, স্থখও নাই। 


প্রারব ও পুরুষকার 
প্রত্যেক জীব প্রারন্ধ বশে কাজ করে। প্রারন্ধকে অগ্লান বদনে ভোগ 
করিতে রাজি হয় না কেন? প্রারন্ধ স্বকৃতব্যাধি পূৰ্ব্ব পুরুষার্থেরই ফল। 
ইহুজীবনে ভুল করিলে তজ্ন্য যেরূপ ভূগিতে হয় ইহাও sar পূৰ্ব্বজীবনের 
ভুলজাত। পুরুষার্থ বেশী হইলে উহ্‌! ক্ষীণ হয়। অতএব নির্ভয়ে কাজ করিয়া! যাও। . 
“তাবৎ তাবৎ প্রযত্বেন যতিতব্যম্‌ স্থপৌরুষম্‌। 
প্রাক্তন পৌরুষং যাবদশুভং শাম্যতি স্বয়ম্‌ 1” 
= যতক্ষণ না এহিক সৎকর্ বারা প্রাক্তন ছুরৃষ্ট পরাস্ত হয় ততক্ষণ এঁহিক 
সৎকর্মে যত্ব করিবে। 
দোষঃ শাম্যত্যসন্দেহং প্রাক্তনোহদ্যতনৈণুণেঃ 
__ PRE হস্তনস্ত দোষমাদ্গুণৈঃ ক্ষয়: ॥ 
প্রাক্তন দোষ এঁহিক কৰ্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। ভাবী দোষ যে এহিক 
কর্ম দ্বার দূরীভূত হয় তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত । 
“অনৰ্থ; প্রাপ্যতে যত্ৰ শান্ত্িতাদপি পৌরুষাৎ। 
অনর্থকর্তৃবলবৎ তত্র জেয়ং স্বপৌরুষম্‌ ৷ 
পরং পৌরুষযাশ্রিত্য দন্তৈদ্্ত1ন্‌ বিচূ্ণয়ন্‌ I 
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ।” 
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শাস্ত্ৰান্ুযায়ী কৰ্ম্ম করিলেও যথায় অনিষ্ট হয়, তথায় বুঝিবে অনিষ্টজনক 
পূৰ্ব্বকৃত WA তোমার প্রবল। তখন অতি দৃঢ়ভাবে পুরুষার্থ দেখাইবে। 
জীবন যায় যাক্‌, আমি শাস্তীয় কৰ্ম্ম করিবই স্থির করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত 
করিয়া কৰ্ম্ম করিয়া বাইবে। ইহাতে এঁহিক পুরুষারথ দ্বারা প্রাক্তন পুক্লণাৰ্থ বা 
দৈব জয় হইবেই হইবে । ইহা ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের বাক্য । 
সাধনা করিতে গিয়া অনেকে অমুকের মত ত আমার হইতেছে না ইত্যাদি 
চিন্তায় হতাশভাবে বহু সময় বৃথা ব্যয় করেন ও উদ্যমে শিথিল হন; তাহা 
উচিত নহে। এক ভীবনে কয়টা বৎসর মাত্র। তাহাতে জীবন কৃতকৃত্য করা 
সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে । পূৰ্ব্ব পুর্বব সাধন দ্বারা যে যত অগ্রসর তাহার 
তত সত্বর উন্নতিলাভ qn থাকে। পূৰ্ব্বজন্মের মৃত্যুর সময় যাহার চিত্তে 
বিষয়চিন্তা ছিল তাহার চিত্ত তত বিষয় প্রবণ হইবে এবং যিনি ইশ্বর চিন্তা করিয়া 
দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহার চিত্ত উপাসনাদিতে স্বতঃই ধাবিত হইবে। 
ভগবান্‌ তাই গীতায় বলিয়াছেন 
“্যং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্তাবভাবিতঃ ৷” গীতা ৮৬। 
JEA সাধন থাকিলে এ জন্মে অল্প সাধনেই কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। ধীহাদের 
পুর্ববজন্মের সাধনরাশি সঞ্চিত আছে তাহাদের পক্ষে 
“ক্ষণমিহ সঙ্জনসন্বতিরেকা 
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌক| ৷” 
এই কথাটা সার্থক হইয়া থাকে। সাধন সাহায্যে পূৰ্ব্ব হইতেই হৃদয় নির্মল 
না হইলে সাধুসঙ্গ দ্বারা হঠাৎ জ্ঞান লাভ হইতেই পারে না। 
“পূৰ্ব্বজন্মাজ্জিত| বিদ্যা পুৰ্ব্বজন্মাঞ্জিতং ধনম্‌। 
পুর্বজন্মাঞ্জিতং পুণ্যং অগ্ৰে ধাবতি ধাবতি ॥” ( মহাভারত ) 
পূৰ্ব্বজন্মাৰ্জ্জিত বিদ্যা, ধন ও পুণ্য অগ্ৰে ধাবিত হয়। 
কব, বিদুর প্রভৃতির পূৰ্ব্বজন্মাজিত সাধনই প্রধান সহায় ছিল। 


পাথিব উন্নতির জন্য সদৃগুরুর আশ্রয় চাহিও না 
অধ্যাত্মবিস্তার জন্যই সদ্গুরুর আবশ্যক । মোকদ্ধম| জিতিতে হইলে আইনজ্ঞ 
= ST, অস্থুখ আরোগ্য করিতে হইলে ভাক্তারই গুরু, গাখিব বিষয়ের গুরু গাথিব 
ব্যবহারে পটু হইবে। পারমাখিক গুরুর পরমার্থ জান থাকা! চাই! 

১৯ 
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অনেকে পার্থিব উন্নতির জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় চাহে। ইহার কারণ, কোন 
কোন মাৰ্গলষ্ট যোগী বিভূতিমার্গ পর্যন্ত পৌছিয়াই রোগ মুক্ত করা, স্বর্ণ প্রস্তুত 
করা অথবা পুভ্রেষ্টি যাগাদির দ্বারা পাখিব ইষ্টসাধনের ব্যবসায় করিয়া থাকে। 
তাহাকে পাৰিব গুরু বলিয়াই জানিবে। যে ব্যক্তি সৰ্ব্বত্ব ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস 
অবলম্বন করিয়াছে সে যে কাহারও পাখিব উন্নতির সাথী হইবে না ইহা 
সহজ-বোধগম্য। । প্রকৃত জ্ঞানীর দয়া-মায়! থাকে না। উহা! বন্ধনের লক্ষণ। 
কাহারও বা শুধু ব্যবহারিক ভদ্রতামাত্র অবশিষ্ট থাকে । মায়িক স্থূল বা z 
শরীরস্থিত সুখদুঃখের নিরাকরণ জন্য দয়া-মায়ার হ্ুষ্টি; কিন্তু যে সন্ন্যাসী 
সে ওঁ সকল শরীরের অস্তিত্বে বিস্থৃতি আশ্রয় করে। তবে ব্যবহারিক সভায় 
যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ বালকবৎ বা! উল্মাদের ন্যায় দেহের ধর্ম শুধু 
রক্ষা FTA | 


চতুর্থ বল্লী 
গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস চাই 

বাল্যকালে হৃদয় স্মাজ্জিত কাষ্ট বা প্রস্তরফলকবৎ দাগ মাত্র গ্রহণের উপযুক্ত 
থাকে; তখন যেরূপ সরল বিশ্বাসে শিশু সব উপদেশ গ্রহণ করে তেমনিভাবে 
গুরুবাক্য বা শান্্রবাক্য গ্রহণ করা চাই, তেমনি বিশ্বাস থাকা! চাই। শিশু 
খেলিতে খেলিতে পায়ের অঙ্গুলীতে আঘাত পাইয়া রক্তদর্শনে কীদিয়া মায়ের 
নিকটে গেল, কর্মে নিযুক্তা জননী আঘাত সামান্ত দৃষ্টে ও কৰ্ম্মে ব্যাঘাত না 
হওয়ার জন্য বলিয়া দিলেন যা ‘ফু’ দিয়াছি) ‘পিপড়ি’ ( বেদন| ) সারিয়াছে। 
অমনি সরল বিশ্বাসে “পিপড়ি' সারিয়াছে বলিয়| শিশু দৌড়িয়া খেলিতে 
গেল, MA সঙ্গে তাহার বেদনাবোধও রহিত হইল। গুরুবাক্যে এইরূপ দৃঢ় 
বিশ্বাস চাই। 

অনুস্থ ছেলে বারংবার ভাণ্ডার ঘরে যাইতেছে দেখিয়া মা বলিলেন, ‘খোকা, 
এদিকে যেয়ো না, ভুজু আছে। খোকার দৃঢ় বিশ্বাস হইল এদিকে জুজু আছে, 
সে আর সেই দিকে যায় না। ওঁ ছেলের ব্যারাম সারিলে পিতা একদিন 
বলিলেন, "থোকা ভাণ্ডার হইতে কমলা লেবু লইয়া! আয়।” খোকা বলিল, “না, 
ওদিকে আমি যাব না, জুজু আঁছে।* তখন পিতা! চাকরকে বলিলেন, “যা ত 
লাঠি লইয়া জুজুকে মারিয়া ফেলিয়া আয়।* চাকর ভাণ্ডার ঘরে গিয়া বেড়াতে 
আঘাতকরতঃ একটা কিছু গামছা! ঢাকা দিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ga মারিয়া 
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ফেলিয়াছি। শিশু তখন নির্ভয়ে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিল। এইরূপ জলন্ত 
বিশ্বাস না হইলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। ) 


শৃগাল ও রাজার গল্প 

এক রাজা! শিকারে গিয়া এক শৃগালকে লক্ষ্য করিলেন। শৃগাল বলিয়া 
উঠিল, “মহারাজ! আমাকে মারিলে চৌদ্দ ভূবন মারা যাঁইবে।” রাজা 
আশ্চৰ্বাত্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি, চৌদ্দ ভুবন মারা যাইবে? 
তবে ত আমিও মরিব।” শৃগাল বলিল, “হা মহারাজ! তুমি মৰিলে চৌদ্দ ভুবন 
কোথায় থাকে? সংকল্পই চৌদ্দ ভুবন। সংকল্প ন! থাকিলে চৌদ্দ ভূবন থাকে না।” 

“ঈক্ষণাদ্ঠা গ্রবেশাস্তা সুঞ্টিরীশেন কল্পিতা 
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তা সংসারে! জীবকল্পিতঃ॥*» ( পঞ্চদনী ) 

তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব। তৎপর তিনি সুক্ষ্ম হাট করিয়া 
তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। ইহাই ইশ্বর কল্পিত স্থষ্ট। জাগ্রত স্বপ্ন হইতে 
মুক্তিলাভ পর্যন্ত অবস্থায় যে বিশ্বপ্ৰপঞ্চ দৃষ্ট হয় সেই সংসার জীবেরই কল্পিত। 

রাজা শৃগালের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কল্পিত জগৎ ত্যাগে উহার মূল সৎকে 
আশ্রয় করিয়া সেই বনেই বহিয়া গেলেন। তিনি বিশ্বাস করিলেন রাজপাট 
শিকারাদি, সবই স্বপ্নবৎ অলীক কল্পনাপ্রস্থত। 

গুরুমুখে শ্রুত বাক্যে এইরূপ বিশ্বাস চাই, ও উহ্‌! ধারণ! করা চাই, নতুবা 
শুনিয়া কোন ফল নাই। উপরোক্ত উদ্বাহরণে শৃগালবাক্যে রাজা বুঝিলেন যে 
কোন জ্ঞানী উহাতে প্রবিষ্ট আছেন। তাই উহার বাক্যে, জগৎ কল্লিত বিশ্বাস 
করিয়া, রাজা রাজ্য ত্যাগ করিলেন। জ্ঞানীর স্থুলদেহ ত্যাগ সহকারে, লিঙ্গ ও 
কারণ শরীরঘয়ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাকে বিদেহ মুক্তি কহে। 

জ্ঞানী জানে, চৌদ্দ.ভুবন মায়ার খেলা; TAIS অলীক। দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ 
মনসংকল্পে জগৎ হষ্ট ; সেইজন্য দেহাত্মক বুদ্ধি দূর হইলে কল্পিত তৃবনও লয়- 
প্রাপ্ত হয়। দেহাত্মবুদধিশুন্য জ্ঞানীর চক্ষে রাজার ভৌতিক দেহেরও কোন 
অস্তিত্ব নাই। ব্ৰহ্ম অখণ্ড, কাজেই রাজার কোন খণ্ড আত্মা নাই ব! থাকিবে 
শা; স্থতরাং জানোদয়ে রাজার সম্পূৰ্ণ বিনাশ ৷ চৌদ্দ ভুবনের নানা কৰ্ম্ম জানে 
পরিসমাপ্ত হইলে, পুনৰ্জ্জন্ম না থাকায় সৰ্ব্বতোভাবে পরিচ্ছি্নত্বের লোপ হইবে। 
দেহাদি ভাব যে ব্যবহারিক সত্তা তাহার একান্ত বিলোপ, এইরূপ বুঝিয়া রাজার 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে শৃগাল-দেহস্থিত এ জ্ঞানীর বাক্যের শ্রবণ, মনন ও 
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২৯২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


নিদ্বিধ্যাসনে রত হইয়া রাজ্যাদি ত্যাগ করিলেন। শৃগালরূগী হইলেও জ্ঞানী 
জানিয়া, তদ্বাক্য গুরুবাক্য জ্ঞানে বিশবস্তচিত্তে রাজ্যাদি এবণাত্রয় ত্যাগে 
জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইলেন। 


বহুরূপীর গল্প 


এ সম্বন্ধে আরও শুন__কোন এক রাজার বাড়ীতে এক সাধু বহুরূপী সাজিয়া 
আসিয়াছিল। তিনি অন্তান্ত সাজ দিবার পর রাজ! ও রাণী বাঘের সাজ দিবার 
জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি তাহাতে পুনঃ পুনঃ অসন্মতি জ্ঞাপন করিলেন ও 
বলিলেন, ব্যাঘ্ৰ অতি দুঃস্বভাবযুক্ত ; তদমুকরণ জন্য সাজ ব্যবহার ভাল নহে। 
রাজা ও রাণীর জেদ হওয়ায়, সাধু বাঘ সাজিয়া আসিয়া খেলিতেছেন ও ছুটাছুটি 
করিতেছেন এমন সময়ে রাজকুমার বাঘের গোঁফ ধরিয়া টানিতে গেলে, 
ব্যাত্রভাবে ভাবিত বহুরূপী রাজকুমারের গাত্রে থাবার আঘাত করিলেন। 
রাজকুমার পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। -রাজপুরীতে কান্নাকাটি লাগিন। 
তখন বহুরূপী বাঘের সাজ ত্যাগ করিয়া, রাজার নিকট আসিলে, সাধুতে 
বিশ্বাসী রাজ! বিনয়ের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এখন কি করা যায়? 
সাধু উত্তর করিলেন, ‘মহারাজ ! আপনার ত বাক্যে আস্থা নাই। পুনঃ পুনঃ 
বলিলেও আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। সাজ দিতে বাধা 
করিলেন। আপনাকে আর বলিব কি? যদি বিশ্বাস করেন ত এখনও ছেলে 
বাচিতে পারে।’ রাজা আশ্বাস পাইয়| জিজ্ঞাসিলেন, কি করিলে বাঁচিতে 
পারে? তদুত্তরে সেই মহাপুরুষ বলিলেন, এই মৃতদেহ এখানেই থাকুক, কেহ 
যেন স্পৰ্শ না করে। কল্য নারায়ণ সাজ ধরিয়া আসিব। যদি তখন নারায়ণ- 
ভাবে পুজা! করিয়া চরণামৃত মুখে দেন ও সিঞ্চন করেন, তবেই বাঁচিবে। রাজা 
ও রাণী তত্শ্রবণে সাধুবাক্যে বিশ্বাসস্থাপনকরতঃ, তথায়, মৃতদেহ 
রাখিয়া! অনিত্র রহিলেন এবং নারায়ণ পুজার সবিশেষ আয়োজন করিতে আদেশ 
করিলেন। পর দিবস প্রভাতে স্বানাদি করিয়া, নারায়ণ পুজার উপকরণ লইয়া 
নারায়ণরগী সাধুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বড়ই উৎকন্ঠিত চিত্তে 


ব্যাকুল হৃদয়ে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, সাধু ‘নারায়ণ’ সাজিয়া আদিলেন। _ 


তখন রাজা ও রাণী ভক্তিগদ্গদ চিত্তে তাহাকে স্বয়ং নারায়ণ জ্ঞানে অর্চনা 
করিয়া তৎপাদোদক মৃত বালকের মুখে ও গাত্রে সিঞ্চন করিজেন। রাজপুত 
fate উথানের স্তায় উখিত হইলে সকলের আনন্দের সীমা রহিল না! 
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তাহার! রাজা! ও রাণীর বিশ্বাস-মাহাত্মাকীৰ্ত্তন ও সাধুসেবা করিতে লাগিল। 
বিশ্বাসের এমনি মহিমা। 

সাধুবাক্য অবিতথভাবে পালন করিলে, অল্প কালে কিরূপ মহৎ ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায় তাহার গল্প শুন। 


মনের কথা শুনিবি না’ গল্প 

এক স্থানে এক মহাপুক্লষের শুভাগমন হইয়াছিল। উহা কোন ধনীর গৃহে 
হওয়ায়, কৃষকদিগের পক্ষে সেখানে আসিয়া সাধুদর্শন দুঃসাধ্য ছিল। এক কৃষক 
এ গৃহের পাৰ্শ্ব দিয়| নিজ ক্ষেত্রে যাতায়াত কালে প্রতিদিন বহু সন্থান্ত ব্যক্তিকে 
এ সাধুর সঙ্গ করিতে দেখিত। ইহাতে তাহার প্রাণে সাধুসঙ্গ করার তীব্র 
অভিলাষ জন্মিল। সে ওঁ বাটার বাহিরে সাধুকে দেখিতে পাইলে তাহার 
উপদেশ শ্রবণে নিজেকে চরিতার্থ করিবার স্থযোগ খুজিতে লাগিল। একদিন 
সে ছুই কাধে হাল, মস্তকে বীজের বাঁকা ও হাতে বলদ দুইটার বন্ধন-রজ্জু 
ধরিয়া ক্ষেত্রের দিকে যাইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল এ মহাপুরুষ ক্ষেত্রের 
পাৰ্শ্ব দিয়! ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছেন। কৃষক তাড়াতাড়ি দড়ি ছাড়িয়া, 
করযোড়ে তাহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দাড়াইল। সাধুর দৃষ্টি 
তত্প্রতি আকধিত হইলে তিনি দ্বাড়াইলেন। কৃষক, বহুদিনের সাধ পুরাইবার 
স্থযোগ না ছুটিয়| যায় এই আশঙ্কায়, শিবের বোঝা ও কাধের হাল ন| 
নামাইয়াই, আবেগ ভরে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিল। কৃষকের এইরূপ 
ব্যাকুলতা দেখিয়া সেই মহাপুরুষ তাহাকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন; 
কিন্ত এরূপ অশিক্ষিত লোককে কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। 
ক্ষণেক পরে বলিলেন, “দেখ্‌, যদি উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে স্বীকার করিস্‌ 
তবে উপদেশ দিই ।” কুষক বলিল, “ঠাকুর, উপদেশ পালনে যদি প্রাণও যায় 
তথাপি তোমার আদেশ পালনে পরাজুখ হইব ন| ৷” কৃষক এই কথাগুলি এমনই 
দৃঢ়ত| ও প্রেমভরে বলিল যে সাধু বুঝিতে পারিলেন KAMA KAA ফলে 
ইহার এই স্থসময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন শুধু এই কথাটি বলিলেন, “যা, 
মনের কথা শুনিস্‌ না।” কৃষক এই আদেশ শিরোধার্য্য করিলে, সাধু চলিয়া 
গেলেন। তখন কৃষকের মন বলিল “এখন ত তোর সাধুসন্দের অভিলাষ পূৰ্ণ 
হইয়াছে, কাধের ও মন্তকের বোঝা নামা।” সে বলিল, তোর কথা শুনিব না। 
তখন মন যুক্তি দেখাইয়া বলিল, ছেলে গিলে মান্য করিবি ত হাল জুড়িবার 
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২৯৪ স্বামী মহাদেবানন্দ 


জন্য বলদ ধরিয়া আন। বীজ বুনিবার সময় ত যায়। চাষা বলিল, না, মনের 
কথা শুনিব না। মন বলিল, চাষ না করিলে সংসার করিবি কি করিয়া। চাষা 
উত্তর করিল, এই যাট বৎসর ধরিয়৷ তোর কথামত চলিয়া আসিয়াছি, আন্ত 
ওরুদেবের কথা শুনিব, চাষ করিব না। চাষা তামাক খাইতে ভাঁলবাসিত। 
মনে হইল তামাক খায়; কিন্তু তখনি উহা মনের কথা ভাবিয়া, উহা হইতে 
বিরত হইল। বহুক্ষণ দীড়াইয়া থাকাতে কাধের লাঙ্গল নামাইয়! বিশ্রাম 
করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু সে গুরুবাক্য রক্ষায় অচল, অটল। মনের ইচ্ছা 
মনেই মিলাইয়া দিল, বসিল না। ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইলে গৃহে 
ফিরিবার ইচ্ছা হইল। সে মনের কথা শুনিল না। সেই সঙ্গল্পও ত্যাগ করিল। 
বিলম্ব দেখিয়া তাহার স্ত্রী আসিয়া কত অনুরোধ করিল। তাহার মন স্ত্রীর সহিত 
গৃহে যাইতে অস্থির করিয়া উঠাইল। কিন্তু মনের কথা সে শুনিবে না। সে 
কিছুতেই গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। পূর্বের মত নিশ্চলভাবে দীড়াইয়| 
রহিল। এ দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার প্রস্রাব ও বাহোর বেগ হইল। মন 
তাহাকে শৌচবৰ্ম্ম করিবার জন্য বলিল, সে মনের কথা শুনিল না। দণ্ডায়মান 
অবস্থাতেই তাহার বাহ্‌ ও প্রস্রাব হইয়া গেল। সে শৌচ করিতে গেল না। 
এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল। জল পর্য্যন্ত পান না করায় তাহার 
প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা হইল। কিন্তু সে কিছুতেই বিচলিত হইল না। গুরু- 
বাক্যে অটল রহিল। তাহার এই দৃঢ়তায় ভগবানের আসন টলিল। ভগবান্‌ 
লক্ষ্মীদেবীকে তাহার জন্য পেয় ও আহাধ্য লইয়! যাইতে বলিলেন । লক্ষ্মী্বেবী 
তজ্ৰপ করিলে, চাষ! সেই পেয় ও আহাধ্য কিছুতেই গ্রহণ করিল না। কারণ 
এঁ পেয় ও আহাধ্য দৃষ্টে তাহার মন উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছে; 
সে এ লোলুপ মনের কথা শুনিবে না; স্থতরাং লক্ষ্মীদেবীর এ অনুরোধ রক্ষা 
করিতে পারিল না। তখন লক্ষ্মীদেবী তাহাকে বলিলেন, আমার কথা না 
শুনিলে তোর ভাল হইবে না। চাষা বলিল, মা, আমার মন তোমার কথা 
শুনিবার অন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু কি করি, গুরুদেবের আদেশ, “মনের 
কথা শুনিবি ন| ৷” প্রাণ যায় সেও ভাল, গুরুদেবের আদেশ অমান্ত করিব না! 
তুমি অনন্থষ্টা হইও ন|। এই ব্যাপার দেখিয়া, লক্ষ্মী বিন্মিতা হইয়া ফিরিয়া 
গেলেন এবং ভগবত্সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন ভগবান্‌ স্বয়ং 
চতুৰ্ভুজ মৃণ্তিতে আহাধ্য হস্তে সেই চাঁষার নিকট উপস্থিত হুইলেন। চাষা 
উাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ? ভগবান্‌ বলিলেন, 
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অধ্যাত্মবিদ্যা. ২৯৫ 


দেখিতেছিস্‌ না! আমি স্বয়ং বিষ্ণু; তোর অদৃষ্ট প্রসন্ন; তোকে বর দান 
করিতে আসিয়াছি। তুই যাহা চাইবি তাহাই তোকে দিব। ধন, জন, পুত্ৰ 
পরিজন যাহা কিছু আবশ্যক হয় মাগিয়া লও। আর এই স্থুরসাল, সুগন্ধপুরণ 
আহাৰ্য্য অমৃতন্বরূপ, ইহা গ্রহণ কর। দেবতার দিব্য মৃত্তি, অমৃতনিস্তন্দিনী 
বাক্য ও আহাধ্যের সুগন্ধ তাহার মন মুগ্ধ করিল। তিন দিন উপবানী থাকায়, 
পের গ্রহণ জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইল। মন বলিল, অমৃত গ্রহণ করিয়া তোর 
জীবন ধন্য কর ; কিন্তু গুরুর উপদেশ “মনের কথা শুনিবি না"। তখন চাষা 
ভগবান্‌কে বলিল, ঠাকুর, তুমি এখান হইতে চলির! যাও। আমি তোমাকে, 
তোমার বর বা আহার্ধ্য কিছুই গ্রহণ করিতে চাই না। কারণ মন উহা পাইতে 
লোলুপ হইয়াছে । আমি মনের কথ! শুনিব না। ভগবান্‌ দেখিলেন, চাষা 
স্থমের শৃঙদ্দের ন্যায় অচল, অটল। 

ভগবান্‌ স্থপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে গুরুবাক্যে আস্থা রাখার জন্য বহু প্ৰশংস| 
করিলেন এবং বলিলেন, “গুরু যাহ! বলেন তাহা ত শুনিবি ?” সে বলিল, “হা, 
গুরু যাহা বলেন তাহা শুনিব”। তখন ভগবান্‌ স্বয়ং গুরুর গৃহে গমন করতঃ 
তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। সাধু চাষাকে বলিলেন,“ধন্ত তোর সাধনা, আজ তোর 
পুণ্যবলে আমি ভগবদ্ধর্শন লাভ করিলাম । এখন যা, স্নান করিয়া আয়!” চাষ! 
স্নান করিয়া আসিলে, গুরু শিষ্যে ভগবদর্চনকরতঃ কৃতাৰ্থ হইলেন এবং গুরুবাক্যে 
চাষা তখন সেই আহাধ্য গুরুকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ লাভে কৃতাৰ্থ হইল। 
'_ নিরক্ষর চাষার প্রাণে “ন গুরোরধিকং বাক্যে অচল! শঁদ্ধা ছিল বলিয়াই দে 
ভগবান্কে পর্য্যন্ত আহাৰ্য্য লইয়া ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিল। গুরুতে এমনি gpf 
চাই। এই চাষ! মনের বশ্ঠতা অস্বীকার করিয়া যেই বাসনাশূন্য হইয়াছে, অমনি 
তাহার নিৰ্ম্মল হৃদয় ভগবদাসনের উপযোগী হইয়াছে ও ভগবদর্শন মিলিয়াছে। 


পঞ্চম বল্লী 


শরীর কি? 

এ শরীর কি? গীধ্যতে বয্মৌভিবাল্যকৌমারযৌবনবার্ধক্যাদিভিশ্চ ইতি 
শরীরম্‌। পুনশ্চ, “দহ ভন্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্যা চ দেহো ভন্মীভাবং aafo” 
অর্থাৎ যাহা AR ভাববৈলক্ষণতা প্রাপ্ত হইয়া বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্ধক্য 
যুক্ত হয়। পুনশ্চ, দহ ধাতু অর্থ গোড়াইয়া ফেলা; দেহ অর্থ যাহা ভস্মীভূত 
হয় অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহ ও শরীর উভয় শব্দই ক্ষণভঙ্গুৱত্জ্ঞাপক | 
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২৯৬ স্বামী মহাঁদেবানন্দ রচনাবলী 


এই ক্ষণভম্থুরতা দর্শনে আধ্যাত্মিক ( দৈহিক ও মানসিক কারণে জাত ) 
আধিভৌতিক (ma তন্বরাদি ভূত অর্থাৎ প্রাণিকৃত) ও আধিদৈবিক 
(ভূমিকম্প, দাবানল, বন্যা, অশনিগাতাদি জন্য), এই ত্ৰিবিধ দুঃখে দগ্ধ হইয়া যে 
বিচার করে, দে দেখিতে পার যে, মাতৃরক্ত ও পিতৃবী্ধ্যরূপ মল দ্বার! পরিপুষ্ট এই 
শরীর কেবলমাত্র মল, মূত্র, SA প্রভৃতির আশ্রয়স্থল দেহের প্রতি রন্ধ হইতে 
দুর্গন্ধযুক্ত মল নির্গত হয়। aR হইলে উহাকে যেরূপ মলম ও পটি ছারা 
আচ্ছাদিত করিতে হয়, তদ্ৰূপ ব্ৰণসদৃশ এই দেহকেও অন্নরূপ মলম ও IARA পঢ়ি 
দ্বারা পোষণ করিতে হয়। বয়সের সঞ্জে সঙ্গে দেহের বৃদ্ধি ও পরে ক্ষয় হইতে 
থাকে। বাল্যে যেভাব ছিল যৌবনে তাহা আর নাই, আবার যৌবনের কান্তিটুকু 
বার্দক্যের জরার সহিত মিলাইয়া যায়। শ্মশানের ভম্মরাঁশিতেই ইহার পরিণতি।. 


সাধন ও ব্ৰহ্মচৰ্য্য 


যিনি আত্মজ্ঞানের অভিলাষী, তিনি সংসারের বিত্তাদি লাভ জন্য গুরুর 
নিকট প্রার্থী হন না। ৷ তাহাকে সাধনচতুষ্টয়ের আশ্রয় লইতে হয়। সুখ, দুঃখ, 
রোগ, শোক, মান, অপমান ইত্যাদির দ্বন্ব সহা করাই ধৰ্ম্মপথের প্রধান অনুষ্ঠেয়। 
সাধনচতুষ্টয় ছার! স্থ'চের ন্যায় পরিষ্কৃত ন! হইলে, চুম্বকর্ল্পী সদৃগুরু টানিবেন 
কেন? পরম পুরুবার্থস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ, ব্ৰহ্মচধ্যাদি, তপস্তাচরণ ও সাধন 
সাপেক্ষ যাহার ব্ৰহ্মচৰ্য্য নাই তাহার আবার সাধন কি? ব্ৰহ্মবিষয়ক অপরেক্ষ 
জ্ঞান তাহার ধারণা-শক্তির বহির্ভূত । শ্ৰুতিতে আছে, 
“তান্‌ হ স খধিরুবাচ__ভূয় এব তপস| ব্ৰহ্মচৰ্য্যেন অদ্ধয়| সংবত্সরং 
' মংবংস্তথ; যথাকামং প্রশ্নান্‌ পৃচ্ছত ৷ যদি বিজ্ঞাস্তামঃ সৰ্বং হ বো বক্ষ্যাম” ইতি 
(প্রশ্নোপনিবিৎ ১২ )। 
দ্বাদশ বর্ষের অধিক তপোন্নষ্ঠানকারী সেই শিষ্যদ্িগকে পিগ্ললাদ খধি বলিলেন, 
তোমরা আবার আমার কাছে থাকিয়া এক বৎসর সবর্ণোচিত ধর্ধানুষ্ঠান ও 
WA অদ্ধাসহকারে ( গুরু ও বেদবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনপূৰ্ব্বক ) আচরণ কর! 
পরে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে স্বীয় শক্তি অনুসারে তাহার উত্তর দিব | 
পুনশ্চ তেযামেবৈষ ব্রদ্দলোকো! যেষাং তপো ব্ৰহ্মচৰ্ধ্যং যেষু সত্যং 
প্রতিষ্ঠিতম্‌ ৷৷ (প্রশ্নোপনিষদ্‌ ১১৫ )। 
সতা, qÝ ও তপস্তা যাহাদের চিরপ্রতিষ্ঠিত, ব্ৰদ্দলোক তঁহাদেরই। 
হাস্দোগ্য afer অষ্টম অধ্যায়ে আছে যে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্ৰ ১০১ বৎসর 
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অধ্যাত্মবিদ্ত| ২৯৭ 


ব্ৰহ্মচৰ্য্যের পর আত্মবিগ্া আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অপিচ, “ত্রয়ো 
ধৰ্মমস্বন্ধাঃ যজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ে! ব্রনবচর্যাচার্্যকুলবাসী 
তৃতীয়োহত্যন্তমাত্মানমাচাধ্যকুলেহবসাদয়ন্‌ ৷’ (ছান্দোগ্য ২২৩1১ )। 

ধৰ্ম্মের তিনটা শাঁখা_ প্রথম যজ্ঞ, দান ও অধায়ন। দ্বিতীয় তপস্তা, 
চান্্রায়ণাঁদি ; তৃতীয় আচাৰ্য্য কুলে বাস করিয়া ব্ৰহ্মচধ্যাহুষ্ঠান। 

অপিচ,--“অথ যদ্‌ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্ৰহ্মচধ্যমেব তৎ্। ব্ৰন্ধচৰ্য্যেণ হেব যো 
জ্ঞাত! তং বিন্দতে। অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্ৰহ্মচৰ্য্যমেব তৎ। ব্ৰহ্মচধ্যেণ 
হেবেষ্টাত্মানমঙ্জুবিন্দতে ৷” (ছান্দোগ্য ৮৫1১) 

ব্ৰহ্মচধ্যই যজ্ঞ ৷ যিনি জ্ঞাতা ( ব্ৰহ্ম ) তাহাকে ব্ৰহ্মচৰ্ধ্যের দ্বারাই জানা যায়। 
ব্ৰহ্ষধ্যই ইষ্ট, ব্ৰহ্মৰ্ধ্যের দ্বারাই আত্মরূপী ইষ্টকে জানা যায়। _ 

অস্ত্রলাভের জন্য অৰ্জুন যখন স্বর্গে যান তখন তাহার পূর্ণ ব্রহ্চর্য্য । এই 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য রক্ষা করিতে যাইয়াই তিনি উৰ্ব্বশী কামাভিলাষ চরিতার্থ করিতে 
অক্ষম হয়েন। অবশেষে উৰ্ব্বশীর অভিশাপে ক্লীবত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। কিন্ত 
ব্ৰহ্চৰ্ধ্যের ফলে এ ক্লীবত্ব সুখের কারণ হইয়াছিল । অপিচ,-- 

“সত্যেন লভ্যন্তপসা হোষ আত্মা ৷ 
সম্যগৃজ্ঞানেন ব্ৰহ্মচৰ্ধ্যেণ নিত্যম্‌ ৷” (মুণ্ডক ৩১৫) 

ব্ৰহ্মচৰ্য্য, সত্য, তপস্তা ও সম্যক্‌ জ্ঞান দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায়৷ 
আত্মাকে লাভ করিতে হইলে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণীয়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয়। উহার! 
উপরতির কারণ ও ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্যের হেতু৷ বীৰ্ধ্যবক্ষণ পক্ষে সিদ্ধাসন 
(অর্থাৎ গুদমূলে বাম পায়ের গোড়ালি রাখিয়া বসিলে যে আসন হয়) অতীব 
উপযোগী । শারীরিক ব্যায়াম বা পরিশ্রম বীর্যারক্ষণের সহায়ত! করে। কখন 
কোন যুবতী দর্শনে চাঞ্চল্য হইলে, বুক ভন ও দৌড়ানাদি শারীরিক শ্রম করিলে 
উহা নিবৃত্ত হয়। mg আচরণের সময় পথে এমনভাবে চলা উচিত যে, 
লোকের নিয়ার্ছ ব্যতীত উপরার্দে দৃষ্টি পতিত ন! হয়। আহারের সময় ইহা 
মিষ্ট, ইহা তিক্ত, এরূপ আলোচনা না করিয়া, SN সেবনবৎ আহার গ্রহণ 
করিবে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়োক্ত সাত্বিক আহীর গ্রহণ করিবে। অতিরিক্ত 
আহার অবিধেয়। খাত্তদ্বার| অর্ধাংশ, জলদ্বার! চতুর্থাংশ ও বায়ুর ক্রিয়ার জন্য 
অবশিষ্ট চতুর্থাংশ রাখিবে। গুরুজন উপস্থিত হইলে তীহাদের প্রণাম ও আজ্ঞা 
পালনে তৎপর থাকিবে ৷ 
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প্ৰাণবায়ু 

বায়ুই প্রাণ। উহাতে স্থিত অন্নদান যোগে জীবনরক্ষা ও পরিপাকাদি 
হয়। OR বায়ুর জন্য স্থান রাখা নিতান্ত কর্তব্য। স্থুলদেহে ভোগ সাধনের 
জন্য যে সব ইন্দিয়াদি বর্তমান তাহাদের মধ্যে প্রাণই শ্ৰেষ্ঠ; কারণ, qf 
(গাঢ় নিদ্রা) কালে যখন মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত ইন্জিয়ের ব্যাপার স্থগিত 
থাকে, তখনও প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। ইহার বিশ্রাম নাই। ইহার 
বিশ্রামই মৃত্যু ৷ এই প্রাণবায়ুকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযত করিলে তদ্বার| অপর 
ইন্জিয়বৃত্তির সংযম ও আয়ুবুদ্ধি হয়। ছান্দোগ্য ও বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে প্রাণের 
শ্ৰেষ্ঠতা বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। কোন সময় ইন্ত্ৰিয়গণ মধ্যে কে বড় 
এ বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহারা মীমাংসার জন্য প্রজাপতি 
সন্নিধানে গমন করেন। প্রজাপতি বলিলেন, “যশ্মিন্‌ উৎক্রান্তে শরীরং পাপিঃ- 
তরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্ৰেষ্ঠ ৷” অর্থাৎ_তোমাদিগের মধ্যে যিনি উৎক্রমণ 
করিলে শরীর পাপিষ্ঠতর ( অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা হেয় ) হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ । তখন 
একে একে চক্ষু প্রভৃতি সকলে উৎক্রমণ (শরীর ত্যাগ ) করিলেন। চ্ষুরাদি 
ইন্্ৰিয়গণের শরীর ত্যাগে, শরীর কখনই ধ্বংস পথে যায় নাই বা অন্ত ইন্দ্রিয়েরও 
কাৰ্য্য স্থগিত হয় নাই। সর্বশেষে প্রাণ উৎক্ৰমণ করিতে চেষ্টা করিলেই সকল 
ইন্দরিয়ের ব্যাপার রোধ হইতেছে দেখিয়া, Sad প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
করিলেন এবং উৎক্রমণ করিও না বলিয়া প্রাণকে অনুরোধ করিলেন। 


প্রাণায়াম 
প্রাণের অন্তান্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার রোধ করিবার শক্তি আছে। তাই 
প্রাণায়াম উপাসনার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্ধ। “প্রাণায়ামৈপ্তিভিঃ পুতস্তত ওঞ্ারমর্থতি।* 
ইতি (মন্থ ২1৭৫) অর্থাৎ তিনবার প্রাণায়ামের দ্বারা দেহ পবিত্র হইলে ওঁকার 
উচ্চারণের যোগ্য হয়। অপিচ, 
“হস্তে ধ্যায়মানানাম্‌ ধাতুনাম্‌ হি যথা মলঃ। 
তথেন্তরিয়াণাং দহন্তে দোষঃ প্রাণস্ত নিগ্রহাৎ ॥ 
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্‌ ধারণাভিশ্চ কিবিষিম্‌ | 
প্রত্যাহারেণ সংসর্গাদ্‌ ধ্যানেনানীশ্বরান্‌ গুণান্‌।”(যোগদীপিকা)। 
যেমন অগ্নি তাপে হুবর্াদি ধাতু নিৰ্ম্মল হয় wa প্রাণায়াম ছারা ইন্দিয়দোধ 
৮৬ প্রাণায়াম দ্বারা অন্থরাগাঁদি দোষ দহন করিয়া ধারণার দ্বারা পাপ, 
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অধ্যাত্মবিদ্য! ২৯৯ 


প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গ হইতে ইন্দ্ৰিয়ণকে প্রত্যাবৃত্ত কর। ধ্যান দ্বারা 
অনীশ্বর গুণ, কাম, ক্রোধাদি বিনষ্ট হয়। এই ধ্যান, ধারণাদি দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ 
হইলে কর্মের শেষ হইয়া অধ্যাত্ম Raa স্বয়ংপ্রভ জ্ঞানের বিকাশ হয়। 
“যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্খ ত্যক্তত্মগ্ুদ্ধয়ে” (গীত| 6১১) 
যোগীগণ বিষয়সংসর্গ ত্যাগে চিত্তশুদ্ধির জন্য কৰ্ম্ম করিরা থাকেন। 


মানব জীবনের সফলতা 


অধ্যাত্মবিদ্ত| লাভ দ্বার| মনুয্যজীবন ধন্য করিতে হইলে এই তিনের 
আবশ্তক। মনুয্যত্বং, মুমুক্ষত্বং, মহাপুরুষমংশ্ররমূ। এই তিনটির একটিরও অভাব 
হইলে আত্মদৰ্শন বা পরমপুরুযার্থসাধন সম্ভবপর নহে । সার্দত্রিহস্ত পরিমিত 
মনুষ্দেহ পরিপোষণ মনুষ্যত্ব নহে। যাহা প্রাণী সাধারণ হইতে মানুষের বিশেষ 
সম্পত্তি তাহাই RIT | 

বাস্তবিক পক্ষে আমিত্বস্থচক বস্তু সাড়ে তিন হাতেই পরিচ্ছিন্ন নহে। ঘটে 
ঘটে যে ‘অহং’ বা আমি ইহাই সৰ্ব্বব্যাপী আত্মা। 

ঈশা বাস্তাং। (ঈশোপনিষদ্‌) ঈশ। অর্থাৎ আত্মার দারা বিশ্ববরন্ধাও আচ্ছাদিত । 
একই সময়ে, একই স্থানে, একের অধিক বস্তু থাকিতে পারে না। ইহা গণিতশাস্তে 
স্বীকাধ্য ৷ কাজেই সমস্ত ষ্টশাধিকৃত হইলে ঈশা ব্যতীত পদার্থের স্থান কোথায়? 
এজন্ত আকাঁশবৎ আত্মা অখণ্ড, অস্ঘ ও অচল। নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া অখণ্ড) দ্বিতীয়- 
' বিহীন বলিয়া অসঙ্গ এবং নিজের অতিরিক্ত স্থানাভাব হেতু অচল। এইটি ধারণা 
করিতে পারিলে প্রকৃত মান্য হওয়া! যায়। মানুষের বিশেষত্ব কি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে, অগ্নিপক ভ্রব্যাহার ও বস্তাদি দ্বার! গাত্রাবরণ প্রথম লক্ষিত হয়। সমাজ, 
একতা, সহানুভূতি, সঞ্চয় ও গৃহনিৰ্ম্মাণাদ্বি অন্ত প্রাণীতেও লক্ষিত হয়। এমন 
কি, পরোপকার এবং প্রতিহিংসাও অন্ত প্রাণীতে দেখা যায়। পদাৰ্থবিদ্যা, শিল্প, 
কলা, প্রভৃতি শিক্ষা, qaii প্রস্তুত, মনুস্তত্বের বিকাশক এক অন্ধ বটে; কিন্ত 
উহা অতি হীন অঙ্গ । বিচার, দান, সন্তোষ, আস্তিক, সংযম ও সৎসন্ধ এই সব 
AA উচ্চাঙ্গীয় বিশেষত্ব এই সকল দ্বারা! চিত্ত নিৰ্ম্মল হয়। 

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীত্তিতাঃ। 
aral faota: aceta: চতুর্থ; MATA: ॥ ( যো. বা. মুং প্র) 

অধ্যাত্মবিদ্যা-মন্দিরের মোক্ষদারে চারিজন প্রহরী আছে। শম, বিচার, 

সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ । শম-__মনের নিগ্রহ। এক ব্ৰহ্ধই সৎ আর সকলই অসৎ 
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সৎএর গ্রহণ ও অসতের ত্যাগ; আত্মা নিত্য, জগৎ্প্রপঞ্চ অনিত্য, এইরূপ 
যুক্তিমূলক প্রসঙ্গকে বিচার বলে। সন্তোষ--যদৃচ্ছা লাভেই তুষ্টি, অর্থাৎ লাভ 
কিংবা লোকসানে কোন আপশোষ নাই। ধাহাঁর সদ্বস্ত লাভ হইয়াছে তাহার 
সঙ্গ করাই সত্সঙ্গ বা সাধুসঙ্গ। সাধুর আবহাওয়ায় বাস করিয়া, ত্যাগধর্ 
শিক্ষা করিতে হয়। সাধুদের বাক্য অবিচারিত ও অম্নানচিত্তে পালন করিতে 
হয়। নতুব! উহা ফলোপবায়ক হয় না । 

Ire gáta খবির সঙ্গ করিয়াছিলেন । খধিবরের যখনই যাহ! অভিরূচি 
হইত তিনি অক্লানবদনে তাহা যোগাইতেন। একদিন গরম পায়স ভোগার্থ 
উপস্থিত করিলে, খধিবর উহ! কৃষ্ণকে তাহার সৰ্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে বলিলেন। 
কৃষ্ণজী দ্বিধা না করিয়া স্বীয় গাঁত্রে এ গরম পায়স লেপন করিলেন। কো মলাী 
কুক্মিণীদেবীকে রথে জুড়িয়া কশাঘাত করিতে করিতে প্রকাশ্য রাজপথে টানিয়া 
লওয়া অতিশয় হইলেও সর্ধংসহা ধরণীর ন্যায় অস্নানচিত্তে কৃষ্ণ তাহা সহ 
করিয়াছিলেন। উক্ত পায়স লেপনের ফলে কৃষ্ণের দেহ IATA হইয়াছিল। 
পদতলে পায়স না লেপন করায় তাহা কোম ল ছিল এবং সেইস্থানে বাণ প্রবেশ 
করিয়া তাহার প্রাণত্যাগে র কারণ হইয়াছিল। 

মহারাজা হুরিশ্চ্দ্র মৃগয়ায় যাইয়1 মহধি বিশ্বীমিত্রের সঙ্গ করিয়াছিলেন ও 
তৎকর্তৃক যাচিত হইয়া পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। উক্ত দানক্রিয়ার স্বীকৃত 
দক্ষিণাদানাৰ্থ অন্নানবদনে স্ত্রী, পুত্র ও পরে আত্মদেহ বিক্রয় করিয়া চণ্ডালের = 
কাৰ্য্য পর্যন্ত করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। সেই হেতু বৈদিকযুগের রাজা হরিশন্ 
এখনও স্বতিপটে জাগরিত আছেন। 


মুমুক্ষুর অধ্যবসায় | 
আমি অজ্ঞানাবরণে মুগ্ধ হইয়া আছি, এইটা যে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়া তাহার 

অপসারণের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছে সেই মুুক্ষ। তাহাকে কি প্রকার উঠিয় 
বর বুদ্ধদেবের যে উক্তি আছে তাহা অতীব শ্রেষ্ঠ! 
q -_-* 

“ইহাসনে শুস্ততু মে শরীরম্‌ 

ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু । 

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং 

নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিয্যতে ॥” 
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এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যাক্‌; ত্বক্‌, অস্থি, মাংস, প্রলয় প্রাপ্ত 
হউক, তথাপি বহুকল্পে দুপ্রাপ্য যে জ্ঞান তাহা লাভ না! করিরা এই আসন হইতে 
দেহ বিচলিত করিব না। 

উপরোক্ত বিষয়ে এক চাষার গল্প আছে। ক্ষেত্রে জল না পাওয়ায় ফদল নষ্ট 
হইবার উপক্রম হইলে, এক চাব| নিকটবৰ্ত্তী নদী হইতে নাল! কাটিয়া ক্ষেত্র 
পর্য্যন্ত জল আনয়ন জন্তু মাটী কাটিতে আরম্ভ করিল। দ্বিগ্রহরে আহারের সময় 
গৃহে প্রত্যাবর্তন না করায়, গৃহস্থপত্বী ছোট পুত্রটীকে তাহাকে ডাকিতে 
পাঠাইল। কৃষক এ পুভ্রটীকে বড় স্নেহ করিত। অন্যদিন হইলে সে পুত্রকে 
কোলে করিয়| কতই আদর করিতে করিতে গৃহে ফিরিত। কিন্ত আজ তাহার 
বুদ্ধি ক্ষেত্রের নালায় নিবদ্ধ। সে বলিল, পুত্র, গৃহে যাও, আমার দেরী আছে। 
ছেলে আব্বার করিলে, মৃত্তিকা-খণড দ্বারা তাহাকে তাড়ন| করিয়৷ নিজ কাধ্যে 
যোগ দিল। পুজ্রের মমতা আর নাই। অপরাহে কৃষকপত্থী অধীর! হইয়া নিজে 
সেখানে আহাৰ্ধ্য ও তামাক ইত্যাদি লইয়া গেল। তখনও নদীর জল নালায় 
আসার সামান্য বাকি। এটুকু শেষ করিলেই হইয়া যায়। কৃষকপত্রী আদরে 
ও আবেগে কতই ডাকিল কিন্ত তাহার বাক্য কৃষকের কৰ্ণে প্রবেশ করিল না। 
তাহার মন তখন নদীর জলে আবদ্ধ। তৎপর সন্ধ্যার প্রীকৃকালে যখন নালায় 
জল আসিতে আঁরভ করিল তখন সে তীরে উঠিয়া তাহার স্ত্রীকে অপেক্ষা করিতে 
দেখিয়! বলিল, “আর কি-_আগে তামাক আন।” কৃষকপত্বী তামাক দিলে সে 
তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রে জল প্রবেশ-দৃহ আনন্দে দেখিতে লাগিল ও 
পত্নীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, কি পাক হইয়াছে, ছেলে খাইয়াছে 
কি না ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করিল। মুমুক্ষু জীব এই প্রকার নিৰ্ম্মম হইয়া একাগ্রচিতে 
কা করিয়া ব্ৰহ্মলাভ করিবেন ৷ 

বিশ্বামিত্ৰ রাজ্য, রব প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কত সাধনার ফলে RAT 
লাভ করেন। 

“অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততে| যাতি পরাং গতিম্‌” (গীতা ৬৪৫ ) 
অনেক জন্ম তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে পরমা গতি লাভ হয়। 

মহাপুরুষ সংশ্রয় অর্থ সংসারের যৎ যাবতীয় কার্ধ্য সমাধা করিয়া, অবসর মত 
একটু আধটু সত্সঙ্গ করা নয় । তাহাতে মহাপুরুষের সঙ্গ হয় বটে, কিন্তু নি্পট 
নির্লোভভাবে সংশ্রয় কর! হয় না। তন্ঃ মন্‌, ধন্‌ সমস্ত গুরুর চরণে অর্পণই 
সংশ্রয়। অৰ্থাৎ বিষয়কর্ম ছাড়িয়া, অধ্যাত্মবিদ্ধালাভে প্রয়াণী হইয়া, সাধুর 
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আবহাওয়ায় বাস। কারণ, বিষয়কৰ্ম্মননিত অবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্য! পরম্পর- 
বিরোধী। ছুই নৌকায় পা দেওয়া চলে না। তবে অধ্যাত্মবিদ্ভার চৰ্চ্চা করিয়৷ 
যদি সংসারধর্নে প্রবৃত্তি হয়, তবে ভক্তিমার্গে থাকা যায়। তাহাতেও সাধু 
হয়। একেবারে না করার চেয়ে সময়ে সময়ে মহাপুরুষসদ ও দানাদির দ্বারা 
উপকার হয়। উহাতে ক্রমে হৃদয় নির্মল হইতে থাকে । এবং ২৪ জন্মের পর 
মোক্ষবুদ্ধি হইতে পারে। ইহাঁও সৌভাগ্য। 

প্গৃহস্থে দিনে দিনে তু বেদ্বান্তবিচারাদ্‌ ভক্তিসংযুতাদ্‌ গুরুশুশ্ৰষয়| লন্ধাৎ 
ua ফলং লভেৎ” ইতি উত্তম্‌ (আত্মানাত্মবিবেকঃ1৩ )। 

গৃহস্থ প্রতিদিন বেদান্তশাস্ত্রাদির বিচার এবং ভক্তিসহকারে গুরুশুশ্রষা 
করিলে, FR প্রাজাপত্য ব্রতের অশীতিগুণ ফললাভ করে। এজন্য আত্মনিত্ম- 
বিচার অবশ্যই FÉT | 


স্ব স্বরূপ জ্ঞান_ ছা ও বাধার গল্প 

সাধারণ সংসারী ও জ্ঞানীর ব্যবহার বিষয়ে, ছাগ ও বাঘের উপাখ্যান অতি 
উপাদেয় । এক গর্ভবতী বাঘিনী এক ছাগলের খোয়াড়ে আহার অন্বেষণে 
প্রবেশ করে। রাখালগণ তাড়া করায় ভয়ে লাফাইয়া পলায়নকালে, বাঁধিনীর 
প্রসব হইল। বাঘিনী ছানা ফেলিয়া পলাইল। বালকগণ ওঁ ব্যাপ্্রশিশুকে পালন 
করিতে লাগিল। ব্যাপ্রশিশ্ড ছাগলের দুধ খাইত। ছাগলের দলে থাকিয়া 
Sigg অনুকরণে ডাকিত ও চরিয়া বেড়াইত। ছাগলের দল দৌড়াইলে সেও 
দৌড়াইত। এ দলে থাকিয়া থাকিয়া তাহার সংস্কার এমনই হইয়াছিল যে, দে 
আপনাকে ছাগ বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিছু দিন পরে এক বনের বাঘ এ 
ছাগলের দল আক্রমণ করিতে আসিলে ছাগলগুলি দৌড়াইতে লাগিল । নেই 
ছাগবাঘও তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইল। 
উহাকে এরূপ শব্দ করিয়া দৌড়াইতে দেখিয়া, বনের বাঘ, আশ্চধ্যবোধে, নিজ 
আহারের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, ওঁ ব্যাত্র-শাবককে ধরিয়া লইয়া, এক জলাশয়ের 
ধারে উপস্থিত হইল। পরে তাহাকে জিজ্ঞান| করিল, “তুই কেন ছাগশিশুর 
স্তায় ব্যবহার করিদ্‌?* শিশু উত্তর করিল, আমি ছাগশিশু। বনের বাঘ 
তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, সে বাঘ, ছাগ নহে। কিন্তু সংস্কারবশতঃ 
Tafe কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না । তখন বনের বাঘ বলিল, 
জলের ধারে যাইয়া নিজের আকৃতি দেখ। ছাগবাঘ জলের নিকটে গিয়া 
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নিজের আরুতি দেখিতে লাগিল। বনের বাঘ প্রশ্ন করিল, ‘তোর কান কেমন ?» 
বাঘশিশু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, ‘ছাগলের মত লক্বা। বাঘ বলিল, ‘জলে 
গ্রতিবিদ্ব দেখিয়া উত্তর দাও ৷’ তখন বাঘশিশু দেখিল, তাহার কান ছাগলের 
ন্যায় লম্বা নহে। সে আশ্চ্য্যান্বিত হইল ও বলিল, ‘তুমি আমার কান 
কামড়াইয়া! লইয়াছ, তাই ছোট দেখাইতেছে ৷’ বাঘ বলিল, ‘তোর কানে বেদনা 
আছে কি?’ কিন্তু কানে বেদনা নাই দেখিয়! বুঝিতে পারিল,বনের বাঘে তাহার 
কান কামড়াইয়া! লয় নাই। এইরূপ ক্রমে নিজের ল্যাজ, মুখ, পা দেখিয়া সে | 
অবাক হইয়া গেল। সে দেখিল, তাহার চেহারার সহিত ছাগলের চেহারার | 
কোন সাদৃশ্য নাই, পরন্ত বনের বাঘের সহিত পুরা সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। | 
তখন আশ্চধ্যান্বিত হইয়া সে বুঝিতে পারিল, সে ছাগ নহে, সত্যই বাঘ। | 
এইরূপে তাহার স্ব স্বরূপ বুঝাইয়! দিয়া বনের বাঘ তাহাকে লাফাইতে, গৰ্জ্জন ৷ 
করিতে, মাংসাহার করিতে শিখাইল। ইহার পর একদিন ছাগবাঘ বনের | 
বাঘকে সঙ্গে করিয়| সেই ছাগলের খোয়াড়ের নিকট উপস্থিত হইল। রাখালগণ 
তাহাকে দেখিয়| মনে করিল যে সে পথভ্রষ্ট হইয়াছিল, একজন নৃতন সঙ্গীকে 
সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। এই ভাবিয়া উভয়কেই খোঁয়াড়ে স্থান দিল। তাহারাও 
চুপ করিয়া শুইয়া রহিল এবং রাখাল শুইলে পর বহু ছাগ বধ করিয়া পলায়ন 
করিল। পথে বনের বাঘ ছাগবাঘকে বলিল, আর লোকালয়ে যাইও না। 
যাইলে, তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। এক্ষণে তুমি বনের বাঘ। বাঘশিশু স্বরূপ | 
বুঝিতে পারিয়া বনে প্রবেশ করিল। এস্থানে বাঘ_গুরু, ইন্ৰিয়াদি--ছাগ ও | 
জল- শাস্ত্র | | 


সংসারী ও জ্ঞানী 

সংসারী ও জ্ঞানীতে যে পার্থক্য তাহা নিম্নলিখিত উপাখ্যানে বেশ বুঝা 
যাইবে। 

যে গিগীলিকার ঘোড়ার আস্তাবলের নিকট বাস সে ঘোড়ার লাদস্থিত 
ঘাসকণারদি খাইয়া জীবনধারণ করে। তাঁহার মুখ ও তত্পাৰ্শ্বৰ্্ধী স্থানে ঘোড়ার 
atma দুর্গন্ধ রস শুকাইয়া লাগিয়া! থাকে | একদা! ঘোড়ার আস্তাবলবাঁনী একটি 
পিপীলিকা, তাহার আহাধ্য লাদের কণার খুব প্রশংলাদি করিয়া, মিশ্রির 
কারখানাবাঁসী, উপাদেয়, সুমিষ্ট, মিশিখাদক পিপড়াকে নিমন্ত্রণ করিল। মিি- 
খাদক পিপীলিক| নিমন্ত্রণে গেলে, তাহাকে অতি যত্বের সহিত কতক ঘোড়ার 
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লাদার কণা খাইতে দিলে, সে দুর্গন্ধে তাহা মুখে দিতেই পারিল না। তৎপরে 
মিশ্রির কারখানাস্থ পিপীলিকা, তাহার খাদ্য মিশ্রিরসের বহু প্রশংসা করিয়া, 
ঘোড়ার আন্তাবলের পিপড়াকে পাণ্টা নিমন্ত্রণ দিলে, সে আসিয়া! প্রথমতঃ ffy- 
রসের কোন আস্বাদই পাইল না। ইহাতে মিশ্রিখাদক পিপীলিকা আশ্চর্য হইয়া 
তাহার বন্ধুর দিকে চাহিয়া দেখিল যে, তাহার মুখে ও দাতের গোড়ার ঘোড়ার 
লাদ লাগিয়া রহিয়াছে । ততৃষ্টে মিশ্রিথাদক পিপড়া তাহাকে জলাদি দিয়া 
বলিল, “জী; ভাল করিয়া তোমার মুখ ও দাত ধুইয়| তার পরে খাও দেখি?" 
ঘোড়ার লাদের পিপড়া মুখ পরিষ্কার করিয়া! যেই মিশ্রি খাইল অমনি বুঝিল যে 
বাস্তবিকই উহা! অমৃত। সে যে এতদিন এই ন্যক্কারজনক লাদ খাইয়া জীবন 
কাটাইয়াছে, এমন অমৃতের সন্ধান পায় নাই, তঙ্জন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল। 
এইরূপ সংনারীর প্রথম প্রথম বেদান্ত-পথে চলিতে মন সরে না। গুরুক্বপায় 
অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইলেই বুঝিতে পারে যে সে কি নরকেই ডুবিয়| আছে। 
জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অভেদ, এই জ্ঞান দাসভাবে হইতে পারে না! যে পর্যন্ত 
দ্বৈতের লেশমাত্র থাকে, ততক্ষণ আনন্দ-ঘন ব্ৰহ্মভভাবই যে স্বকীয় প্রকৃত স্বরূপ, 
তাহা জানা যায় না; কাজেই ব্ৰহ্মানন্দামৃত উপভোগই হয় না। যতক্ষণ পুস্তক 
পাঠ বা বাক্য-শরবণাদি, ততক্ষণ দ্বৈত থাকেই। অবাঙ্মনসগোচরকে বাক্যদ্বার| 
চিন্তা করিলে দ্বৈত পাকিবেই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন : 
“ন তত্র চক্ষুগচ্ছতি, ন বাগৃগচ্ছতি নো মনঃ” ইত্যাদি 
যদ্বাচাহনভ্যুদিতং যেন বাগত্যুন্তে | 
তদেব ব্ৰহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 
যন্মনস| ন মন্থতে যেনাহুর্মনো মতম্‌। 
তদেব ব্ৰহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং ষদ্বিদমুপামতে ॥” 
ত ( কেন, ১1৩৫৬) 
অর্থ সেথায় ( ব্ৰহ্মবিষয়ে ) চক্ষু যায় না, বাক্‌ যায় না, মনও যায় না, 
ইত্যাদি। বাহাকে বাব্যদ্বারা পৌছান যায় না, কিন্তু যে বাক্য প্রকাশ করে 
সে-ই ব্ৰহ্ম; তাঁহাকে জান; তাহা ব্ৰহ্ম নয় যাহাকে উপাসনা কর। যাহাকে 
মনঘার! পৌছান যায় না, কিন্তু যে মনকে সঙ্বল্লাদির প্রেরণা দিয়া থাকে দেই 
ব্ৰহ্ম; তাহাকে জান। তাহা ব্ৰহ্ম নয় যাহাকে উপাসন! কর। ব্ৰহ্ম জঞানমাধ্য 
TRI নিৰ্ম্মল চিত্তে স্বয়ংই প্রতিভাত হয়। অতএব চিত্ত নিৰ্ম্মল করাই একমাত্র 
করতব্য। চিত্তের বৃত্তি বহিশ্যুখী ; তাহার নিরোধই চিত্ত নিৰ্্মলের সাধনা। 
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IAA সূক্ষ্মতমত্ব 


ERIS RASAS নিত্যং তৎ ত্বমেব তৎ” ( কৈবল্য ১1১৬) 

পরমাত্ম| পরত্ৰহ্ম সৰ্ব্বব্যাপক হইলেও তাহা অতীব E হইতে ai 
বস্তু৷ উহার ধারণ! ইন্দিয়গ্রাহ পদাৰ্থ দৃষ্টে অভ্যাস করিতে হয়। বর্তমানকালে 
বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যেমন সর্বব্যাপী ও অদৃশ্য ঈখরনামক পদার্থ স্বীকার করেন, Ya 
গুল্ম ও ইন্দিয়গ্রাহ নহে। বটবৃক্ষ অতি মহান্‌ ও স্থূল । যখন ওঁ বট, বীজে 
নিহিত থাকে তখন উহা! কত সুন্ম। ক্ষুদ্ৰ বটবীজ ভঙ্ব করিলে কিছুই দেখা 
যায় না; কিন্তু উহাতে মহান্‌ বটবিটগী সুন্মভাবে নিহিত থাকে। বাতাস 
দেখা যায় না। qa পদার্থ কিন্তু স্পৰ্শ দ্বারা অনুভূত হয়। আকাশ পদার্থ 
আরও RA ও ব্যাপক ৷ অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই আকাশ আছে। আত্মা 
ততোধিক সুন্ম ও ব্যাপক। সেইজন্য শ্রুতি লোকশিক্ষাৰ্থ বলিয়াছেন, “খং ব্রহ্ম 
অর্থাৎ ব্ৰহ্ম ‘খ’ বা আকাশবৎ RE ও ব্যাপক মনে কর। মন, বুদ্ধি, ইন্ডিয়ার 
aa পৌছিতে পারে না। তাই ব্ৰহ্ম সর্বদাই তাহাদের অগ্ৰে উপস্থিত 
থাকেন ৷ “তদ্ধাবতোহস্তানত্যেতি তিষ্ঠৎ (ঈশোপনিষৎ )--এই সকল ইন্দ্ৰিয় 
ধাবমান হইলেও ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বদাই পুরোভাগেই থাকেন। পরস্ত, উহাদের বহির্গমন- 
শীলতারপ স্বধর্শ ত্যাগ করাইয়া উপরত বা শান্ত করাইতে পারিলে, প্রশাস্তচিত্তে 
WAS q স্ফুরণ হয়। আমাদের দৃশ্যমান জগৎ্প্রপঞ্চ পঞ্চমহাভূতে 
বিনিশ্মিত। লয়কালে উহার পৃথ্বীতব্ব জলে লয় হয়, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, 
বায়ু আকাশে এবং আকাশ প্রকৃতিতে লয় হয়। এইরূপ যাহা হইতে যদুৎপত্তি 
তাহার তাহাতেই লয় হওয়ার দৃষ্টান্ত জল দ্বারা নিয়ে বিবৃত করা হইল। বরফ 
জলের স্ুলাবস্থা। এই বরফ, যাহার আঘাতে প্রথম জলযাত্রাতেই টাইটেনিক 
নামক aes বলিয়া গৌরবান্বিত জাহাজ মুহূর্তে চুরমার হইয়া ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার বহু উচ্চ পরিবারে শোকের বন্যা বহাইয়াছিল, তাহ! অগ্রিতাপে 
তরল হইয়া জলাকারে পরিণত হয়। যে জলের প্রবাহে এরাবত ভাষে, উহা 
এই বরফের গলিত তরল জলধারা । সেই জলকে তাগিত করিলে অরূপ বাষ্পে 
পরিণত হয়। যে তুক্রূগী বাষ্প মানবমমাজে “এন্‌জিন্‌” নামক যন্ত্র প্রবেশে 
বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, সেই বাপ্পকে বৈদ্যুতিক তাপে সন্তাপিত 
করিলে তাহা তদপেক্ষা Wa জলজান ও অম্নজান বাষ্পে পরিণত হয় TK- 
শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর বিদ্যুতের সৃষ্টি করিয়াই শক্তিহীন হন নাই। তদপি ব্থক্ষতম 
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৩০৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


আকাশ পদার্থে বায়ুকে পরিণত করিতে পারেন। ইহা অবিশ্বাস করিবার 
কোনই কারণ নাই। আবার সেই আকাশ পদার্থ অব্যক্তে লীন হয়; ইহাই 
প্রকৃতির লীলাবস্থা। তৎপরে শক্তিযুক্ত অব্যক্তের বিনাশেই ব্ৰহ্মজান। Af- 
বাক্য একতানে বলিতেছে--এক TA আছেন, আর সকলই মিথ্যা । তাহাতে 
বিশ্বাস করিয়া চলিতে হয়। কারণ তীহারা ইন্দ্রিয়াতীত দর্শন ছার! লভ্য যে বস্তু 
তাহা লাভে কৃতকৃত্য ও অভ্রান্ত। তাহার! ব্ৰহ্মবিৎ ও ব্ৰহ্ধই ছিলেন। 


বিশ্বাস ও বিচার 


mer ও aqa কোনও গ্রভেদ নাই। তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিতেই 
হইবে। সর্বদা তাহাতে ‘কেন’ বলিবে ন| ৷ যখন মুযুক্ষু হইবে তখনই বিচার- 
পথে যাইবে, নতুবা বিশ্বাসই সাথী জানিবে। তিনি যাহা বলেন তাহা wae 
আমার ক্ষুদ্ৰ বুদ্ধিতে তাহার আদেশ সমীচীন বোধ হয় না, নাই হউক। নিজ 
বুদ্ধিতে অভিমান রাঁখিলে বিশ্বাস আসে ন|। বিশেষতঃ সদ্‌গুরু কোন কার্য 
নিজ প্রয়োজনে করেন না, অথবা কোন কৰ্ম্ম তাঁহার প্রয়োজনে আসিতে পারে 
না। জ্ঞান দ্বারা কর্ম ও তত্প্রয়োজন পুড়িয়া খাক্‌ হইয়| যায়। তাহাদের 
উপাসনাৰ ধৰ্ম্মকাধ্য হইতে আহার-বিহারাদি পর্য্যন্ত যে ব্যবহারিক সত্তার কাজ 
তাহা মুয়ুক্ষুর চক্ষে আত্মসদৃশ বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেটি ভ্রান্তি। তাহাদের 
এ অবস্থার কর্মফল স্তাবক ও নিন্দুকাদিতে অর্শে। তাহাদের শরীরে রোগাদি 
হয় সত্য, কিন্তু aga হ্যায় তাহাদের শরীর ও জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্মৃতি 
ঘটে। পরার্থে কর্ণানু্ঠানী যে দিব্যদৰ্শী ব্ৰহ্মবিৎ তাঁহার বাক্যে আস্থা স্থাপনে 
ভয় কি? শান্্রাদি পাঠে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসকরতঃ অগ্রসর হুওয়া জিজ্ঞানুর 
পক্ষে বড়ই উপকারক। যাহাতে বিশ্বাসের মূল সুদৃঢ় হয় তজ্জন্ত অনুকুল যুক্তি 
দ্বারা উহার সমর্থন ও তদ্বিপরীত বিষয় ভ্রান্থিমূলক এইরূপ স্থির করিবে। 


দুৰ্ব্বাসা সদা উপাসা_ গল্প 
একদা! মথুরার হাটবারে প্রবল বাত্যা হয়। তাহাতে খেয়ার নৌকা! 
নিরুদ্দেশ হওয়ায় গোপীগণ হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যমুনা পার হওয়া 
লইয়া মহা বিপদে পড়িলেন। তৎপর তাহারা বিপন্নের সহায় শ্রীকুষজীর সমীপে 
উপস্থিত হন। . কৃষ্ণজী বলিলেন, তার জন্য কি? যাও, যমুনাজীকে যাইয়া বল 
যে, কৃষ্ণজী বালব্রম্মচারী, তাঁহার আজ্কার ব্ৰহ্চ্ধ্যের পুণ্যফলে তুমি ছু'ভাগ 
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অধ্যাত্মবিদ্যা ত 


হইয়া রাস্তা দেও। দেখিবে, যমুনা ভাগ ZSA | 

মনে রাসলীলার কথা স্মরণ হইয়া কৃষ্ণজ্রীর না maa 
আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার! নিজ বিচার-বুদ্ধিকে শাসন করিয়া বলিলেন, যখন 
কৃষ্ণ বলিয়াছেন, তখন তাহার কথা যমুন| মানিবেই। এই বিশ্বাসে তাহারা 
যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া, এরূপ বলিবামাত্র প্রবল-শোত-তরক্ব-সম্িতা যমুনা 
ছুই ভাগ হইয়া গোপীগণকে রাস্তা দিলেন। গোপীগণ সুখে নদী পার হইয়া মথুৰা 
গমন করিলেন। ফিরিবার সময়ও যমুনাতীরে আসিয়া দেখেন যে, তখনও খেয়া 
পড়ে নাই। নৌকার নামগন্ধ নাই। তখন তাহারা পুনরায় মহা বিপদ গণিলেন 
ও উপায়ান্তর ন! দেখিয়া কৃষ্জীর গুরু দুর্বাসার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। 
দূৰ্বাস! খবি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? 
তাহারা বলিলেন, “মথুরার হাট করিয়া আসিলাম, এখন নদী পার হইতে চাই, 
কিন্তু খেয়া বন্ধ, যদি পারের স্থযোগ করিয়া দেন। আসিবার কালেও খেয়া বন্ধ 
ছিল, তখন কষ্ণজী যমুনাকে ভাগ করিয়া রাস্তা দিয়াছিলেন। আপনি তাহার 
গুরু, আমাদের গুরুর গুরু, কৃপা করিয়া পার করিয়া দেন।” খাবি বলিলেন, 
“আচ্ছা, সে এখন হবে, তোমাদের সঙ্গে কোন আহাধ্য আছে?” তীহারা ' 
বলিলেন, *প্রচুর”। তখন খাধি বলিলেন, “যাহার নিকট যত আহাধ্য আছে 
বাহির কর, আমি আহুতি দিব।” তখন গোপীগণ খধিবাক্যে সম্মত হইয়া, 
ছানা, মাখনাদি যাহার যাহা ছিল বাহির করিয়া দিলেন। খধি আহুতি দিবেন, 
যজ্ঞ হইবে, এর চেয়ে স্থযোগ দানপক্ষে আর কি আছে? তাঁহারা ভাবিলেন, 
কি সৌভাগ্য আমাদের । তখন খবিজী কোন গ্রজলিত অগ্নিতে আহুতি 
অনুষ্ঠান না করিয়া, এ সকল- অপরিমিত আহাৰ্য্য গরু গর্‌ করিয়া aF 
করিলেন। তাঁহার আহারের পরিমাণ ও আহুতি দিব বলিয়া তাহা না দিয়! 
উহা খাইতে দেখিয়া, তাহারা অবাক হইয়া গেলেন। তাহাদের ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধি 
বলিল-_“খাধির এ কেমন ধ্যবহার, কথার ঠিক নাই; আর এত একবারে আহার 
করা, সেই বা কেমন লোভ 1” কিন্তু gA কোপনম্বভাব বলিয়া কেহ কিছু 
বলিতে সাহস করিল না। ভাবিল, আচ্ছা, ‘ছলে খাক্‌ বলে থাক্‌, ব্ৰাহ্মণে খাক্‌। 
আ্ৰাক্মণসাৎ হইয়াছে এই যথেষ্ট । আহুতি না দিয়াছে, নাই দিল। AR আহারাস্তে 
উঠিয়া খুব এক উদগারের স্তায় শব্দ করতঃ বলিলেন, যা, যজ্ঞ হইয়াছে। যমুনাকে 
যাইয়| বল যে, “দুর্কাসা সদা উপাসা, তিনি আজ যে উপবাস করিয়াছেন সেই 
কলে ছু'ভাগ হও ৷” শুনিবামাত্র সব গোপীর মনে বিচারবুদ্ধিতে একই কথা 
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বলিল যে, বলে কি? এইমাত্র গরু গৰু করিয়া শতাধিক লোকের আহাধ্য খাওয়া 
আর মুখ মুছিয়াই বলে বে, যাও, বলগে AA সদ! উপাসা, ৷ কিন্তু খাষির 
স্বভাব কোপন জানিয়া কেহ কোনও বাঙ্নিস্পত্তি করিতে সাহস করিল না। 
যমুনার পারে আসিতে আসিতে রাস্তায় ও সম্বন্ধে কথা! উঠিল। একজন বৃদ্ধা 
বলিল, খষি বড় ভারি, তাহার কথা পৃথিবীতে কে আছে যে না শুনিবে? না 
শুনিলে, মুনি কি তাহাকে sa না করিয়া রাখিবে? তাঁহার কথাই কথা। 
তোমাদের বুদ্ধিলুদ্ধি কিছু নয়। চল, খাধিবীক্যে অবহেলা করিও না। এই কথা 
শুনিয়া সকলেই ভাঁবিল, তাইত, আমরা বা কি! চাষা, মূৰ্খ, বনবাসী, গোপনারী 
বইত নয়? আর, খধি কত বড় দেবতা! তাহার রকম-সকম, ব্যবহার 
কথীবার্ভীর আমরা কি বুঝি? তিনি যখন বলিয়াছেন যে, উপবাসফলে নদী ভাগ 
হবে, তখন নদী ভাগ হবেই হবে ৷ খাধি দেবতা, তাহার কথাই ঠিক, আমাদেরই 
বুঝিবার ভুল ৷ এই নিশ্চয়ে, সকলে যমুনাকে বলিল, “ছূর্ববানা সদা উপাসনা, তিনি 
আজ যে উপবাস করিয়াছেন তাহার ফলে তুমি ছু'ভাগ হও, আমরা পার হ্ইব।” 
নদী তৎক্ষণাৎ দুই ভাগ হইল। তাহারা পার হইয়া নিরাপদে গৃহে আসিতে 
আনিতে পুনরায় আলোচনা করিল,_এ যে তাজ্জব ব্যাপার ! খধির উপবাম- 
ফলের কথা বলিবামাত্র অমনি গ্রবল-ভ্রোতা, ভীষণ-তরঞ্দিণী যমুনা রাস্তা দিন। 
তবে ত খষিবাক্যই সত্য, এত ছানা, মাখন উদরস্থ করিল, তাহাতেও উপবাসই 
রহিল! তাহারা চিন্তা করিয়া কূল না পাইয়া ভাবিল, দূর হউক, আমরা ক্ষুদ্ৰবদ্ধি 
আমরা কি বুঝি; খিদের ব্যবহার স্বতন্র। তাহাদের বাহিরের ব্যবহার দিয় 
কিছু বুঝা যায় না। তখন কৌতুহলাক্রাস্তা হইয়| চারি জন যুবতী, যাহাদের মনে 
কৃষ্ণের বাল্য ব্রঘচারিত্ব সম্বন্ধেও Ha লাগিয়াছিল, ভাবিল, একথা কৃষ্ণণীই 
বুঝাইয়! দিতে পারিবে। চল তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাস! করি। তখন তীহারা 
._ কৃষ্ণজীকে নির্জনে পাইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন___ভাল, কৃষ্ণজী, তুমি আমাদের সম 
বিপদ আপদে রক্ষা কর. একট! কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। FEATS 
হইলে, তাহারা বলিলেন, তোমার বাল্য ব্রহ্মচারিত্ব সদ্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস আগে 
নাই ৷ তুমি আমাদের সঙ্গে রীসলীল। করিয়া থাক । তবে কিরূপে তোমার 
ব্ৰহ্মৰ্ধষ্য অটুট আছে, এইটা বুঝি নাই। কৃপা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও! 
আমরা অজ্ঞ, তোমারই আশ্রিতা। তখন কৃষ্তজী বলিলেন, আমি স্ব 
ভগবান, যোগমায়া অবলম্বনে আছি। আমি অচ্যুত, আমার কোনও pfe 
নাই। রাসলীলাতে যোল হাজার গোগীসহ, ষোল হাজার FETI যে বিহার 
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করি, তাহা লীলামাত্র। তাহাতে তোমাদের কামনা পুরে, কিন্তু আমার কোনও 
কামনা নাই, কাজেই রমচর্যোরও হানি নাই। তাহারা ক যে uza তাহা 
পূৰ্বেই কতক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। যোগমায়ায় সময় সময় বিশ্বৃত হইত মাত্র। 
তাঁহার! পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আর একটা কথ|--তোমার পুণ্যফলে আমরা 
যমুনা পার হইয়া গেলাম ; মনে করিয়াছিলীম যে ফিরিবার কালে খেয়া পাওয়া 
যাইবেই। তাই পুনঃ পারের ব্যবস্থার জন্য তোমাকে কিছু বলি নাই। হাট হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি যে, WA তেমনি প্রবলা, খেয়া পড়ে নাই। তখন নিরুপায় 
হইয়া, তোমার গুরু দুর্ববাসার শরণ লইল৷ম। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, পারে যাবি, 
তা ত হবে; তোদের সঙ্গে কি আহার্য্য আছে আন, আহুতি দিব। আমর! 
ভাবিলাম, A যজ্ঞে আহুতি দিবেন, খুব ভাল কথা। যাহার যত ছানা, মাখন, 
qof ছিল সব তাহার সন্মুখে রাখিলাম। মনে করিলাম যে তাহার ঘতটা 
দরকার তাহা তিনি লইবেন। কিন্তু তিনি করিলেন কি? যজ্ঞও না, কিছুই না, 
অগ্নিই নাই, গরু গর্‌ করিয়া সমস্ত খাইয়া! ফেলিলেন! এত জিনিষ একজনে 
একবারে খাইতে পারে তাহা! আমরা ধারণাই করিতে পারি নাই। রাক্ষসেও এত 
খাইতে পারে না। শত, শত ভার জিনিষ একেবারে খাইয়া ফেলিয়া, আচমন 
করিয়া বলিলেন, যা, তোরা যমুনার কাছে গিয়া বল, ‘যমুনে! দু’ভাগ হও, 
ছুৰ্ব্বাসা সদা! উপাসা, তাহার আজকার উপবাসের পুণ্যফলে আমরা পার হইব 1 
আমরা ত কথা শুনিয়া অবাকৃ! রাক্ষদের মত এই খাইয়া উঠিতে না উঠিতেই 
এমন কথা বলা, 'উপাস আছি’, আর সেই পুণ্যফলে পার হওয়া । এত বড় মুনি, 
আমরা সামান্তা গোপী। তখন মনকে বুঝাই, যা হউক তা হউক। AR যখন 
বলিয়াছেন তখন যমুনা ভাগ হইবেই, নতুবা মুনি অনৰ্থ ঘটাইবেন। আমরা এই 
বিশ্বাসে যেই বলা, ‘যমুন| ভাগ হও» অমনি নদী ভাগ হইল। এই উপবাস কেমনে 
হইল? আমাদের কাহারও বুদ্ধিতে এইটি আইসে না। কুষ্ণজী বলিলেন__দেখ, 
দেবতাদের অর্চনা ও আহুতি অগ্নিতে দিতে হয়। দেবতার! অগ্নিমুখ । অগ্নিতে 
যে দেবতার উদ্দেশে যে আহার্য্য বা আহুতি দেওয়া যায় তাহা সেই দেবতা 
তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। প্রাণিদেহে অঠৱাগ্নি নামে বৈশ্বীনর অগ্নি আছেন। 
“অহং বৈশ্বানবো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাত্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাধুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুব্বিধম্‌ A ১৫ অধ্যায় ১৪ শ্লৌক 
আমি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করতঃ, 
প্রাণ ও অপানাদি বায়ুর সাহায্যে, চব্য, চোস্ত, লেহ্‌ ও পেয় এই চতু্বিধ অন্ন 
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৩১০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


পচন করি। এস্থলে, নিরগ্নি মুনি অন্য অগ্নির অভাবে সেই জঠরাগ্নিতেই হোম 
করিলেন। তোমাদের প্রদত্ত জিনিষ সবই এ হোমকাধ্য দ্বারা দেবাৰ্পিত হইল। 
উহার এক বিন্দু তীহাঁর নিজ দেহ-পোষণার্থ গ্রহণ না করায় তাহার উপবাস 
অটুট। দেবগণ অগ্রিমুখ, অগ্নিতে যে আহুতি যে দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হয়, 
সেই আহুতি তাহাকেই পৌছায়। এ ক্ষেত্রেও খধিপ্রদত্ত 'আহুতি সর্বরদেব কর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ জঠরাগ্নিতে আহুতি প্রদান অসাধারণ ব্যাপার। 
সাধারণ লোকের পক্ষে এইটা যথাৰ্থ ধারণা করা কঠিন হইয়া পড়ে। 
আমরা যেমন গৃহে বা রথে অবস্থান করি, আত্মাও তদ্ৰূপ দেহরূপ, দেবালয়ে 
বা রথে বাস করেন। 
“দেহে দেবালয়ঃ প্রোঁক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ” 
ইতি ( মৈত্ৰেয় উপনিষৎ ২১) 
“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু” (কঠ ৩৩) 
দেহ দেবালয়। তাহাতে ও যজ্ঞবেদীতে WA কোথায়? যে দেবতা সর্বত্র 
ও সর্বভূতে আছেন, তিনি রক্তমাংসময় দেহেও আছেন, দেহেও তাহার সুস্থান 
কুস্থান নাই। তাহাতে তন্ময় হওয়াতেই আত্মার তৃপ্তি। ভাগবতে শিশুপান ও 
কংসাদি অনুরাগের পথে না গেলেও তীহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন বণিত আছে। 
এবং উক্ত গ্রন্থে প্রেমাপেক্ষাও শক্রভাব শীঘ্ৰ কার্য্যকরী বলিয়া উল্লিখিত আছে। 
“বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। 
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিত মতিঃ ॥” (ভাগবত ৭১২৬) 
ভগবানে বৈরভাব দ্বারা যত শীঘ্ৰ তন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়া! যায়, ভক্তি দ্বারা 
TEA হয় না, ইহাই আমার ( নারদের ) দৃঢ় বিশ্বাস। চিত্তের অবস্থার প্রতি 
ভগবত্দৃষ্টি। দুর্ববাস৷ ব্রক্মবিৎ খবি। পরা ভক্তি জ্ঞানীতেই সম্ভবে। 
“তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে” (গীতা ৭১৭ ) 


ব্রহ্ধজ্ঞ ভোক্তা হন নী 
যাহার ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ ভাবের অভাব হইয়াছে, এইরূপ অবস্থায় 
তিনি আহার করেন কি করিয়া? 
“AJ ধামন্থ যস্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ TETIS | 
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্নাত্রোহহং সদাশিবঃ ৷” (কৈবল্যোপনিষৎ ১৮) 
অৰ্থাৎ-স্বৰ্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষলোকে যে ভোগ্য, ভোক্তা বা ভোগ আছে, 
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অধ্যাত্মবিদ্ধা ৩১১ 


তিনি তাহা হইতে পৃথক্‌ বা! সাক্ষী মাত্র। চিন্ময়, সদাঁশিবরূগী ‘অহমন্রি'ভাবে 
অবস্থিত। এরূপভাবে স্থিত ARa ভোজন হয় কিসে? প্রাণিমাত্রই অহং বা 
‘আমি আছি” এইরূপ জ্ঞানযুক্ত। দুই ব্যক্তি কলহ করিতেছে। নিরপেক্ষ টা 
সাক্ষী। তাহার সহিত কলহের কোন সম্বন্ধ নাই। শরীররক্ষার্থ যাহা গৃহীত 
হয় তাহার ভোক্তা কে? ইহা অতি সুক্ষ্ম বিচারের কথা। পূর্কবর্ণিত ‘আমি’ 
মোট! অহংকার-বেষ্টিত ‘আমি’ হইতে পৃথক্‌। মোটা অহংকার-বেষ্টিত লিঙ্গও 
স্থূল দেহাভিমানী ভোক্ত৷৷ আমি-পদবাচ্য বুদ্ধিরপ দৰ্পণে প্রতিবিদ্বিত চিৎ ও 
কুটস্থ আত্মা নিয়ন্ত্ৰিত হইয়া প্রাণিগণের কার্য সমাধা হয়। মহাকাশে ঘটাকাশবৎ, 
অর্থাৎ ঘটের অবয়ব-ব্যাপী আকাশবৎ, প্রতি অবয়ব-ব্যাপী আত্মা কুটস্থ সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হয়। ঘট নড়িলেও যেমন ঘটাকাশের পরিবর্তন নাই, তেমনি gerzas 
কোন পরিবর্তন নাই। কৃটস্থ অধিকারী। কুট শব্দের অর্থ অচল পৰ্ব্বত শিখর 
বা কামারশালের ‘নেয়াই’ (যে বুহ্দায়তন লৌহখণ্ডের উপর ছুরি, কীচি প্রভৃতি 
অস্ত্ৰাদি কূটিত পিটিত হইয়া নিশ্মিত হয় )। নেয়াইয়ের উপর নানা প্রকার 
অস্তশস্ত্ৰাদি নিশ্মাণ রূপ নানাপ্রকার বৈকারিক কার্ধ্য সম্পন্ন হইলেও নেয়াইয়ের 
কোনও পরিবর্তন হয় না। ৷ তদ্ৰপ, প্রত্যগাত্ম| কৃটস্থ ; কারণ, স্থন্ম, স্থূল শরীর 
্রয়ের অবিরত পরিবর্তনের মধ্যে চির অবিকারী ও অপরিবর্তনীয়। অবিকারী 
কৃটস্থ নিষ্ক্ৰিয় ভোক্তা নহেন। চিৎ প্রতিবিদ্ব প্ৰতিবিধ মাত্ৰ প্রতিবিম্ব ভোক্তা 
হয় না। বুদ্ধি জড়, ভোক্তা হয় না। এইরূপ JA বিচার করিলে, ভোক্তার 
একান্ত অভাব ৷ ব্যবহারিক সত্ধায়, লিঙ্দ শরীরাভিমানী ভোক্তা ৷ মহষির লিঙ্ 
শরীরাভিমান না থাকায়, ভোগাভাব। সেইজন্য, ‘সদা উপাসা'। 

ুর্বাসা মুনির গোপীগণের প্রতি ব্যবহারের I, জ্ঞানিগণের ব্যবহার, 
অজ্ঞানীর পক্ষে সর্বদা বুবিয়া উঠা কঠিন৷ তাহাদের আদেশ ও উপদেশ অবহিত 
চিত্তে মানিয়| লওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাহারা যাহা বলেন তাহা উপকারার্থ ই হইবে, 
বিশ্বাস করিলে সাধুসন্দের সম্যক্‌ ফললাভ হয়। 


সাধুর আবহাওয়ার ফল 
এক রাজার এক ফোড়শবর্ধীয়া বিধবা কন্যা, নিকটবর্তী এক সাধুর আমে 
পিতার সহিত সময় সময় যাইত। সাধুর রূপে ও কনা মুগ্ধ হইয়া, একদা 
পিতৃপুরী ত্যাগে সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় মনন জ্ঞাপন করিলে, সাধু 
বলিলেন, “পরিবার হয়ে থাক্‌ তবে থাক্‌”। সে তাহাতে সন্মতা হইলে, সাধু 
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তাহাকে নিজের সর্বপ্রকার কৰ্ম্ম- (পাক করা, কাপড় কাচা, মোট বহা 
ইত্যাদি) করিতে দিলেন ও তিনি বাহিরে শুইলে নিজের পা টিপাইতেন। 
এ সাধুর আশ্রমে যাতায়াতকারী লোকমুখে ক্রমে এ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর 
হইল। সাধুকে অতি বদ্‌লোক মনে করিয়! তাহাকে শাস্তি দিবার জন্তু, রাজ 
সাধুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সাধু তখন বাহিরে এক খাটিয়ায় শুইয়া 
faire পড়াইতেছিলেন। তৎপার্থে বসিয়া রাজকন্তা তাহার পদসেবা 
করিতেছিলেন। কন্যা পিতাকে দেখিয়া উঠিতে উদ্যত হইলে, সাধু তাহাকে 
'পদসেবা কর্‌তে রহ’ বলিয়া পড়াইতে মনোনিবেশ করিলেন। রাজা আসিয়া 
কন্যাকে এ ভাবে দেখিয়া ক্রোধে বাঙনিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হুইয়া, সাধুর 
শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু সাধুর ভ্ৰুক্ষেপ নাই। তখন, সাধু 
তাহার পাদুকা ও অস্ত্রাদির শব্দ শুনিতে পায় নাই মনে করিয়া, রাজা সজোরে 
পদবিক্ষেপ করিয়া, সাধুর পদসংবাহনকারিণী কন্যার নিকটবর্তী হইলেন। তথাপি 
সাধুর ভ্ৰক্ষেপ নাই। তিনি শিশ্তদিগকে যে ভাবে পড়াইতেছিলেন, সেই ভাবেই 
অধ্যাপনায় নিযুক্ত রহিলেন। রাজা সাধুর ঈদৃশ ব্যবহারে চমত্কৃত হইলেন। 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইয়া পদচারণ করিয়াও সাধুর কোন বিক্ষেপ লক্ষ্য করিলেন না। 
তখন তারম্বরে বলিলেন, “মহাশয়! এ কেমন সাধুতা, যুবতীপরতন্ত্র হইয়া 
একেবারে কাগুজ্ঞানবিরহিত দেখিতেছি। যাহার কন্যার প্রতি এই ব্যবহার, 
তাহার উপস্থিতিতেও ভোগন্থখে বিরতি নাই।” সাধু বলিলেন, তিনি কোন 
যুবতী উপভোগে রত হন নাই। শিষ্যগণের শিক্ষায় নিযুক্ত আছেন। A 
যুবতী তাহার সেবা করিতেছে, সেই শিশ্তারও তিনি সেবা গ্রহণ করিয়া, তাহার 

চিত্ববিক্ষেপ দুর করিতেছেন। হে রাজন্‌! তোমার ক্রোধের কোন কারণ 
নাই। ASA, প্রশান্ত, গভীর সাধুর বাক্যে রাজার মনে প্রবোধ হইলেও 
তিনি নিঃসংশয়ার্থ জিজ্ঞাসিলেন বে, এই যুবতীর সহিত তাহার কি সম্বন্ধ সাধু 
বলিলেন, এই কন্যা যখন অন্ন প্রদান করেন তখন মাতা, যখন বস্ত্ৰ ধৌত করেন 
তখন ধুবিনী, যখন মোট বহেন তখন মুটিয়া, যখন পা টিপেন তখন দাসী ও কনা, 
যখন পড়েন তখন শিষ্যা; পাপ সম্পর্ক ব্যতীত এইরূপ বহু সম্বন্ধ চলিতেছে। 
রাজা সাধুর অবিচলিত ভাব ও zg দর্শনে অবাক্‌ হইয়া গেলেন ও সেই সরল 
মধুর বাণীতে তাহার ক্রোধের উপশম হইলে, সাষ্ঠাঙ্ক প্রণামান্তর বলিলেন, 
‘মহারাঞ্জ! আজ আমি সত্যবাক্য শ্রবণ ও সত্যভাষীর দর্শন পাইলাম ৷ ধীহার 
রাজ্যে এই প্রকার সাধু বাস করেন, তিনি ধন্য | আপনার সংসর্গে আমার কন্তা 
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সংপথে শমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, আপনার ন্যায় এই আমার কন্তাতেও 
আমি পাপবিদ্ধের ন্যায় কোন বৈলক্ষণ্যই দেখিলাম ন৷। অসৎপথাবলস্বী হইলে 
এইরূপ হয় না। সাধুর সঙ্গলাভে এইরূপই পরিবর্তন হয়। যেমন চন্দন-সংসর্গে 
অন্ত বৃক্ষও চন্দনত্ব প্রাপ্ত হয়; যেমন ডেনের জল গায় পতিত হইলে, গঙ্গাত্বই 
প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ সাধু মহাপুরুষেরও গন্ধ! বা PRA ন্যায় পরোপকার ব্ৰত t 
TLE বহু লোকই বহু ভ্ৰান্ত মত পোষণ করে। বৃক্ষ _ফল, মূল, পত্রা্দি ও 
ছায়া প্রদান করিয়া থাকে; তৎ্পরিবর্তে কিছুই চায় না। গঙ্গা__সর্ব পাপ হৰণ 
করেন, পিপাসার শান্তি করেন, ধরাকে শস্তশ্তামল করেন; কিন্তু তৎ্পরিবর্তে 

কিছুই চাহেন না। এইরূপই সাধুর চরিত্র জানিবে। 

সপ্তম বল্পী 

আমি ও আমার 
আত্মবিদ্ভা-বিষয়ক বিচারের প্রথম অবতারণার সময় যখন শোনা যায় যে 
স্থূল, WA কিংবা কারণ শরীর আমার) কিন্তু আমি নহে, তখন ছাগ-বাঘার 
ন্যায় নিজের স্বরূপে বিশ্বাস হয় না। যেমন গৃহ, আঁসবাবাদি আমার ; কিন্ত 
আমি হইতে ভিন্ন; তদ্বৎ ইন্দরিয়গণও আমার, আমি নহে, তাহাতে আত্মবুদ্ধি 

অর্থাৎ অহংবুদ্ধি ভ্রান্তি মাত্র ৷ ৰ 


“নাহং ভূতগণে৷ দেহো নাহং চাক্ষগণস্তথ৷ ৷ ঢ 


এতদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্্‌বিচারঃ সোহয়মীদৃশঃ ॥” 
( অপরোক্ষানুভূতি ১৩ )' 
_ আমি পঞ্চভূত, দেহ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্ৰিয় নহি। এইসব হইতে পৃথক্‌ একটা! 
কিছু। ইহাই বিচারের বিষয়। 
“নাহং দেহে| নেন্দৰিয়াণ্যন্তরঙ্গম্‌ ৷ 
নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ ॥ 
দ্বারাপত্যক্ষেত্রবিভ্াদ্ি দুরঃ। 
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্ম৷ শিবোহহম্‌ ৷” ( আত্মপঞ্চক ১) 
আমি দেহ, ইন্দ্ৰিয়, অহঙ্কার, প্রাণবর্গ কিংবা বুদ্ধি নহি। সতী পুত্র, ক্ষেত্ৰ ও 
বিত্ত ত দূরের কথা। আমি প্রত্যগাত্মা নিত্যসাক্ষী শিব। 
এই আমি তবে কি? sa দেখ, যদি ডাক্তার তোমার পাবা হাত 
কোন রোগ-নির্খ ক্ত করার জন্য কাটিয়া ফেলেন তখন দেহের স্বপ্নত! ঘটিলেও 
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আমিত্বের স্বল্পতা হয় না। যথা,_যে আমি, বাল্যে পাঠশালায় ক 
গল্প শুনিয়াছিলাম দেই আমি কলেজের পাঠ কলিকাতায় সমাপন করিয়া, আদ 
তোমাকে বৃদ্ধ বয়সে তাৎকালিক কলিকাতার অবস্থা বলিতেছি। এস্থলে sje 
বৎসরের শিশু দেহে, পূর্ণ যৌবনে ও ৬* বৎসরের বৃদ্ধ শরীরে, আমি একই 
আমি; অথচ শারীরিক ও মানসিক কতই পরিবর্তন ঘটিয়| গেল। লোকে 
প্রাণ বাচাইবার জন্ত সী, পুত্র, ধন এমন কি নিজ হত্তপদাদিও ত্যাগ করিতে চায়, 
তবু, প্রাণ থাকুক। সুদীৰ্ঘকাল রোগে দেহ জীর্ণ হইলে বা! কুষ্ঠাদি হইলে যখন 
জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হয়, তখন অনেকেই বলে, “এখন প্রাণ গেলেই বীচি" 
এই যে বস্তু প্রাণ গেলে বাচে, সেই আত্মা, সেই আমি । 
সৰ্ব্ব নরনারীতে, সর্ব গ্রাণীতেই একটা আমিত্ব আছে। এইসব আমি 
একই অখণ্ড আমি। যেমন ঘটে, পটে, মঠে একই আকাশ । অখণ্ড আকাশে 
পরিচ্ছিন্নত৷ কল্পিত হয় মাত্র। তদ্বৎ, আমি পদাৰ্থও অখণ্ড, এক, অদ্বিতীয়। ঘটে 
ঘটে আত্মার পরিচ্ছিন্নতা কল্পিত। পুথকৃত্ব অবিচারশীলতার পরিচায়ক বটে। 
“অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ fzer (গীতা ১৩।১৬)। 
এক অবিভক্ত আত্মাই ভূতে ভূতে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হয়। 
“অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্” (গীতা ১৮/২০)। 
ভূতে, ভূতে বিভক্ত মধ্যে, অবিভক্ত এক অখণ্ড আত্মার দর্শন সাত্বিক 
জ্ঞানের লক্ষণ। 
“যদা ভূতপৃথগৃভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ৷ 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্ধতে তদ| ৷” ( গীতা ১৩৩০) 
যখন সাধক ভূতসকলের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাব সত্বেও এক আত্মাতে স্থিত দেখেন 
ও তাহাতেই জগতের বিস্তার জানেন, তখনই তাহার ব্ৰহ্মনাভ ঘটে। 7 
“ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরা: 
প্রেত্যান্মাল্লোকাঁদম্ৃতা ভবস্তি (॥ কেনোপনিষৎ ২৫) 
ধীর ব্যক্তি, ভূতে ভূতে সেই অখণ্ডকেই চিন্তন করিয়া, দেহত্যাগে অমরত্ব 
( ব্ৰহ্মত্ব ) লাভ করেন। 
“অগ্নিধখৈকো| ভুবনং প্রবিষ্ো 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব | 
একস্তথ| সৰ্ব্বভূতাস্তরাত্ম| 
রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ ৷” ( কঠশ্ৰুতি ২৷২৷৯ ) 
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অধ্যাত্মবিদ্ধ| ৩১৫ 


একই অগ্নি যেমন ভূলোকে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, এহ্‌, চন্দ্ৰমা, ছ্যলোকে 
রা, নক্ষত্রাদি রূপে দৃষ্ট হয়, তেমনি একই আত্মা সৰ্ব্বভূতের অন্তরে আছেন 
এবং পৃথক্‌, পৃথক্‌ বলিয়া বিচারহীনের নিকট প্রতীয়মান হন। 
“সৰ্ব্বভূতস্থমাত্মানং সৰ্ব্বভূতানি চাত্মনি- 
সংপশ্যান্‌ ব্ৰহ্ম পরমং যাতি নান্তেন হেতুন| ৷” 
( কৈবল্যোপনিষৎ ১০) 
সৰ্ব্বভূতে আমি আছি ও সৰ্ব্বভূত আমাতে অবস্থিত দর্শনেই ব্ৰদ্বনাভ হয়। 
afua অন্য উপায় নাই। 
a সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্তেবান্থপশ্তুতি | 
সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিদ্গুন্দতে ॥” ( ঈশোপনিষৎ ৬) 
যিনি সৰ্ব্বভূত আপনাতে ও সৰ্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন, তাঁহার Ti ও 
লজ্জাদি বৃত্তি মাত্রের একান্ত অভাব হয়। 


স্বরূপ 

তোমার এই দৃশ্যমান জগৎ, আত্মীয়-স্বজন, জন্ম-মৃত্যু সবই fE | তুমি 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত । তোমার জন্ম, মৃত্যু নাই। তুমি অজর, 
অসঙ্গ, অখণ্ড আত্মা । সদ্গুরু এইরূপে শিষ্যকে আত্মপ্রবোধ দ্বারা, স্ব স্ব রূপে 
স্থাপন করিয়| থাকেন। তখন, 'ছাগ-বাঘের, ন্যায় এ কথা ধারণা করা দূরের 

: কথা, অত্যাশ্চধ্য বলিয়| বোধ হয়। বেদাস্তশাস্ত্ৰাদি পাঠ করিয়া, পরোক্ষ জান 

ও গুরুক্বপায় অপরোক্ষান্ভূতি হইলে, বুঝিতে পারিবে যে কি অজ্ঞান তিমিরেই 
ডুবিয়া ছিলে । বাঘ যেমন ছাগ বধ করিয়া খোয়াড় হইতে বাহির হইয়াছিল, 
দেহরূপী খৌয়াড় হইতেও gag ইন্জিগণকে বধ করিয়া বাহির হইলে 
আত্মবিছ্যা লাভ হয়৷ 

T অমৃতত্ব লাভার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্ৰিয় আবৃত করিতে 
arrei সাধনপঞ্চকে ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰধ্য লিখিয়াছেন_ পনিজগৃহাত FÅ 
বিনির্গম্যতাম্*। দেহরূপ গৃহ হইতে শীঘ্র বাহির হও এবং নিজ স্বরূপ অববোধ 
কর। নিজকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিও নাঁ। তথাচ,_ 

দবাযূর্ধথৈকো ভূবনং ARRI রূপং রূপং প্রতিরগো বহুৰ ৷ 


সর্ধভতান্তরাত্মা রূপং পং প্রতিরূপো বহিশ্ ॥” 
০১858 ma (কঠৌপনিষৎ ২২১০) 
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৩১৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


একই বায়ু যেমন ভূবনবেষ্টিত হইয়াও কখন মৃদু, কখন প্রবল, কখনও ঝড় 
রূপে, কখন শীত, কখন উষ্ণর্পে, পৃথক্‌ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ 
অন্তরে ও বাহিরে একই আত্মা প্রতি প্রাণীতে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়েন 
যেমন সূর্য্য সৰ্ব্বত্ৰ সমান তেজ দান করেন, অৰ্থাৎ সৰ্ব্মভূতেই সামান্ত, কি: 
দৰ্পণাদিতে সৌরতেজ পতিত হইলে, তাহা বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হয এ 
কাচবিশেবে, বিশেষ ক্ৰিয়াশীল হয় (অৰ্থাৎ কোথাও স্বরণে বিভক্ত দেখ 
কোথাও বা কাচের কেন্দ্রে সমবেত রশ্মি দহনকাধ্য সম্পাদন করে ) তি 
সামান্য আত্মা সৰ্ব্বব্যাপী ৷ আত্মা, বুদ্ধিরূপ দর্পণে গ্রতিবিদ্বিত হইয়া, নানারপ 
বুদ্ধির তারতম্য, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়াশীল জীবের স্থষ্টি করেন এবং অখণ্ড হ্ইয়াও 
খণ্ড বা বিশেষরূপে প্রতিভাত হন। 


সদগুর প্রশংসা 
IEF ডপরোক্তরূপ একত্বান্লভব করাহয়াই আনন্দরসে TAS হন। 
অথওমগুলাকারং ব্যাপ্ত যেন চরাচরমূ। 
তৎপদং দৰ্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ৷৷ ১ 
অঙ্ঞানতিমিরান্বন্ত জ্ঞানাধ্জনশলাকয়া। 
চক্ষুরুত্নীলিতং যেন তন্ন প্রীগুরবে নমঃ ৷৷ ২ 
অধণ্ডানন্দবোধায় শিশ্তসন্তাপহারিণে। 
সচ্চিদানন্দরূপায় তন্মৈ Aera নমঃ ॥ ৩ 
র্বশ্রাতিশিরোরত-বিরাজিত-পাদাম্বজম | 
বেদাস্তাম্বজমার্তণ্ং তম্বৈ DSI নম: ॥ ৪ 
ধাহার দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক মগুলাকার বিশ্ব অখওভাবে ব্যাধ 
রহিয়াছে, তাহার পদ-প্রদৰ্শক গুরুদেবকে নমস্কার। ১ | 
জ্ঞানরূপিণী শলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধক 
র দূর করিয়া, যিনি চক্ষু ফুটাইয়াছেন 
সেই গুরুদেবকে নমন্কার। ২ ১ za 
ভাত শিশ্তের ক্লেশ দুর করিবার জন্য যিনি অখণ্ড আননদস্বরণ 
করেন, সেই সচ্চিদানন্বস্বরূপ গুরুদেবকে নমস্কার । ৩ 


র্ব্ববেদের শিরোমণি যাহার পদযুগলে বিরাজিত, বেদান্তরূগী পদ্নের ৰ, 


বিকাশক, REA সেই গুরুদেবকে নমস্কার | ৪ 
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অজ্ঞান গুরু 


অপাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিলে, অবিবেকী শিষ্যের দুর্দশার সীমা থাকে 
না । “অন্ধেনৈব নীয়মান| বথান্ধাঃ” (মুণ্ডক_১৷২৷৮)। অন্ধের দ্বারা পরিচালিত 
অন্ধের ন্যায় বিপন্ন অর্থাৎ মোহগৰ্ত্তে পতিত হয়। এই বিষয়ে একটি গল্প আছে। 

এক ব্যক্তির ঘরের পাকা দেওয়ালে একটি হাড়ি গাথা ছিল। হাঁড়ির মধ্যে 
ছোলা ছিল। গৃহস্থের ছাগল সেই ছোলা! খাইতে যাইয়া! হাড়ি হইতে আর 
মুখ বাহির করিতে পারে না। তখন সেই গৃহস্থ এক উপদেষ্টার পরামর্শ চাহিল। 
পাণ্ডিত্যাভিমানী পরামর্শদাতা বলিলেন, “দেওয়াল ভাঙ্গিয়া হাঁড়ি বাহির করিলে 
ইাঁড়িও থাকিবে, ছাগলের মুখও সহজেই হাড়ি হইতে বাহির হইবে।* গৃহস্থ 
তাহাই করিল; কিন্তু তথাপি হাড়ি হইতে ছাগলের মুখ বাহির হইল না। 
তখন সেই পণ্ডিত বলিলেন, "হাড়ির নীচদিক্‌ ভাঙ্গ, কেননা, তাহ! হইলে উহার 
স্বদেশ ব্যবহার কর! যাইবে, ছোলাও বাচিয়া যাইবে, এবং ছাগলের মুখ 
বাহির হইবে ।” 

গৃহস্থ সেই কথামত হাঁড়ি ভাঙ্গিলে, ছাগলের মুখ বাহির হইল বটে, কিন্ত 
উহার স্বন্ধ ছাগলের গলায় বাঁধিয়া রহিল। তখন সেই পণ্ডিতপ্রবর বলিলেন, 
“তাইত হে, বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি। আচ্ছা, ছাগলের গলাটা কাটিয়া ফেল, 
তাহা! হইলেই কলসের স্কন্ধ বাহির হইবে ৷” ইত্যবসরে পশু, পক্ষী, কীটাদি 
মিলিয়া, মাটিতে পড়া ছোলা খাইয়া নষ্ট করিল। গৃহস্থ যখন ছাগলের গল! 
কাটিয়া ফেলিল তখন সে বুঝিতে পারিল যে, পরামর্শদাতার উপদেশানদারে 
তাহার হাড়ি, দেওয়াল, ছোলা, ছাগল সব এককালে নষ্ট হইয়াছে । এইরূপ না 
ঘটে, এজন্য বিচার করিয়া গুরুবরণ করিতে হয়। সদ্গুরুর আশ্রয় নিতে হয়। 
mera আশ্রয় ন| পাইলে দুৰ্লভ মানব-জন্মই বৃথা হয়। 


নরজন্ দুর্লভ 
sagai নরজন্মদুর্লভমতঃ পুংস্বং ততো RaT, 
তন্মাদ্‌ বৈদিকধৰ্ম্মমাৰ্গপরত| বিদ্বত্বমস্মাং পরম্‌ ৷ 
আত্মানাত্মবিবেচনং স্থান্ুভবো ব্ৰহ্মাত্মন| সংস্থিতি- 
{f শতজন্মকোটিহকতৈঃ পুণ্যৈবিনা লভাতে ৷” 
( বিবেকচুড়ামণি--২য় শ্লোক ) 
জন্তর মধ্যে নরজনা দুর্লভ । মানব মধ্যে পুরুষ ও পুরুষ মধ্যে বিপ্ৰ, বিপ্র 
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৩১৮ স্বামী মহাঁদেবানন্দ রচনাবলী 


মধ্যে বৈদিকধর্শমার্গে তৎপরতা, তন্মধ্যে আবার বেদবিধির Pie T| 
আবার, যিনি আত্মানাত্মবিচার দ্বার! atag করেন তিনি ও মর্শজবেতা 
হইতে শ্রেষ্ঠ। যিনি am সহিত একাত্মভাবে অধিষ্ঠিত তিনি তদগেক্ষাও 
শ্ৰেষ্ঠ। এই অবস্থাই মুক্তি। শতকোটি জন্মের পুণ্য ছাড়া ইহা লাভ করা যায় 
না। দেবলোকবাসীরও ক্ষীণপুণ্য হইয়া, স্বপদলাভাৰ্থ নরদেহ ধারণে তগস্তাছি 
করিতে হয়। 
MTI পৃষ্ঠে তে স্থরুতেহনুভৃত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশস্তি। 
( মুগুকোপনিষৎ ১1২১০) 

অৰ্থাৎ ধাহারা ইষ্টপুৰ্ত্তাদি যাগ অনুষ্ঠান করেন, তীহারা স্বৰ্গপৃষ্ঠে স্বকৃত ভোগ 

করিয়া, পুণ্যক্ষয়ে, এই মন্ত্যলোকে বা হীনতর লোকেও প্রবেশ FTA | 
“ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি’ (গীতা a» ) 

এমন S নরজন্ম বৃথা অর্থাদি অজ্জনে ও Aata সহিত ক্ষণিক 

উপভোগে ব্যয় কর! কি ঘোর মৃঢ়তা ! 


দেহ মায়িক 
“মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারস্থতাদিযু। 
যং জিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষণোঃ পরমং পদম্‌ ॥” 
( বিবেকচুড়ামণি--৮৮ শ্লোক) 
দেহ, দারা কিংবা পুভ্রাদিতে মহামৃত্যুত্বরপ মোহ ত্যাগ কর। এই 
মোহকে জয় করিয়াই মুনিগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। 
ত্বক, মাংস, রক্ত-গ্লেমাদি-পুরিত এই দেহ নরকত্বরপ। ইহাতে আত্মবোধ 
ত্যাগ কর। 
“ছায়াশরীরে প্রতিবিষ্বগাত্রে যৎ স্বপ্নদেহে হৃদি কল্লিতাঙ্গে। 
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচিজ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্ত 1” 
(বিবেক চড়ামণি_-১৬৫ শ্লোক) 
প্রতিবিষ্ব-দশিত ছায়াশরীরে, KAY শরীরে কিংবা! SA শরীরে যেমন 
তোমার কোনও আত্মবুদ্ধি হয় না, এই জীবশরীরেও সেইরূপ মমত্বহীন হইও। 
তোমার কত জন্ম হইয়াছে। জন্মে জন্মে কত পিতামাতা, arat উপভোগ 
হয়াছে। কই, তাহাদের অন্ত ত তোমার কোনও মমতা দেখা যায় না? 
এজন্মের পিতা, মাতা, সী পুত্রাদিতে তবে এত মমত্ব কেন? গৃহ, আভরণ ও 
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বন্তাদিতে আমার, আমার করিলেও লোকে ইহা বুঝিতে পারে বে, এসব আমা 
হইতে ভিন্ন। দেহী সেইরূপ পঞ্চকোব-বেষ্টিত হইলেও, আত্মা দেহ বা কোবাদি 
হইতে ভিন্ন। কাজেই উহাদের প্রতি মমতা করা ভ্রান্তিমাত্র। 


সাধন-চতুয় 
এই অধ্যাত্মবিদ্যায় প্রবেশ করিতে হইলে সাংসারিক বিষয়াদি হইতে afa- 
দ্বিগকে মুক্ত করিয়| ব্ৰহ্মবিষয়ে নিযুক্ত করিতে হয়। fiid স্বভাবতঃই 
বহিমুখ ৷ 
“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ভুস্তন্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নাস্তরাত্মন্‌ ৷” 
(কঠশ্ৰুতি ২১1১) 
য় ব্ৰহ্মা ইন্ৰিয়ণকে বহিৰ্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহারা 
বাহিরের পদার্থ দেখে। অন্তরের আত্মাকে দেখিতে পায় না। ইহার্দিগকে 
অন্তরের দিকে নিয়োগ করিতে হইলে, বহু যত্ব করিতে হয়। অপিচ, ইহা 
“নাধন-চতুষ্টয়’ নামক সাধনের অপেক্ষা করে। সাধন-চতুষ্টয় সাধিত হইলে, হৃদয় 
নিৰ্মল হইয়া তত্তজ্ঞানের অধিকারী হয়। দৰ্পণ যেমন মলযুক্ত হইলে, তাহাতে 
প্রতিবিদ্ব পড়ে না, হৃদয়ও সেইরপ নির্মল ন! হইলে, উহাতে অধ্যাত্মবিদ্ধা বা জান 
প্রতিফলিত হয় না। 


১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক 
“নিত্যবস্বেকং ব্ৰহ্ম তদ্থযতিরিক্তং সর্বমনিত্যম্‌।” (তহবোধ ) 
এক ব্ৰহ্মই নিত্য, আর সব অনিত্য। নিত্যে আস্থা ও অনিত্যে অনাস্থা 
দৃঢ় করিতে হয়। স্বপ্নেও যেন এই ভাবটি অবিলুপ্ত থাকে। 


২। বিরাগ বা বৈরাগ্য 
বিরাগ শব্দের অর্থ রাগবিহীন। অর্থাৎ অনিত্য পদার্থে রাগ বা আসক্তি 
যাহাদের দূর হ্ইয়াছে। “ইহ স্বর্গভোগেষু, ইচ্ছারাহিত্যম্”__ইহলোকে বা 
পরলোকে স্বর্গাদিতে ভোগের বাসন! ত্যাগ করা! । বাসনা বিসর্জনই মুক্তি বা 
মোক্ষ। এই শন ত্রান না হইলে পুনরায় যে জয় হইবে তখন এই পুত্র 
পরিবার কোথায় থাকিবে? এই সংসারে জীব জন্মিবার জন্য মরে ও মরিবার 
জন্য জন্মে । জলৌকা যেমন এক পত্র হইতে প্রান্তরে যাইতে দ্বিতীয় পত্রের 
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২৩২০ মহাদেবানন্দ 
আশ্রয় অবলম্বনে প্রথম পত্র ত্যাগ করে, তদ্বৎ জীব দ্বিতীয় শরীর 
করিয়া এই স্থূল শরীর ত্যাগ করে। কালেকুটরীর খাজনাখানায় যাহারা প্রহরী 
নিযুক্ত থাকে তাহারা যেমন খুব হু শিয়ারভাবে সঙ্গীন, বন্দুকাদি লইয়| পাহারা 
দেয়, কিন্তু পাহারা বদলাইবার সময় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাহারায় রাখিয়া নিশি 
নিজ গৃহে যায়, খাজনাখানায় এই অতুল বিভব ছাড়িয়া যাইতেছে, একথা 
একবার মনেও আনে না_তেমনি এই সংসারে পুত্রবিতাদি বিষয়ে তুমি প্রহরী 
মাত্ৰ তাহারা তোমার নহে। তুমিও তাহাদের নও । তবে মমতা! কিবা 
বিচ্ছেদাদি জন্য শোক বা পরিতাপ কেন? “থাকে লক্ষ্মী যায় বালাই ৷” পাহারার 
দায় হইতে অব্যাহতি পাইলে প্রহরীর যেরূপ শান্তি, এবাত্রয়ে বিভৃষ্ণ Ya 
ব্রহ্মনির্ব্বাণরপ পরম শান্তি তদপেক্ষা অনন্ত কোটাগুণ শ্রেষ্ঠ। অংসারত্যাগের 
সুযোগে, অতুল আনন্দ লাভের স্থযোগ হইল মনে করিতে হ্য়। এই ভাব 
আনিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হইবে। যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ পাহারাদারের মত 
হুশিয়ার হইয়া সব রক্ষা করিবে, আর মনে ভাবিবে যে এসব আমার নহে। 


৩। শমাদি বট্‌ সম্পত্তি 
(১) শম-ইন্দরিয়নিগ্রহ। (২) দম-_মনোনিগ্রহ। (৩) উপরম বা উপরতি__ 
ইন্জিমবৃত্তির বিষয় অর্থাৎ রূপ-রসাদিতে প্রত্যাবর্তন না হয় তদ্ভাবের আনয়ন 
অর্থাৎ সন্যাস। (৪) শরদ্ধা-_-গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বীস। (৫) তিতিক্ষা- 


শীত-্রীম্মাদি ও মানাপমানাদি waag (৬) সমাধান-_ব্ৰদ্নে 
চিত্ৈকাগ্রতা। 


৪। যুযুক্ষত্ 
অর্থাৎ, মায়ার আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তিদ্বয়ের মোহ হইতে মুক্তিলাভাৰ্ 
প্রাণপণ চেষ্টা । 
পূৰ্ব্বে, আট-দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, ছেলেকে উপযুক্ত গুরুর হস্তে সমর্পণ 
করিয়৷ দিত। অন্নবস্তরাদি উপভোগ্য পদার্থ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার পন্থা গুরু 
সেখানে শিখাইতেন। জল ও রৌদ্র যাহাতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করে, নেদন্ত 
তিতিক্ষা অভ্যাস দ্বার! তত্সহনশীল করিতেন। ভিক্ষালন্ধ আহাধ্য গরুকে অৰ্গ 
করিয়া, গুরুদন্ প্রসাদে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। forta মানাপমান জ্ঞান থাকে 
না। শিষ্য গুরুঘৃহের মৃত্তিকা, জল, কাষ্ঠ-সংগ্রহাদি, ভারবহনকার্ধ্য ও অন্তা 
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কাৰ্য্য করিয়া, সৰ্ব্ববিষিয়ে পটু হইত। আলম্য-রহিত হইয়া গুরু-্তশ্রযা করিত। 
বিভিন্ন স্থানের বহু শিশ্য একত্রাবস্থান করায়, “অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা 
লঘুচেতসাম্‌_তাহাদের আত্ম-পর ভেদ-বুদ্ধি দূর হইয়া, সর্বত্র সমবুদ্ধি জাগ্রত 
হইত। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ বা ততোধিক কাল ব্ৰহ্মচৰ্য্য রক্ষা করায়, শারীরিক ও 
মানসিক বল এবং সাধন-চতুষ্টয় আয়ত্ত হইলে পর, গুরুর নিকট বিদ্যালাভ হইত। 
গুরুক্ূপায় ও আত্মরুপায় অল্পসময়েই বিদ্যালাভ করিয়া, গৃহস্থ হইলেও দীর্ঘজীবী 
হইত। বাল্যকালের সুদৃঢ় শুভ সংস্কারবশতঃ গাহ্‌স্ক-জীবনও সুখের হইত। 
ব্ৰহ্মধ্যাদি প্রায় অটুট থাকিত। অথচ পরে, “পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্ৰজেং"- এই 
মনুবাক্যান্থ্যায়ী বানপ্রস্থ আচরণেও কুণ্ঠিত হইত না। আধুনিক পাশ্চাত্য 
শিক্ষার ফলে, যাহার পিতা দুই সন্ধ্যা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে ছেলেও 
হোটেলের বৈদ্যুতিক আলোযুক্ত ত্রিতল বাড়ীতে বাস করে। বিলাস-সাগরে 
ডুবিয়া কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়। এই সব কুসংস্কার দূর করিয়া সুসংস্কারে আনয়ন 
করা বহু কষ্টকর হইয়া থাকে । তবে কর্ণধার সজ্জন, কাজেই হতাশ হইবার 
কারণ নাই। ইহা আনিতেই হইবে। এই এক দেহে ন! কুলায়, কত লক্ষ দেহই 
"ত বিফলে গিয়াছে । না হয়, আগামী দেহে যোগভ্রষ্টের ফল ফলিবে। ‘শুচীনাং 
Arot গেহে যোগত্রপ্টোহভিজায়তে। (গীতা) পঞ্চতন্ত্রের শশকচ্ছপ' গল্পে 
কচ্ছপের মত ধীর ও নিশ্চয় ভাবে চলাই ভাল। 


অষ্টম বল্লী 


অভ্যাস যোগ 

অভ্যাস অতি শক্ত যোগ । সৎ অভ্যাস যেমন উপকারী, কদভ্যাস তেমনি 
ছুস্ত্যাজ্য। গো-ছাগলাদি পালিত হইয়া, অভ্যাসবশে বন্ধনপ্রিয় হয়। হরদ্বারস্থিত 
আশ্রমের গাতীগুলি সকালবেলা দোহনান্তে, বাছুর রাখিয়াই_-কেহ আশ্রমের 
বাহির করিয়া দিলে__বিল্লোকেশ পৰ্ব্বতের সাহুদেশে ঘাসপত্রাদি খাইয়া চরিয়া 
'বেড়ায়। সন্ধ্যা বেলা ঘটোরী হইয়া ফিরিয়া আসে। তৎপর গঙ্গার জল পান 
করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করে। দোহনাসন্তে গলায় দড়ি দিয়! বাহিরে খুঁটিতে 
বধিয়া রাখা হয়। তথায় ভূমিতে শুইয়া ইহারা জাবর কাটিতে থাকে । যাহার 
বাছুর হয় নাই কিংবা যাহার বাছুর দুধ ছাড়িয়াছে, তাহারও এ এক দশা। 
ইহারা বনের ঘাস ও গন্গার জল খাইয়| কেন বটবৃক্ষের নীচে পড়িয়া থাকে না? 
'আশ্রমে আসিয়া বন্ধন-রজ্জ গলায় না পৰিলে ইহাদের ভাল লাগে না। পাখীগুলি 

২৬ 
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প্রাতে উঠিয়া বাসা ছাড়িয়া ২৩ মাইল পর্যন্ত বাইয়া আহার অন্বেষণ করে। 
সন্ধ্যা হইলেই আবার সেই ২৩ মাইল পথ উড়িয়া, নিজ বাসায় ফিরিয়া আসে। 
ইহারা যে স্থানে আহার খুঁজিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যাগমে সেখানেই কোন বৃক্ষে বাত্তি- 
যাপন করে না কেন? এইটি মমতা রূপ মোহের কার্য । যদি কাহারও স্তর বহু 
পুত্ৰ বন্যা রাখিয়াও পরলোক গমন করে, তখন সেই মোহান্ধ স্বামী পুনরায় 
বিবাহ করার জন্য পাগল হয়। এইটুকু বিচারবুদ্ধি নাই যে, শৃঙ্খল ত ছুটিয়াছে-- 
তবে আর কেন? কি মূঢ়ত|! কি সংস্কার! 
“মৃঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণম্‌। 
কুরু তনুবুদ্ধিমনঃস্থ বিতৃষ্ঠাম্‌ ॥” 
( মোহমুদগর-__১ শ্লোক ) 
হে মূঢ়! ধন, জন ও বিষয় ত্যাগ কর। শরীর, মন ও বুদ্ধিতে নিৰ্ম্মম হও ৷ 


কাম-__বিন্বমঙ্গলের আখ্যান 

দেখ, চামরি অর্থাৎ দেহসৌষ্ঠবে মুগ্ধ হইয়া লোকে কতদূর মূর্থতার পরিচয় 
দেয়। তুলসীদাস বলেন, _“দিনক1 মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পল পল লহু 
চোষে। আদমি সব বাউরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।» স্ত্রীলোক দিনে 
'_ সৌন্দর্য ও চাহনি দ্বারা মুগ্ধ করে। রাত্রে রক্তের সার হইতে উৎপন্ন বীধ্য হরণ 
দ্বারা রক্তহীন ও দুৰ্বল করে। তথাপি লোকে নিৰ্ব্ব্‌দ্ধিতাবশে, ঘরে ঘরে 
রক্ত-শোষক বাঘিনী পোষে। আবার যৌবনস্থলভ চপলতাবশে মোহ-সম্পন্ন 
মানব ইন্দ্ৰিযগণের মোহ ফিরাইয়! ভগবদ্র্শনাদি দ্বারা কৃতাৰ্থ হয়। বিবমঙ্গলের 
উপাখ্যানে এই বিষয়টী অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। . 

ব্ৰাহ্মণযুবক Kaa, চিন্তামণিনায়ী এক বাঁরবনিতার রূপে মিয়া তাহার প্রতি 
এমনি আসক্ত হইয়াছিল যে, এক দিনের তরেও তাহার অদর্শন সহ্‌ করিয়া গৃহে 
তিষ্টিতে পারিত না । পিতৃশ্রাদ্ধের দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা কাজে 
ব্যস্ত থাকায় বেশ্যালয়ে যাওয়া ঘটিল না। সন্ধ্যার পর গৃহে থাকা তাহার পক্ষে 
অসহ্‌ হইয়া উঠিল। বাহিরে ঘোর অন্ধকার । বায়ুর প্রচণ্ড বেগে তরদিনী 
উত্তাল তর তুলিয়া অট্‌হাস্ত করিতেছে । নদীর অপর পারে চিন্তামণির গৃহ! 
Rara ধীরে ধীরে বাহিরে আদিল। কিন্তু এই দুধ্যোগের সময় নদীতে 
একখানিও নৌকা ছিল না। একটা শব নদীর তীরে ভাগিয়া আসিতেছিন। 
কামান্ধ যুবক সেই গলিত শবকে Fige মনে করিয়া, তাহা অবলম্বনে নদী পার 
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হইল। তখন রাত্রি gar হইয়াছে। চিন্তামণি ঘুমে অচেতন। গৃহের 
দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। শুধু দ্বিতলের যে প্রকোষ্ঠটিতে চিন্তামণি ঘুমাইতেছিল 
তাহার একটা দ্বার খোল! ছিল, কিন্তু সেখানেও উঠিবার কোন পথ ছিল না। 
একটা সাপ প্রাচীরে ঝুলিতেছিল। ভোগ-লালদার তাড়নার অধীর হইয়া, 
বিষমঙ্গল সেই সাপকে রজ্ুবোধে আশ্রয় করিয়া, উপরে উঠিল। চিন্তামণি 
জাগরিত হইয়া, বিষ্বমঙ্গলের গাত্রের পুতিগন্ধ পাইল এবং অনুসন্ধানক্ৰমে সবই 
জানিতে পারিল। তখন সেই বেশ্যার হৃদয়েও যেন অন্ুতাগের এক অস্ফুট 


আলোক ধীরে ধীরে জলিতে প্রয়াস পাইল। সে RIF শব, সর্পাদি 


ব্যাপার বুঝাইরা ভ€দনার স্থরে বলিল, “হায়! মোহান্ধ লীলাশুক, (হিন্দী 
সাহিত্যে বিমঙ্গল এ নামেই পরিচিত ) তুমি এই বেশ্যার কায়িক রূপে যতটা 
অধীর হইয়াছ, আনন্দময় জগদীশ্বরের জন্য যদি ইহার আংশিক উন্মত্ততাও 
তোমাতে আসিত, তাহা হইলে আজ তুমি কি অমুতই লাভ করিতে! বেশ্যার 
মুখে এই অপূৰ্ব্ব তিরস্কার শুনিয়া, বিন্বমঙ্গলের চোখ ফুটিল। সেই মুহূর্ত হইতেই 
সে সমস্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিল। ইন্দ্িয়বৃত্তি 
যাহ! এতদিন বেশ্যার উপভোগে নিযুক্ত ছিল, তাহা ভগবদর্শনে নিযুক্ত করিয়া 
কৃতাৰ্থ হইল। 


বাসনাক্ষয় 
তাই বলিতেছিলাম যে, এই বাসনার বিসর্জনেই মুক্তি বা মোক্ষ। 
অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ। 
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে ব্ৰহ্মন্‌স এব বিমলক্রমঃ॥ ( যোগবাশিষ্ট,) 
হে ব্ৰহ্মন্‌! উত্তম বাসনাসমূহ নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করাই মোক্ষ। তাহাই 
শ্রেষ্ট কল্প। বাসনারপ সুত্রে এই মায়াময় জগৎ গ্রথিত। স্থত্র ছিন্ন হইলেই সব 
বিনষ্ট হয়। 
“বদ্ধ! হি বাঁসনাবদ্ধো! মোক্ষঃ স্তাদ্থাসনাক্ষয়ঃ ।” 
| ( মুক্তিকোপনিষৎ ২৬৬ ) 
বাসন! দ্বারা বন্ধকে বদ্ধ এবং উহার ক্ষয়কে মোক্ষ বলিয়া থাকে। 
“জন্মান্তরশতাভ্যস্তা মিথ্যা সংসারবাসন৷ ৷ 


সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে SI 
( মুক্তিকোপনিষৎ ২১৫ ) 
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শত জন্মের অভ্যাসবশতঃ মিথ্যা সাংসারিক বাসনা, বহুকাল অভ্যাসযোগ 
ব্যতীত ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয় ন| ৷ 
এই সংসাররূগী বৃক্ষের নাম মন। সংকল্লাত্মক মনের নিগ্রহেই সংসার নাশ 
পাইয়া থাকে। চিত্তই বিষয়ের কারণ ৷ চিত্ত থাকিলেই ত্রিজগতের অন্তিত্ব। 
বাসনা-শৃন্ত হইলেই জগৎ নষ্ট হয়। মনের সংকল্প যদি উথানমাত্রই লয় করিয়া 
দেওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প আয়াসেই সিদ্ধিলাভ হয়। “ধ্যানং নিবিষং 
মনঃ”। ge ব্যতীত মন যখন বিষয়হীন তখনই ধ্যান। যখন মন লীন বা 
নিৰ্বাপিত তখনই মুক্তি। তখন অহঙ্কার, অভিমান, সংকল্প, বিকল্প না থাকায় 
তত্জানের বিকাশ হয়। ুষুপ্তিতেও মন লয় হইয়া জীব স্বত্র্ম-স্বরপগত হয়; 
কিন্তু মোহাচ্ছত্ব-নিবন্ধন বুঝিতে পারে না। আমিই সচ্চিদানন্দ ব্ৰহ্ম, অন্ত 
কিছু নাই, এইরূপ তত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি ( অর্থাৎ কৰ্ম্মফলে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ ও 
সংসার-ছুঃখ-ভোগ হইতে মুক্তি )। কৰ্ম্মফলে জন্মজন্মান্তের জ্ঞান দ্বার! কর্ম ও 
তৎফল দগ্ধ হইলে, দগ্ধ বীজবৎ উহা আর অস্কুরিত হয় ন| ৷ 
“ক্ষীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি তন্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে” 
( মুগুকোপনিষৎ ২২৮ 
মেই aa দর্শন হইলে অর্থাৎ আত্মদর্শনের সহিত ইহার (ষ্টার) 
কর্মসকল ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। 
"জ্ঞানাগ্লিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা” ( গীতা ৪1৩৭) 
জান-অগ্নি দ্বারা সর্বরপ্রকারের কৰ্ম্ম ভস্মীভূত হয়। এইরূপ স্পষ্ট শ্রতি, 
স্মৃতি বাক্য থাকিতেও কেহ কেহ বলেন প্রারন্ধ দগ্ধ হয় না। অর্থাৎ RR 
মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবন্মুক্তেরও প্রারন্ধ ভোগ হয়। যেমন ধনু হইতে নিন্দি 
তীর; লক্ষ্যে না বিদ্ধ হউক,_এরূপ ইচ্ছা হইলেও যথাস্থানে পৌছে, নিবৃত্ত 
হয় না; যেমন কুলালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ভাণ্ড তৈয়ার হইলেও চক্রগতি স্থির 
হয় না, পূৰ্বৰ প্রযোজিত শক্তিবশে কিয়ৎকাল চলিয়! থাকে, তদ্বৎ প্রারদ্ধ ভোগে 
পরিসমাপ্ত হয় । ইহা বিচারসহ বলিয়া বোধ হয় না। 
এক বেনে, স্বৃতের হাড়ি ভাঙ্গা জানিয়া, হাড়ি হইতে qo তুলিয়া রাখিয়া 
হাঁড়িটিকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। এক কুকুর হাড়িটাকে চাটিতে আরভ করিল! 
ইহ! দেখিয়া, বেনের প্রতিবেশী তাহাকে ঘ্বতরক্ষার্থ সাবধান হইতে বলিলে, বেনে 
উত্তর করিল, “আমি সার পদার্থ টুকু তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন এ হাড়ি বরণ 
চাটুক, কি ভা্গিয়| যাউক, আমার তাহা দেখিবার কোনও প্রয়োজন নাই! 
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অধ্যাত্মবিদ্যা ৩২৫ 


আত্মজ্ঞানরূপ ঘ্বত সযত্বে তুলিয়া রাখিলে, প্রারব্রূপী কুকুর, দেহকে লইয়া 
ইচ্ছান্রূপ খেলা! করুক । স্বখনুঃখের নিলয়, বহিরাবরণস্বরূপ এই মিথ্যা দেহের 
সহিত তোমার আর কি সম্পর্ক রহিয়াছে? তবে, মূর্খ প্রতিবেশী হয়ত মনে 
 করিবে,_আত্মজ্ঞানীও দেহ ধারণ করিয়া সুখদুঃখ উপভোগ করে। 


কর্ম শেষ কখন হয় 
“তত্বজ্ঞানোদয়াদৃর্দং প্রারন্ধং নৈব বিদ্যতে | 
দেহাদিনামসত্তাৎ তু যথা স্বপ্ন বিবোধতঃ ॥” 
(অপরোক্ষান্ভূতিঃ ৯১) 
নিদ্রা হইতে জাগরিত ব্যক্তির নিকট যেমন স্বগ্নদৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে 
না, সেইরূপ তত্বজ্ঞান জন্মিলে প্রারন্ধ অর্থাৎ জন্মান্তরীণ কর্ণের অস্তিত্ব শেষ 
হয়। জ্ঞানীর চক্ষে, দেহত্রয়ই মিথ্যা, সংকল্পমাত্র। জাগ্রদীবস্থায় RAI অলীক । 
অজ্ঞানীর চক্ষে, জ্ঞানীর প্রারন্ধ দেহত্যাগ পর্য্যন্ত থাকে এমন বোধ হইতে পারে 
কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে নহে। কাপড় পুড়িয়া গেলেও যেমন সুতা, পাড় প্রভৃতির 
লক্ষণ বর্তমান থাকে, তেমনি ব্ৰহ্মজ্বানীর জ্ঞান-দগ্ধ দেহ নামমাত্রে পর্য্যবসিত 
হয়। কর্ম ভোগ করিবার জন্য কিছু অবশেষ থাকে না। 
“বাহে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নত| ৷ 
মন:প্রসাদে পরমাত্মদৰ্শনম্‌ ৷ 
তশ্মিন্‌ ATÈ ভববন্ধনাশে৷ । 
বহিনিরোধঃ পদবীবিমুক্তেঃ ॥” 
( বিবেকচুড়ামণি--৩৩৩ শ্লোক ) 
বাহ্‌ অবণাদি বিষয় মিথ্যাজ্ঞানে মনের গতি নিরুদ্ধ হইলে, চিত্ত প্রসন্ন হয়। মন 
নিৰ্মল হইলেই স্বয়্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে । এই দর্শন সুদৃঢ় হইলে, 
ভববন্ধন বিনষ্ট হয়। বাহজগতের প্রতি মনের গতি নিরোধ করাই মুজিপদ। 


দৃশ্য জগতের অলীকতা 


ভ্ৰমস্ত জগতসাস্ত জাতস্তাকাশবৰ্ণবৎ ৷ 
অপুনঃ স্মরণং মন্যে সাধো বিস্মরণং বরম্‌ ৷৷ ১ ৷ 


দৃষ্যাত্যন্তাভাববোধং বিন! তন্নাসুভূয়তে ৷ 
কদাচিৎ কেনচিন্নাম স্ববোধোহন্বিষ্থতামতঃ ॥ ২ ॥ 
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৩২৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


স চে হ সংভবত্যেব তদর্থমিদমাততম্‌। 
শান্ত্রমাকর্ণয়সি চেৎ তত্বমাপ্ন্যসি নান্তথা ॥ ৩ ॥ 
জগতুমোহয়ং দৃশ্যোহপি নাস্তেবেত্যনভূ়তে। 
বর্ণে ব্যোয় ইবাখেদাদ্বিচারেণাঁমুনানঘ ॥ ৪ ॥ 
ত TI নাস্তীতি বোধেন মনসে| দৃশ্যমাৰ্জনম্‌ | 
সম্পন্নং চেত্তদুত্পন্না পরা নিৰ্ব্বাণনিবৃতিঃ ॥ ৫ ॥ 
অন্থথা শাস্তরগর্তেু লুঠতাং ভবতামিহ ৷ 
ভবত্যকত্রিমাজ্ঞানাৎ কল্লৈরপি ন নিবৃত্তিঃ ৷৷ ৬॥ 
( যোগবাশিষ্ঠ-_৩1২৭) 
আকাশ বর্ণহীন হইলেও যেমন নীল বলিয়া প্রতিভাত হয়, জগত্ও 
তেমনি অবস্ত হইয়া বস্তরূপে প্রতীত হয়। এই জগৎ সম্পর্কে চির-বিম্বৃতিই 
মুক্তি। ১ 
.. দৃষ্ঠপদার্থমাত্রই অস্তিত্ববিহীন ; এই জ্ঞান না হইলে মুক্তির স্বরূপ অনুভব 
করাযায়না।২ . 
এই অধ্যাত্মবিচার শ্রবণ করিলেই তত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। ৩ 
এই ভ্ৰমাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও আকাশবর্ণের ন্যায় অলীক । স্থির চিত্তে 
বিচার করিলেই ইহা! অনুভূত হয়। ৪ 
gI পদার্থ নাই; এই জ্ঞান হইলে মন হইতে জগত্প্রপঞ্চ মুছিয়া যায়। 
ইহাতেই আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ও পরম নিৰ্ব্বাণ লাভ হয়। ৫ 
ইহা না করিলে কল্প পরিমাণ কাল শাস্ত্ৰ গৰ্ত্তে পড়িয়া থাকিলেও অজ্ঞান 
নিবৃত্তি হইবে না। ৬ ৃ 
ধাহার প্রাণে এই মুক্তি পাইবার আকুল অভিলাষ জাগে, তিনিই Wa 
তিনিই ধন্য । ্‌ 
নবম বল্লী 
বাসনার প্রকার ভেদ 
শুদ্ধ ও মলিনা ভেদে বাসনা দুই প্রকার। প্মলিনা জন্মহেতুঃ স্তাৎ শুদ্ধ 
জন্মবিনাশিনী |” মলিন! পুনর্জন্মের কারণ হয়, আর শুদ্ধ! দ্বারা তাহা বারিত 
হয়। যে মৃত্যুর পর আর জন্ম হয় না তাহাই প্রকৃত মৃত্যু। সাধারণতঃ মৃত্য 
বলিতে যাহা বোঝা যায়, তাহাতে সুন্ম্ম ও কারণ শরীর অটুট অবস্থায় থাকিয়াই 
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জ্রলৌকার মত আর একটা স্থূল শরীর গ্রহণ করিবার জন্য বাহির হইয়া যায়। 
জান দ্বারাই শুধু সুন্ম ও কারণ শরীরের বিলয় ঘটে। ইহাই প্রকৃত মৃত্যু । 
; “জাতো হি কো যন্ত পুনর্ন জন্ম । 
কো বা মৃতো যন্ত পুর্ন মৃত্যুঃ ॥” (প্রশ্নোত্তৱী-_-১৮) 

গৃহপালিত! হস্তিনীর সাহায্যে যেরূপ বস্তু হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধকরা! হয়, মলিন! 
বাসনাও সেইরূপ মানুষের চিত্তবৃত্তিকে নরকের পথে সোনার শিকলে বদ্ধ FA | 
ইহা রজ ও তমোগুণাজ্মক । শুদ্ধা বাসন! সত্বগুণাত্মিকা। গুণ ভেদে লোকের 
ব্যবহারেরও ভেদ ঘটিয়া থাকে । অগ্নিতে ভঙ্জিত বীজ বপন করিলে, তাহার 
আর অস্করোদণম হয় না। TIS জ্ঞানাগ্রিদঞ্ধ কৰ্ম্মার কৰ্ম্ম বন্ধের কারণ হয় না। 
হাতীকে স্নান করাইয়া, স্থশাসনে না রাখিলে, সে আবার কাদায় লুটাইতে 
আরম্ভ করে। সংসারী ব্যক্তিও ইন্দ্রিযগুলিকে স্থশীসনে না রাখিলে, গুরু দ্বারা 
সংস্কৃত হইয়াও আবার পঞ্িল বিষর়-বাঁসনায় অভিভূত হইয়া গড়ে। কাজেই 
গুরুশক্তির দরকার । অন্তঃকরণ শুদ্ধ রাখিবার জন্য সাত্বিক কর্ধের অনুষ্ঠান 
আবশ্যক । এই শুদ্ধ সত্বের আশ্রয়ে থাকিয়া যিনি কাজ করেন, তিনি “আত্মা! 
সত্য, জগৎ অসত্য' জানিয়াই কাজ করেন। তাঁহার কর্মফল আর বন্ধনের 
কারণ হয় না। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় থাকিয়াও জ্ঞানোৎ্পত্তির পূৰ্ব্বে মৃত্যু হইলে, 
তাহার সদগতি ও পুনর্জন্ম হইবে। 


কিসে কৰ্ম্মফলে বদ্ধ হইতে হয় ন! 

, “ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ৷ 
ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিৰ্ন স বধ্যতে ৷” (গীতা ৪1১৪) 
গীতায় ভগবান পরমাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বহু কথা বলিয়াছেন। এথানে 
গ্মাং শবের দ্বার| ‘আত্মার স্বরূপ' বুঝিতে হইবে। আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, অক্রিয় 
ও অপাপবিদ্ধ। কোন কৰ্ম্মমলই তাহাতে লাগিতে পারে না। বুদ্ধি আশ্রিত 


নিঙ্গদেহই ভোক্তা, আত্ম! ভোক্তা নহে। এইরূপ সংস্কার লইয়া কাজ করিলেই 


আর কৰ্ম্মফলে বদ্ধ হইতে হয় না। 
“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশ: ৷ 
অহংকারবিমুঢ়াত্মা কর্তীহমিতি মন্ততে ॥* (গীতা ৫২৭ 
প্রকৃতি গুণ দ্বারা সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম করেন। অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি, ‘আমি কর্তা 
এইরূপ মনে করিয়া! বদ্ধ হয়। যে নিজকে অকৰ্ত্তা বলিয়া জানে তাহার কর্ম 
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বন্ধনের কারণ হয় না। মুষ্ট-পরিমেয় অন্নদান হইতে ব্ৰহ্মলোক লাভ পধ্যস্ত যত 
কৰ্ম্ম সবই Ral ও অবিদ্যা জনিত শুদ্ধ ও মলিন কর্মের আয়ত্ত aoge 
পারে পরমাত্মসাক্ষাৎকার। যাহারা এই দুইটীকে লইয়াই পরিতৃপ্ত হয় তাহার! 
আত্মঘাতী । 

“IÍ নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ | 

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মইনে| জনাঃ ৷৷” 

মায়ারপ তম আবৃত হইয়া দেবাদিলোকে তাহারা গমন করে। যাহারা আত্ম- 

দর্শন জন্য চেষ্টাম্বিত না হইয়া কর্মাদিতে নিযুক্ত থাকে, তাহারা আত্মহত্যাকারী। 
আত্ম! কি, ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে “আমিই ব্ৰহ্ম" ইহা অনুভূত হইলেই 
আত্মদৰ্শন ঘটে । তাহার ফলে কর্ণ ও হৃদয়গ্রন্থিরপ কাম-_যদ্বারা অহঙ্কার ও 
চিদাত্মার এক্য-ভ্রম জন্মে_বিনষ্ট হয় । আমার স্তর, আমার পুত্ৰ প্ৰভৃতি আমিত্ব- 
বুদ্ধি বহু জন্মের সংস্কারদোষে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মূল অনেকটা অশ্বথ- 
বৃক্ষের মূলের স্ায়। যতই কাট না কেন, কোথায় যেন একটুকু থাকিয়া! যায়। 
বহুদিনের এই সংস্কার কেবল আত্মদর্শনে ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। ইহাকে সমূলে নষ্ট 
করিতে হইলে, বিচার, বৈরাগ্য ও বহু তপন্তার প্রয়োজন এবং বহুজন্ম শুদ্ধ সত্ব 
অবস্থিতি চাই। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, প্বহ্নাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং 
গ্রপদ্যিতে”। 


ব্রন্মাভ্যাস 
বহু জীবন ব্ৰহ্ম-চিন্তনে অতিবাহিত হইলে, মায়ার আবরণজনিত কাভ্যাম 
ছিন্ন হয়। ব্রদ্ধাভ্যাস আয়ত্ত চিত্তে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান প্রকাশমান হন। 
“তচ্চিন্তনং তৎকখনং অন্যোন্তং তত্প্রবোধনম্‌। 
. এতদেকপরত্বঞ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্ব,ধাঃ1” 
তাহাকে লইয়াই চিন্তা ও আলোচনা কর। তাহার সম্পর্কেই তোমার বন্ধুকে 
প্রবোধ দাও। তাহাতে একনিষ্ঠ হও, অর্থাৎ কেবল তাহাকে লইয়াই থাক, 
চিত্তৰুত্তি অন্য কিছুতে না যায় ইহাই ব্ৰহ্মাভ্যাস | 
বিশ্ষেপ-শক্তির ফলে এই সংসার বিচিত্র। যাহাতে এই বিচিত্রতার মধ্য 
নিজেও জড়িত না হও, জজ্ন্ত সর্বদা এই বৈচিত্রের মধ্যেই একের সমাবেশ 
লক্ষ্য করিবে। মনে কর, একটা ময়ুর তোমার দৃষ্টিপথে পড়িল । অমনি তোমার 
বহিমুখ ই্জিয়সকল চারিদিকে ছড়াইয়| পড়িল । চক্ষু তাহার পালক ও অঙ্গের 
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চাকা) কৰ্ণ তাহার মধুৱ কেকারব, স্পর্শ উহার পুচ্ছের কোমল ও জি 
উহার রূপ বর্ণনা ভোগ করিবার জন্ত নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই বিচার দ্বারা 
ইহাদিগকে থামাইতে. হইবে । বিচার করিবে, যখন ইহা ডিম্বের মধ্যে ছিল' 
তখন ইহার বিচিত্রতা কোথায় ছিল? যদি সন্দেহ হয় যে ডিম্ব অবস্থায়ও ইহা' 
একাধিক অংশে বর্তমান ছিল, অমনি প্রশ্ন করিবে__ উহা! যখন ময়ূর বীর্যে 
তখনও কি উহাতে বৈচিত্র্য ছিল? উত্তর হইবে--ন|। এই বৈচিত্র্য অনিত্য, আর 
উহার মধ্যস্থিত চৈতন্য সৎপদার্থ ও অন্ত প্রাণিদেহস্থ চিৎ এক। ডিম্বস্থিত চৈতন্ত 
কুন্থম, সাদা বেষ্টনী ও খোসার আবরণে আবৃত। তদ্বৎ ব্ৰহ্ম মায়ার আবরণে 
আবুত। JA জাত পালক ও চৰ্ম্ম, মাংস প্রভৃতির বিচিত্রতা বিক্ষেপ-শক্তির | 
_কাধ্য। মায়া এই কাৰ্য্যের কারণ। ময়ূরের যে বুদ্ধি-বৃত্তি আছে তাহাতেই | 
সেই সচ্চিদানন্দের চিৎ প্রতিবিদ্িত হইয়াছে। এই ময়ূর নিজের ভুবনমোহন 
রূপ লইয়| যতই গৰ্ব্ব করুক না কেন, ইহাতে ও আমাতে, উহার দেহ ও এই দেহ 
একই পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং সেই এক অখণ্ড ব্ৰহ্মচৈতন্ত বিরাজমান । পুচ্ছ 
তুলিয়া নৃত্য করিবার সময় উহার প্রাণে যে আনন্দ, তাহ! ব্রহ্মানন্দেরই কণামাত্র। 
এইরূপ চিন্তা দ্বারা চিত্তকে aa লীন করিবে । আকাশের পানে তাকাইয়া! 
দেখিলে দেখিবে, অসংখ্য নক্ষত্ররাজী আকাশ ছাইয়৷ আছে। মায়াশক্তি এইরূপ 
কোটী কোটা ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করিতেছে--“ব্ৰন্ধাণ্ডানাং কোটা 
কোটা erga ইহারাও ক্ষণিক দেহের ন্যায় পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের পিণ্ডমাত্ ৷ 
এক অবিনাশী আত্মাই সৰ্ব্বত্ৰ বিরাজমান। 
“জাগ্রৎস্বপ্নস্থযুপ্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে ৷ 
তৎ ব্ৰহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সৰ্ববন্ধৈঃ গ্মূচ্যতে ॥” (কৈবল্যোপনিষৎ ১৭) 
জাগ্রদাদি অবস্থায় যে প্রপঞ্চ প্রকটিত তাহা TII, আমারই স্বরূপ, এই 
জানিলে সর্বববন্ধন ছিন্ন হয়। 
র “ময্যেব সকলং জীতং ময়ি সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্‌ ৷ 
ময়ি সৰ্ব্বং লয়ং যাতি তত্‌ স্ষাদ্বয়মস্মাহম্‌ ৷” (কৈবল্যোপনিষ ১৯ ) 
জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্থষুপ্তি অবস্থায় যে জগত্প্রপঞ্চ প্রকাশ করে তাহা ব্ৰহ্ম, আমিই 
বটি। এইটা জানিলে সকল বন্ধন টুটিয়া যায়। আমা হইতে উৎপন্ন, আমাতে 
প্রতিষ্ঠিত, আবার আমাতেই লয় পাইবে। আমিই RE | 
আকাশে কত বিচিত্র বর্ণের me উঠিয়াছে। সর্ঘযকিরণের প্রতিবিদ্ 
॥ ফলিত হওয়াতেই উহাদের এপ দেখাইতেছে। ইহা শুধু দৃষ্টিবিলম। মেম 
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যেরূপ আকাশকে আবৃত করিয়াছে, অনন্ত ব্ৰহ্মও সেইরূপ মায়ামেঘে আবৃত। 
‘মেঘ সরিয়া গেলে এক মহান্‌ আকাশ দেখা যায় মাঁয়ামেঘ অপসারিত হইলে 
‘তেমনি স্বয়স্প্রভ ব্ৰহ্ম প্রকাশিত হন। 


ব্ৰহ্মাভ্যাস জন্য বিচার-প্রণালী 


এইরূপে বিচার দ্বারা সকল চিন্তাকেই ব্ৰন্ধোন্মুখী করা আবশ্যক বিষযকার্ধোর 
সঙ্গে সব্দেও বিচার করিতে হইবে। 

হরদ্বারের বানরগুলির বল ও সাহস অপরিসীম । কেহ খাইতে বসিলে 
= তাহারা দল বাঁধিয়া সেখানে উপস্থিত হয় ও বড় উৎপাত করে। এ জন্তু সাধরা 
আহারের পূৰ্ব্বে আশমস্থ বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া আসেন। একদিন 
ঠাকুর স্বয়ং ধনুক হস্তে বানর তাড়াইতে যাইতেছেন এমন সময় জনৈক ভক্ত 
তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে, ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, ‘যাও, নিজের বাগান 
হইতে বানর তাড়াইয়া আইস’। শিষ্য এই কথায় বিস্মিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, 
‘তোমার দেহরপ বাগানে ইন্জিয়-বানর বড় অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, বিবেক- 
ধনুর দ্বার! তাহাদের শান্ত করিয়া জ্ঞানামৃত ভক্ষণ কর” | 

একদিন বালি দিয়া গৃহের ভিটা সমান করাইতে করাইতে ঠাকুর বলিলেন, 
'ন্িয়াদিজনিত g ও অমর্য এইরূপে বিবেক-বিচার দ্বারা সমতা প্রা 
হইলে সৰ্ব্বত্ৰ সমবুদ্ধি জন্মে । “সমত্বং যোগ উচ্যতে” (গীতা )_সমবুদ্ধি হইলেই 
ব্ৰহ্মযোগ | 

আর একদিন, কয়েকজন শিয় বাগানের নানা স্থান হইতে কতকগুলি কাঠ 
কুড়াইয়া আনিয়া এক জায়গায় ভূপ করিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, ‘এখন 
পুরস্কার লও'। সকলে হাসিয়া দাড়াইলে বলিলেন, ‘এই কাঠগুলি কুড়াইয়া 
আনার এখন বাগানটা পরিষ্কৃত হইয়াছে। এখন উহাতে চাষ আবাদ চলিবে। 
তোমাদের দেহস্থিত বৃত্িগুলিও এইরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে কুড়াইয়া 
আনিয়া এক ব্ৰহ্মাভ্যাসে নিযুক্ত কর। ইহাতে হৃদয়-কানন পরিষ্কৃত হইবে ও 
তখন ইহাতে অধ্যাত্মবিদ্যার বীজ বুনিবার বেশ স্থবিধা হইবে। 

“মন তুমি কৃষি কাজ জান না 
এমন মানবজমিন্‌ রইল পতিত 
আবাদ করলে ফল্ত সোনা” 
এই গানেও রামগ্রসাদ উক্ত আবাদের বন্ধার দিয়াছেন | 
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অপর দিন এক ব্যক্তি আসিয়! মোকদ্দমার প্রসঙ্গ তুলিল। তখন ঠাকুর 
উপস্থিত খিষ্যদ্দিগকে বলিলেন, এই ত উকিল, ব্যারিষ্টার, হাকিম, জমি ও জমা 
প্রভৃতির আলোচন! হইল । কিন্তু এ ত বিষয়ালাপের স্থান নহে। এইরূপে 
বিবেক-হাকিমের এভ্লাসে ‘ব্ৰহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,’ এই সম্পর্কে মোকদ্দম কর l 
বাদীপক্ষ জ্ঞান, বৈরাগ্য তাহার উকিল। দেখিবে সত্যেরই জয়, অজ্ঞান 
হারিরাছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণে সকল বিষয়ের ব্রন্ধে পরিসমাপ্তি করার 
অভ্যাসই ব্ৰদ্মাভ্যাস এবং পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব সংস্কার ধ্বংসের প্রকৃষ্ট উপায়। 


দশম বল্লী 
অধিকারী ভেদে উপদেশ 
অধিকারী ভেদে ব্যবহারে সৰ্ব্ব শ্ৰুতি বাক্যের সার্থকতা । নতুবা সৰ্ব্ব শ্ৰুতি 
সকলেরই সৰ্ব্বকালে উপযোগী মনে করিলে, বহু অনর্থপাতের সম্ভাবনা ৷ 
শ্ৰুতিবাক্যের দোহাই. দিয়া! দেহই আত্মা, ইন্জরিয়ই আত্মা, মনই আত্মা, বুদ্ধিই 
আত্মা, আনন্দময়কোষই আত্মা, পুত্ৰই আত্মা ইত্যাদি বহু মতের কৃষ্টি হইয়াছে। 
“সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বস্তি ভারত। 
কুধ্যাঘিদ্বাংস্তথাসভ্তশ্চিকীযুৰ্লোকসংগ্রহম্‌ ৷ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্‌ ৷ 
যৌজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্ত: সমাচরন্‌ ॥” ( গীতা ৩২৫,২৬ ) 
কৰ্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কর্শে অনাসক্ত জ্ঞানিগণও 
লোকদিগকে স্ববর্ণোচিত ধৰ্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেইরূপ 
করিবেন। অজ্ঞ কর্শ্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না ব্ৰহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজে 
সকল কাৰ্য্যে অনুষ্ঠিত থাকিয়া, অজ্ঞদিগের অন্তঃকরণ নিৰ্ম্মল ন! হওয়া পৰ্য্যন্ত 
তাহাদিগকে কৰ্ম্মে নিয়োজিত রাখিবেন। 
গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে, তগবান্‌ স্বয়ং অনধিকারী নির্বাচন করিয়াছেন | 
“ইদন্তে নাহতপন্কায় নাইভক্তায় কদাচন ৷ 
ন DRETA বাচ্যং ন চ মাং যৌহভাব্থয়তি ৷” (গীতা তি) 
হে অৰ্জ্জুন! স্বধৰ্ম্মানুষ্ঠানহীন, ভক্তিহীন, গুরুণুশ্রধাবিহীন ও ভগবানের 
নিন্দাকারীকে কখনও এই গীতার তত্বাৰ্থ বুঝাইও না। তথাচ৮_ 
“ৰাজ্যং দেয়ং ধনং দেয়ং যাচতঃ কামপুরণম্‌ 
ইদমষ্টোত্তরশতং ন দেয়ং যস্ত কন্তচিৎ্॥” ( মুক্তিকোপনিষৎ ৪৩ ) 
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২৩৩০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 
যেরূপ আকাশকে আবৃত করিয়াছে, অনন্ত ব্ৰহ্মও সেইরূপ মায়ামেঘে আবৃত। 
মেঘ সরিয়া গেলে এক মহান্‌ আকাশ দেখ! যায়; মায়ামেঘ অপসারিত হইল 
‘তেমনি স্বয়ম্রভ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। 


ব্ৰহ্মাভ্যাস জন্য ভিত 


এইক্লপে বিচার দ্বারা সকল চিন্তাকেই ব্ৰহ্ধোন্মূখী কর! আবশ্তক। বিষয়কাধ্যের 
সঙ্গে সন্দেও বিচার করিতে হইবে। 

হরদ্বারের বানরগুলির বল ও সাহস অপরিসীম । কেহ খাইতে বদিলে 
তাহারা দল বাধিয় সেখানে উপস্থিত হয় ও বড় উৎপাত করে। এ ay সাধুরা 
আহারের পূর্বে আশ্রমস্থ বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া আসেন। একদিন 
ঠাকুর স্বয়ং ধনুক হস্তে বানর তাঁড়াইতে যাইতেছেন এমন সময় জনৈক ভক্ত 
তাহার সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইলে, ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, ‘যাও, নিজের বাগান 
হইতে বানর তাড়াইয়| আইস’ শিষ্য এই কথায় বিস্মিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, 
“তোমার দেহ্‌রূপ বাগানে ইন্জরিয়-বানর বড় অশান্তির স্বষ্টি করিতেছে, বিবেক- 
খনুর দ্বারা তাহাদের শান্ত করিয়া জ্ঞানামৃত ভক্ষণ কর? | 

একদিন বালি দিয়া গৃহের ভিটা! সমান করাইতে করাইতে ঠাকুর বলিলেন, 
‘ইন্দিয়াদিজনিত হর্ষ ও অমর্ধ এইরূপে বিবেক-বিচার দ্বারা সমতা প্রাপ্ত 
হইলে সৰ্ব্বত্ৰ সমবুদ্ধি জন্মে। “সমত্বং যোগ উচ্যতে” ( গীতা )--সম্বুদ্ধি হইলেই 
ব্ৰহ্মযোগ | 

আর একদিন, কয়েকজন শিষ্য বাগানের নানা স্থান হইতে কতকগুলি কাঠ 
কুড়াইয়া আনিয়া এক জায়গায় ভূপ করিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, ‘এখন 
পুরস্কার লও" । সকলে হাসিয়া দাড়াইলে বলিলেন, ‘এই কাঠগুলি কুড়াইয়া 
আনায় এখন বাগানটা পরিষ্কৃত হইয়াছে। এখন উহাতে চাষ আবাদ চলিবে। 
তোমাদের দেহস্থিত বৃতিগুলিও এইরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে কুড়াইয় 
আনিয়া এক ব্ৰহ্মাভ্যাসে নিযুক্ত কর। ইহাতে হৃদয়-কানন পরিষ্কৃত হইবে ও 
তখন ইহাতে অধ্যাত্মবিদ্যার বীজ বুনিবার বেশ স্থবিধ| হইবে। 

“মন তুমি কৃষি কাজ জান না 
এমন মানবজঘিন্‌ রইল পতিত 
আবাদ করলে ফল্ত সোনা ৷” 
এই গানেও রামপ্রসাদ উক্ত আবাদের বন্ধার দিয়াছেন 
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৩৩১ 
অপর দিন এক ব্যক্তি আসিয়া মোকদ্দমার প্রসঙ্গ তুলিল। তখন ঠাকুর 
উপস্থিত শিশ্যদ্বিগকে বলিলেন, এই ত উকিল, ব্যারিষ্টার, হাকিম, জমি ও জমা 
প্রভৃতির আলোচন! হইল। কিন্তু এ ত বিষয়ালাগের স্থান নহে। এইরূপে 
বিবেক-হাকিমের এজ্লাসে ‘ব্ৰহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই সম্পর্কে মোকদ্দম| কর। 
বাদীপক্ষ জ্ঞান, বৈরাগ্য তাহার উকিল। দেখিবে সত্যেরই জয়, অজ্ঞান 
হারিয়াছে। এইরপ দৃষ্টান্ত অনুসরণে সকল বিষয়ের ব্ৰহ্ধে পরিসমাপ্তি করার 

অভ্যাসই ব্ৰহ্মাভ্যাস এবং পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব সংস্কার ধ্বংসের প্রকৃষ্ট উপায়। 


দশম বল্লী 
অধিকারী ভেদে উপদেশ 
অধিকারী ভেদে ব্যবহারে সৰ্ব্ব শ্ৰুতি বাক্যের সার্থকতা । নতুবা সৰ্ব্ব শ্ৰুতি 
সকলেরই সৰ্ব্বকালে উপযোগী মনে করিলে, বহু অনর্থপাঁতের সম্ভাবনা ৷ 
শ্রুতিবাক্যের দোহাই. দিয়া দেহই আত্মা, ইন্দ্িযই আত্মা, মনই আত্মা, বুদ্ধিই 
আত্মা, আনন্দময়কোযই আত্মা, পুত্ৰই আত্মা ইত্যাদি বহু মতের কৃষ্টি হইয়াছে। 
“সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসে| যথা কুর্ববস্তি ভারত। 
কুধ্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীযুৰ্লোকসংগ্ৰহম্‌ ৷ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ণসদ্দিনামূ। 
যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্ত: সমাচরন্‌ ৷” ( গীতা অ২৫১২৬) 
কৰ্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কর্শে অনাসক্ত জানিগণও 
লোকদিগকে স্ববর্ণোচিত ধৰ্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেইরূপ 
করিবেন। অজ্ঞ কর্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। ama পুরুষ নিজে 
সকল কাৰ্য্যে অনুষ্ঠিত থাকিয়া, অজ্ঞদিগের অন্তঃকরণ নিৰ্ম্মল না হওয়া ITE 
তাহাদিগকে কৰ্ম্মে নিয়োজিত রাখিবেন। j 
গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে, ভগবান্‌ স্বয়ং অনধিকারী নির্বাচন করিয়াছেন। 
“ইদন্তে নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন ৷ 
ন চাইশুশ্ৰষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যস্থয়তি ৷” (গীতা ১৮৬৭ ) 
হে অৰ্জ্জুন! স্বধৰ্ম্মানুষ্ঠানহীন, ভক্তিহীন, গুরুতুযাবিহীন ও ভগবানের 
নিন্দাকারীকে কখনও এই গীতার তত্বাৰ্থ বুঝাইও না। তথাচ,_ 
ধ্রাজ্যং দেয়ং ধনং দেয়ং যাচতঃ কামপুরণম্‌ 
ইদমষ্টোত্তরশতং ন দেয়ং যস্ত কস্তচিৎ ৷” ( মুক্তিকোপনিষৎ ৪৩) 
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৩৩২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবল 
রাজ্য, ধন, সব চাহিলে দিবে । কিন্তু, ব্ৰহ্মবিদ্ধা-সম্বলিত এই ১০৮টা 
উপনিষৎ যাহাকে তাহাকে দিবে না। বিভিন্ন শ্রতিবাক্য যে, দেশ, কাল, ও 
পাত্রভেদে প্রযোজ্য তাহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ge ও ছান্দোগ্যের 
সনৎকুমার-নারদ-সংবাদ পাঠ করিলে জানা যায়। ভৃগু কিছুকাল তপস্তা করিয়া, _ 
পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া, ব্ৰহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। পিতা বলিলেন, 
“অন্নং ব্ৰহ্ম ইতি ব্যজানাৎ*। আরও কিছুদিন সাধনা করিয়া যখন ফিরিলেন, 
তখন পিতা উত্তর করিলেন “প্রাণে ব্ৰহ্ম ইতি”। এইরূপে বারংবার তপস্তার 
ফলে gea মন যতটুকু পাইবার উপযোগী হইত, পিতা তাহাকে সেই পরিমাণ 
শিক্ষা দিতেন। YA ন্যায় নারদকেও সনৎকুমার ক্রমে মন, বুদ্ধি, আনন্দময় 
কোষ প্রভৃতি শিখাইয়া সর্বশেষে ব্ৰহ্ম উপাসনা বুঝাইয়! দেন। 
একই উপদেশ যে অধিকারী ভেদে বিভিন্ন মতের R করে, সে বিষয়ের 
দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বৃহ্দারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে কীন্তিত হইয়াছে যে) দেব, 
মনুয্য ও অস্থর মিলিয়! প্রজাপতির নিকট ব্ৰহ্মচধ্য সম্পর্কে উপদেশ প্রার্থনা 
করিলে, তিনি তাহাদিগকে v শব্দটির অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। দেবতা R 
শব্দ অর্থে প্ৰম’, মানুষ "দান" আর অস্থর ‘দয়|’- এই উত্তর দিয়াছিলেন। ইন্ 
ও বিরোচন উভয়ে একই সময়ে প্রজাপতির নিকট ব্ৰহ্মতত্ববিষয়ক জ্ঞানলাভ 
করেন। বিরোচন অন্নময় কোষকেই আত্মা বিবেচনা করিয়! নিশ্চিন্ত হন, কিন্ত 
ইন্দ্ৰ পাচ বারে প্রায় এক শতাব্দীর সাধনার ফলে aafaa লাভ করিয়া কৃতাৰ্থ 
হন | মাৰ্কণ্ডেয় চণ্ডী সপ্তশতী বলিয়া সর্বত্র স্থপরিচিত। মেধস্‌ মুনি এই 
সপ্তশতী, রাজা স্বরথ ও সমাধি নামক এক বৈশ্য উভয়ের নিকটই বলেন। 
রজোগুণের প্রাবল্যে রাজা স্থরথ দেবীর অর্চনা করিয়া হ্ৃতরাজ্য লাভ করিলেন। 
আর সত্বগুণাশ্রিত বৈশ্য সমাধি সন্ন্যাসগ্রহণে জ্ঞানলাভ করিলেন ৷ 
“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। 
_ তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তত্পরম্‌ ৷” (গীতা ৫১৬) 
যিনি জ্ঞানের সাধনায় অজ্ঞান নষ্ট করিয়াছেন, প্রভাকররপী স্বয়শ্রভ বন্ধ 
তীহাতেই প্রতিভাত | 
“ম্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বন্বপ্রো হীয়তে যথা । 
অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মতত্তে স্বপ্নোহয়মখিলং জগৎ ॥” 
এ জীবন নিশার স্বপন। প্রভাতস্থধ্যের আবির্ভাবে অজ্ঞান ঘুম ভালেই 
এ স্বপ্নের অলীকত্ব উপলব্ধি করা যায়। ইহাই বেদাস্কশান্তের তাৎপৰ্ধ্যাৰ্থ ৷ 
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afo 

জগতের স্থষ্টি সম্পর্কে ব্ৰহ্ম শুধু হেতুন্দরপ। ক্রর্য্যকিরণের তুণানিবাহিকা 
শক্তি সামান্যতঃ নাই, কিন্তু কাচে প্রতিফলিত প্রতিবিদ্ব দ্বারা তৃণ দাহন করা 
যায়। এইরূপ, ব্রহ্ম চিত্শক্তিতে প্রতিবিদ্বিত হইলে নায়ার পরিণানে ভগৎ প্রপঞ্ 
উৎপাদিকা শক্তি জন্মে। ইনি মহত্তত্বে প্রতিবিদ্বিত হইলে জগৎ কষ্ট হরর! 
afaka যেরূপ মিথ্যা, জগৎও সেইরূপ মিথ্যা ৷ দর্পণে মুখ দেখিয়া maa নিজেরে 
মুখখানি বিস্মৃত হই, এই জগৎ দেখিয়াও MBA প্রকুত চিৎ পদার্থ টাকে তুলির! 
যাই। মায়া নিত্য কি অনিত্য, তাহা নির্বাচনের অবোগ্য বলিরা ইহাকে 
অনির্বচনীয়া বলে। এই মায়! ত্রিগুণাজ্মিকা। গুণের সাম্যাবস্থা, প্রকুতি-লীল 
অবস্থা । গুণ-বৈধম্যই I সত্বপ্রধান! প্রকৃতি মায়া, আর রজস্তনঃপ্রদানা 
প্রকৃতি অবিদ্যা। মায়|-উপাধিবিণিষ্ট ব্ৰহ্ম-প্ৰতিবিদ্ব ঈশ্বর, আর অবিহা-উপাদি- 
বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম-প্ৰতিবিদ্ব জীব ৷ 


“মায়াবি্বে| বণীকৃত্য তাং স্তাৎ সর্বজ্ঞ ইশ্বরঃ | 
অবিগ্যাবশনস্বন্ স্তদূবৈচিত্ৰ্যাদনেকধা ৷ 
সা কারণশরীরং স্তাৎ প্রাজ্ঞস্তত্যাভিমানবান্‌ ৷” 


মায়া-প্রতিবিধিত ব্ৰহ্ম ঈশ্বর। ইনি সর্বজ্ঞ অবিদ্যা-প্রতিবিদ্ব জীব 
বৈচিত্র্যময় । অবিদ্যা কারণ শরীর, আর অবিগ্াভিমানী জীব প্রাজ্ঞ সু 
শরীরাভিমানী জীব তৈজন, আর স্থুল-শরীরাভিমানী জীব বিশ্ব। অব্যাক্কৃতা 
মায়|.ইঈশ্বরের দেশ; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাহার কাল; আর sa তাহার 
পাত্ৰ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুণ্তি_এই অবস্থাভেদে ঈশ্বরের ক্রমে বরা, 
হিরপাগর্ভ ও qro এই তিনটা শরীর কল্পিত হয়। অবস্থাত্ৰয় জীবের 
কাল; অন্তঃকরণ তাহার দেশ; আর স্থুল, TA ও কারণ শরীর তাহার পাত্ৰ বা 
ভোগমামগ্ৰী। 

রাজা দুধ্যোধন ময়দানব নিমিত স্ফটিক-আবাসে প্রবেশ করিয়া আত্মহারা 
হইয়াছিলেন। “কাচভূমে জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা ৷" মঙ্নভূমিতে ঘের 
জলভ্ৰম হয়, আকাশে যেরূপ নীলিমাভ্ৰম হয়--বন্েও সেইরূপ অগদৃত্ৰম জন্মে । 
জীব ও ঈশ্বর উভয়েই ব্রহ্মচৈতন্তে চৈতন্যময় ৷ বং সাত 
ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ মনে করে। sa মহাবাক্যদারা এই পার্থক্য নিরাকবৃত 
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৩৩৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


হইয়াছে। তৎ ত্বম্‌ অসি--সেই ( ঈশ্বর ) তুমি। সর্বশান্্রবেত্া ব্রাহ্মণ আর 
নিরক্ষর চণ্ডাল দুইই যেরূপ মানুষ, হীরক ও অঙ্গার যেমন একই পদার্থ ঈশ্বর 
এবং জীবও সেইরূপ এক ব্ৰহ্ম-প্রতিবিদ্ব। 


একাদশ বল্লী 
মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি 
জীব ও ঈশ্বর মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া ব্ৰহ্ম সহ নিজের অভেদ ভাব 
বুঝিতে পারে না। মধ্যাহ্নের প্রখর স্থৰ্্যকেও মেঘ ঢাকিয়া ফেলে। পানায় 
ঢাকা পুকুরের জল প্রথমতঃ দেখা যায় না, কিন্তু পানা ফেলিয়া দিলে নির্মল জল 
দৃষ্ট হয়। স্থধ্যু চিরপ্রকাশ, কিন্তু যতক্ষণ পৃথিবীর ছায়া উহাকে ঢাকিয়া রাখে 
অবোধ লোকেরা ততক্ষণ উহার অস্ত কল্পনা করে। 
প্ঘনচ্ছননৃষটিরঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিশ্রভন্মন্ততে চাতিমূঢঃ। 
তথা বদ্ধবস্ভাতি যে! মৃঢদৃষ্টেঃ স নিত্যোপলবিস্বরূপোহহ্মাত্মা ৷” 
( হস্তামলক ) 
মুগ্ধ জীব ‘আমি সেই আত্মা” এই কথাটা ভুলিয়া নিজকে বদ্ধ মনে করে। 
মায়ার আবরণে বদ্ধ থাকায় জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অলীক ভাবনা 
উপস্থিত হয়। 
বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে অজ্ঞানাবৃতা বুদ্ধি আকাঁশাদি মরজগতের কাট 
করে। নানাত্ব কল্পনা ও বৈচিত্র্য R, ইহার কাধ্য। “বিক্ষেপশক্তিলিঙ্গাদি- 
ব্ৰন্মাণ্ডান্তং জগৎ স্জে। বিক্ষেপ-শক্তি লিঙ্গ শরীর হইতে বিশ্বব্ৰহ্ধাণ্ড পর্য্যন্ত 
জগতের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মেঘ নানাভাবে অবস্থান করায় স্থষ্যকিরণ উহাদের 


মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয় এবং নানাবর্ণের স্বষ্টি করে । যেমন বায়স্কোপের 


গ্যালারির বিজলি বাতি জালাইলে, দর্শকের অন্ধকারাবরণ না থাকায়, বায়স্কোপের 
খেলা বন্ধ হয়। বায়স্কোপের খেলা দেখিতে গ্যালারি অন্ধকারে আবৃত রাখা 
দরকার। এরূপ মায়ার আবরণ-শক্তি তম, আর বায়স্কোপের খেলা বিক্ষেপ-শ্ভির 
্রিয়া। গ্যালারিতে যখন বিজলি বাতি থাকে, তখন দর্শক স্ব স্বরূপে স্থিত। বাতি 
নিবাইলে অন্ধকারে আবৃত হইয়া, বিক্ষিপ্তচিত্তে খেলা দেখে। aser যদি 
গ্যালারির বিজলি বাতি জালান তবে পুনঃ স্বরূপে অবস্থান হয়। এই ছুই শক্তির 
মধ্যে আবরণ-শক্তির বিনাশ হইলে অপরটা আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়। 
িশ্বৈবাহমন্মি-_আমিই ব্ৰহ্ম, এই জ্ঞান জগ্মিলেই ও আবরণ-শক্তি ছিন্ন হয়৷ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


অধ্যাত্মবিদ্যা ৩৩৫ 


“আবরণস্ত নিবৃত্তির্ভবতি চ সম্যক্‌ পদাৰ্থদৰ্শনতঃ। 
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্তদ্‌বিক্ষেপক্জনিতহ্ঃখনিবৃত্তি:॥* 
ব্ৰহ্মদৰ্শন ঘটিলে আবরণ-শক্তি নিবৃত্ত হয়। মিথ্যাজ্ঞান এবং sga 
বিক্ষেপজনিত FIS এই সময় নিবৃত্ত হয়। 
মাকড়সা! যেমন নিজের দেহ হইতেই লুতাতন্ত সৃষ্টি করিয়া জাল বুনে এবং 
তাহারই আশ্রয়ে আবার নিজে বাস করে, তেমনি ইশ্বর জগতের উপাদান ও 
নিমিত্ত কারণ ৷ জগৎ তীহারই R, আবার তীহারই লীলানিকেতন। 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন: ৷” (গীতা--১৫৷৭) 
জীব তীাহারই অংশ৷ RAS LÁI প্রতিবিম্ব যেমন মরুভূমে পথিকের 
চক্ষে জলাশয়ের ধাধা স্থষ্টি করে, স্বপ্রকাশ বৰহ্মপ্ৰতিবিম্বও তেমনি অন্তঃকর্ণ রূপ 
মরুতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের a করে। মরীচিকায় জল নাই। শুধু একটা 
তেজোময় আবরণে চক্ষু ঝল্সিয় গিয়া জলের ভ্ৰম জন্মায়। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও 
সেইরূপ অস্তিত্ববিহীন, অজ্ঞানাবরণে এরূপ প্রতীত হয়। একই সূর্য্য যেরূপ নানা 
পদার্থে, নানাভাবে প্রতিভাত হয়, এক ব্ৰহ্মও সেইরূপ নানা বুদ্ধিতে নানারপে 
প্রতিফলিত হইয়া বহুত্বের R করে। মায়ার বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারাই এই বহু 
বুদ্ধির অবতারণ]। 


জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা 

সাধারণতঃ মানুষ জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযুধ্তি এই তিনটি অবস্থা লইয়াই ব্যস্ত 
থাকে। স্বর্গাদি উপভোগও ইহাদের অন্তর্বর্তী! এইটুকুমাত্র প্রভেদ যে ইহার 
উপভোগ za বা লিঙ্বদেহ ছারা হয়। এই লিঙ্গদেহ_ পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও 
ইন্িয়দশক সহ--সপ্তদশ কলায় গঠিত।" অবস্থাত্রয় ইহারই উপভোগ্য । 
এতদতিরক্ত আর একটা অবস্থা! আছে। উহা তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা। তাহা 
ইন্দিয়াতীত, জ্ঞানগম্য; সমাধিমগ্ন যোগীর উপভোগ্য । এই অবস্থায় না পৌছিলে 
ব্ৰহ্ম এবং মায়ার পার্থক্য অনুভব করা যায় না। সুতায় একটুকু আশ থাকিলেও 
যেমন তাহা ছু'চে প্রবেশ করিতে পারে না, অন্তরেও তেমনি বিষয়-বাসনার 
লেশমাত্র থাকিলে, তাহা মায়ার অপর পারে পৌছিতে পারে না। সমাধি- 
যোগেই জীব, ঈশ্বর ও ব্ৰহ্ধের একত্ব অন্নভূত হয়। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক 
যে, অদ্বৈতাস্ম-দৰ্শন ব্যতীত শুধু নিৰ্বিকল্প সমাধি দার! পূৰ্ণানন্দ প্ৰাপ্তি ঘটে না। 
এই চতুৰ্থ অবস্থা মুমুক্ষু জীবের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। শুধু বিচার ও বৈরাগ্য দ্বারাও 
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WAL স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


জ্ঞানলাভ সম্ভব, কিন্তু তাহা দীর্ঘ ব্ৰদ্ধাভ্যাস-সাপেক্ষ। সমাধি তদপেক্ষা স্থগম 
বটে। দেহাত্মবুদ্ধিতে মিয়া থাকাই পাপ৷ 
“দেহাত্মবুদ্ধিজং পাপং ন তদ্বংগোকোটিবধঃ ৷ 
আত্মাহংবুদ্ধিজং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥” 
দেহকে আমি বলিয়া মনে কর| এত পাপ যে কোটি গোবধেও তাহা হয় 
না। আর, আত্মাকে আমি বলিয়া মনে করা এত পুণ্য যে তাহার অধিক পুণ্য 
সম্ভবপর নহে। 


সৃষ্টির প্রাগবস্থা 
প্রথমতঃ ঈশ্বর ছিলেন। জগৎ ছিল না। ' সেই অব্যক্ত অবস্থা ঈশ্বরের 
সুপ্তি অবস্থা । . 
“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 
তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেবমেবাদিতীয়ম্‌, তন্মাদসতঃ সঙ্জায়ত |” 
(ছান্দোগ্য ৬২১) 
হে সোম্য, উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল। 
এ বিষয়ে অপরে ( বিজ্ঞানবাদী বৌদ্বগণ ) বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ 
এক অদ্বিতীয় অসৎ__অবিদ্যমাঁন-__অভাব-_স্বরূপই ছিল অর্থাৎ কিছুরই অস্তিত্ব 
ছিল না, তখন শুধু একমাত্র অভাবাত্মক শৃন্তাই বর্তমান ছিল। সেই অসৎ বা 
TOR একান্ত অভাবাত্মক শূন্ত হইতেই এই বিপুল বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি 
হ্ইয়াছে। 


প্রক্ৃতি-পুরুষ বিবেক 

শ্রুতির উপরোক্ত অংশ হইতে জগৎ স্বষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বী 
খধিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইটুকু হইতেই ষড়দর্শনের অবতারণা হইয়াছে। 
প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে কাধ্য, কারণ ও কর্তা। এই কর্তৃত্বের বিষয় চিন্তা 
করিলে, অসদবস্থার প্রকৃতিই লক্ষিত হয়। তখন নিক্ধিয় পুরুষের বিষয় কল্পনা- 
পথে আসে না। পূর্বে একমাত্র অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত বা অমূর্ত ছিল, এই অস 
হইতেই ব্যবহারিক অনাদি সৎ, ব্যক্ত বা মূর্ত অর্থাৎ ঈশ্বর বা সত্যাদি 
পঞ্চমহাভূত হইয়াছে। প্ররুতপক্ষে এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম ছিলেন। অন্য কিছু 
ছিল না বা নাই, ইহাই শ্রুতিৰাক্যের তাৎপ্যার্থ । 
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. অধ্যাত্মবিদ্যা 


*প্রকৃতিং পুক্লষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ৷ 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভৱান্‌ ৷ 
_ ককার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিক্লচ্যতে ! 
পুরুষঃ স্থখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥” 
; ৪ (গীতা ১৩১৯,২০) 
প্রকৃতি ও. পুরুষ উভয়েই অনাদি। গুণত্রয় ও তাহাদের বিকৃতিসমূহ 
প্রকৃতিজাত। কাধ, কারণ ও কর্তৃত্ব প্রকৃতির আয়ত্ত । পুরুষ প্রকৃতিন্থ হইয়া 
সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হন। “অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্‌* (মুগুক )। অন্ন 
হইতে প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ, মন এবং পঞ্চভূত হইয়াছে। 
লাল ফুলটার কাছে থাকিলে স্কটিকও লাল দেখায়। পুরুষও সেইরূপ স্থখ-- 
দুঃখে ভোগের সাক্ষী মাত্ৰ৷ প্রকৃত ভোক্তা লিদ্দশরীরস্থ বুদ্ধিবুত্তি। সমাধিরত 
যোগীর দেহকে যখন মৃত্তিকার স্তররাশি ঢাকিয়া ফেলে, তখন তাহার বুদ্ধি 
বিলীন অবস্থায় থাকে বলিয়| দীর্ঘ সময় অতীত হইলেও স্থখদুঃখের উপলব্ধি 
হয় না। 
ুযুপ্তির শেষে জাগরণহীন যে তন্ত্ৰাবস্থা, তাহাই স্বপ্রাবস্থা। এই সময়ে 
জাগ্রৎ অবস্থার বাসনা প্রভৃতি কাধ্য করিয়া থাকে। তুলা হইতে যেমন 
প্রথমতঃ O, তারপর কাপড় তৈয়ারী হয়, প্রকৃতি-লীন অবস্থার পরও 
তেমনি স্থির পূৰ্ব্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ব্রহ্মার সথত্রাবস্থা। এই জন্য ইহার অপর নাম 
সুত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ। এই সময়ে স্থন্ম শরীরস্থ সত্বরজোগুণাংশের বিকাশ 
হয়। ইহার পর বিশ্বের প্রকাশ বা স্মুলদেহস্থ তামসাংশের RI স্ুত্রের 
বস্ত্ৰে পরিণতি । এই সময়েই বিক্ষেপ-শক্তির লীলায় বৈচিত্রের সুষ্টি হয়। 
বায়ুর গতি, বাষ্প, বিদ্যুৎ ও জলপ্রপাতের সাহায্যে কত কল-কারখানা 
চলিতেছে । এই সমস্তই জড়ের কর্তৃত্ব । “জড়োহপি অটো 
যথা ৷” এই জগতে জড় দ্বারা জড় চালিত হয়। চুম্বক, বৈদ্যুতিক শক্তি ং 
ঞ = || 
z MNA ব্ৰহ্ম চৈতন্তের বিকাশ। ইহা বাক্যমনের 
KE ই অবস্থায় পৌছিলেই TRT- 
অগোচৰ, গুরু-অধিগম্য এবং স্বামুভূতির বিষয়। এ নর 
জীবনের সার্থকতা পুরুঘার্থসিদ্ধি এবং মোক্ষলাভ ৷ pe ন 
উপনীত হইলেই--‘অহ্‌ং ত্রদ্ধাইন্মি” ‘অয়মহমন্মি’ ব| ETRS 
সচ্চিদানন্দর্লপে স্থিতি! 
২২ 
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৩৩৮ ম্‌ রচনাবলী 
IRR কৃতকৃত্যোহ্হং বিমুক্তোহহং ভবগ্রহাৎ। 
নিত্যাননন্বরপোহহং পুর্ণোহং WRAS ৷” (বিবেক চূড়ামণি, ৪৯০) 
তখন চিত্ত নির্ভীক, ete: ‘আনন্দং ব্ৰহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি 
কৃতশ্চন* ব্ৰহ্মানন্মকে পাইলে আর পুনৰ্জ্জন্মাদির ভয় থাকে না। 
“জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ জন মৃত্যুপ্রহাণিঃ। 
তন্তাভিধানাৎ তৃতীয় দেহভেদে বিশ্বৈশ্বধ্যং কেবল আপ্তকাম্‌ঃ ॥” 
ইহাই জীবের শিবত্ প্রাপ্তি। 


দ্বাদশ বল্লী 
' জীবই শিব 


“ন শান্ত! ন শাস্ত্রং ন শিয্যো ন শিক্ষা । 
নচ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ ॥ 
স্বৱূপাববোধাদ্‌ বিকল্লাসহিষ্ণু 
স্তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্‌ ॥” (নির্ববাণদশক, ৮) 
তথায় শাস্তা, শাস্ত্ৰ, Pa, শিক্ষা নাই। তুমি, আমি বা এই প্ৰপঞ্চ নাই। 
কোন কল্পনা চলে না। নেতি নেতি বিচারে, স্বরূপ জ্ঞানে যে এক অবশিষ্ট থাকে 
সেই কেবলাবস্থায় আমিই শিব বা পরমাত্মা। 

FT সত্য, জগৎ একেবারে মিথ্যা--এই কথাটি প্রথমতঃ এমনই অসংলগ্ন 
বলিয়া বোধ হয় যে, উহা সাধারণ জীবের পক্ষে বিশ্বাসের যোগ্য হয় না। ব্ৰহ্মচধ্য, 
বিচার, বৈরাগ্য ও ক্রম-অভ্যাস দ্বারা এই জ্ঞান মিলে। এজন্ত প্রথমত: গুরু ও 
বেদান্ত বাক্যে অন্ধ বিশ্বাস রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। বিশ্বাস ভারী সহায়। 
*কাশীধামে মৃতদেহ বহনকালে বহু ব্যক্তি শবোপরি পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণপূর্কাক ‘শিবায় 
নমঃ’ বলিয়া উহার অৰ্চ্চনা করিয়া থাকেন। অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, তাহারা 
শাস্ত্ৰবাক্যে নির্ভর করিয়াই এরূপ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে, ৬বারাণসীতে 
মৃত্যু ঘটিলে শিব স্বয়ং তাহার দক্ষিণ কৰ্ণে ব্ৰহ্মনাম দেওয়ায় তাহার শিবত্ব প্রাপ্ত 
হয়। সেই শিবকেই তাহারা অৰ্চনা করিয়া থাকেন--মৃতদেহকে নয়। 

“যত্ৰ কুত্রাপি বা কাশ্যাং 
মরণে স মহেখবরঃ। 
জন্তোৰ্দক্ষিণ কৰ্ণে তু 
মতারং সমুপদিশেৎ ॥* (‘মুক্তিকোপনিষদ্‌--১৯) 
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স্কুল, লিঙ্গ ও কারণ শরীর 
যাহার শিবত্ব ঘটে তাহার WA শরীর, দেহত্যাগ করিবেও দেহ দাহের পূৰ্ব 

পর্য্যন্ত, সংস্কারবশে এ দেহের নিকটে থাকে। ইহা সেই A শরীরেরই অর্চনা । 
ইহাতে বুঝা যায় যে, এই পিওকে তাঁহারা পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের পিও বলিয়াই 
জানেন। ইন্দ্রিয়াতীত স্থস্মমদেহে বিশ্বাস করিয়াই তাহার! এরূপ করিয়া থাকেন। 
আধ্যগণ দেহকে মাংসাদির পিণ্ড ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। দেহান্তে 
ঘাটে যে পিণ্ডাদি প্রদত্ত হয় ও যাহাতে “ইদং নীরং, ইদং ক্ষীরং, atal, Aal, 
সুখী ভব”--বলিয়া প্রার্থনা করা হয়, তাহাও লিদ্ধদেহাত্মক জীবাত্মার উদ্দেশ্যেই 
করা হয়। দেহের সহিত জুত! জামার সম্পর্ক যেরূপ ক্ষণিক, জীবাত্মার সহিত 
দেহের সম্পর্কও সেইরূপ ক্ষণিক। এক স্বুলশরীর ভাগিলে অন্ত স্থূলশরীর 
ব্যবহৃত হয়। 

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 

নবানি গৃহাতি নরোইপরাগি। 

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 

aaf সংযাতি নবানি দেহী ॥ 

l (গীতা, ২২২) 
এই লিঙ্গ শরীর থাকাতেই জীবের সংসারে পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া হইয়া 

থাকে৷ এই শরীরই গাঢ় নিদ্রাকালে অচেতন হয়। তখন সাক্গীম্বরূপ তদতিরিক্ত 
আত্মা বিরাজিত থাকেন। ইহা বিচার দ্বারা জান! যায়। লোকে কথায় 
বলে, পুর্বরজন্মের পুণ্যে বা পাপে ইহজন্বের স্থখনুঃখ; আবার, পারত্রিক মঙ্গলের 
জন্য কতই না অনুষ্ঠান আবশ্যক ৷ ইহাতেই বুঝা যায় যে, লোকে জানে যে, 
সে তিন কালেই বিদ্যমান। আমি আত্মা, অজর, অমর ইহা বুঝিয়াও সে 
দেহত্রয়কে স্বপ্নবৎ ক্ষণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে চায় নাঁ। আমি মরিব--এই 
ভয়েই অস্থির। কি মোহ! লোকে বলে, প্রাণ যায় ত রক্ষা পাই। অর্থাৎ 
প্রাণ এই দেহ ছাড়িয়া লিঙ্গশরীর সহ যে নৃতন শরীর গ্রহণ করিবে, তাহা এই 
ভোগার়তন শরীর হইতে ভাল হইবে, ইহাই তাহার আশা__নতুবা এ কথার 
কোন সার্থকতা থাকে না। লিঙ্গশরীর থাকিতে প্রাণ, চক্ছ্রাদি ইন্দ্ৰিয়, মন বা 
বুদ্ধির ধ্বংস নাই। স্থতরাং এই সুখদুঃখেরও ধ্বংস হয় না। জ্ঞান হইলে লিঙ্গ 
ও কারণ দেহ বিলীন হয়, সুখদুঃখও এ সঙ্গে অন্তহিত হয়। তখন কেবলানন্দ 
উপভোগ, পরম শাস্তি লাভ। জ্ঞানে আশার পরিতৃপ্তি, আনন্দের পূৰ্ণতা 
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ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বব্যাপী 
‘পুৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে । 
ূর্ণস্তপুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥” 
(বৃহদারণ্যক শ্ৰুতি) 

‘অদঃ’ অর্থাৎ যাহা পরোক্ষ, দৃশ্তাতীত, অব্যক্ত ও নিরুপাধিক, তাহা বন্ধে 
পূৰ্ণ ব্যাপ্ত। ‘ইদম্‌’ অর্থাৎ অপরোক্ষ, দৃশ্য, ব্যক্ত, সোপাধিক, নামবপাি 
ব্যবহারযুক্ত যাহা কিছু, তাহাও ব্ৰহ্ধৈ ব্যাপ্ত । এই যে ‘ইদম্‌' বা কাধ্যাত্মক 
ব্ৰহ্ম-তাহা পূৰ্ণ। কারণাত্মক ব্ৰহ্ম হইতে তাহা উৎক্ষিপ্ত হয়। উদচ্যতে 
অর্থাৎ উদ্রিচ্যতে বা উদ্‌গচ্ছতি। কাধ্যাত্মক ব্ৰহ্ধের পুর্ণত্বকে গ্রহণ করিয়া ও 
আত্মন্বরূপ রসের আশ্রয় লইয়া, বিদ্যার সাহায্যেঁ_অবিদ্ঠাকৃত gorta উপাধি- 
সংস্পৰ্শজ অন্তত্বাবভাসকে তিরস্কার করিয়া_ পুর্ণ ই অনন্তর, অবাহ, প্রজ্ঞান-ঘন, 
একরস-স্বভাব, কেবল-ব্রন্মর্ূপে অবশিষ্ট থাকে। “ইদম্‌” ‘ত্বং, ‘অদঃ’ “তৎ। 
‘তৃং তৎ অসি’-"পূৰ্ণং ব্ৰহ্ম অসি’ ৷ ‘ব্ৰহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ__এই স্থলে ব্ৰহ্ম-শৰব 
দ্বারা ‘পূৰ্ণমদঃ’ বুঝাইতেছে। উহা হইতে কাধ্যাত্মক ব্ৰহ্ম অবভাসিত হয়। ‘অহং 
অদঃ পূৰ্ণং ব্ৰহ্মাস্মি। অবিগ্যাকৃত অপুৰ্ণস্ব্প কাধ্যব্ৰহ্মকে তিরস্কার করিয়া 
ব্ৰহ্মবিদ্যাৰ্ডজিত dfaa কেবলানন্দ অবশিষ্ট থাকেন। তাহা ও ইহা! দৃশ্যৃশ্ঠাত্বক। 
কাধ্যব্রন্মের সর্ববজ্ঞত্বাদি রূপ যে পূর্ণত্ব তাহা! অবভাস মাত্ৰ৷ পুর্ণত্ব তাহার 
স্বরূপ। পুর্ণের পূর্ণ ভাকে লাভ করিলে কাধ্যব্ৰদ্ধ তৎস্বষ্টিগত হয়। তখন কেবল 
পুৰ্ণানন্দই অবশিষ্ট থাকে । মতান্তরে, বর্তমানে দৃশ্য জগৎ ও অদৃশ্য--তাবত্ই 
সেই ব্ৰহ্ম কর্তৃক পর্ণ। ভূতকালে a পূৰ্ব্বে তাহাতে পুর্ণ ছিল ও স্ষ্টি- 
কালে পূৰ্ণব্ৰহ্ম হইতে কাধ্যব্ৰহ্ম উৎক্ষিপ্ত হন; এবং প্রলয়ের কালে, ভবিষ্যতে 
অর্থাৎ লয়ে কারধাত্রদ্ধ হইতে তাহার পূর্ণত্ব এহণ করিলে, পূৰ্ণবঙ্ধই অবশিষ্ট 
থাকেন। 

Wa মিষ্ট। উহার রস জাল দিলে যে গুড় প্রস্তুত হয় তাহা মিষ্ট। 
গুড় হইতে সংস্কৃত চিনিও মিষ্ট। আবার মিশ্রি ততোধিক মধুর। এ A 
টক্‌, ঝাল ইত্যাদি থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে থে, 
ইহা বাহিরের কোনও পদার্থের সংযোগে বিকৃত হইয়াছে। এইরূপ ব্ৰহ্ গণ, 
আর অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-স্বরূপতাই তীহার কোন বিশেষত্বের একান্তভাব। 
সৰ্ব্ব সংশয় ছিন্ন করিয়া এই অদ্বৈত তত্বে লইয়া যায়। যে পৰ্য্যন্ত দৈতের বেশ 
থাকে, সে পর্য্যন্ত অদ্বৈতানন্দের পূর্ণতা নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 
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অধ্যাত্মবিদ্য| ৩৪১ 


বেদান্তে স্থপ্রতিষ্ঠোহহং বেদাত্তং সমমুপাশয়"। আমি বেদান্তে সুপ্ৰতিষ্ঠিত, 
অতএব AMTIA আঅয় গ্রহণ কর। 


ব্যবহারিক সত্তা ও পারমাধিক সত্তা 

যাহা বেদাস্তবেগ্ভ তাহাই পারমাথিক। তাহাতে নিমগ্ন থাকা অবস্থাই 
পারমাধিক সত্তা। তদ্ব্যতীত যাহা কিছু তাহাতে যতক্ষণ স্থিতি তাহা 
ব্যবহারিক সত্তা । 

জ্ঞানিগণের ব্যবহারিক সত্তা ও পারমাধিক সত্তার মধ্যে ত্ৰিগুণময়ী ব্যবহারিক 
সত্তা “সৰ্ব্বলোক হিতায় ৮” আর গুণাতীত পারমার্থিক সত্তা সাধন-চতুষ্টয়- 
সম্পন্ন অধিকারীর উপকারার্থে প্রযোজ্য । নতুবা সর্ববকর্ম-দগ্ধ জ্ঞানীর (স্বয়ং 
্রন্ষের) কৰ্ম্ম দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? যিনি পূর্ণ হইয়া পুর্ণতাকে 
গাইয়াছেন তাহার আর অভাব কোথায়? প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে 
সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বালক, পাগল ব| পিশাচাদিবৎ থাকেন। সেজন্য তাহার 
আহারবিহারাদি দৃষ্টে অজ্ঞ জনের ভ্রম ধারণার স্থষ্টি করেন। কিন্তু তাহাদের 
কোন অনুচিত কি গৰ্হিত কার্ধ্যে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন 
নাচতে জান্লে বেতালে পা পড়ে না, তন্রপ ৷ ব্যবহারিক সততায় লোকশিক্ষার্থ 
বৰ্শ্মানুষ্ঠান। যেমন দেবতার উপাসনা, অর্থাদি সংগ্রহে লোকহিতকর ধর্শশালা, 
পাঠশালাদি স্থাপন, দান, ধ্যান, তীর্ঘযাত্রার্দি ও নিত্যক্রিয়া৷ আহারবিহারাদি। 
ইহাকেই গীতায় ‘চিকীযুৰ্লোকসংগ্ৰহম্‌’ বলা হইয়াছে। “যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি 
বিদ্বানযুক্তঃসমাচরন্”। অর্থাৎ বিদ্বান (ব্ৰহ্মবেৱতা) স্বয়ং কর্শের অনুষ্ঠান করিয়া, 
অজ্ঞানী লোকদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন। এবং তাহাদের বুদ্ধিভ্ে 
জন্মাইতেও নিষেধ আছে--“ন বুদ্ধিভেদং জানয়েদজ্ঞানং কৰ্ম্মমঙ্গিনাম্‌’। কারণ 
বুঝিবার শক্তি না থাকায় অর্থাৎ অধিকারী ন! হওয়ায় তাহাতে তাহাদের 
সংশয় উপস্থিত হইয়! বিনাশের দিকে গতি হইবে। ‘সংশয়াত্ম৷ বিনশ্যতি ৷” 

পারমাথিক সততায় একমেবাদ্বিতীয়, অসঙ্দ অথও ব্রহ্ম আমি এইরূপ ভাবে 
অবস্থিত ও সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন (আবৃত চক্ষু) অধিকারী অর্থাৎ মুযুক্থকে উক্ত 
জানামূতের ভাগী করা তাঁহার কাজ। যাহারা আগ্তকাম, আত্মক্রীড় বা 
আত্মারাম তাহারা মৃক, বধির, পাগল, পিশাচাদিবৎ থাকেন। আর যাহার! 
আচাধ্যত্বে নিযুক্ত তাহারা বেদবিহিত বর্ণাম ধৰ্ম্ম আচরণ করতঃ সমাজের 

| নিবারণ করেন । যেমন ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ৷ 
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সর্বঘটে এক চিৎ 
একদা ভগবান শঙ্কর বারাণসীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন মর 
বিশ্বনাথ তাঁহার পরীক্ষার্থ শ্বপচ বেশে সেই পথে ৬কাশী হইতে রওনা হইলেন। 
রাস্তাটা কণ্টকাকীর্ণ একপদী রাস্তামাত্র ছিল। উহার এমন স্থানে উভয়ের 
সাক্ষাৎ হইল যে, একজন সরিয়া না দীড়াইলে অপরের গাত্রে লাগিবারই 
আশঙ্কা। আচার্য্য দেখিলেন যে তাহাকে ব্ৰাহ্মণবেশী দেখিয়াও প্রচলিত 
প্রথামতে সেই শ্বপচ সরিয়া দীড়াইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার কোন চেষ্টাই 
করিতেছে না। তখন তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন “অরে রাস্তা ছেড়ে দে। 
তাহাতে শ্বপচবেশি মহাদেব পথ ছাড়িয়| না দিয়া বলিলেন__ 
“অন্নময়াদন্নময়মথবাঁচৈতন্তমেবচৈতন্তাৎ। 
দ্বিজবর দৃূরীকর্ভূং বাঞ্ছসি কিং ক্রহি গচ্ছ গচ্ছেতি ৷৷ ১ 
কিং গন্গাদ্থুনি বিদ্িতেহদ্বরমনৌ চণ্ডালবাটিপয়ঃ | 
পুরে চান্তমস্তি কাঞ্চন ঘটামৃত্কুভয়োধাম্বরে ॥ 
প্রত্যাগ বস্তনি নিশুরদ্গসহজানন্নাববোধাদ্বুধৌ, 
বিপ্রোহয়ং শ্বপচোহয়মিত্যপি মহান্‌ কোহয়ং বিভেদভ্ৰমঃ ॥ ২ 
জাগ্রৎস্বপ্ন্থযু্চিযু স্ফুটতর! যা সংবিদুজ্জুভতে, 
যা ব্ৰহ্মাদি পিপীলিকান্ততনস্থ প্রোতা জগত্সাক্গিণী | 
সত্রবাহং নচ দৃশ্যবস্তিতি দৃঢ়প্রজ্ঞাপি যস্তাস্তি চেৎ 
চাণ্ডালোহনস্ত স তু দ্বিজেংস্ত গুরুরিত্যেযামনীষ! মম ৷৷ ৩ IOR 
হে দ্বিজশ্ৰেষ্ঠ ! তুমি যে ‘সরে যাও, সরে যাও’ বলিতেছ তদ্বার| কি দূর 
করিতে চাও? অন্নময় কোশ হইতে অন্নময় কোশকে? না, চৈতন্য হইতে 
চৈতন্তকে ? অর্থাৎ, তোমার শরীরও অন্নময় কোশ, আমারও তাই। কোন 
ভেদ নাই। আর যে চৈতন্য সেই অখণ্ড, একমেব। দূর করে কে কাহাকে ?(১) 
গঙ্গাজলে প্রতিবিদ্বিত na s চণ্ডালের বাটিস্থিত জলে প্রতিবিদ্বিত চন্তে 
কৌন পার্থক্য আছে কি? সোনার ঘটে স্থিত আকাশে ও মৃৎ কলসীতে 
স্থিত আকাশে কোন পার্থক্য আছে কি? দেখ, হে মহাত্মা! 
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ সমুদ্ৰে, আত্মা-রগী পদার্থে এ বিপ্ৰ, এ শ্বপচ ইত্যাদি 
প্রভেদ রূপ ভ্রম কেন? (২) 
জাগ্রত, স্বপ্ন ও হুযুণ্তি অবস্থাত্রয়ে যে সংবিৎ (চৈতন্য) পরিস্ষুটভাবে 
' প্রতিভাত হয়, যাহা ব্ৰহ্ম হইতে তুচ্ছ পিপীলিকা পর্যন্ত অখিল শরীরে জগৎ 
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রূপে স্থিত, আমিও সেই সংবিৎ। দৃশ্য বস্তু মাত্র অলীক তাহা “আমি” পদবাচ্য 
নহে। এইরূপ ধাহার দৃঢ় নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আছে সে চণ্ডালই হউক আর 
দ্বিজই হউক তাহাতে আমার গুরু বলিয়া বিশ্বাস আছে। (৩) 

শ্বপচমুখে এমন জ্ঞানাত্মক বাক্য অবণে আচার্য্য আশ্চর্য্য হইয়| চিন্তা করিয়া 
বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার অদ্বৈত জ্ঞান:-যাহা তিনি ভারতব্যাগী প্রচারে 
নিযুক্ত ছিলেন__তাহা কত দূর দৃঢ় তাহার পরীক্ষার্থ স্বয়ং শঙ্কর শ্বপচরূপে 
'আবির্ভূত হইয়াছেন। তখন তিনি শ্বপচবেশী শঙ্বরকে অৰ্চ্চনা করতঃ বারাণসী 


৩৪৩ 


* প্রবেশ করিলেন। 


পারমাথিক সততায় ভেদবুদ্ধির লেশ থাকে না। তথায় ব্ৰহ্ধই বন্ধ। জাতি, 
নাম, রূপ, বর্ণের সংস্থান নাই। জ্ঞানীর কোন লিঙ্গ নাই, আচার-ব্যবহারের 
বিধিনিষেধ নাই, তিনি তত্সমুদ্ৰায়ের বহিভূর্ত। ব্যবহারিক সত্বায় লোকহিতাৰ্থে 
বৰ্ণাঅমধৰ্ম্মাদি আচরণ বাহ্যিক মাত্র । পারমার্থিক সততায় ‘সৰ্ব্বং খবিদং ব্ৰহ্ম 
অর্থাৎ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চাদি সমস্তই ব্ৰহ্ম। তখন “হরিরেব জগৎ জগদেব হরি 
হরিতে! জগতে নহি ভিন্ন তন্থ*। ব্যবহারিক সভ্তায়,-- 
“সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ববস্তি ভারত। 
কুধ্যাঘ্বিদ্বাংস্তথাসভ্তশ্চিকীষুৰ্লোকসংগ্রহম্‌ ৷” (গীতা ২৫) 
অবিদ্বান (অজ্ঞ) আসক্ত চিত্তে যে কর্মে নিযুক্ত থাকে, হে ভারত! 
বিদ্বান্‌ (জ্ঞ) অসক্ত ( অনাসক্ত) ভাবে লোকের উচ্ছঙ্ঘলতা৷ নিবারণ জন্য সেই _ 
কর্মের অনুষ্ঠান করেন। কেননা ৰ 
“a যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদ্েবেতরে| জনঃ। 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে নোকস্তানুবৰ্্ততে ॥* (গীতা অ২১) 
শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন ইতর ( অজ্ঞানী ) জনও সেইরূপ আচরণ 
অনুকরণে কাজ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা কর্তব্য বলিয়া প্রমাণ সিদ্ধ করেন, 
সাধারণ লোকে অবিচারিত চিত্তে তাহারই অনুবর্তন করে। 


ত্ৰয়োদশ বল্লী 
কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি 
আর্ধ্যগণের বর্ণাঅ্রম ধৰ্ম্ম বহুকাল পরীক্ষিত ও খধিগণের দিব্যদর্শনে 
বিশোধিত। qita প্রবর্তক মন, যাজ্যাবনধাদি দিব্যা ছিলেন। এ জন্তু এ 
সকল বেদাহুগ শান্তর বিহিত কৰ্ম্ম কৰ্ম্ম; তদ্বিরোধী যে কৰ্ম্ম তাহা R: 
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৩৪৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


এবং শাস্তুবিহিত কর্শের অকরণ অকৰ্ম্ম নামে অভিহিত । যতক্ষণ পারমাধিক 
সত্তার আবিৰ্ভাব নাই, অর্থাৎ ব্ৰহ্জ্ঞান নাই, ততক্ষণ ব্যবহার সত্তার বর্ণ 
করিতেই হইবে । বিদ্যা ও অবিদ্ভাজনিত উভয় প্রকার কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম৷ অধিকারী 
ভেদে ইহা আচরিত হইয়া থাকে। ব্যবহার সভ্তায় “আর্ত! জিজ্ঞাস্থরথাৰ্থী জ্ঞানী 
চ ভরতর্যভ* (গীতা ৭১৬) এই চারি প্রকারের লোক ঈশ্বরের ভজন| করে। 
আর্ভ__রোগাদি অভিভূত। জিজ্ঞাস্স--আত্মজ্ঞানেচ্ছু! অর্থার্থ__ইহলোকে 
বা পরলোকে ধনৈশ্বধ্যাদিজনিত স্তখপ্ৰাৰ্থী জ্ঞানী__আমিই ব্ৰহ্ম এবং তদতিরিক্ত 
কিছুই নাই এইরূপ জ্ঞানযুক্ত। এই চারি শ্রেণীর ভজনাকারী মধ্যে জ্ঞানীই 
শ্রেষ্ট _“তেযাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিত্যতে” (গীতা ৭1১৭ ) তাহাদের 
মধো, জ্ঞানী পরব্রন্মে, একমেবাদ্ধিতীয়ে নিত্যকাল অবিচ্ছেদে যুক্ত জন্য শ্রেষ্ট। 
কারণ, ব্ৰহ্ধবেত্ত| ব্ৰহ্ম হইতে চ্যুত হয়েন না, চির সংযুক্ত । ARS ব্ৰহ্ম এব' 
ভবতি ৷’ এই এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ধে যে দৃঢ় নিষ্টা, তাহাই একাভক্তি বা পরাভক্তি। 
তথাচ- 
ব্ৰহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ৷ ( গীতা ১৮৫৪) 

ব্ৰহ্মভূত অর্থাৎ যিনি ব্ৰহ্ম হইয়াছেন, সদ! ব্ৰহ্মানন্দে মগ্ন, শোক নাই, 
আকাঙ্কা নাই, সৰ্ব্বভূতে সমদৃষ্টি । এই অবস্থাই পরাভক্তির অবস্থা। যে অবস্থায় 
উপাস্ত-উপাসকে ভেদ থাকে তখন আকাজ্ষাও থাকে, ভগবত্সান্নিধ্যচ্যুতিভয়ে 
শোকও থাকে। এজন্য যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি ততক্ষণ পরাভক্তির বা একাভক্তির 
উদ্য়ই হয় না। তৎপর তবজ্ঞানে ব্ৰহ্মনিৰ্ব্বাণ। “আনন্দং ব্ৰহ্ণে| বিদ্বান্‌ ন 
বিভেতি কদাচন ।” aa আনন্দস্বরপ. তাহাকে লাভ করিলে ভয় থাকে না। 
এই কথাই গীতার ১৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে পুনঃ কথিত হইয়াছে যথ৷--“মাঞ্চ 
যোহব্যভিচারেণ ভক্তিষোগেন সেবতে। স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্ৰহ্মভূয়ায় 
- কল্পতে ॥* যিনি আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিযোগে সেবা করেন তিনি সত্ব, রজ, 
তমাদি গুণের অতীত হইয়| ব্ৰহ্মভূত বলিয়া কল্পিত হন। কেননা, আমি ব্রহ্ম ও 
আমার স্বরূপ যে ব্ৰহ্মত্ব তত্প্রাপ্তিতেই পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমনরপ বন্ধন 
মুক্ত হয়। নতুবা পুনঃ জন্মমৃত্যুর যে ক্লেশ তাহার শেষ হয় না। গীতায় আছে 
ক্েত্রদেহাদি সবিকারী প্রতিক্ষেত্রে পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। কার্য্যকারণকর্তৃত্ব- 
হেতু প্রকৃতি। পুরুষ নিরপেক্ষ রা বা সাক্ষী মাত্র। যত বিকার সব প্রকৃতিগত ৷ 
প্রকৃতিপুরুষ বিবেক রূপ যে জ্ঞান তাহা আশ্রয় করিলে, ব্রন্বের যে স্বাধৰ্ম্য 
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“তব” “আনন্দত্ব’, তাহা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ব্যক্তি স্ুষিকালেও আর জন্মে না, 
ভগবান বলিয়াছেন__আমার ব্রন্দ্বরূপের উপলব্ধি করিলে আমাতেই আসিবে 
অর্থাৎ ব্ৰহ্মই হইবে ৷ আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর দুঃখের আলয় ক্ষণিক পুনৰ্জ্জনন 
নাই। (অর্থাৎ ব্ৰন্মপ্ৰাপ্তি ব্যতীত অন্ত সর্বপ্রকার উপাসনাদি পুনর্জ্জন্নের বাধক 
হয় না।) পরমা সংসিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সংসিদ্ধি aaa 
হইলে সেই মহাত্মার আর পুনৰ্জ্জন্ন নাই। আমি ব্র্গেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ব্ৰহ্মই; 
ইহাই জ্ঞানের সীমা। ধৰ্ম্ম দ্বারা যে সুখ লোকে আশা করে তাহার চরম, 
ব্ৰহ্মানন্দ । ধাহার! অব্যভিচারী প্রেমভক্তি-পথে অগ্রসর হন তীহারাও তদ্বার| 
গুণাতীত হইয়া ব্ৰহ্মস্বর্প কল্পিত হন। ব্ৰহ্মভূত হইতে অখণ্ড, WA, ব্রদৈক্য 
জ্ঞানের প্রয়োজন তদভাবে দ্বৈতলেশ থাকা পর্য্যন্ত ব্ৰহ্ভূত হইতে পারেন না। 
ভাগবতের ১০ম স্বন্ধের ৮২ অধ্যায়ে বণিত আছে__বখন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকষ্ণজী সহ 
গোগীগণের বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হয়, তখন কৃষ্ণজী তীহাদিগকে অখণ্ড পরম 
্র্মভাবে কৃষ্ণকে চিন্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবৎপ্রেমে বিভোরা হইলেও 
অখণ্ডৈকরস-বিষয়ক উপদেশ না থাকায় নরজীবন FOFO হয় নাই। তৎপরে 
ভগবৎ উপদেশে ও তদবলম্বনে তাহারা মুক্তি লাভ করেন। বিশেষতঃ প্রেমা- 
ভক্তি হইতে শক্রভাবে ভগবদৃভজনের শ্রেষ্ঠতা ভাগবতে সপ্তম স্বন্ধের প্রথম 
অধ্যায়ে বণিত আছে। ইহাতে সত্বর তন্ময়তা লাভ হয়। য্থা_ 

বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্য়তামিয়াৎ। ৷ 

ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ। 

গোপ্যঃ কামান্তয়াৎ কংসো ঘ্েযাচ্চগ্াদয়ো নৃপাঃ | 

সম্বন্ধাদ্‌ ফয়ঃ স্বেহাদ্‌ যুয় ভক্ত্যা বয়ং বিভো| ৷ 

গীতাতে কৰ্ম্ম ও জ্ঞান fada বলিয়াই কথিত। ভক্তি নিষ্ঠা নয়, উহা 
ওপচারিক। একমেবাদিতীয় ত্রদ্ষের অনুভূতি। তখনই যে পরাভক্তি লাভ 
হয় তাহা দ্বৈতাত্মক প্রেমাভক্তি নহে। এখানে ভক্তি জানেরই নামাস্তর। 
ভক্তির পরাকাষ্ঠা জ্ঞান। 
__ “সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ৷” (গীতা ৪৩৩) 
ভক্তি কর্শের সহকারী। কৰ্ম্ম জ্ঞান পরস্পর-বিরোষী। শ্রুতি বলিতেছেন_ 
“নাস্ত্যকৃতকৃতেন”, “ন qeta: প্রাপ্যতে হি ক্ষবং তৎ” ইত্যাদি। অর্থাৎ অক্লত 
বা নিক্রিয়কে ক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায় না। অবিনাশীকে বিনাশী কর্ম ছারা পাওয়া 
চৈদ্ধ- চেগিরাজ শিশুপাল। যুং--যুধিঠিনাদি। mat 
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যায় না। কৰ্ম্মত্যাগেই নৈৰৰ্শ্মসিদ্ধি শ্রুতি বলেন_“তেন ত্যক্তেন gi 
“ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়। ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানগুঃ”। স্মৃতিতেই তাহারই 
qeta পাওয়া যায়-_"নৈদৰ্ম্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাভিগচ্ছতি”। অতএব : 
এষণাত্রয় ত্যাগ দ্বারা আত্মার ধৰ্ম্ম অর্থাৎ আত্মদৰ্শন বা "তদ্বিষ্োপরম্পদঃ 
পরাপ্তিরপ ব্রত পালনীয়। কৰ্ম্ম অর্থাৎ কৰ্ম্দোচিত লোক বা পুত্র বা বিত্ত এই 
এবপাত্রয় দ্বারা নহে। কেবলমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃততত্ব লাভ হয়। 
“ঈশা! বাস্তমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন JAN মা গৃধঃ FI স্বিদ্ধনম্‌ ॥” 
যখন ঈশা! বা ব্ৰহ্ম দ্বারা সমস্ত পুর্ণ এবং যেহেতু একই সময়ে একই স্থানে ছুই 
বস্তু থাকিতে পারে না, তখন জগৎ বা ধন কোথায় যে আকাজ্কা করিবে? 
জগৎ বা ধনাদি শশ-বিষাণ, কৃষ্দ-রোম, গগনকুকম, বন্ধযা-পুত্রবৎ অলীক। 
মরীচিকাতে জলাম্বেষণবৎ জগৎ ব| ধনান্বেষণ পণ্ডশ্রম ও মূর্খতা; TOR 
্রন্মাতিরিক্ত পদার্থ থাকা অসম্ভব ৷ তাই, দীর্ঘ স্বপ্নতুল্য যে জাগ্রাদাদি অবস্থা 
তাহাতে যে প্রপঞ্চ প্রকটিত হয় তাহা স্বপ্ন জ্ঞানে, ব্ৰহ্মবিষয়ে জাগ্রত হওয়া 
কর্তব্য । শ্ৰুতি বলিতেছেন ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। অৰ্থাৎ 
সংসাররপ স্বপ্ন হইতে উঠ, ব্ৰহ্মবিদ্‌ বরকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিস্যা জিজ্ঞাসা কর, 
ব্ৰহ্গের অন্তধ্যান কর। ব্ৰহ্মকে জানাই জাগরণ ও তৎবিষয়ে নীরব থাকাই 
মোহনিদ্রা। গীতাঁও তাই বলেন__ 
“যা নিশা সৰ্ব্বভূতানাং তস্তাং জাগত্তি সংযমী। 
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥” 
হু (গীতা ২৬৪) 
সর্বসাধারণ যে এষণাত্রয়ের বিষয়ে জাগ্রত ও ব্ৰহ্মবিষয়ে মোহনিদ্ৰাগত৷ 
সংযমী সেই সৰ্ব্ব বিষয়েই নিদ্ৰিত ও ব্ৰহ্মবিযয়ে জাগ্রত হয়েন। এই ব্ৰহ্মজ্ঞান 
বেদাত্তশান্ত্রের বিবৃত বিষয়। তাই গুরু ও বেদাস্ত বাক্য বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। _ 
কৰ্ম্মে মতিগতি বা তৎপরতা শ্রদ্ধা নহে। শ্রুতি বলেন-- 
“বেদান্তবিজ্ঞানস্তনিশ্চিতাৰ্থ৷ সন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ। তে ব্ৰহ্ধনোকেয, | 
পরাস্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সৰ্ব্বে” অর্থাৎ বেদান্তের অর্থ স্থনিশ্চিত জন্মি | 
এষণাত্রয়-ত্যাগে যতিগণ শুদ্ধচিত্ত হন। এই অবস্থায় স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানের প্রকাৰ | 
দ্বার! ব্ৰহ্মভূত হইবার পূৰ্ব্বে যদি প্রারন্ধবশে দেহত্যাগ হয় তথাপি আর অঃ 
হয় না। সেই সব যোগিগণ দেহান্তে ব্ৰহ্মলোকে প্রবেশলাভ করেন ও 
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ব্ৰহ্বের নিৰ্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে নিৰ্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন। তাই বেদাস্তই কেবল 
গরমাথিক পথের সদ্বল। এমন বেদান্তের শিক্ষা পাইয়াও যদি কৰ্ম্মাদি ত্যাগের” 
‘জন্তা পুরুষকার প্রয়োজিত ন! হয় তাহার নরজন্ম ধারণ বৃখা। ্রশবজ্ঞানই নর- 
জীবনের কৃতরুত্যতা । উহাই পরম পুরুবার্থ। 

ব্যবহারিক সত্তাতেই জগৎ সংসার। সংসার ত্যাগ কয় জনে করিতে 
পারে? 

“মন্ষ্যানাং সহম্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ ৷” 

সহজ লোকের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাঁভে যত্বশীল হয়। আবার সিদ্ধিলাঁভে 
যত্নশীল হাজারের মধ্যে ছুই একজন পরম আত্মাকে জানিতে পারে। তাই 
সংসারে থাকিয়াও যাহাতে একেবারে পশ্ুধৰ্ম্মী না হয় তজ্জন্য খাধিগণ যে ব্যবস্থা 
করিয়াছেন তাহাই শাস্ত্রীয় ধৰ্ম্ম। তাহা সমাজকে সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রণালীতে 
আবদ্ধ রাখিয়া কতকটা শাস্তি সুখের বিধান করে ও সৰ্ব্বোত্তম যে আত্মদৰ্শন 
তৎদিকে লইবার জন্য চেষ্টান্বিত করে । এই শাস্ত্ৰ সকল সত্ব, রজ, তম গুণত্ৰয়ের 
সমাবেশ দৃষ্টে ও সহজাত কৰ্ম্মাদি দৃষ্টে বর্ণ ও আশ্রমাদির স্বজন করিয়াছেন। ইহা 
সর্বদেশেই প্রায় তুল্য। যেমন_ বিবাহাদির ধৰ্ম্মাদতা, ছল চাতুরী ত্যাগে 
ধনাদি অঞ্জন ও রক্ষণাদ্ির নিয়ম, অসত্য, চৌধ্য হিংলাদির নিবারণ, ঈশ্বর 
উপাসনা, জপ, ধ্যানাদি, সমাজ রাজ্যরক্ষার্থ ব্যক্তি বা সমষ্টির কার্ধতা। সকল 
শিক্ষিত দেশেই কতক লোক আছে যাহারা গৃহে থাকিয়া জানচর্চ। দারা রাষ্টরবা 
সমাজকে উন্নত করে। যেমন__পাদরী, মোল্লা, পুরোহিত, লামা ও কুদ্গী 
ইত্যাদি। কতক লোক ( ক্ষজৰিয়াদি ) সমাজরক্ষার্থ যুদ্ধকার্য্যে, নিযুক্ত থাকে। 


' কতক লোক ( বৈশ্য বা বণিক ) শিল্পবাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত থাকে এবং কতক 


লোক ( শূদ্ৰ ) pata পশুজীবন যাপন করে, তাহাদের শ্রমই জীবিকা। দেশ 
কাল পাত্র ভেদে এই সকল কিছু কিছু বিভিন্ন প্রণানীতে অনুষ্ঠিত হয় মাত্র 
যাহারা ধৰ্ম্মপথের পথিক তাহারা সর্বত্রই কিছু না কিছু কামিনীকাঞ্চনে বিতৃষ্ণ। 
র্ষচ্ষ্যের মহিমা সর্বত্রই আছে। খৃষ্টান ধৰ্শ্বের স্থাপয়িত! যিশু বা তাহার দ্বাদশ 
শিষ্য কেহই বিবাহ করেন নাই । যিশুর উক্তিতে স্পষ্ট আছে যে কতক লোক 
সহজ নপুংসক এবং অন্ত কতক লোক স্বৰ্গরাজ্যের জন্তু নপুংসক অর্থাৎ ব্ৰহ্মারী | 
পাদরীগণের অনেকে বিবাহ করেন না, ধৰ্ম্মণীবন অতিবাহিত করেন। মুসলমান 
ফকিরগণও অনেকে বিবাহ করেন না । এক ঈশ্বরই প্রায় সকলের মান্ত ; তবে 
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সগুণ ও নিগুণ ভাব নিয়া উপাসনাদির বহিরদ্দে তর্ক আছে বটে। নিপুণ 
উপনীসক অপেক্ষা সগুণ উপাসকের সংখ্যা, অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তায় অবস্থিত 
লোকসংখ্যা অত্যধিক। লোকহিতার্থ ও শিক্ষার্থ অনেক মহাপুরুষ নিলিপ্তভাবে 
তাহাদের সংস্রবে আসিয়া! থাকেন। প্রাচীন আধ্যগণের মধ্যে বামদেব, বশিষ্ঠাদি; 
মাধ্যমিক যুগে উদ্দালক, যাজ্যবন্, শ্বেতকেতু প্রভৃতি ; বর্তমান যুগে চৈত্ন্ত, 
রামক্ণ পরমহংসাদি ; ইহাদের প্রদশিত আদর্শ সংসারী জীবন, বৰ্ণচতুষ্টয় ও 
আশ্রমচতুষ্টয়ের কার্ধ্প্রণালী সুশৃঙ্খল করার জন্যই বটে। নিলিপ্ত ও নিঙ্কাম 
ভাবে অনাসক্তচিত্তে কাধ্য করার জন্তই আদর্শ জীবন ৷ খধিগণের বাক্য শ্রদ্ধা 
করিতে হয়। তাই খধিগ্রণীত শাস্ত্র মান্য ও শিরোধাধ্য করা সকলেরই কর্তব্য | 
ভগবান বলিয়াছেন-- $ 
“তন্মাচ্ছাস্ত্ৰং প্রমাণন্তে কার্ধ্যাকা ধ্যব্যবস্থিতৌ। 
জ্ঞাত্ব! শাস্তুবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ভুমিহাৰ্হসি ॥” ( গীতা ১৬২৪) 

যেমন স্ববৰ্ণে অর্থাৎ ক্ষজিয়ের যুদ্ধাদি বৃত্তিতে অজ্জুনকে স্থিতিবান করার 
জন্যই কৃষ্ণজী গীতা কহিয়াছেন। যেমন মহ, যাজ্ঞাবন্কাদ্দি স্বতিশাস্ত্ৰ সকল করিয়া 
গিয়ছেন। যেমন ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ, বৰ্ণচতুষ্টয় গুণকর্শ্মামুসারে সৃষ্ট 
হইয়াছে, তেমনি প্রতি জীবনে বাল্য যৌবনাদি ভেদেও কর্তব্যভেদ হয়। তাই 
ব্ৰহ্মচধ্য, গাৰ্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্যাস এই আশ্রমচতুষ্টয স্থাপিত হইয়াছে। বাল্য 
পিতামাতা ও গুরুর শাসনে থাকা কর্তব্য ; তাই মহাভারতে পিতামাতার বাক্য 
অগ্রাহ করিয়া তপস্তা করিতে যাওয়ায় ব্ৰাহ্মকুমার যে সফলকাম হন নাই তাহার 
বর্ণনা ধর্ম-ব্যাধের উপাখ্যানে আছে। স্বধৰ্ম্মে অর্থাৎ সহজাত ধর্মে নিষ্ঠাবান্‌ 
হইলে যে উহা! ফলপ্রদ ও মঙ্গলাম্পদ হয় তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উক্ত উপাখ্যানের 
ধর্মব্যাধ ও তাহার গৃহস্থ পত্বী। রামায়ণেও গুহক চণ্ডাল ও শবরীর উপাখ্যানে 
সহজাত YA স্থিত হইয়া ধর্মবিষয়ে উন্নতিলাভের ও ভগবৎকুপা লাভ করার 
বিষয় বণিত আছে। উহার! সকলেই দিব্যদর্শনাদির অধিকারী হইয়াছিল। 

“স্বকৰ্শ্মণ| তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব:* (গীতা ১৮1৪৬) 

আশ্রম হইতে আশমাস্তরে শ্রেণীবদ্ধমতে যাইলে সকল দিকই সুখের হয়। 
সংসারে যে শ্রেণীতেই কেন থাক না, ঈশ্বর উপাসনাদি দ্বারা চিত্ত নিৰ্ম্মল হয় ও 
শান্তি পাওয়া যায়। অমুকের আছে, আমার নাই, না ভাবিয়া, শান্তিতেই 
আনন্দ, ভগবান যা দিয়াছেন তাহাই বেশ, এইরূপ বুদ্ধিতে চলিলে শান্তির 
হয়। এই আনন্দ-ধারা! সেই সচ্চিদানন্দ হইতেই সৰ্ব্বতঃ অনুস্থ্যত ৷ 
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Sarakai ৩৪৯ 


চিত্ত নিৰ্ম্মল হইলে, MER প্রমাদ্বে বৰহ্মবিদ্যা লাভ হইলেই স্বয়ংপ্রভ জ্ঞান 
JETA প্রকাশমান হন। যেমন কাপড়ে রঙ দিবার পূর্বে কাপড় সাবান দিয়া 
কাচিতে হয়। সাবান দিয়া কাচায় র$ ফলে না। রঙ লাগান পৃথক ব্যাপার I 
যদিচ চিত্তের নৈৰ্শ্মল্য সম্পাদন কম্মসাপেক্ষ তথাপি, afal অনুশীলন বা শ্রবণ, 
মনন, নিদিধ্যাসন তর্কচ্ছলে কৰ্ম্ম হইলেও উহা তৃফীস্তাব বিধায় অকৰ্ম্ম সজা প্রাপ্ত 
হয়। উহা নিঘৰ্ম্মই। কৰ্ম্ম সৰ্ব্বদাই সফলক হয় এবং ফলনিবন্ধন বন্ধনের হেতু 
হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদ্লিধ্যানন তদ্ৰূপ বন্ধনোপযোগী ফলদায়ক নহে। উহা 
জ্ঞান বিকাশের দ্বারা যাবতীয় কৰ্ম্মফলের বিনাশের হেতুভূত। যতক্ষণ কর্তা, 
করণ, কাধ্য; ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ; উপাসক, উপাস্য ও উপাসনা ভা দৃশ্য, 
দর্শন) জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এইরূপ ভেদভাব চিত্তে জাগে, ততন্মণ সে ব্যক্তি 
দ্বৈত পলেই ডুবিয়া আছে জানিবে। সংসারে আসিয়া শব্দবদ্ধ (বেদ) ও 
কা্যব্ৰহ্ম ( ঈশ্বর) চিন্তা ও ভজনা দ্বারা হৃদয় নিৰ্ম্মল হইলে, সদ্‌গুরুর কৃপায় জীব 
ঈশ্বর ও পরব্রন্মের একতারূপ “তত্মসি* বাক্যের বা “অহং ব্রহ্মাহ স্মি মহাবাক্যের 
স্বরূপ উপলব্ধি দ্বারা পরম্বন্ধের সাক্ষাৎকার হয়। ইহারই নাম জ্ঞানলাভ। ইহারই 
নাম মুক্তি। ইহাই তদ্বিষ্ণো পরমপদ লাভ। ইহাই মানব জন্মের কৃতরৃত্যতা | 
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ওঁ 
CaS স্থলে 
খাষিগণের আবাস 

ও নমস্তে রুদ্রমন্যবে। নেত্র সঞ্চালন করিলেই পৃথিবী ও তৎ্প্রকাশক 
RÓNI নয়নপথের পথিক হুন। স্থধ্যহীন| অন্ধকারময়ী পৃথিবী স্থখদায়িকা 
নহেন। TÍA হইলে তুষার-মত্তিতা হইয়া! ইহা প্রাণিবাসের অযোগ্য 
হইয়া পড়ে। এই প্রকাশ্ত-প্রকাশক সম্বদ্ধ ব্যতীত ধরিত্রী ও সবিতৃদেব 
মহাকর্ষণরূপ অপর এক অচ্ছেগ্ বন্ধনে সম্বন্ধ আছেন। তাই TIS চন্ত্রমাসহ 
অধিবর্তগমন! পৃথিবী অন্যান্ত গ্রহগণ সঙ্গে স্ধ্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছেন। 
বড়ধতু-দমদ্িতা ধরণীর নব নব ভাববিকাশ Ía সঙ্গিকর্ষতা বা ইহার দূরগমন 
বশত:ই ঘটিয়া থাকে। স্থধ্য জগত্-প্রসবিতা বলিয়াই তাহাকে সবিতা বলে। 
এই বিশ্বভুবনের A স্থধ্যকে অবলম্বন করিয়াই চন্দ্ৰ গ্রহাদি দিব্লোকে 
অবস্থিত আছে। সবিতা হইতে বিক্ুলিঙ্গবৎ পৃথিব্যাদ্ির উৎপত্তি জানিয়াই 
‘বৈদিক খধিগণ গায়ত্রীছন্দে গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা স্্যদেবের আরাধনাতৎপর। 
বর্তমান উন্নত বিজ্ঞানবাদেও এইরূপই বলিয়া থাকে। বেদবাক্যে পৃথিবী ও স্থধ্য 
'একজাতীয় জড় থাকা যেমন ধার্য, তেমনি ইহাদের অধিষ্ঠাতাঁও একই দেবতা 
"এ বিষয়ে ক্ষিতিপিও ও বিশ্বব্ৰদ্মাণ্ডের এঁক্য লক্ষ্য করিতে গিয়া খধিগণ বিচার- 
'নেত্রে দেহপিওেও বিশ্বব্ৰহ্ধাণ্ডের এক্য সহ তদ্বধিষ্ঠাত্‌ পুরুষেরও একতা দর্শন 
করিয়াছেন। প্রাচীনতম খধি নবথ আঞ্গিরস দধ্যঙ আথর্বযন “যোইসাবসৌ 
পুরুষঃ সোহহমস্মি” মন্ত্র দ্বারা এই জীব ও শিবের একতাই প্রকট করিয়াছেন। 
তাই বেদে i আত্মা জগতস্ত্থযশ্চ” বলিয়া অচ্চিত। 

সূর্য্য হইতে আগত আমাদের এই পৃথিবীরূপ বিস্ফুলিঙ্গ ক্ৰমে শীতল হইতে 
এই বর্তমান রূপে পরিণত হইয়াছে। জালাময়ী বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কতক- 
পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে অদ্যাপি স্বকীয় পূর্ব স্বরূপের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
এইরূপ ক্রমশঃ শীতলা হইয়া পৃথিবী কালে জলময়ী হইয়াছিলেন। q ১০।১২১19 
ও বৃহদারণ্যক ১1২1১, ৫1৫1) দ্রষ্টব্য। তৎকালে Arg ভগবান নারায়ণ জলজ 
Ra ও মততাদিরূপে অবিরত হন। ইহাই প্রথম জীবস্ৃষ্টি ৷ তৎপর পৃথিবীর 
কতক অংশ কর্দমভাবে পরিণত হইলে কচ্ছপাদির উৎপত্তি ঘটে। কালক্রমে 

২৩ 
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৩৫৪ স্বামী ম্‌হাদেবানন্দ রচনাবলী 


কর্দমাদি eo প্রাপ্তে তৃণ-গুন্মাদির উৎপত্তি ঘটিলে বরাহাদি জন্ত জগতে 
আবির্ভূত হয়। এইরূপে সময়ক্রমে মহান মহীক্লহাদি পৃথিবীর ক্রোড়ে আশ্রয় 
লইলে তাহাতে সিংহাঁদির স্থষ্টি হয়, তৎপশ্চাৎ বামনরূপী নরের আবির্ভাব। 
গরুডাদি পক্ষী ও এরাবতাি হস্তিজাতীয় প্রাণিগণের তুলনায় মানবদেহ বামন 
বা হুব্ব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এইরূপ ক্রমবাদের পক্ষপাতী । এই মানৰ 
আবির্ভাবের aa ও পরবর্তী কালে পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লইয়া ভৃতত্ববিদ্গণের 
মধ্যে বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ বহু আলোচনা চলিতেছে। এই পৃথিবী TI- 
বাঁসোপযোগী হওয়ার কিয়ৎকালপুর্ব্ব ও পর পর্য্যন্ত বাতালোড়িত জলতরঙ্গবং 
এক মহান্‌ আলোড়নে বিচ্যুত, বিপৰ্য্যস্ত ও স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত হইয়া বিশেষ 
বৈষম্যপ্ৰাপ্ত হ্ইয়াছেন। উহাতে পর্বতাদির স্থানচ্যুতি ও অত্যুম্নতাদি রূপে 
স্থিতি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে । এমন কি ভূকক্ষেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
ভূতত্ববিদ্গণ বলেন যে ভারতব্ধান্তর্গত পঞ্জাবের সণ্টরেঞ নামক পৰ্ব্বতাবনী 
বিচ্যুত পৰ্ব্বত বটে। সরস্বতী নৰ্ম্মদ| ও তাপ্তী নদীর গতির বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। 
তাই নৰ্মদা ও vi পূৰ্ব্ব সমুদ্ৰে না পড়িয়া পশ্চিম সমুদ্রে পতিত, হইয়াছে। 
সরস্বতী গঙ্গাসঙ্গম ত্যাগে সমূদ্রস্দম লাভ করেন । খখেদে দৃষ্ট হয়_ইন্ত 
পর্ববতপক্ষ ছেদন করিয়া উহা স্থিতিশীল করিয়াছেন (২১৭1৫ )। পর্বত পার্থ 
বিদীর্ণ করতঃ নদী প্রবাহের পথ করিয়াছেন ( ১৷৩২৷১ ও ১1৫৬৬ )। পর্বত- 
সকল ইন্দ্রভয়ে কম্পিত হইত ( ১৷৬২৷৫, ১/৬৩1১১ ২1১২২, ২|১৭৷৫, ৩৩০৯) 
ইত্যার্দি। যৎকালে এইসকল ঘটনা ঘটিয়াছে তৎকালে সাগর, রদ, নদী 
প্রশ্রবণাদিরও বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । খখেদের ১১৩১৪ মন্ত্রে 
আছে-_যে “তুমি স্থবিস্তৃত পৃথিবীকে ও জলরাশিকে জয় করিয়াছ।” এই 
তুষারপাতজনিত বন্যা, অথবা পৰ্ব্বতাবদ্ধ জলকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে; 
এবং পৃথিবীর কোন অংশের উত্থান বা নিমজ্জনকেই লক্ষ্য করিয়াছে। 
খ ১০৷১২৪৷৯ যন্ত্রে হিমাচ্ছন্নপৰ্ববতের উৎপত্তি, সশব্দে দ্যুলোক ও পৃথিবীর স্তন 
ও উত্তোলন, ভূরিপরিমাণ বিশ্বভুবন জলঘ্বারা আচ্ছন্ন রাখা এবং তাহাতে 
অগ্নু,ত্পাত প্রভৃতির বর্ণনা আছে। A ১৭৷১২৪৷৯ মন্ত্রে বীভৎসদিব্যজলের ও 
. ১০/১৩৬৭ মন্ত্ৰে করকাবিশিষ্ট জলের বিষয় আছে। উহা! তুষারপাত বা তুষার 
প্রবাহজনিত জল ব্যতীত আর কি হইতে পারে? q ১০1৩০1৩ ৪ মন্ত্রে জলের 
সমুদ্ৰগমন ও অগ্ন২পাত বিকৃত । খা ৮৩২1২৬ মন্ত্রে তুষারপিও দ্বারা অনুর বং 
ও ৭1৯৭|৮ মন্ত্রে নদীর জল তরল করিয়া তাহা অবগাহনযোগ্য করার 
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বৈদিক যুগে _ ৩৫৫ 


তুষারঘটিত ব্যাপার বই কি? এই সকল বিবরণ তাৎকালিক ঘটনা লক্ষ্য 
করিয়াও হইতে পারে, পূর্ববর্তী কালের ঘটনার স্থৃতিমূলকও বলা যাইতে পারে । 
প্রাচীন ঘটনা পুরুষপরম্পর! স্বরণ রক্ষণ রীতি সদ্বন্ধে খা ৬২১।৫ মন্ত্র দ্ৰষ্টব্য । 
রামায়ণ, মহাভারত, মন্বাদি স্থৃতি ও পুরাপাদ্িতে এইরূপ বহু প্রাচীন ঘটনা- 
বিষক আখ্যায়িকা পরিদৃষ্ট হয়। পারসিকগণের গ্রস্থেও দেখা যায়। বর্তমান 
কালে ভূতত্ববিদ্গণ ও প্রত্নতত্ববিদ্‌গণও জনপ্রবাদ গ্রাহ করিয়া থাকেন। কেহ 
কেহ খথেদের এ সকল মন্তরদৃষ্টে ভারতে বৈদ্বিকযুগ, প্রথম তুষারপাতের পরবর্তী 
বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পারসিক আধ্যগণের মান্য প্রাচীন 
জেন্দাবস্ত নামক গ্রন্থে বণিত বিবজ্বতপুত্র প্রজাপালক যিম্‌, তাহাদিগের মহান্‌ 
ঈশ্বর অহুরমজদার অনুজ্ঞায়, তুষারপাতে সর্বপ্রাণী বিন না হয় তাই তৎপুর্ব্বেই 
সর্ধপ্রাণীর বীজ সংরক্ষণার্থ একটি স্থবৃহৎ “বর” নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস 
করা ও পরবর্তী কালে তথা হইতে চলিয়া আসার বিবরণ এঁতিহাসিক বলিয়া 
গৃহীত। উক্ত জেন্দাবস্তে আরও বণিত আছে যে যিম্‌ অজিদহক কর্তৃক পরাভূত 
হইলে বীরবর আথ্যব্ৈতন ত্রিশিরস যট্টক্ষু অজিকে বধ করিয়া RLF স্বপদে 
পুনঃস্থাপন করেন। খখেদের ১০1৮৮ মন্ত্রেও যট্‌চক্ষু ত্রিশিরকে আধ্যত্রিত বধ 
করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যিম্‌ অর্থ যম, বিবজ্ঘত অর্থ বিবন্বৎ, আথ্যত্ৰৈতন 
অর্থ আধ্যাত্রিত বলেন। যদি ইহা ঠিক হয়, তবে খখেদের আধ্যাত্রিতের সময় 
সম্বন্ধে একটা দিগ্দর্শন মিলিতেছে। তুষারপাতের পুর্বে অহরমজদা যিম্‌কে 
এ আদেশ করিয়াছিলেন, স্থতরাং আধ্যত্রিত তুষারপাতের পূর্ববর্তী ও 
সমসাময়িক হইবেন। ইয়োরোপীয়গণের মতে ছুটী ও আমেরিকান মতে 
চারিটা তুষারপাত কল্পিত হয়। বর্তমানে যে শাকলশাখীয় খখেদ পাওয়া যায় 
উহা বেদের অংশ মাত্র। তুষারপাতের বর্ণনা ইহাতে স্পষ্ট না হইলেও পূৰ্ব্বোক্ত 
১৭১২৪ ও সুক্তোক্ত করকাদ্দিবিশিষ্ট বিশ্বভুবনাচ্ছদক জলের বিবরণ জেন্দাবস্ত 
লিখিত বাণী সহকারে তুযারপাতের নির্দেশক হইতে পারে। উক্ত আধ্যাত্রিত 
ঝ ১|১০৫, ৮1৪৭) ৯|৩৩, ৩৪ ও ১০২ QEFI এবং ১০।১-৭ সুক্তের মন্তরদ্রষ্টা | 
Wa ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। A ৫18১18, ৮১২১৬ ইত্যাদি 
মন্ত্রে আপ্্যত্রিত দেবগণ সহ সোমপান করেন। আধ্যবংশীয় আরও কতিপয় 
YA খথেদে ভষ্টা আছেন। খেদের কোন কোন খৰি ও দেবতার নাম 
পারসিকগণের জেন্দাবস্তে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন আখ্যানেরও 
আছে। এজন্য ভারতীয় ও পারস্ত বা ইরাণীয় আধ্যগণ কোন কালে একত্র 
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ছিলেন এমত সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সঙ্গত মনে হইয়াছে। ইরাণ শব 
আৰ্য্য শব্দের অপভ্ৰংশ মাত্র । জেন্দাবস্তে ইরাণীয় আধ্যগণ যে সকল স্থানে বাম 
করিয়াছিলেন তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। 'বিশেষরূপে যোলটা স্থানের 
উল্লেখ আছে। এ সকল স্থান ইরাণীয়গণের প্রধান ঈশ্বর. অহুরমজদ| আপন 
তত্তজনের স্থুখে বান করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে নিৰ্ম্মাণ করেন। এ সকল স্থানের 
ক্রমিক নাম এই £--১ ৷ এরিয়ানবীজ, ২। সুগ্ধা, ৩। মোর, ৪ | বাগধি, . 
৫ | নিশয়, ৬। হরযু, ৭। বেক্রেতা, ৮। উর্বর, ৯। ক্ষেন্তা, ১০ । হ্রাঁবতী, 
১১। হেতুমন্ত, ১২। রাখা, ১৩। চক্রেতা, 381 বরুণ, ১৫। ZART, 
১৬। TTI | এরিয়ানবীজ অর্থাৎ আৰ্য্য বীজস্থান ইহ! ইরাণীদের স্বর্গ । ইহা 
দৈত্যনদীর তীরে। রাজ্ঘা ইহার সীমান্তস্থিত। ও সীমান্ত রাজ্ঘার অপর 
তীরে দেবোপাসকগণের স্থান৷ এ রাজ্বানদী উত্তরবাহিনী ৷ ুগ্ধা সগধিয়ান| 
বৰ্ত্তমান সমরখন্দ । মোরু মঞ্জিয়ান! বর্তমান মাৰ৷ বাগ্‌ধি বকৃট্রিয়া বালখু। 
নিশয় বা নিম্ন মোরু ও বাগ্‌ধি মধ্যে স্থিত। হরযু অর্থ ষরযু বর্তমানে 
আফ্গনিস্থানের হরিরুৎ নদী, হিরাটের নিকটবৰ্ত্তী বেক্রেতা: কাবুল বা. 
সিজিস্থান ৷ উৰ্বৰ ইস্পাহান কি খোরাশান বা কাবুল ৷ ক্ষেন্তা আফ্গনিস্থানে 
বেহারকেন| কান্দাহারের নিকট বাহিরকানিয়| গর্জন ৷ হরাবতী অর্থ সরস্বতী 
আরাকসিয়| বর্তমানে আফ্ঠনিস্থানের হরুৎ নদী । হেতুমন্ত অর্থ সেতুমৎ 
আফ্গনিস্থানে হেলমন্দ নদী ৷ রাখা রাজই বা রায় জোরায়েষ্টারের (FAN) 
জন্মস্থান। ক্রেতা খোরাসানে। বরেণ বা বরুণ থিলান আখ্য ভ্রেতনের 
জন্নস্থান। আখ্য-আধ্য, জলীয়। বরুণ জলের রাজা। হগুহেন্দু অর্থ aaf 
হিন্দাবাস-ইত্ডিয়া-পঞ্ধাব, এই হণ্ডহেন্দু শব্দ হইতে হিন্দু শব za হইয়াছে। 
রাজ্ঘা অর্থ রসা'নদী বা কাম্পিয়ান সাগর, কিঘা উহা রুমের আরব স্থান বা 
মেসোপটোমিয্লায় স্থিত, এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। সা | 
আদিম নিবাস লইয়া বহু গবেষণা! চলিতেছে! কেহ মধ্য এসিয়া, কেহ 

সুইডেনে, কেহ বা! জর্্মনি, কেহ বা কারপেথিয়ান পৰ্ব্বত, অন্ত কেহ T 
সন্নিহিত বলিতেছেন। কলিকাতার বিদ্বদ্বর জীমান্‌ hama দান মন 
'অন্তমত খণ্ডনে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব আধ্যগণের বীজভূমি বা আদি ন 
বলিতেছেন ৷ সিদ্ধ নদীৰ পাচ শাখা ও সরস্বতী ও দৃষঘতী aAa লই 
মিদ্ুই আদি আর্তযাবাস। ৷ ইতিপূর্বে বাল গঙ্ধাধর তিলক মহোদয় উপ 

সন্নিহিত স্থানই আধ্যগণের আদিস্থান বলিয়াছিলেন। এত” সম্বন্ধে 
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আলোচনাও হইয়াছে। আদিম আধ্য নিবাস যেখানেই হৌক না কেন 
ভারতবর্ষেই যে, আধ্যসভ্যতার চরম উৎকর্ষপ্রাপ্তি ঘটে ইহা! টি 
আর্ধাগণের নাম অহুসারেই হিমালয় ও বিদ্ধাপর্বত মধ্যস্থ দেশ আধ্যাবৰ্ত্ত বলিয়া 
প্রথিত। আধ্যাবর্ত দেবনিশ্মিত দেশ। অর্থাৎ দেবগণ বিশেষভাবে আত্ম- 
প্রকাশে পৃথিবীকে মহিমাময় করিবার জন্তু এই দেশ পশ্চাৎ নিৰ্শ্মাণ করেন! 
বিদ্ধাপৰ্বত ও তদ্দক্ষিণস্থ দেশ যাহাকে দক্ষিণাপথ বা Deccan বলে তাহা 
প্রাচীন। বিদ্ব্যের উত্তরে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক সমুদ্ৰ ছিল 
ভূতত্ববিদ্‌গণ তাহার নাম দিয়াছেন টাইদ্‌ ( Tythe )। এই টাইদ্‌ ভেদ করতঃ 
হিমালয় পর্বতের উত্থান ও তত্সহ আধ্যাবর্তের অভ্যুদয় ঘটে এবং এই পুণ্য- 
ভূমিকে ধর্কর্্সহায়কন্বরূপে R করত: দেবগণ সরস্বতীতীরে ধর্শক্ষেত্রে 
রুরক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। এজন্তই ইহাকে দেবনিশ্মিত দেশ বলা যায়। এই 
আধ্যাবৰ্ত্তকে ভূতত্ববিদ্গণ গান্দের় উপত্যকা বলিয়া থাকেন। আধ্যাবর্ত দেশে 
ভগবান কত রূপে কত বার আবিভূ ত হইয়া ধর্শ্স্থাপন করিয়াছেন। ইহা সুজল! 
সফল! মলয়জশীতলা। অবিনাশবাবুর প্রমাণগুলি বহু যুক্তিপূৰ্ণ হইলেও কতকাংশ 
যুক্তিযুক্ত নহে এমন মনে হয়। তিনি ভৌগোলিক সংস্থান ও ওঁতিহাসিক 
তত্বাংশ বিষয়ে জেন্দাবস্তের উপর নির্ভর করিয়াও তাহার সমগ্র অংশ গ্রহণ 
করেন নাই বা বর্জনের বিশেষ হেতুও প্রদর্শন করেন নাই। ভারতীয় আধ্যগণ 
দেব-উপাসক। ইরাণীয়গণ অস্থর-উপাসক। জেন্দাবন্ডে বেদের সর্বশেষ 
দেবতা দেবরাজ ইন্দৰ, নাসত্যদয,, ওশরু প্রভৃতি দেবগণ ও তাহাদের উপাসক- 
গণের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিপুর্ণ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তিরামন্্য অহুর- 
মজদার পরম বৈরী। মন্থ্য ‘অৰ্থ যজ্ঞ। অধ্বিরা যিনি ইন্দোপাসনাত্মক যজ্ঞের 
পরবর্তয়িতা তিনিই সম্ভবতঃ অঙ্গিরামন্ল্য। যেমন শতমন্য ইন্দ্ৰ। অথবা 
শত্মন্্যর উপাসক অ্দিরা তাই অন্নিরামন্য। ইরাণীয়গণের প্রধান ঈশ্বর অহুর- 
T যে যোলটা স্থান ক্রমে নিৰ্ম্মাণ করেন এই অঙ্গিরামন্্য দেবগণ সহায়ে তাহা 
ক্রমে নষ্টভষ্ট করিয়া দেন এমন উক্তি জেন্দাবন্তে আছে। যেমন এরিয়ানা- 
বীজে! ইরাণীয়গণের বাসস্থান তেমনি হপ্তহেন্দু পারমিক আধ্যগণের জন্তই অহর- 
মজদা নিৰ্ম্মাণ করেন যদি অঙ্গিরাগণ অস্থর উপাসকগণকে বিদুরিত করতঃ 
হপ্তহেন্দুতে বাস করিয়া থাকেন তবে উহা ভারতীয় আধ্যগণের আদি বীজস্থান 
হয় না। খখেদে সপ্চসিন্ধু শবটা আছে, উহা পাতাল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত 
ব্যাপী কোন প্রবাহ বলিয়া মনে হয়, খ ১৫২/১৪, ১1৭২৮, ৫1৪৭/৫, ৬৭৬, 
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৮/৬৪১২, FRIS, ১৭৪৩৩ ও ১০1৪৪৪ মস্ত দ্রষ্টব্য । কুত্রাপি প্রবাহরূপে জল 
প্রবাহ বা নদী বাচকও হইতে পারে। কিন্তু তাহা যে দেশবাচক এবং পঞ্জাব- 
দেশবাচক তাহা! নির্ণয়ের আবশ্তকতা৷ আছে। পঞ্জাব অর্থ পঞ্চ অব্‌ বা জল 
অর্থাৎ পঞ্চনদীবিশিষ্ট দেশ । সপ্তাব, নহে। পঞ্জাব যদি সপ্তসিন্ধু হইত তবে 
বথেদেও পঞ্জাব অঞ্চলের স্থানসমূহের নাম করিতে সপ্তসিদ্ধু শবেরই প্রয়োগ 
হইত, তাহা না করিয়। সিদ্ধাবধি, গান্ধার, অসিব্লীয়া, আজিকিয়| সারস্বত, পঞ্চ- 
জনপদ, শৰ্ষ্যনাবৎ, কৃত্য, খজীক প্রভৃতি দেশবাচক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে 
কেন? খ ১১২৬১, ৬1৪৫।৩১১ ৭1৫1৩, ৮1৬৪।১১, AVERI, ২৩ এবং 
2১১৩১ মন্ত্ৰে সপ্তসিন্ধু শব্দ নদীপ্রবাহবাচক দৃষ্ট হয়। সিন্ধুর বৃহত্তর পাচ শাখা 
ও সরস্বতী দৃষদ্বতী লইয়া সপ্তসিন্ধুর গণনা বেদ্ন-সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলিতে হয়, 
কারণ খ ৮৫৪৪ মন্ত্রে আছে “সরস্বতী অবন্ত সপ্চসিন্ধবঃ” ইহাতে সন্নম্বতী 
সপ্তসিন্ধু হইতে পৃথক্‌ বলিতেছে। নতুব| বলিতে হয় সপ্তত্রোতা৷ সরন্বতী। 
খা ১৩১২ মন্ত্রে “মহোঅৰ্ণঃ সরস্বতী” এবং দাস মহাশয়ও “Mighty river” ই 
বলিয়াছেন। মহাভারতেও সপ্ত শ্রোত বা শাখাবিশিষ্ট সরস্বতীর উক্তি আছে। 
শল্য পর্বতের ৩৮ অধ্যায়ে--“জন্মেজয় উবাচ---সপ্তসারস্বতং FAS, বৈশম্পায়ণ 
উবাচ--বাজন্‌ সপ্ত সরশ্বত্যো যার্ভিব্যাপ্চমিদং জগৎ। আহতা বলবস্তিহি ত্র 
তত্র সরস্বতী ॥৩ gae কাঞ্চনাক্ষী চ বিশাল! চ মনোরম| ৷ সৰস্বতী 
চৌঘবতী স্থরেণুবিবমলোদক| ॥৪ ৷” শুক্লযজুৰ্ব্বেদের ৪৪1১১ WA দেখিতে পাই 
“গঞ্চম্ৰোত| সরস্বতী”। পঞ্চ অব. এখানেও, আছে। তজ্জন্য সিন্ধুর নিকট 
যাইতে হয় না। গঙ্ধ| যমুনা! গ্রহণ করিলেই সপ্তসিন্ধু মিলে। ইহাতে “গঞ্জাবই 
সপ্তসিন্ধু প্রতিজ্ঞা বাক্যের ব্যতিক্ৰম ঘটিয়| পড়ে। মন্থসংহিতায় সরস্বতী ও 
দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী দেশকে ব্ৰহ্মাবৰ্ত্ত বলে এবং তৎপার্শ্বর্ত্তী কুরু, পঞ্চাল, শুরনেন, 
চেদী ও মত্স্য জনপদ্ব ব্ৰহ্মধিদেশ। এই পঞ্চ জনপদ যে আধ্যগণের সামের 
বঙ্ধারে নিনাদিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। মনু বলিয়াছেন, এই সবল 
জনপদের যে আচার-পদ্ধতি তাহাই সকলের অনুকরণীয়। ইহা পঞ্চশাখা 

ও গন্া-যমুনাসহ সপ্তসিন্ধুবিশিষ্ট দেশ হয় তৎবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই৷ 
ভারতীয় আধাগণের ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্ঘরাজ প্রয়াগে। তাহারা উহ! সরস্বতী, 
গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গম বলিয়াই জানেন। মিঃ ওয়াডিয়ার জিওলজি পুস্তকের Ri? 
পৃষ্ঠায় আমরা এই গঙ্গাসরম্বতীসঙ্গম থাকার সমর্থন পাই। পশ্চ* শিবালিব 
পর্ববতশ্রেণীর উন্নতিলাভ সহ সরস্বতীর জলপ্রবাহ গঙ্গাত্যাগে পশ্চিমে 
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গিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। প্রথমে ভূগুকচ্ছ (বৰ্ত্তমান বরোচ ) সন্নিধি 
পশ্চাৎ আরও পশ্চিমে সাগরসঙ্গমের সৃষ্টি হয় (মিঃ ওয়াডিয়া, ২৫১ পৃঃ)। 
বর্তমানে গুজরাট দেশে সিদ্ধপুরে কপিলাশ্রম নামে ষে তীর্থ আছে তাহা 
সরস্বতীর উপরে স্থিত। এখনও শুফ খাত বিদ্যমান আছে। মহাভারতের 
আদি পৰ্ব্বে ১৭০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে পুরাকালে গন্ধ, যমুনা, সরস্বতী, 
YAT, অপায়া, সরযু, গোমতী ও গণ্ডকী এই সপ্তনদী সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রে 
পতিত হইত। 

“পুরা হিমবতশ্চৈষা হেমশৃঙ্গাদ্বিনিস্থতা। 

গঙ্গা গত্বা সমুদ্রাঃ সপ্তধা সমপদ্থত ॥ ১৯ 

গন্ধাঞ্চ যযুনাঞ্চৈ প্রক্ষজাতাং সরন্বতীম্‌। 

রথস্থাং সরযুঞ্চৈব গোমতীং গণ্ডকীং তথা I” ২০ 

এই সপ্তনদীই ভারতীয় আধ্যগণের সপ্চসিন্ধু। পঞ্জাব নহে। ভূতত্ববিদ্গণ 

আরও অগ্রসর হইয়া বলেন, কোন সময়ে সিন্ধু গঙ্গা সহ মিলিতা ছিলেন 
(ওয়াডিয়া ২৪৯ পৃঃ) ASS watershed অর্থাৎ জলপ্রবাহনিয়ামক স্থু-উচ্চ 
ভূমির পরিবর্তনের সহিত সিন্ধু সরস্বতীর গতি পরিবর্ঠিত হইয়া উহার! সাগর- 
গামিনী হইয়াছেন। A ৭৯৫২, ৮২০২৫ মন্ত্রে সিন্ধু ও শতুত্রীর সমূদ্রপতন 
লিখে, ৭৯৫1২ মন্ত্ৰে সরস্বতীর সাগরপতন বৰ্ণিত, কিন্তু গঙ্গাষমুনার পতন লিখে 
না; ইহাতে পূৰ্ব্ব প্রান্তে সমুদ্ৰ দূরে অবস্থিত থাকা অনুমিত হয়। মহাভারতের 
বনপৰ্ব্বে ৮২ অধ্যায়ে প্রভাসতীৰ্থকে সরস্বতীসাগরসঙ্গম বলা হইয়াছে। তৎকালে 
বর্তমান সিন্ধুদেশে মরুভূমি ছিল না। মহেন্জ্ডারো, আমরী, হড়গ্লা তাহার 
সাক্ষী বলা যায়। এই সঙ্গে খ ৭৩৬৬ “সরস্বতী সপ্তমী সিন্ধুযাতা” বাক্যটা 
স্মরণ করিলে সিন্ধুমাতা সপ্তম সরস্বতী হইতে স্বতন্ত্রা জাত হওয়া যায়। 
সরস্বতীর সপ্তমত্ব বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দাসমহাশয় 
জেন্দাবস্তের উক্তির সম্মানার্থ যিম্‌কে তৎকালে চিরবসন্তবিরাজিত মেরুসঙ্নিহিত 
দেশে পাঠাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করাইয়া গশ্চাৎ প্রত্যাবর্তন করাইয়াছেন, এবং 
যাইবার সময় পথে আর্মেনিয়া, ফ্রিজিয়া, লিডিয়া, থেস্‌ প্রভৃতি স্থানে আধ্য- 
সভ্যতার বিস্তার করাইয়াছেন ; আর এই ঘটনা interglacial period বা 
তুষারপাতীয় মধ্যযুগে ঘটে বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এরিয়ানবীজো 
পারসিকগণের আদিনিবাস বিষয়ে একমত, সুতরাং দাসমহাশয়কে এরিয়ানবীজো 
রাখিতে হইয়াছে। তিনি উহা! পামিরে সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইরাণীয়গণের 
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প্রধান উপান্ত অহুরমজদা তুষারপাত ঘটিবে ইহা পুর্বে জানিয়াই “বরের” ব্যবস্থা 
করেন। পামিরের সামান্য দক্ষিণেই তুষারপাত ঘটে নাই। Geology বলে ৩০০ 
উত্তর ভ্রাধিমা পর্য্যন্ত তুষারপাত হইয়াছিল। স্থমেরুতে তুষারপাতের বহলতা 
ঘটবে জানিয়াও ঘিম্‌কে মেরুতে “বর” নিৰ্ম্মাণাৰ্থ পাঠান ব্যাপারটা কেমন 
কেমন লাগে। দাঁসমহাশয় খৃ: ৭৫০০ বধ পূৰ্ব্বে রাজপুতন| সমুদ্রও ভূমিকম্পে, 
উন্নমিত হইলে তৎস্থানে জলরাশি 'নিয়দিকে না গিয়া বাষ্পরাশিতে পরিণত 
হয় ও wa পামিরে তুষারপাত ও পঞ্জাবে জলপ্লাবন ঘটে এমত কল্পনা 
করিয়াছেন। কিন্তু ভূতত্ববিদ্গণ রাজপুতনার পৰ্ব্বত অবনমিত হওয়া 
দুক্ষিণাপথের দক্ষিণস্থ গণ্ডবন প্রদেশ জল নিমজ্জিত হওয়া সম্বন্ধে বলেন। উহ্‌! 
Early Tertiary যুগে ঘটিয়াছিল, তৎপর লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে। 
শেষ তুষারপাত এমেরিকান্‌ মতে ১০০০০ বর্ষ পূর্বে ঘটে ও তাহার প্লাবনাদি 
কাৰ্য্য ৮০০০ খৃ পুঃ পরিসমাপ্ত হয় । উহাতে এ ঘটনা interglacial হয় না, 
শেষ তুষারপাতের পরবর্তী হইয়া পড়ে। গারসিক গ্রন্থে এরিয়ানবীজো 
মেরুসন্নিহিত প্রদেশে থাকার উল্লেখ আছে। পামিরে এরিয়ানবীজো। স্থাপন ও 
তথায় যিমের “বর” নির্মান মনৈধদ্‌ আদি গ্রন্থস্থ উক্তির বিরোধী হয়। এরিয়ান- 
বীজোতে ৭ মাস গ্ৰীষ্ম বা দিন ও ৫ মাস শীত বা রাত্রি থাকার উল্লেখ আছে, 
উহা মেরুসন্নিহিত স্থানেই সম্ভবপর । খখেদে সপ্তথগণের সাত মাস দিন, সপ্ত 
সূর্য্য, নবগ্বগণের নয় সূর্য্য, দশথ্গণের দশ সূর্য্য থাকা দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ সাত মাস 
দিন ও পাঁচ মাস রাত্রি, নয় মাস দিন তিন মাস রাত্রি, দশ মাস দিন ও ছুই 
মাস রাত্রি হইত। A ১1১৬৪1২) ৮1৭২৭, ৯|১১৪|৩, ১০।৬৫1১ ও ১০৭২৮ 
WRT ন্থুমেরুতে ৬ মাস দিন ৬ মাস রাত্রি, ক্রমে দক্ষিণে সাত, আট» 
নয়, দশ ও বারমাসে বার কৃর্ধ্য উল্লিখিত আছে। অঙ্গিরাগণ দীর্ঘ সত্রানুষ্ঠান 
কালে দেশভেদে ৭ মাসে ও ১০ মাসে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় খ ১০৬১৭০ ও 
৫18৫1৭১১ মন্ত্রে বণিত আছে, ৮1৪৬২৩ মন্ত্রে দশমাসে বৎসর বৰ্ণিত। 
রোমেরও দশমাসে বৎসর ছিল, December সাক্ষ্য দেয়। পারসিক এহে 
আছে এরিয়ানবীজোতে ১০ গ্ৰীষ্ম ও ২ মাস শীত ছিল, পশ্চাৎ দেবগণের কাৰ্ধো 
১৭ মাস শীত ও ২ মাস গ্রীন্ম হইয়াছে। শেষ তুষারপাতের পূৰ্বে মেরুর 
আবহাওয়া গরম ছিল, তাহা ভূগর্ত খননে যে প্রাণী, লতা ও বৃক্ষ আদি গাওয়া 
গিয়াছে তাহাদ্বারা জানা যায়। শেষ তুষারপাতের পর হইতে ১০ মাস শীত 
হইয়াছে। দাসমহাশয় পঞ্জাব ও পাখিরে আৰ্য বীজভূমি কল্পনা করিতে গিয়া 
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sie মাস চিরমেঘাচ্ছন্ন সুর্য কল্পনা করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। জেন্দাবস্ত মতে 
সপ্তসিদ্ধু ও এরিয়ানবীজোর পূৰ্ব্বে যে অবস্থা ছিল অ্দিরা মন্্যর কার্য্যবশতঃ 
তদ্‌বিপরীত অবস্থার È হইয়াছে । এরিয়ানবীজে! গ্রীন্মপ্রধান ছিল শীত- 
প্রধান হইয়াছে এবং হপ্তহেন্দু শীতপ্রধান ছিল গ্রীন্মপ্রধান হইয়াছে । দাসমহাশয় 
এইটি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়| বলিয়াছেন সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব পুর্বে 
ঠাণ্ডা ছিল এখন গরম হইয়াছে ও পামির (তাহার এরিয়ানাবীজে।) গরম ছিল 
এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে । পঞ্জাব ও পাখির সংলগ্ন স্থান উত্তরে দক্ষিণে স্থিত বলায়, 
দোষ হয় না। পামির Roof of the world খুবই উচ্চ স্থান চতুৰ্দ্দিকে 
বরফাবৃত পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। সাধারণ নিয়ম- পৃথিবীর উত্তরার্ধে যত উত্তর 
তত শীত, যত উচ্চ তত শীত; পঞ্জাব হইতে পামির উত্তরও বটে, উচ্চও বটে» 
তথায় যখন NA তখন তদ্দক্ষিণে নিম্নভূমি মরুসন্নিহিত পঞ্জাব শীতপ্রধান ছিল 
আর, পশ্চাৎ পামির শীতগ্রধান হইয়াছে ও পঞ্জাব গ্ৰীষ্মপ্ৰধান হইয়াছে। 
হিমালয়ের পরিবর্তন ঘটিলেও পামিরে কোন পরিবর্তন ঘটার বিবরণ ভূতত্ব-গ্রন্থে 
দৃষ্ট হয় না। মিঃ ওয়াডিয়ার গ্রন্থে ১১২ পৃঃ আছে যে তুষারপাত যুগে সণ্টরেঞ্জ 
(পঞ্জাব) পর্বতের আবহাওয়া গরম ছিল তাহা! ভূগর্ভস্থ বৃক্ষাদির চিহ্ন দ্বারা 
জ্ঞাত হ্ইয়াছেন। বিশেষত দাসমহাশয় পঞ্জাবের দক্ষিণে মরু কল্পনা করিয়াছেন» 
কারণ ATIT ৬৬২২ মরু উত্তীর্ণ হওয়ার কথা আছে। মরুর গরমে পঞ্জাবের 
আবহাওয়া ৪ মাস’ মেঘাচ্ছন্ন স্থধ্যবিশিষ্ট ও ঠাণ্ডা ছিল। ভূতত্ববিদ্‌ গরম ছিল 
বলিলে কি হয় উহা! ঠাণ্ডা ছিল পশ্চাৎ গরম হইয়াছে নতুবা প্রতিজ্ঞা-বাক্যের 
ব্যাঘাত হয়। জেন্দাবস্তের | Frxxii, xxi, xix, (1) ] পাঠে জানা যায় ফে 
অস্থরোপাসকগণ দেবোপাঁসকগণকে অভিশাপ করিতেছেন। সেই অভিশাপ 
বাক্যে পুনঃ পুনঃ আছে “দেবগণ উত্তরে মরুক্‌*। ইহাতে এই অভিব্যক্ত করে 
যে ভারতীয় আধ্যগণ উত্তরে বাস করিতেন। পারসিকগণ দক্ষিণে বাস 
করিতেন। দীসমহাশর ঠিক উন্টা ব্যবস্থা করিয়াছেন ৷ পামিরে উত্তরে 
পাঁরসিকগণকে স্থাপন করিয়াছেন । জেন্দাবস্তের (Ven IL 16 ) মতে 
অধ্িরামন্যুর আবাসরূপ নরক। Yasht 12-7, Ven 9-1, 7-2 মতে 
পারসিকগণের নরক উত্তরে ও স্বৰ্গ দক্ষিণে । এমতাবস্থায় আহুরমজদা তাহার 
ভক্তজনকে নিরাপদ দক্ষিণ দেশে না পাঠাইয়া নরকের উত্তরে উপনিবেশার্থ 
পাঠাইবেন ইহ সম্ভবপর হয় না। স্থতরাং পাখির এরিয়ানবীজো হইতে পারে 
না। সপ্তসিন্ধুও পারসিকগণের আবাস জন্ই নিশ্মিত তাহাতে দেবতার 
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বাসস্থাপন সমীচীন বোধ হয় কি? দাঁসমহাশয় হণ্তহেন্দুকে চতুদ্দিকে সাগর 
বেষ্টিত কল্পনা করিয়াছেন। হিমালয়ের অভ্যুথানের পর কি আফগানিস্থান কি 
তিব্বত কি আর্ধ্যাবর্ত কোথাও কি বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই? দাঁস- 
মহাশয়ের প্রদত্ত যে মানচিত্র Rigvedic Culture নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া 
যায় যাহাতে ওয়েলস্‌ সাহেব ৫০০০০ বর্ষ পূর্বের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন 
তাহাতে তাঁহার সপ্তসিন্ধুর চারিদিকে সমুদ্র নাই। দাসমহাশয় Bay of 
Bengal ও Arabian Sea মধ্যে এক সাগর-শাখা রাখিতে চাহেন, উহাকে 
ভূতত্ববিদ্গণ Gangetic depression নাম দিয়াছেন এবং বলেন যে উহা 
সমুদ্র ছিল না বিন্ধ্য ও হিমালয়ের জলপ্রবাহ-বাহিত মৃত্তিকারাশি । ১৩০০ ফুট 
খনন করিয়াও কর্দমরাশির শেষ পাওয়া যায় নাই। ANTA ৩৩৩২ মনতে 
আজিকিয়া (বিপাশা ) সমুদ্রে পতিত হয় এমত তাছে। বর্তমানে বিপাশা যে 
স্থানে মিন্কুহ সঙ্গত তাহার উপরেই সমুদ্র ছিল বলিতে হয়। তাহা! ৩০০ উত্তর 
অক্ষাংশে হয়। তহুত্বরে তাহার কল্পিত মরুভূমির জন্য স্বান রাখিয়া যে অবশিষ্ট 
ভূমি থাকে তাহা বদ্ধিষ্ণু আধ্যগণের বাসের পক্ষে অতি অল্পই বলিতে হয়। 
স্বাসমহাশয়ের মতে হিমালয় হইতে নিঃস্থত গোমতী ও সরযু তীরস্থিত অযোধ্যা 
ও গণ্ডকীতীরে বিদেহ রাজ্য ছিল না, এ স্থানে সমুদ্র ছিল। এমন কি 
তিনি পাঞ্চালও ছিল না বলেন; এবং ইক্ষাকু, মান্ধাতা প্রভৃতি রাজগণ 
আফগানিস্থানের পশ্চিমাংশে সরযু (হরিরুৎ ) তীরে বাস “করিতেন বলিতে 
IRS হন নাই। পাঞ্চালের অপর নাম সঞ্চয় ও ক্রিবি। A ৮1২০1২৪, ৮1৫১৮, 
শতপথ ব্রাহ্মণের ১৩1৪৭ প্রভৃতি হইতে ক্রিবি অর্থাৎ পঞ্চাল ছিল এবং 
A ৩০।৮/৭।২৩ মন্ত্ৰে বৃষ্ণি বা স্থরসেন ছিল জানা যায়। এরূপ অবস্থায় দাসমহাশয়ের 
বাক্য গ্রহণযোগ্য নহে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সঙ্গম ছিল স্থতরাং প্ৰয়াগ 
(প্রতিষ্ঠান) ছিল। কুরুক্ষেত্র হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত স্থানে সমুদ্র ছিল না। 
খখেদে মৎস্য ও চেদী ছিল। মত্স্য জয়পুর উহা বিদ্ব্যের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে 
স্থিত। চেদী বর্তমান বুন্দেলখণ্ড স্থতরাং বিদ্ব্যের উত্তরে স্থিত ছিল । তবে 
চেদী ও প্রয়াগ মধ্যে সমুদ্ৰ শাখা ছিল কিন! ? যদি ছিল বলা হয় তবে সে সমু 
পার হইয়| আধ্যগণ চেদীতে গমন করিলেন, আর বিন্ধ্য পার হইয়া! দক্ষিণাপথে 
যায় না কেন? যদি ছিল না বলা হয়, তবে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার বাধা কি 
ছিল? যদি আফগানিস্থানে হরেযুতীরে মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির রাজ্য হয় 
তবে, হরাবতী ( সরস্বতী ) বর্তমান হরুৎ নদী তীরে আধ্যগণের বাসভূমি ছিল 


CC-0! ৬৪515100728. Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
বৈদিক যুগে ৩৬৩ 


বলিতে বাঁধা কি? এবং তথায়ই বৈদিক খবির সামের ঝঙ্কার উঠিয়াছিল 
বলিতে হয়। হিরাটবাসী ইক্মাকু-বংশীয়গণের পুরোহিতের অর্থাৎ মহধি 
বশিষ্ঠাদির আবাস কুরুক্ষেত্র সরস্বতী কি তৎপুর্বস্থ যমুনাতীরে রাখা কিরূপে 
যুক্তিযুক্ত হয়? আফগানিস্থানের সীমা গঙ্গা! পর্য্যন্ত বিস্তৃত না করিলে সপ্তসিন্ধু- 
বাসিগণ হইতে আফগানিস্থানবাসীপের স্বতত্ত্রতা স্বীকার করিতে হয়। আর 
যদি আফগানিস্থান ত্যাগে পঞ্জাবাদি অঞ্চলে আধ্যগণ আসিয়া থাকেন তাহা 


হইলে উহা আদি স্থান হয় না। হিরাট হইতে ইচ্ষীকু-বংশীয়গণ পশ্চাৎ . 


অযোধ্যায় আসিয়াছেন ইহ্‌ দ্বার! পূর্বদিকে সম্প্রসারিত হইয়াছেন বলিতে হয়, 
মধ্যে সপ্চসিন্ধু থাকে । হরযু এবং হারাবতীও অস্থর উপাসকের স্থান, তথায় 
ভারতীয় আধ্যগণ কি প্রকারে প্রবেশ করিলেন? আফগানিস্থানে বাসকারী 
ইক্ষ্বাকু, মান্ধাত৷ প্রভৃতির নাম সপ্তসিন্ধুবাসী আধ্যগণের বেদে স্থান পাইয়াছে-- 
কি আফগানিস্থানবাসিগণের কথা বেদে স্থান পাইয়াছে? ইত্যাদি বিষয় দাস- 
মহাশয় মীমাংসা করেন নাই। মান্ধাতা এসদস্থ্য ইহারা! খখেদের মন্দা I 
সমূদ্রগমনপটু আধ্যগণ মিশরাদি গমনে সমর্থ হইলেও বিদ্ধ্যপৰ্ব্বতের উত্তরস্থিত 
দাসমহাশয়ের “shallow water” পার হইতে পারেন নাই। চেদী ও 
মত্স্তদেশ ইহার কোন পারে ছিল? পারসিক গ্রন্থে দেখা যায় তাহাদের সমুদ্র- 
যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। তাই রোম সম্রাট নীরো৷ পারস্যপতি ভলবোসোয়কে 
ৰাজমুকুট গহণ জন্য আহ্বান করিলেও তিনি যান নাই। তাহার ভ্রাত৷ স্থনপথে 
গিয়াছিলেন। আধ্যগণ তথ্প্রতিবাসী তাহারাই বা সমুদ্র পার হন কি করিয়া? 
বিশেষ খথেদে বহুস্থানে wai নৌকাড়ুবির বৰ্ণন আছে। সেই জন্যই ভয়ে পার 
হন নাই । তবে flora and fauna যে সে জল পার হইয়াছে তন্বারা ALIT 
পার হইবার যোগ্যতা বুঝা যায় না। হিমালয়ের দক্ষিণে যে শিবালিক পর্ববত- 
শ্রেণী আছে তাহার উৎপত্তি পশ্চাত্বর্তী সময়ে ঘটিয়াছে, এজন্ত হিমালয়ে 
জলপ্ৰবাহ অর্থাৎ সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা, গোমতী, সরযু, গণ্ডকী প্রভৃতি 
ন্দীসকল এ শিবালিক পর্বতের উত্থানের পূর্বেও ছিল। এজন্য উদ্বাদিগকে 
ভূতত্ববিদগণ antecedent river system আখ্যা দিয়াছেন! IAA নদী ছিল 
তখন নদীতটও ছিল বলিতে হয়। তবে তাহা উচ্চ না হইতে পারে, কিন্ত 
খ ৩৷৪৫৷৩১ মন্ত্ৰে গঙ্গার কুল উচ্চ থাকা বৰ্ণিত আছে । যদি সরু, গণ্ডকী ছিল, 
তবে দেশও ছিল অর্থাৎ অযোধ্যা! বিদেহ রাজ্য থাকিতে কোন বাধা নাই, সমুদ্র 
ছিল না। খখেদে রহুগণ পুত্র গৌতম অতীব প্রাচীন ধষি। ইহাদের চারি পুরুষ 
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খখেদে ui ইহার সদানীরা (গণ্ডকী মতান্তরে বন্ধের করতোয়া ) নদী 
পৰ্য্যন্ত যাওয়ার একটা আখ্যায়িকা শতপথ ব্ৰাহ্মণে বিবৃত আছে। রহুগণ পুল 
গোতম বিদেহমথব নামক ক্ষত্রিয় সহ অগ্নি লইয়! সদানীর! পর্য্যন্ত গমন করেন ও 
তথায় বিদেহমথবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদেহমথব ও বিদেহরাজ মিথি একই 
ব্যক্তি বুঝা যায়। স্থতরাং বৈদিকষুগেই বিদেহ বা মিথিলারাজ্য ছিল। ভারতীয় 
আধ্যগণ বাহির হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে নিবাস করেন ইহাতে এসকল স্থানের 
মহিমার কোন হ্রাস হয় না। ভারতীয় আধ্যগণের সুমেরু হইতে আগমন শান্ত 
ও যুক্তিসন্মত। স্থমেক্ন দেবনিবাস ইহা বেদ ইতিহাস ও পুরাণ সাক্ষ্য দেয়। 
ইন্দ্রের বাস উত্তরে ইহা A ৮৬1২৯ মন্ত্রে আছে এবং তাহা কুমেরুর বিপরীত 
স্থানে স্থিত। ATAA ব্ৰাহ্মণে 1১৪ মন্ত্রে বণিত আছে উত্তর-কুমেরুদের স্থান 
তাহা নরের অজেয়। উত্তরকুরু তিব্বত নহে। উহা স্থমেরু পর্ব্বতের উত্তরে 
স্থিত। হিমালয় দেবনিবাঁস নহে। উহা কুবের ও মহাদেবের স্থানমাত্ৰ। ব্ৰহ্ম 
ও ইন্দ্াদিদেবগণের স্থান হ্থমেরুতে ৷ মনুপুত্র ইক্ষাক ও তৎ্পুত্রগণ মেরুতে 
রাজ্য করিতেন যথা বিষ্ণুপুরাণে ২ অংশে ১ম অধ্যায়ে__ইলাবৃতায় প্রদদৌ। 
apia তু মধ্যগঃ। নীলাচলশিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা । ২১। মেৰো: . 
পূৰ্ব্বেন যদ্বধং ভদ্ৰাশ্বায় প্রৰদত্তবান্‌। ২২৷ তথা বায়ু পুরাণে ৩৪ অধ্যায়ে-- 
sae ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিম:। উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব FONT- 
প্রতিশ্রয়াঃ ॥ তথা মৎস্তপুরাণে ১২ অধ্যায়ে--ইক্ষাকোঃ পুত্রতামাপ বিবুক্ষির্াম 
দেবরাট্‌। জোষ্টঃ পুত্র শতস্তাসীদ্ঘশপঞ্চ চ তৎ স্থতাঃ। ২৬। মেরোরুত্তরতন্তে 
তু জাতাঃ পাখিব সত্তমাঃ। চতুৰ্দ্দশোত্তরঞ্চান্ত চচ্ছ্‌ তমস্ত তথা ভবৎ। ২ 
মেরোর্দক্ষিণতো যে বৈ রাজানঃ সম্্রকীন্তিতাঃ। জ্যেষ্ঠ ককুত্স্থনামাভৃৎ 
ESES হুযোধন:॥ ২৮ ইত্যাদি । পুরাণবচন অপ্রমাণ্য নহে । কারণ এই 
পুরাণসকল সেই যুগের কথা বলে যে যুগে ভারতসমাটগণ প্রশান্ত মহাসাগরের 
পারেও গমন করিয়াছিলেন। খথেদের বহু উক্তি হইতে পূর্র্বাবাস ত্যাগ ও 
YA আবাদের জন্য প্রচেষ্টা হইতেছে জানা যায় :- যথা খ ১1৩০৯ মন্ত্রে 
পুরাতন আবাসের উল্লেখ আছে; ১1৪২৮ মন্ত্রে শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে 
আমাদিগকে লইয়া যাও, যেন পথে নৃতন সন্তাপনা হয়; ১1৯৭২ মন্ত্রে, শোভনীয় 
ক্ষেত্ৰ ও পথের জন্য অর্চনা করি । ২1২৭৭ মন্ত্রে রাজমাতা অদিতি ও অর্ধ্যমা 
শক্রগণকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অন্য দেশে লইয়া যাউন। ৩৪৭৫ 
মত্তে, WA আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করি। ৪1৫৪৫ মন্ত্রে, নিবাস দাও! 
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৫1৫১1১৫ মন্ত্রে, পথে বিচরণ করি । ৫1৫১/১৩ মন্ত্ৰে, হে গৃহদাতা। ৬|৪৭৷২০ , 


মন্ত্র, আমরা ভ্ৰমণ করিতে করিতে গো-সঞ্চার রহিত দেশে আসিয়া উপস্থিত 
হ্ইয়াছি, পথ প্রদর্শন কর। ৬২১১২ মন্ত্রে, দুৰ্গম পথে পুরোগামী হও। 
৬।৫১1১৫ মন্ত্রে, হে দেবগণ, তোমরা পথিমধ্যে আমাদিগকে রক্ষা কর । ৬৫৪1১ 
মন্ত্রে পথ ও গৃহ দেখাইয়া দাও । ৬২৫1৪ মন্ত্রে, বাসস্থান চাই । ৬1৬২।২ অস্ত্রে 
আপের উদ্দেশে মরু অতিক্রম কর। ৬৪৮ মন্ত্ৰে, দস্থারহিত পথে ART 
ল্‌ইয়া যাও ৷ ৬৷২০৷১, ৬৩৬1৪, ৬/১৬১৮% ২৪, ৬৪৫২৩) ৬1৪৬৬, ৯ মন্ত্রে 
গৃহপ্রদাতা। ৬৷৬৭৷২ মন্ত্ৰে, শীতার্দি নিবারক গৃহ দাও । sale মন্ত্ৰে, নিবাসের 
জন্য শততমপুরী ব্যাপ্ত করিয়াছে । ৭1২০২ মন্ত্রে, সুদ্বাসের জন্য জনপদ নিৰ্ম্মাণ 
কর। ৭1৩৭৬ মন্ত্রে, এখানে আমাদিগকে নিবাস প্রদান করিতেছে । ৭৫৬২৪ 
মন্ত্রে, নিবাসার্থ প্রাপ্ত দেশবাসীকে বধ কর। 119813, 6, ৬, ৭1৮২1১০১ ৭1৮১৬, 
৭৮২1১ মন্ত্রে, আমাদিগকে গৃহ প্রদান কর। ৭1৯০৬ মন্ত্রে, হে নিবাসপ্রদ ; 
৭১০০৪ মন্ত্রে, এই পৃথিবীকে নিবাসযোগ্য করার জন্য পদক্ষেপ করেন। 
৭১০১২, ৮1৯১৬ মন্ত্রে, গৃহ দান কর। ৮৫০৩, ৯ মন্ত্রে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র। 
৮৭০1৮ মন্ত্রে নিয় স্থান লাঁভার্থ আহ্বান করি । ৮৮৫1৫ মন্ত্রে, অহিংসনীয় গৃহ 
WSI ৮1৯৩১০ মন্ত্রে, দুৰ্গম স্থানে পথ করিয়া দাও। ৮181১৭১ ৮৩1৩০ মন্ত্ৰে 
নিবাসপ্রদ। ৮১৩২২ মন্ত্রে, নিবাসভূত ধন। ৮১৮১৫ মন্ত্রে TAAT | 
৮1১৮২০ মন্ত্রে, গৃহ দাও । ৯1৮1৮ মন্ত্রে, বাস দান কর। 1৮৫1৮ মন্ত্রে গতি 
পরিমাণ ভূমি করিয়া দাও । ১০1২৫৮ মন্ত্রে, ক্ষেত্ৰ ও ভূমি দান কর ইত্যাদি। 
দাসমহাশয় চারিদিকে সমুদ্র ইহ! প্রমাণ করিবার জন্য ধাথেদের কতিপয় মন্ত্রে 
উল্লেখ করেন ; তত্সম্বন্ধে--১৭৷১৩৬৷৫ মন্ত্রে সমুদ্র্য়ের উল্লেখ আছে; উহা 
পূর্ববাকাশ ও পশ্চিমাকাশকে লক্ষ্য করে। বেদে আকাশ, অন্তৰীক্ষ সমুদ্ৰ বলিয়া 
অভিহিত ; খ ৯৷৬২|২৬, ৯|৯৭|৪৪, ৯|৯৬|১৯, 31৪৫1৪, ৯৬৪1৮, ১৬ ও ১৭ 
মন্ত্ৰাদি দ্ৰষ্টব্য খ ৯1৩৩৬ মন্ত্রে যে চতুঃসমুদ্ৰ, তাহার অর্থ আকাশের চারি 
সমুদ্র হইতে -বুষ্টিরপ ধন দাও ৷ উহা! মর্তে নয়। খ ১৪৭1৫ মন্ত্রে চারি সমুদ্র 
অর্থ ইন্দ্রের মহিমা! চারি দিকে ব্যাপ্ত। A ১০৮৭১ মন্ত্রে ইন্দ্রের মহিমা সমুদ্র 
অপেক্ষা অধিক | খ ১)৩৭৷১৮ মন্ত্ৰে অশ্বিনীঘয়ের রথ সমুদ্রে গমন করে, তাহা 
অন্তৰীক্ষে বিচরণ সুচিত করে। A ১০৭৮৫ মন্ত্রে উপর সমুদ্রের জল অর্থ 
আকাশস্থ মেঘরাজি। তীহার প্রদত্ত মানচিত্রেও চতুঃসমূত্ৰ দুষ্ট হয় না। অহুর- 
মজদার সৃষ্ট শেষ স্থান রাঙা বা রসানদী। উহাকে অস্থরোপাসক ও 
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দেবোপাসকের আবাস-ভূমির সীমা-রেখা বলা'হইয়াছে। অর্থাৎ উত্তরে দেব 
স্থান বা ভারতীয় আধ্যগণ ও দক্ষিণে অন্রস্থান বা ইরাণীয়গণ-। খেদে ছুই 
স্থানে ব্ন্দানদীর উল্লেখ আছে। ১৭৷৭৫৷৬ মন্ত্রের রসা সিন্ধুশাখা; অপরটী 
৯1৪১৬ মন্ত্রে উল্লেখিত ; উহ! বিষ্টপকে চতুদ্দিকে বেষ্টন করে; বিষ্টপ স্বৰ্গ বা 
দেবস্থান। মহাভারতের ভীষ্ম পর্কে ৭ম অধ্যায়ে নীল পৰ্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষ্ধ 
পৰ্ব্বতের উত্তরে জদুদীপের জন্বুরসনির্গত রসানদী সুমেরু পর্ববতকে প্রদক্ষিণ 
করতঃ উত্তর কুরুতে প্রবাহিত । ইহাতে দেখা যায় উত্তর কুরু সুমেরুর উত্তরে 
স্থিত; তিব্বতে নহে। উত্তর কুরু আধ্যাবাস ও দক্ষিণে অস্থ্রাবাসটা এরিয়ানা- 
বীজো হইলে ইহাই রাঙ্খা। এঁতরেয় ব্রাহ্মণের ৩৯ অধ্যায়ে স্থমের দেবনিবাস 
বটে। সিন্ধু-দঙ্গতা রসা পুর্বব-বাহিনী ; এই মহাভারতের রসা উত্তর-বাহিনী। 
খণ্থেদে ২১৫১ ৫ মন্ত্ৰে যে নদীকে ইন্দ্র উত্তর-বাহিনী করেন তাহ! সিন্ধু, সরস্বতী 
প্রভৃতি হিমালয়স্থিত নদী হইতে পারে ন|। বিন্ধ্য হইতে যে সকল নদী গঙ্গাতে 
পতিত তাহা উত্তর-বাহিনী হইলেও বিন্ধ্য দেবনিবাস নহে, উহা দাক্ষিণাত্যে 
স্থিত। এজন্য উহাকে এই রসা বলা যাইতে পারে না। অকৃসাস্‌ নদীকে রসা 
বলা যাইতে পারিত, উহ্‌! উত্তর-বাহিনী বটে। জেন্দাবস্তের রসা এল্বুর্জ হইতে 
প্রবাহিত। পামিরকে এন্বুর্জ বল! ঠিক হয় না। আর উহার পূৰ্ব্বে আধ্যাবাস 
করিলে তাহা তুরান দেশ' হইয়া পড়ে, হপ্রহেন্দুর ধার পাশে হয় না। তাহাতে 
আর্ধ্যাবাস মধ্য এশিয়ায় ছিল বলিতে হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
রসাকে মেসোপটমিয়ায় স্থাপন করিয়াছেন। এরিয়ানবিজো মেরুদেশে বলিয়া 
মহাভারতের বণিত রসাই রাঙা বলিতে হয়। মের দেবস্থান ইহা KÍN- 
সিদ্ধান্তাদি জ্যোতিষ গ্রন্থেও বণিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Paleolithic 
যুগে লোক সব Nomadic অর্থাৎ ভ্রমণশীল ছিলেন বলেন। এঁতরেয় ব্রাঙ্মণে 
একটা বাক্য আছে যে (৭1১৫) “কৃতং সম্পদ্যতে চরন্”*__অর্থ কৃতযুগে আধ্যগণ 
বিচরণশীল ছিলেন। ইহাও তুষার-পাত-জনিত স্থমেরু ত্যাগে বিচরণ করিতে 
করিতে ভারতাগমনকে লক্ষ্য করিতে পারে। 


শিক্ষ। ও সভ্যতা 
বিজ্ঞানবিদ্গণ মানব সভ্যতার চারিটা স্তর-ভেদ কল্পনা করেন £_ 
১। অস্থিপ্রস্তরযুগ ২। তাত্রপিত্তল vi লৌহ্যুগ ৪ ৷ স্থবৰ্ণযুগ ৷ 
খেদে ১৮০১৩ ময়ো মহ দবীচির অহ দারা বজ নিৰ্মাণ বত: বধের 
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বৈদিক যুগে ৩৬৭ 


কথা আছে । খ ১৫২৮১ ১1৮১৪ ও ১০৯৷৯৬৷৩ মন্ত্রে লৌহময় বজ্র উল্লেখ 
আছে। ১৯৷২৩৷৩ মন্ত্ৰে স্থবৰ্ণময় বজ্রের উল্লেখ আছে। ১1৫৬৬ মন্ত্ৰে পাষাণ 
দ্বারা বুত্রবধ। ১|১৭২৷২ মন্ত্রে, প্রস্তরনিশ্মিত অন্তু, ৪1৩০।২০ মন্ত্ৰে, প্রস্তরনিশ্মিত 
নগর, ৭৩1৭, ৭!১৫৷১৪, videole মন্ত্ৰে, অয়ো ( লৌহ ) ময়ী নগরী, ৭৮৩১ 
পরশু ৬৪৭১০ ধনু, ইষু, fiaz, লোহান্ত্রঃ ৫1৫২৬, ৫1৫৭২, ৬২৭৬, ৬৩৫ 
৬৪৩১১, ১২ মন্ত্রে AR, বর্ষা, বানী (খড়গ) ৩০1১৫, ৪1৬৩ মন্ত্রে কুঠারের 
উল্লেখ, ৫1৩৩৬ মন্ত্রে রৌপ্যমুদ্রা ৫1২৭২ সুবর্ণমুদ্রা, ৪1৩৬1৪১ ৫1১৯৩, ৮1৪ ৭91১৫ 
মন্ত্রে নি, ৭৷৫৬৷১৩ খাদি ( বলয় ), PN ( হার ), 81৩৪1৯ কবচ ৪1৫৩২ IÍ 
কবচ, CICOS, ৫1৫৪1১১ মন্ত্রে স্থবর্ণ FA ( মালা ), ৫1৫৮২ খাদি, ২৩৪1৩, 
৫1৫81১১ মন্ত্রে WAMA শিপ্র ( মস্তকাভরণ ), ৫1৫৭৬ aia CE, ৷৪৬|২ 
মন্ত্রে কন্যাদান কালে কন্তাকে অলঙ্কৃত করা, ৪1২৮ মন্ত্রে সুবর্ণসজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব, 
৪/৩০৷১৬ AM রথ ১/১২২।১৪ হিরণ্যকুণগ্ডল, ৫1৩০।১৫ মন্ত্রে দশটা সুবর্ণ কলস 
দান করার উল্লেখ আছে; ৪1৩২।১৯ হিরণ্যপূর্ণ কলসদাঁন ; ১1২৫।১৩ মন্ত্রে ব্রণ 
পরিচ্ছদ, ১1৩১।১৫১ ১1১৪০।১০ TÅ, ১১৬৮৩ হস্তত্রাণ ও কর্তন, ২৩৯1৪ তনুত্রাণ 
৬|৪৭|২৭ মন্ত্রে গোচৰ্ম্মাবৃত রথ, ৬৪৮১৮ মন্ত্রে চর্মাধার । ৩৫৩১৪, ৪1২1১৪ 
মন্ত্রে কাষ্ঠময় রথ, ৬1৩1৪ স্থবৰ্ণকারের ধাতু গালান, ৫1৯1৫ কৰ্ম্মকারের Sal, 
৪৪1২৪ দ্বশযন্ত্ৰ উৎস, ৬1৪৭1২৯, ২1৩৪।১৩, ২1৪৩৩ মন্ত্রে বীণা দুন্দুভি, কর্করি 
ইত্যাদি waaa বিষয় বণিত। স্থতরাং বৈদিকষুগে এই চারিটা যুগের 
সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। A ১২১1৫, ১১৬৬৯ ও ১০1৭১1১০ মন্ত্ৰাদি 
সভাবিষয়ক । ৪181১ মন্ত্রে রাজ! ও মন্ত্রীর হন্তিতে গমন বিবৃত আছে। 

কেহ কেহ মনে করেন যে ক্ষত্রিয়গণ হইতে উপনিষদ্প্রোক্ত ধর্মভাবের 
বিকাশ হইয়াছে। ত্রান্মণগণ পশ্চাৎ উহা! গ্রহণ করিয়াছেন। গীতোক্ত “এবং 
পরম্পরাপ্রাগ্ুমিমং রার্ষয়ো বিদুঃ” বাক্য ও উপনিষদে কেকয়রাজ অশ্বপতি 
পাঞ্চালরাজ প্রবাহন জৈবলি, বিদেহরাজ জনক, কাশীরাজ অজাতশক্র, 
গা্্যায়নিচিন্র প্রভৃতির আখ্যান দৃষ্টে এরূপ ধারণা তাহার! পোষণ করেন। কিন্ত 
উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । কেহ বা মহাভারত পুরাণাদি যাহ! ‘স্নীশুদ্ৰদ্বিজবন্ধ,নাং 
ত্রয়ী ন শ্ৰুতিগোচরা” জন্য সৃষ্ট (ভাগবৎ ১1৪) S বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় 
থাকা ইত্যাদি কল্পনা করেন। বসিষ্ট ও বিশ্বামিত্ৰ উভয়ে ar স্দাসের 
পুরোহিত ; q vesa- ও ৭1৮৩৪ মন্ত্র RI বিশেষ বিশ্বামিত্ৰ ও 
তৎপিতা গাধি ও পিতামহ কুশিক্‌ ও তথৎ্পুত্ৰপৌত্ৰগণ মধুচ্ছন্দা, জেতা! 
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৩৬৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


'অঘমর্ষণীদি সকলেই খগ্থেদের ধবি। এতরের় ব্রান্ধণে বিশ্বামিত্র Arte মহারাজ 
হরিশন্দ্রের হোতা । তত্রাচ ক্ষত্ৰিয়ত্ব কল্পনা কষ্টকল্পনা নহে কি? আর 
খখেদের মন্ত্রে শুন্ঃশেফ অর্ধিরস গোত্রজ ব্ৰাহ্মণ-কুমার বিশ্বামিত্র কর্তৃক প্রতি- 
পালিত হইলেও ক্ষত্রিয় হন নাই, তৎ্পুত্র যাজ্ঞবন্যযও কিছু ক্ষত্রিয় নহেন। 
অদ্দিরস বংশে বৃহস্পতি, তৎপুত্র ভরদ্বাজ কি অথর্ববা বা তৎপুত্র দধীচি কিনব 
বৃহস্পতির ভ্রাতুমপতরদীর্ঘতমা ব্রাহ্মণ ছিলেন। দধীচির মধুবিদ্যা ও ঈশোপনিষদ 
দীর্ঘতমার খ ১১৬৪ ZE ক্ষত্রিয় হইতে আগত নহে। ইহারা সব অদ্বৈততত্বের 
মূলাধার। উপনিষদ্প্রোক্ত মতবাদে যে অদ্বৈত-তত্ব নিহিত তাহার সর্ববপ্রধান 
সংক্ষিপ্ত সার “অহং ব্রন্ধান্মি” ও “তত্বমসি” মহাবাক্যদ্বয়। ইহার প্রথমটা 
গৌতম বামদেব হইতে আগত। রহুগণ ও তৎপুত্র গৌতম খখেদের AR I এই 
ব্ৰাহ্মণ রহুগণ গৌতম বিদেহমথানাম! কষত্রিয়কে সদানীরা তীরে বিদেহ রাজ্যে 
স্থাপিত করেন ইহা শতপথ ব্ৰাহ্মণে উক্ত আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের 
প্রথম অধ্যায়ে চতুৰ্থ ব্রাহ্মণের দশম মন্ত্রে আছে--“তদ্ধৈতৎ qoa বিরামদেব: 
প্রতিপদেহহং মহুরভবং সর্য্যশ্চেন্ডি তদিদমপ্যেতহি য এবং বেদ্বাহং ব্ৰহ্মাস্মীতিস 
ইদং সৰ্ব্বং ভবতি” ইত্যাদি এই বামদেব খখেদের সমগ্র চতুর্থ মণ্ডলের ai; 
অপর “তত্বমপি* মহাবাক্যের ভুষ্টা মহৰ্ষি উদ্ধানক আরুণি, ধাহার শিষ্য RA 
বাজসেনেযী যাজ্ঞবন্ধ্য (বুঃ আঃ ৬৩৭ দ্ৰষ্টব্য) এবং অপর শিশ্ত কুস্থরুবিদ্ধ শুর 
ও pa উভয় ér মন্ত্র রষ্টা। ইনি নিজ পিতা অরুণ হইতে ব্রহ্মবিদ্ধা 
লাভ করেন। ইহা ছাঃ উপঃ ৩১১৪ মন্ত্রে আছে--“তদ্ৈ তদ্বন্ধা প্রজাপতয় 
উবাচ প্রজাপতির্শনবে qa: প্রজাভ্যস্তদ্ৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জোঠায় পুত্রায় পিতা 
ব্ৰহ্ম প্রোবাচ”। এই যে ম্থ প্রজাগণকে বলিলেন এই প্রজাগণ কে? গীতায় 
ইচ্ছাকুর নাম আছে। কিন্তু খথেদের ১1১১৪২ মন্ত্রে আঙ্গিরস কুত্স মনুকে 
পিতা বলিয়াছেন। ১/৮০১৬ মন্ত্রে বহুগণ গৌতম মনুকে পিতা বলিয়াছেন; 
২৩৩১৩ মন্ত্রে ভার্গব গৃ্সমদ মন্থকে পিতা বলিয়াছেন। প্রজাপতি স্বায়াভুব 
মহ সকলেরই পিত| ক্ষত্রিয় নহেন। বহুগণ, গৌতম প্রভৃতি যে ব্ৰাহ্মণ তাহা 
সৰ্ব্বজনবিদিত। রহুগণ গৌতমের মধুবাতা, অদ্দিতির্দ্যোঃ প্রভৃতি অদ্বৈত- 
তত্বাত্ম মন্ত্র বেদান্ত আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে । এই দ্তত্বমদিশ 
মহাবাক্যের ব্রা উদ্দালক আরুণিও গৌতম বংশীয় ; ইহার দ্বারা দৃষ্ট ছা উপ ৬৩ 
মন্ত্রের_“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি” বাক্য 
“বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্তহৃত্রের প্রতিজ্ঞাবাক্য। afio মহৰ্ষি যাজ্বন্ধ্য ক্ষত্রিয়ই হন 
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বৈদিক যুগে ৩৬৯ 


তত্রাচ তাহার শিক্ষা এই মহৰ্ষি উদ্দালক আকুণিনামা ব্ৰাহ্মণ হইতেই বটে। 
মহৰ্ষি উদ্দালক আকুণি ব্রাহ্মণ থাকা ছা ৫৩৭ ও বু আ ৬২৮ মন্ত্র হইতেই 
LRI অলমিতি IUI | 

অনেকের ধারণা, যাগযজ্ঞের বহু আড়ন্বর, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি খ্থেদে নাই-- 
উহা! পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যে সম্পন্ন ; এই ধারণাও ভ্রমাত্মক। বহু অশ্বমেধ্যাজী 


ভরতের পুত্রের নাম অশ্বমেধ ; খা ৫1২৭৪, ৮৬৮১৬ দ্ৰষ্টব্য! A ১০৬১২১ * 


মন্ত্রে মঙ্গ-পুত্র নাভানেদিষ্ট আপনাকে অশ্বমেধধাজীর পুত্র বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছেন। ৫1২৭৬ মন্ত্ৰে উক্ত অশ্বমেধ রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছেন বর্ণিত আছে। .১০১৭৩ সুক্তে রাজস্থয় বৰ্ণিত; ৬২৭1৮ মন্ত্রে 
সম্ৰাট্‌ অভ্যবর্ত্তীর রাজন্থয়ে দান বর্ণিত। ৮২৫৮ মন্ত্রে ক্ত্রিয়গণ সাম্রাজ্যে 
অভিষিক্ত হন। ৫1৫৩।১১ মন্ত্রে মহ্ধি বিশ্বামিত্র রাজা স্থ্দাসের অশ্বমেধের 
যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন। ১1১৬২ AF অশ্বমেধ বৰ্ণিত। 
১/৩২।৩ মন্ত্ৰে ত্ৰিকক্ষক নামক যজ্ঞ, ১৷২৭৷৭ সপ্তসোম যাগ, AAE ও 
সপ্তপাক যজ্ঞের উল্লেখ রহিয়াছে । ১1৩৪।১ মন্ত্ৰে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও 
সায়ংসবনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ১1৮০৯ মন্ত্রে ২০ জন ARF ৩1৭1৭, ৮ মন্ত্ৰে 
১৬ জন ARTTA উল্লেখ আছে। ১১১০1৪, ৫18৫1৭, VIVI, ১০।৬২।২ মন্ত্রে 
সম্বৎসরব্যাগী সত্রের উল্লেখ আছে। নব্থ ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণ নয় ও দশমাসে 
যজ্ঞ সমাপন করিতেন, ইহা! A বলা হ্ইয়াছে। সপ্তহোতার বিষয় 
কতস্থানেই উল্লেখিত! কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে রাশিচক্র ও 
নক্ষত্র নামাদি আধ্যগণ চীন ও গ্রীস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কথাটা স্বজাতি- 
অভিমানে অভিমানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বকীয় পিতৃপুরুষগণ হইতে ভারতীয় 
'আধ্যগণ সৰ্ব্বথ| উন্নত ছিলেন এইটা সহ করিতে না পারিয়া অথবা বর্তমানে 
পরাধীন ভারতবাপীর প্রাচীন গৌরব ক্ষুণ্ণ করতঃ আত্মমহিম! প্রকাশের প্রচেষ্টা 
করিয়াছেন মাত্ৰ খ 9৭৫1৫ চিত্রা মঘা ও খ ৩৩২২ মন্ত্রে গবাশির ( মৃগশিরা) 
মন্থি (বিশাখা) ও শুক্রগ্রহ ও ৫1৫81১৩ মন্ত্রে তিস্তা ও A ১০1৮৫ EF 
“অঘান্থ হস্তে গাবোহজ্জুন্তোঃ পর্যুযহতে” মন্ত্রে মঘ! ও অঙ্জুনী ফাল্তনী নক্ষত্র । 
১।২৪।৯ মন্ত্রে শতভিষার নাম ও দশমন্ত্রে খাক্ষ (Great Bear) উল্লিখিত; 
১/১৬১।১৩ মন্ত্রে শ্বানং (2208-5680), ১/১৬২।১৯ মন্ত্রে সাতাশ নক্ষত্র ও সাত 
গ্রভ সহ ৩৪ অশ্বের নাম বর্নিত আছে। ইহাতে নক্ষত্র নাম যে বৈদিক তাহা 
নিঃসন্দেহ । ১1১৬৪।১১ ও ১1১৬৪।৪৮ দ্বাদশ অর বা রাশির উল্লেখ আছে। 
২৪ 
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৩৭০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


৪৩৩1৭ মন্ত্ৰে দ্বাদশদ্যুন অর্থ দ্বাদশ বৃষ্টিকারক নক্ষত্র । জ্যোতিষবিষয়ে হিন্দুদের 
সেইকালে বহু অগ্রসর থাকা দৃষ্ট হয়। যথা__ধা ১৩৫।৬ মন্ত্রে চন্দ্র ও গ্রহাদি 
ge অবলম্বন করিয়াই দিব্‌লোকে অবস্থিত। ১৭১১৭৯ মন্ত্রে স্থধ্য 
হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি । ইহা ছান্দোগ্য ব্ৰাহ্মণে 913313, ২ মন্ত্ৰে আছে। 
খ ১০1১৪৯/১১ ২ মন্ত্রে মহাকৰ্ষণ দ্বারা পৃথিবীর প্রচ্যুতি নিবারণ করেন। ৩/৩০৯, 
৫1৩২৯, ৫1৮৪1২, ৭৩৫1৩ মন্ত্রে পৃথিবীর গতি এবং লা৮২৷৪ মন্ত্ৰে চন্দ্র পৃথিবী 
হইতে জাত। ১১০৫১ মন্ত্রে চন্দ্র উদকময়। ১/৮৪।১৫ মন্ত্রে আদিত্য-রশ্শি 
চন্দ্ৰে প্রতিফলিত হয়। ১০৮৫১ মন্ত্রে চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার ভাটা হয়। 
১/১৬৪।১২ মন্ত্রে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণীয়ণ এবং ১।২৫।৮, ১1১৬৪।১৮ মন্ত্রে চান্দ্রমাস 
ও অধিমাঁস বা মল মাস বর্ণিত। ২1৩৬ স্থক্তে মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভ ও 
ASI এই ষড় AGI ১1১৬৪।২ ও ১1১৬৪1৪৮, ৪1৫৩৫ মন্ত্রে তিন AF এবং 
১1১৫৫1৬ মন্ত্রে চারি খতু উক্ত হইয়াছে । ১1১৬৪১১ ও ৮1২৭৭ মন্ত্রে পাচ 
খতুর উল্লেখ আছে। ১1৯৫৩ মন্ত্ৰে স্থধ্যই খতুর কারণ বর্ণিত হইয়াছে । ১৭ 
১২৪।৩ মন্ত্রে খতুশঃ যজ্ঞকার। ১৷১৬৪!৪৮, ১1১৫৫।৬ মন্ত্রে ৩৬০ দিনে বৎসর 
গণনা করা হইয়াছে। ৫191৫, ৬ মন্ত্ৰে সূর্যগ্রহণ ও তাহা তুরীয় ব্ৰহ্মযন্ত্ৰ দ্বারা 
দর্শন করার কথা লিখিত আছে । A ১/৯২।১১১ ১1১২৪৷২ খ ৮|৬২৷৯, ৯1১২1৭, 
১০1৭২1৩, ১০১৪০৬ মন্ত্রে দৈব যুগ ও মনুষ্য যুগের উল্লেখ আছে। ১০৮৫ 
সুক্তে বিবাহ উপলক্ষে বিবাহের আচার-প্রণলী ও উপঢৌকনাদি প্রদানের 
ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই উপঢৌকন বর্ণনে সুন্দর বস্ত্র, রথ, শকট, ধ্বজ, পতাকা, 
হবর্ণকোষ, উর্ধচ্ছাদন বা! চন্দ্ৰাতপ, দূত, দাসী প্রভৃতির উল্লেখ রাছে। তাহা! 
চতুৰ্থ বা স্বর্ণ যুগেই পূর্ণাবস্থা ৷ শূদ্ৰ বা দাস কে? দাস কর্মহীন আর আৰ্য্য 
কর্মযুক্ত ; খ ৬২২১০ ও ৫1১২।৫ মন্ত্রে দেখা যায় যে কেহ কেহ অগ্নিপুজা ত্যাগ 
করিয়াছিল; পুনঃ অগ্নিপুজায় রত হইয়াছে। Hesa মন্ত্রে আধ্য ও দাস 
উভয়ই ইন্দ্-পুজারত; ৬1৪৫1৩১ মন্ত্রে বত্রিনামক পণি হইতে শংযু খষি দান 
গ্রহণ করেন। ৮৪৬৩২ মন্ত্রে বন্ধ থনাম! দাস হইতে দানগ্রহণ বণিত। ৪1৫১৷৩ 
মন্ত্রে পণিগণ অদাত| বলিয়া উক্ত আছে। ১১৮২৩ ও ১১৮৪।২ মন্ত্রে পণি 
বিনাশ করার প্রার্থনা আছে। দেব ও অদেবগণ উভয়েই যখন শান্তিতে 
একস্থানবাসী হইয়াছেন (৬৪৭২০) তখন দাসগণই যে শুন্রশেণীতুক্ত হইয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থৃতরাং তাহাদের বেদে অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ ও 

ক্ষত্ৰ বা রাজন্‌ সম্বন্ধে এই মন্গুলি বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব প্রমাণ করে ₹--৩৩৮৩ 
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বৈদিক যুগে ৩৭১ 


মন্ত্ৰে 'উত, ক্ষত্ৰায়’, ৩৩৮৫ মন্ত্রে FR রাজানা*, ৩৫৯৪ মন্ত্রে রাজা সুক্ষত্ৰো”, 
৪19২|১ “NR ক্ষত্রিয়স্ত চ’। sieo “ৰুণোতি ব্ৰহ্মণে রাজা”, ৫1২৭৬ মন্ত্রে 
“অশ্বমেধে স্থবীধ্যং ক্ষাত্রং ধারয়তম্*। ৫1৩৪।৯ মন্ত্রে শত্রি রাজার সম্বন্ধে 
“তন্মিন্‌ ক্ষত্র ASVI ৫1881১০ মন্ত্রে “FAI IAI’, ৮২২৭ ণ্তৃক্ষিং 
ত্রাসদস্তবং ক্ষত্ৰায় EAN I” ৮1২৫/৮ প্ৰৃতব্রতা ক্ষত্রিয়! সাত্াজ্যায়”, ১০৬৬৮ 
মন্ত্রে “ধৃতত্রতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ।” ১/১০৮৭ “ব্রহ্মনি রাজনি বা যজত্রা।* ৮1৫1৩৮ 
মন্ত্রে চেদীরাজ কশুর দান মধ্যে দশরাজ্জ-দান অর্থাৎ দশজন ক্ষত্ৰিয়-দান। gae 
পুত্র ভরত হইতে ৭৷৮ পুরুষ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক রাজ! থাকা খেদ সাক্ষ্য দেয়; 
তাহা পশ্চাৎ দেওয়া হইয়াছে। ইন্ছাকু বংশেও মান্ধাতা প্রভৃতি ধারাবাহিক 
পাঁচ পুরুষের নাম খখেদে আছে। পুরোহিত থাকা ১1১/১ খ হইতে বহুস্থানে 
আছে। শান্তনু রাজার পুরোহিত দেবাপি থাকা ১০৯৮৭ মন্ত্রে আছে। 
খধিগণেরও বহু পরিবারে 81৫ পুরুষে IA দেখান গিয়াছে । স্নদখোর 
বণিক্‌ যে দিন গণনা করে তাহা ৮৬৬।১০ মন্ত্রে, সামুদ্র বাণিজ্যাদি ১২৫৭, 
১৪৬৮, ১1৪৮৩, ১1৫৬২, ১১১৬৩, ৫, ১০১১৬৯, ১৭|১৫৬|৩ ও 81৫৫1৬ 
মন্ত্র দষ্টব্য। ৫1৯1৫ মন্ত্রে কর্মকার, ৬৩1৪ স্বৰ্ণকার ১০1১০।৬ SETA, ১০৯৭৬ 
চিকিৎসক, ১০।১০৬।১০ শ্রমজীবী, ৯/১১২1১, ২ ছুতার, বৈদ্য, কর্মকার ইত্যাদি 
বপিত আছে। অনেকে বলেন বেদ শুনিয়া স্মরণ রাখিত কারণ তখন অক্ষর 
বা লিপি জানা ছিল না। খ ৬৫৩1৭, ৮ মন্ত্রে "আরিখ কিকিরা কৃণু* রল 
অভেদে আরিখ অর্থ আলিখ। ১৷১৬৪৷২৪ মন্ত্রে অক্ষর যোজনা দ্বারা সপ্তচ্ছন্দ 
রচনা করে। ১০১৩৩ মন্ত্ৰে "অক্ষরেণ প্রতিমিম”। ১১১২২ মন্ত্রে বাক্যযুক্ত 
পণ্ডিতের নিকট শিষ্যগণ শিক্ষার জন্য দণ্ডায়মান থাকে । ৪1২০৮ মন্ত্রে ইন্দর 
শিক্ষার নেতা; ১/১৪২৮ শিক্ষাবিশিষ্ট যজমান। ৫1৪২1৪ মন্ত্ৰে জান-সম্পন্ 
পুত্ৰ'দাও ৷ ১1৮৬ মন্ত্রে জঞানাকাজ্ায় নিযুক্ত বিপ্রগণ, ১1১৮৬ মন্ত্রে জ্ঞানবানের 
YA মানসিক বৃত্তি-ব্যাপক ইত্যাদি। ১০৭১ সুক্ত ভাষাশিক্ষা ও ব্ৰহ্নজ্ঞান- 

৷ উহার নম মন্ত্রে সৰ্্মাজিত ভাষা যে শিক্ষা না করিয়! দোষাশিত 
ভাষা শিক্ষা করে সে লাঙ্গল পরিচালন বা তাত বুনানের যোগ্য হয় উল্লিখিত 
আছে। পুর্ত বিভাগে জল সেচপ্রণালী ১০1১০৫।১, সেতু ৭৬৫1৩, কূপ খনন 
১২৫1৪, দেবালয় পুষ্করিণী ১০।১০৭1১০ ATE গৃহ ২৷৪১৷৫, ত্রিধাতু গৃহ 
RE অট্টালিকা ৫৬২৬, ৪1৫1১, ১1১৬৬, বিশ্রীমস্থানে খান্ত সরবরাহ 
1১৭৯, পশুদিগের জলপান স্থান, মহুস্তগণের পানোপযোগী জলাধার নিৰ্মাণ, 
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গৌঠ নিৰ্ম্মাণ ইত্যাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৯1৯২০ ও ১৭৷১৫৬৷১ মন্ত্রে ঘোড়- 
দৌড়ের মাঠ, 8৩২২৩ মন্ত্রে পুত্তলিকাযুক্ত রঙ্গমঞ্চ Stage ), যাহ! নব সভ্যতার 
চুড়ান্ত নিদর্শন, তাহাও ছিল। আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরে আধ্যদিগের উন্নতির 
বিষয় বলা যাইবে।  স্ত্ী-শিক্ষা সম্বন্ধে লিখা বাহুল্য; মমতা, ঘোষা, বাগাভ্নী 
অপালা, রোমশা, রাত্রি প্রভৃতি খধিকাগণ তাহার সাক্ষ্য দেয়। ১০১০২ 
হুক্তে মুদ্গলানী রথ চালাইয়! যুদ্ধ করিতেছেন। পশ্চাত্বর্তী কালের মৈত্রী 
Ai প্রভৃতি যাহারা ব্ৰহ্মবাদিনী ছিলেন তীহারাও শিক্ষা পাইয়াছিলেন 
সন্দেহ নাই। 

দেবোপাসক ভারতীয় আধ্যগণ যে ইন্দ্ৰোপাসন| লইয়া অন্থরোপানক 
ইরণীয়গণ হইতে পৃথক হইয়া! পড়েন সেই ইন্দ্র কে? তিনি কি জড় প্রকৃতির 
কোন শক্তিমাত্র? মেঘ, বজ্ৰ বা আর কিছু? এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাম- 
প্রদান অসমীচীন হইবে না ৷ 

ইন্দ্ৰ অবিনশ্বর, বিশ্বব্যাপী ৫৩৩1৬ 

ইন্দ্ৰ বিশ্বরূপ ধারণ করতঃ অমৃতে অধিষ্ঠান করেন-_ ৩৩৮1৪ 

ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানা রূপ ধারণ করেন । ৩৫৩1৮, ৬1৪৭1১৮১ ১৭৷৫৪৷২ 

Za সূর্য, উষা, পৃথিবী ও অগ্নির উৎপাদক ৩/৩১/১৫, ৩৩২৮ 

ইন্দ্ৰই পিতা, ইন্দ্ৰই মাতা ৮৷৪৮৷১১ 

ইন্দ্র অভয়-জ্যোতি-_২।২৭১১ ও ১৪ 

ইন্দ্ৰ জ্যোতির জ্যোতি--১৭৷৫৪৷৬ ও ১1৫৭৩ . 

ইন্দ্ৰ বিশ্বভূবনের পারে. আছেন, গ্াবাপৃথিবী তাহাকে পরিচ্ছন্ন করিতে 
পারে না__১০।২৭।৭ 

ইন্দ্ৰ প্ৰতি মহুস্তেই অবস্থিত আছেন-_-১৭।৪৩৬ _ 

যেমন অর্‌ সকল নেমিতে সতবদ্ধ থাকে তেমনি বিশ্বভূবন ইন্দ্ৰে অবস্থিত 
১৩২১৫ . 

ইন্্রকুক্ষির একপাৰ্শ্বে পৃথিবী লুক্কায়িত হন--অ৩২৷১১ 

সৰ্ব্ব বিভিন্ন দেবস্ততি ইন্দ্রেরই স্তুতি--১৷৭৷৭ 

দেব, যক্ষ নর, গন্ধৰ্ব ও তিধ্যগাদ্দি পঞ্চ জনের ইন্দ্রিয় ইন্জেরই ইঞ্জিয়_ 
voaa 

বৃহৎ ইন্দ্ৰ বিন| জগৎ নাই__২1১৬।১২ 

ইন্দ্ৰ জ্ঞানস্বরূপ-_-১।১০০1১২, ১১০২/৬ 
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za স্বর্গের রাজা ৩৪৫1৫ 

ইন্দ্ৰ মহৎ হইতেও মহীয়ান্‌ ৩1৪৬১ 

ইন্দ্ৰ স্ুকৃতের MAT, LWA নাশক ৩1৪৬২, 31819, ১1১৬৫1৩ 
ইন্দ্ৰই সূৰ্য্য_১৷৫৬, ইন্দ্ৰই বিষ্ণু ৷৬৩৷৩ 

EFT] ( মায়! ) প্রলয়ে তীহাতেই লয় হয়। ১৭২৭৷১১ 

ইহা হইতে বুঝ! যায় ইন্দ্ৰই একমাত্র পরম ঈশ্বর । 


খষিগণ 


বেদে যে সকল প্রসিদ্ধ নাম আছে তাহাদের যথাসম্ভব পরিচয় নিয়ে 
সন্নিবেশিত হইল। খথেদের ১৮৯৩, ১৯৬২১ ১/১৭৫।৬, ১১৮৬৬) ২৩৬1৬, 
81১৮৭ এবং ৬৬৭১০ মন্ত্রে ARR নামধেয় প্রাচীনতম মন্ত্ৰসকলের উল্লেখ 
আছে। এ সকল মন্ত্রে “পূর্ববয়া” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার দ্বার! নিবিদের প্রাচীনত্ব 
খ্যাপিত হইয়াছে । খ ১1৯৬২ মন্ত্রে নিবিদের ষ্ঠ “আয়ু”; এবং ওঁ মন্ত্রে আয়ূর 
পুরাতন স্ততিগর্ত উক্থে তুষ্টু হইয়া সেই পরম পুরুষ “মানবী” প্রজা ( “অজনয়ৎ 
মন্লনাম্‌”) স্বজন করেন। ভাষ্যকার সায়ণাচাধ্য উক্ত “আয়ু” ও “মনু” একই 
ব্যক্তি বলিয়াছেন। খথেদে “আয়ু” শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়_যথাঁ_ ' 
A ১/১৬২।১ ও ৫৷৪১৷২ মন্ত্ৰে আয়ু বায়ুবোধক | খ ১১৭৮১ ও ৯(১৬৷৮ মন্ত্ৰে 
আয়ু ইন্দ্রবাচক। ১1৫৩1১০১ ২|১৪৷৭, ৬৷১৮৷১৩, ও ৮৫৩২ মন্ত্ৰে আয়ু শব্দ 
এল পুরুরবা-তনয়কে লক্ষ্য করে। খ ৮১৫৫ ও ৮1৫২১ মন্ত্রে আয়ু ও মনু 
উভয়ের উল্লেখ দেখা যায়। খ৷ ১1১২২1৪, ২৪২ মন্ত্রে আয়ু মন্নজাত মনুস্যবাচী | 
অন্তত্র আয়ু পরমায়ু-বোধকও পাওয়া যায়। খ ১৪৫1১ মন্ত্রে “জনং মনুজাতং”, 
অর্থ মহ্জাত দেবগণকে, ১/৬৮।৪ মন্ত্রে_“মনোরপত্যে,” ১৫০1৩ মন্ত্রে “মানুষাসঃ 
প্রবন্ধন্ত আয়বো জীজনন্ত” বাঁক্যসকল হইতে Tui প্রজাপতি মনুর সন্তান 
জানা যায়। q3 শব্ধ হইতে মানব শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে A ১১১৪।২ মস্ত 
আদ্গিরস কুত্স-দৃষ্ট, ১/৮০১৬ মন্ত্ৰ রাহুগণ গৌতম দৃষ্ট, ২/৩৩১৩ মন্ত্র গৃত্সমদ্‌ 
ভার্গব দৃষ্ট ৮৩০1৩ মন্ত্র বৈবস্বত মন্ু-দৃষ্ট, এই সকল মন্ত্রে মনুকে পিত! বলা 
হইয়াছে। মননাৎ মন, যিনি A জন্য মনন করেন। ইহাকেই স্বায়ভ্তব মনু 
বলে। খর্থেদে এই পিতা মন্ত ব্যতীত আরও চারিজন মনুর নাম পাওয়া যায়। 
উক্ত বৈবস্বত মন্ত, অপৃসব মগ, সাবণি মনু ও সাদ্বরণ মনু । এই পাঁচ জন। T3- 
সংহিতাদিতে সাতজন ag বলে যথা _স্থায়ভব, স্বারোচিষ, উত্তমি, তামস, রৈবত, 
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চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। পুরাণে এতদ্যতীত সাত জন সাবণি মন্থর উল্লেখ দেখা যায়। 
ধথেদে অপ্সব মনুর পুত্র চক্ষু ১০৬ স্থক্তের ৪--৬ মন্ত্রের ভ্ৰষ্টা। চন্ষুর পিতা 
বলিয়া চাক্ষুষ বলা ব্যাকরণসঙ্গত নহে। এই প্রজাপতি মনু প্রজাগণের হিতাৰ্থে 
বিশেষ ব্যবস্থাপদ্বতি করেন এমত বল| অসঙ্গত হইবে না মনে করি। খ ৮৩০৩ 
মন্ত্ৰে বৈবস্বত মনু বলিতেছেন যেন পিতা মন্থ হইতে আগত পথ হইতে শট 
না হই। খ ৮৬৩১ পিতা মনু ইন্দ্ৰলোকের উপায়ন্বরূপ কৰ্ম্মপ্ৰণালী দেবগণ 
হইতে প্রাপ্ত হন। A ১৩৬১০ মন্ত্রে MINI মন্থর জন্য যজ্ঞ ধারণ করেন। 
১৩১1৪ মন্ত্রে অগ্নি মনকে স্বর্গের কথা বলেন। ১/৩৬।১৯ মন্ত্রে মন্থ বিবিধ মনুয্বের 
জন্য অগ্নিস্থাপন করেন । ২২০1৭ মন্ত্রে ইন্দ্র মুর জন্য পৃথিবী ও জল সৃষ্টি করেন। 
১০৪৬৯ মন্ত্রে মাতরিশ্বা ও দেবগণ AA জন্য যজ্ঞবিস্তার করেন। ১১২৮২ 
মাতরিশ্বা পরাবত হইতে মন্ণুর জন্য অগ্নিজ্যোতি আনয়ন করেন। ৪1২৬৪ 
দেবগণকে ভীতি প্রদর্শনার্থে সুপর্ণ মুর জন্য হ্ব্য (সোম) আনয়ন করেন। ইহাই 
গরুড়ের অমৃত-হুরণ আখ্যানের মূল হইতে পারে । A ১০1১০০1৫ মন্ত্রে IE 
প্রকুষ্টমতি প্রজাপতি পিত! মন্ত সুখপ্রদ হউন । ৫1২১।১ মনুর ন্যায় অগ্নিকে 
প্রজ্ঘলিত করি। ৭1২1৩ মন্ত কর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে পুজা কর। ১1৭৩৭ YA 
মনুকে দেবলোকে যাইবার পথসকল করিয়া দিয়াছ। A ১৭৪৯৷১ ইন্দ্র যজ্ঞপদ্ধতি 
করিয়া দিয়াছেন। ১/৩১।১১ মন্ত্রে “ইড়| ( ইল! ) মক্বন্বন্‌ মন্ুষত্য শাসনীং” বাক্যে 
মনুষ্গণের অন্নশাসনাৰ্থ ইড়া ( শাসন বাক্য) যুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। _ 
ইড়া বা ইলা শব্দের বেদে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ আছে । A ১৷১৩৷৪, ১1৪০৪, 
১/১৪২/৯, ১১৮৬১ এবং ৪৪২ প্রভৃতি মন্ত্রে ইল! অগ্নিরপা বাগ্দেবতা, zai 
পৃথিবীস্থ বাক্‌, ভারতী অস্তরীক্ষস্থ বাক্‌, ও সরস্বতী স্বৰ্গায়| বাক্‌ ; যেমন “কেন' 
উপনিষদে “উমা” হৈমবতী ka রূপিণী বাক্‌, তেমনি ইল! দেব-বজন-বিগা 
অর্থাৎ উপাসনা-বিষয়ক বাক্যপদ্ধতি। ইন্দ্ৰ ও অগ্নি যে পদ্ধতি বা স্বৰ্গীয় কথা 
মন্লকে বলেন তাহাই ইলানায়ী অন্থশাসন-পদ্ধতি। উমা যেমন দক্ষদুহিতা ইলাও 
Wa দক্ষ-দুহিতা | A এ২৭৷৯,১০ দ্রষ্টব্য । এই মন্ুর পদ্ধতি বা সংহিতা সম্বন্ধে 
কৃষ্ণ যজুৰ্ব্বেদের ২২১০।২ মন্ত্রে আছে-“যদ্‌বৈ কিঞ্চ মনুরবদত্তদ্ভেষজম্‌।' 
স্থৃতরাং মনুসংহিত| কপোলকল্লিত নহে; বেদানুগত। ইলা শব্দ পৃথিবীবাচক, 
ইলাবুত বর্ষ যদি KIE ২২০৭ মন্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তাঁর শাসনপদ্ধতিকে ইলা 
বলা যায়। বর্তমানে যে মনুসংহিত| পাওয়া যায়, তাহা গশ্চাৎ পরিবর্তিত হইনেও 
মূল সহ মিল না থাকায় কোন কারণ দেখা যায় না। বর্তমান মনুসংহিতা ৮ 
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বৈদিক যুগে ৩৭৫ 


Fe প্রোক্ত। এজন্য কাহারও কাহারও সন্দেহ দৃষ্টি দেখা যায়৷ কিন্তু ইহা 
বিচার-সহ নহে। কারণ মন্নু স্বশিষ্য ভৃগুকে বলিতে আদেশ করায় ভৃগু উহা 
বলিয়াছেন; যেমন বৈশম্পায়ন ব্যাস কর্তৃক আদিষ্ট হইয়! মহাভারত বলেন। এখন 
এই ভূগুকে? তাহাই বিচাধ্য। বেদ আলোচনা করিলে মনুর পরই ভৃগু, অদ্দিরা, 
অত্র, অথৰ্ব্বা ও তত্তনয় দধ্যঙ বা দধীচি প্রাচীনতম খবিগণ সকলের পুজ্য পিতৃ- 
স্থানীয় ; তাহা A ১০১৪৬ মন্ত্রে “অদিরসো নঃ পিতরো ন বথা অথর্বানো ভূগবঃ 
'নোম্যাস: এই বাক্য হইতে জানা যায়। তৃগুগণের বিষয় পশ্চাৎ যথোচিত 
আলোচনা করা যাইবে। বৈবস্বত মন পুর্লাণাদিতে খুব প্রসিদ্ধ। মনু খখেদের 
৮২৭৭১ সুক্তের E অপ্নব মন ৯১০৬ EFI TIRÈ | তত্পুত্ৰ 
চক্ষু, চক্ষুপুত্ৰ অগ্নি তীহারাও ৯1১০৬ সুক্তের R l খ ১৭৬২৷৯,১০ মন্ত্রে সাবৰ্ণ 
মন্থর দান-স্ততি দেখা যায়। সাম্বরণ মন্থুর পিতা স্বরণ প্রাজাপত্য ৫৩৩৩৪ 
সুক্তের দ্রষ্টা। খ ৮1৫১১ মন্ত্রে স্বরণ মন্র উল্লেখ আছে। খ ৯1১০১ সুত্রে 
সন্বরণ, তৎপুত্র মন্ত, তৎপুত্র নহয, ও তৎপুত্র যযাতি দ্রষ্টা। ইহাতে যযাতি না 
চন্দ্রবংশীয়, না স্থধ্যবংশীয়। 

রামায়ণে বালকাণ্ডে ৭০ম সর্গে সূর্য্যবংশে অন্বরীশপুত্র নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, 
তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অজ এবং অজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথ থাকা ' 
পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ রামের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ নহুয। মহাভারত 
পুরাণাদিতে নহুষ এল পুরুরবা তনয় আয়ুর পুত্র চন্দ্ৰবংশীয়। চন্দ্রতনয় বুধ ও 
ইলা হইতে জাত পুরুরবা। খেদে নহুষ, যযাতি, তৎপুত্রগণ যদু, FÁT, অণু, 
জ্ৰুহু, ও পুরু অতীব প্রসিদ্ধ। বহুস্থানে ইহাদের বিষয় বর্ণিত আছে। 
খ ১০৬৩১, ১।৩১১৭ মন্ত্রে যযাতির নাম আছে। ন্হুষের বিষয় খখেদের 
৫1৭৩1৩, ১১০০১৬, ৭8৫1২, ৭৬1৫১ ১৩১1১১১ 212312, ১০1৪৭৮ মন্ত্ৰে দ্ৰষ্টব্য । 
১৩১।১১ মন্ত্রে “আয়বে বিশেষণ আছে, কিন্ত সায়ণাচাধ্য তদর্থ “মনবে” 
করিয়াছেন। ৭1৯৫২ মন্ত্রে সরস্বতী তীরে নহুষের রাজ্য নিদ্দিষ্ট ; বৈবন্বত TRA 
পুত্র নাভানেদিষ্ট খ. ১০৬১, ৬২ স্থৃক্তের দ্রষ্টা। অপর পুত্র শধ্যাতি ইনি ১০1৯২ 
সক্তের ভ্ৰষ্টা। ইহার সম্বন্ধে এতরেয় ব্ৰাহ্মণে পাওয়| যায় যে ভূগুপুত্র চ্যবন 
ইহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ২খ৷ ১৷১১২৷১৭ মন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। 
তৎপুত্ব শধ্যাতি, ইহার উল্লেখ ১৫১)১২ ও vela মন্ত্ৰে পাওয়া যায়। বৈবস্বত 
মর পুত্র ইক্ষ্মাকুর নাম সর্বত্র দেখা যায়। খখেদে ইক্ষীকুর নাম ১৭৬০৪ 
মন্ত্ৰে আছে, তথায় তিনি ভজেরথ পুত্র অসমাতির রাজ্য-রক্ষক। খখেদে 
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৩৭৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনা 


ইক্ষাকু ও যুবনাশ্ব মধ্যে কতিপয় নাম পরিদৃষ্ট হয় না। রামায়ণে ইন্দ্বাকু বংশ 
যেরূপ আছে তন্মতে যুবনাশ্ব পর্য্যন্ত নাম দিয়া খথেদে প্রাপ্ত বংশ দেখান 


গেল, তত্যথা- 


রামায়ণ UTATA 
mE সির মাটি বেধস giez 
Io } দি 
ইন্দাকু fag R বস্থ্মনা 
বি qr পুরুকুৎ্স 
বিকুক্ষি যুবনাশ্ব ত্যসদস্থ্য 
a মাছ. 
| | কুরুশ্রবণ yF 
অনরণ্য Käik] 
এসি 


'  যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা A ১০১৩৪ স্থক্তের দ্রষ্টা। মান্ধাতার উল্লেখ খ৷ ৮৩৯৮, 
৮1৪০১২, ১1১১২1১৩ মন্ত্রে পাওয়া! যায়। তত্পুত্ৰ ছুর্গহ, ইহা ৪৪২1৮ মন্ত্ৰে । দুৰ্গহ 
পুত্র পুরুকুৎ্স 81৪২1৮১ ৬২০1১০১ ১।৬৩।৭১ ১১১২৭ 3132498131, ৮|১৯|৩৬ মন্ত্রে 
উল্লেখিত। দুৰ্গহু্‌লপ্তা (1৫৫১২), পুর্লকুত্সতনয় ত্রসদস্থ্য ৪1৪২, ও 21330 সুক্তের 
দা lL 81৩৮1১১ 818২1৮-৯১ ৫1৩৩৮ ৫1২৭৩, ৭১৯1৩, ৮1৮1২১১ ১।১১২১৪ 
মন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। ত্র্যসবন্থ্য পুত্র কুরুশ্রবণ ও তৃক্ষু। তৃক্ষুর উল্লেখ ৮২২1 
ও ৬৪৬৯ মন্ত্রে ও রাজ! কুরুশ্রবণের দানের কথা ১০।৩৩1৪-৭ মন্ত্রে আছে। 
RR বামদেব, সৌভরি ( FA ) সধ্বংস ( কাথ ), কুৎস আদ্িরস, কবষ ( এলুশ ) 
স্বরণ (প্রাজাপত্য ) ইহারা সকলেই ত্র্যসদস্যর দানের উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং 
সমসাময়িক হইবেন। রাজা ত্্যসদস্থ্য গিরিক্ষিৎ গোত্রজাত খ ৫1৩৩৮ বৈবস্বৎ 
WA সময়ে জলপ্লীবন ঘটে ইহা খখেদে নাই কিন্তু অথর্ব বেদের ১৫।৩৯।৭-৮ 
মন্ত্রে ও শতপথ ব্রাহ্মণের ১৮1১ ১-১০ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। পুৰ্ব্বোক্ত এল পুরুরবা 
ধথেদের ১০1৯৫ সুক্রের দ্ৰষ্টা ; ১৩১1৪ মন্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। SSE 
আমুর বিষয় ৮1১৫৫, ১৭৷৪৯|৫১ 213811, ৬১৮১৩, ৮৫২1১১৮1৫৩২, ১1৫৩1১০ 


মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে পুক্লরবা, ইহা “এল” শব্দ হইতে পাওয়া যায়; 
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১৭৯৫১৮__মহাভারতে ইলা মন্থ-পুত্রী; খখেদে দক্ষকন্তা মর অনুশাসনপদ্ধতির 
নাম ইলা বটে ৷ পুর্ববোক্ত ভৃগু বারুণী বরুণের অপত্য ; খ ৩৫1১০ আদিত্য- ' 
ৰুশ্মিকে ভৃগু বলা হইয়াছে । ইনি খ ৯৬৫ সুক্তের RÈI A ৮৪৩৷১৩ মন্ত্রে আছে 
ভৃগুবত ও মন্থুর স্তায় ও অর্গিরার মত আহ্বান। খ ১৫৮৬ ভৃগুগণ অগ্নিকে 
ধারণ করেন। 319318, 3138918, 21812, মন্ত্ৰে YAI উল্লেখ আছে। ১1৬১।১ 
মন্ত্রে মাতরিশ্বা ভৃগুর জন্য অগ্নি আনয়ন করেন। ১০1৪৬1২ অগ্নি জলে লুক্কারিত 
হইল, ভূগুগণ তাহাকে প্রাপ্ত হন। ১০৪৬৯ মন্ত্রে ভৃগুগণ বলের দ্বার! অগ্নি 
উৎপাদন করেন। মহষি ভৃগুর উৎপত্তি সম্বন্ধে এতরেয় ব্রাহ্মণাদিতে এক 
আখ্যান পরিদৃষ্ট হয়; বারুণী রূপ ধৃত রুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রজাপতি 
তাহাতে হোতা হন। তথায় বাগ্দেবী প্রভৃতি আগমন করিলে প্রজাপতির 
রেতঃ স্কন্দিত হয়; তাহ! যজ্ঞাগ্রি-গত হইয়া গ্রজলিত শিখা হইতে ভূজ্যমান 
রেতঃজাত ভৃগু উৎপন্ন হয়। পশ্চাৎ অঙ্ধারায়ি হইতে অঙ্গিরা উৎপন্ন হন, অদ্গার- 
নিয়স্থ ভূমি হইতে ভৌম অত্ৰি উদ্ভূত হন ইত্যাদি। ভৃগুগণ মধ্যে চ্যবন কবি ও 
তৎপুত্র উশন| ( শুক্ৰাচাধ্য ), জমদগ্নি ও রাম্‌ ইহার! খখেছে দ্ৰষ্টী। আঙ্গিরস 
শুণ-হোত্র তনয় শৌনহোত্র ভৃগুবংশে যাইয়া শুনকের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া শৌনক 
গৃত্সনদনাম| হয়; ইনি প্রায় সমগ্র দ্বিতীর মণ্ডলের ভ্ৰষ্ট৷ ; ১০১৯৮ মন্ত্র ব্যতীত _ 
চ্যবন-দৃষ্ট মন্ত্ৰ ধথেদে নাই। চ্যবনের উল্লেখ বহু মন্ত্ৰে দৃষ্টহয়। এঁতরের ব্ৰাহ্মণে 
ইনি মনু-পুত্র শর্যাতকে অভিষেক করার উল্লেখ আছে। কবি ৯৷৪৭-৪৯ ও 
৭৫-৭৯ ক্ুক্তের দ্রষ্টা। উশনা! ৮1৮৪, ৯৮৭-৮৯ সুক্তের দ্রষ্টা। তৈত্তিরীয় সংহিতায় 
আছে পকাব্যম্‌ অস্থরাণাৎ পুরোহিতম্*। জমদগ্নি ৮১০১, ৯৬২৯ ১০১১০ 
সুক্তের দ্ৰষ্টী ৷ রাম (পরশুরাম জামঘগ্্য) ১০১১ বুক্তের দ্রষ্টা। A ৮১০২-৪ 
মন্ত্রে উর্ব্ব খধির উল্লেখ আছে। ইনিও ভার্গব। অঙ্দিরাগণ সমধিক প্রসিদ্ধ 
পুর্ববোক্ত আখ্যান মতে অঞ্চির| অগ্নি হইতে জাত। খ ১৭৷৬২৷৫ মন্ত্রে অঙ্গিরা- 
গণকে অগ্নির পুত্র বলা হইয়াছে । ASRI, ৩৫৩1৭, ১০1৬২1৭ মন্ত্রে অদ্িরা- _ 
গণকে “দিবস্‌ পুত্ৰা” বলা হইয়াছে। পারপিকগণের জেন্দাবস্তে অঙ্গির! মন্য 

ষী অহুরমজদার ঘোরতর প্রতিদন্দী। ইনি অহুরমজদার নিশ্মিত ষোড়শ 
স্থান অষ্টকারী। অঙ্গির| যজ্ঞের প্রবর্তয়িতা থাকা ১/৩১১৭, ১৮৩৪, ১|১৩৯৷৯১ 
৩১।৭-১২ মন্ত্রে দ্ৰষ্টব্য! অঙ্গিরা অগ্নির পিতা! বা পালক জন্তই সম্ভবতঃ অঙ্গিরা 
অঙ্গিরাস্তম বলিয়া অগ্নি ও ইন্দ্ৰ বহু স্থলে অভিহিত। অন্ধিরাগণ বিরপঅর্থাৎ বিবধ 
রূপ। তাহাদের মধ্যে কোন দল সপ্তথ, কেহ AIN, কেহ দশ ইত্যাদিই বিরূপতা। 
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 অগ্তথ্গণ সাত মাসে সান্বৎসরিক সত্ৰ করেন। নব নয় মাসে, দশগ্ব দশ মাসে 
আবার অন্তে দ্বাদশ মাসে করেন। এ বিষয়ে খ ১০1৪৭৬, ৯1১৮৪, ৪1৫১1৪ 
১০1৬২৬ দ্রষ্টব্য । অঙ্গিরা zaja ও যজ্ঞের প্রবর্তক বলিয়াই সম্ভবতঃ পিতা বলিয়া 
অভিহিত। গৌতম-গোত্রোৎপন্ন নোধা ১৷৬২৷২, মহৰ্ষি বাঁমদেব ৪1১1১৩, বসি 
পৌত্র পরার ১/৭১।২ মন্ত্রে অদ্দিরাকে পিতা বলিয়াছেন। A ১০।১৪1৬ mÈ মনতে 
আঙ্গিরা পিতৃগণ মধ্যে একজন ; “অদ্দিরসে! নঃ পিতরো নব অখৰ্ব্বানে| ভূগব: 
সোম্যাসঃ” মন্ত্রের ইতিপুৰ্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। এই মন্ত্রে অথর্ব নব আদ্দির 
মধ্যে গণ্য। A es “যেনানবগ্থোদধ্যঙ পোরুতে” মন্ত্রে মহৰ্ষি দধিচীকেও 
নব বলা হইয়াছে। স্থতরাং অরর্বার্ষিরস জন্যই K বেদকে অথ্ববাদির 
বলা হয়। অথর্বববেদীয় মুণ্ডকোনিষদে অথর্ব্বা ব্রহ্মার পুত্র। ইনি ব্ৰহ্ম হইতে ব্রহ্ম 
বিদ্যা প্রাপ্ত হন। অথর্ববা অদ্দিরাকে ব্ৰহ্মবিদ্ধা দেন। অঙ্গির! ভরদ্বাজ সত্যবাহকে 
দেন। সত্যবাহ আঙ্গিরসকে দেন এরূপ বর্ণিত আছে। ইহাতে afya ও 
আদ্দিরস পৃথক্‌ ব্যক্তি। অঙ্বিরা-তনয় বুহস্পতিই আদ্বিরস বলিয়া খ্যাত; 
৭৩১ মন্ত্রে “প্রথমজা খতবা বৃহস্পতি রাঙ্গিরসো। হ্বিষ্মান্” ; ৪1৪০1১ মন্ত্রে 
“বৃহস্পতেরার্দিরস afai অমরকোযাদিতেও আঙ্গিরস অর্থ বৃহস্পতি 
 লিখে। যাস্কাদি দৃষ্টে অঙ্দিরাকেই যেন সম্মানার্থ আদ্দিরস বলা হয়, বহুবচনে 
অঙ্গারেষু আঙ্গিরসঃ। শতপৎব্রাহ্মণে অঙ্গানাং রসঃ আত্মা ইতি। অঙ্গারেযু 
afra বলিয়া বৃহদ্দেবতায় পুৰ্ব্বোক্ত আখ্যান গৃহীত হইয়াছে। A ৪1৫১1৪ মন্ত 
“যেন AA অদ্নিরে দশখে সপ্তাস্তে” ইত্যাদি মন্ত্রে আদ্দিরসবংশীয় নবথ দশধ্বগণকে 
afra শবে বিশোধিত করা হইয়াছে । ইহাতে অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস এক বলা 
হয়। কিন্ত আজমীঢ হইতে প্রকাশিত শুরুষজূর্ব্রেদের ৫ম অধ্যায়ে ai Af 
অঙ্গিরস ও ৩৪ অধ্যায়ে অঙ্গির| খবি মন্ত্ৰভ্ৰষ্টা। অন্যত্র তাহা দেখা যায় না। 
অঙ্গিরাবংণীয় সুধন্ার পুত্ৰগণ প্রভু, বিভু ও বাজ; ইহারা কর্ম দ্বার! খাতুগণ নামে 
দেবতা হইয়াছেন। ইহাদের শিল্পচাতুষ্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্্রদেব শিল্পী তৃষ্টাকে 
অবনমিত করেন। ১৷১১৭২-৪ ত্বষ্টানিত্মিত এক চমসকে ইহারা চারিখানি 
চমসে পরিণত করেন। খাভুগণ খাতু দেবতা বলিয়া কেহু কেহ বলিয়া থাকেন। ' 
অদ্দিরা বংশে অথর্বা অতীব প্রাচীন। জেন গ্রস্থে অথৰ্ব্বা শব দৃষ্ট হয়, উহার 
অর্থ পুরোহিত। ame অথর্বা প্রথম ও প্রধান পুরোহিত । তৈততিরীয 
সংহিতায় ৫৬৩৪ মন্ত্ৰে অথর্কাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। খ ৬১৬১০ 
১০1১৪।৬, ১০২১/৫, ১/৮০1১৬ মন্ত্রে অথর্ব প্রথম অগ্নি মন্থন করেন বৰ্ণিত 
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১০/৯২1১০ ৷ “্যজ্রৈরথর্বা প্রথমো বিধারয়দ্েব| দক্ষৈভৃগিব-সংচিকিত্রিরে”। 
ইহার অর্থ অথর্বা প্রথম যজ্ঞ বিধারণ করেন। দেবগণ ও ভৃগুগণ বল দ্বারা 
তাহা জানিয়া লইলেন। ১1৮৩৫ মন্ত্রে অথর্ব যজ্ঞ দ্বারা প্রথম পথ বাহির 
করেন। ১৩১১ ও ১১২৭২ মন্ত্রে অগ্নি অদ্দিরাগণের জ্যেষ্ঠ বলা হয়। 
খ ১/৮০১৬ মন্ত্রে অথর্বাদকল প্রজার পিতা! মনু ও দধাঙ প্রথম যজ্ঞ FAA | 
Q ৬।১৬।১৩ মন্ত্রে অথর্ববা খষি AFI হইতে প্রথম অগ্নি মন্থন করেন। এ ১৪ 
মন্ত্রে অথৰ্ব্বাতনয় দধীচি অগ্নিকে প্রজ্জলিত করেন। ২৷ ১৮৪১৩ মন্ত্রে দধীচির 
অস্থি দ্বার! বজ্র নির্মাণ বণিত। মহ্ষি দধীচি অশ্বশিরে অশ্বিদ্বয়কে fia 
বা ব্ৰহ্মবিদ্যা প্রদান করেন। A ১১১৬1১২, 31১১৭/২২, ১1১১৯৷৯ ইত্যাদি মন্ত্ৰ 
aTi মহষি দধীচি প্রোক্ত এই মধুবিদ্বা বর্তমান খণ্ড খথেদে নাই। 
শতপথ ব্রহ্মণান্তর্গত বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের ২৫ ব্ৰাহ্মণে বণিত আছে। এবং 
শুরু যন্র্বেদের শেষ অধ্যায়ে মহ্র্ষি দধীচি-দৃষ্ট ব্রহ্ম স্বরূপের কথঞ্চিৎ আভাস 
দেখিতে পাওয়া যায়, যাহ! ঈশা উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ! বৃহস্পতি, WTE, 
উতথ্য ইহারা অঙ্গিরাতনয়। বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজ, শংযু, অগ্নি ( পাবক ), 
ও তপোমৃদ্ধা জাত। ভিবজ ও বৃহদ্দিব অথর্ববাতনয়। ইহারা সকলেই 
খথেদের মন্ত্ৰ-ভ্ৰষ্টা খষি। খথেদে দুইজন বৃহস্পতি দেখিতে পাওয়া যায়, এক 
আদ্দিরস, যিনি দেবগুরু ও অপর লোক্য। এই লোক্য হইতে লোকায়ত 
মতবাদের উদ্ভব। আদ্গিরসতনয় সংবর্ত রাজা মরুত্তকে সামাজ্যে অভিষিক্ত 
করেন এইমত এতরেয় ত্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। উতথ্য ও সংবর্ত ইহারাও খখেদে 
aR উতথ্য পত্নী মমতা ব্রহ্ধবাদিনী ছিলেন (৬১০২)। তৎ্পুত্র দীর্ঘতমা 
খথেদে মন্ত্ৰ-ভ্ৰষ্ট। ইহার দৃষ্ট মন্ত্রসকল অধ্যাত্ম ভাবপুর্ণ ও জ্যোতিষের 
সমালোচনাযুক্ত। গশ্চাৎ উহার আলোচনা করা হইবে । দীর্ঘতমার পুত্ৰ 
কক্ষীবান্‌ মাতার নাম উশিজ। ইনি স্বনয়নামা রাজার কন্য। বিবাহ করেন ও 
রাজা হন। ইনিও খ্থেদের খষি। ইনি আপনাকে ওঁবিজ ও পৃজ্জ কুলোভ্তব 
বলিয়াছেন। পঞ্জকুল আদ্বিরদ বংশের নামান্তর । পজ্জ অর্থাৎ পৃথিবী ৷ 
পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরূপ অন্দিরাগণ বাস করিতেন। কেহ উত্তর মেরুর অতি 
সন্নিহিত সাত স্থধ্য দ্ৰষ্টী সপ্ত্থ কেহ আট সুৰ্য্য ভ্ৰষ্টী, কেহ তদ্দক্ষিণে বাস 
করায় নয় I i, কেহ আরও দক্ষিণবাসী জন্য দশ মাসে বৎসর শেষ 
করিতেন। অপরে পুনঃ ছাদশাদিত্য বিরাজিত দেশে বিরাজমান ছিলেন। 
রাজা কক্ষীবান্‌ সিন্ধুতীরে সিন্ধাবধি দেশে বাস করিতেন a ১1১২৬। অগি 
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গতৌ ধাতু হইতে অঙ্ধিরা শব্দ ও অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন। যাহারা afian 
অগ্রগামী তাহারা অন্দিরা কক্ষীবানের পুত্র স্বকীর্তি ও শবর ও FT) ঘোষ| এবং 
ঘোষার পুত্র e ইহারা সকলেই খখেদে মন্ত্র-দ্রষ্ট। ঘোষার ব্যাধিনিবন্ধন 
বথাকালে বিবাহ ঘটে নাই; তিনি দেবতার আরাধনা দ্বারা ব্যাধিযুক্ত হইয়া 
সৎ পতি প্রাপ্ত হন। ঘোষা খ ১০৩৯, ৪০ তুক্তদ্ধয়ের AI এতরেয় atid 
' বণিত আছে যে দীর্ঘতম ছুম্বস্ত-তনয় ভরতকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। 
আর্গিরস বংশে অযাস্ত ও ঘোর প্রসিদ্ধি লাভ করেন।  অধাস্ত নব দলের 
অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ; তিনি ১০৬৭, ৬৮ খণ্েদের খষি। ঘোর-শি্য কৃষ্ণ দেবকী- 
নন্দন । উভয়েই খণ্েদের মন্ত্ৰ-দ্ৰষ্টা। - ঘোর-শিত্য কথ গোত্রপতি। কথবংশীয়ের! 
খথেদের অষ্টম মণ্ডলের খবিগণ। শুক্লযজুৰ্ব্বেদের ও শতপথ ব্রাহ্মণের কার শাখা 
ও মাধ্যন্দিন শাখা অতীব প্রসিদ্ধ। উক্ত কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকও খগেদে AR, তিনি 
মৃত পুত্র আনয়ন করিয়াছিলেন এরূপ খথেদে বহুস্থানে বণিত আছে। 
অঙ্গিরাবংশীয় বৃহস্পতিতনয় ভরদাজ প্রায় সমগ্র ষষ্ঠ মণ্ডলের WI ইনি 
খথেদে সপ্তধিগণ মধ্যে একজন । ভৱরদ্বাজের পুত্র খজিশ্ব, নর, বস্তু, গৰ্গ, পায়ু, 
সপ্রথ ও শাস খাথ্বেদে খধি। খথেদে সপ্তধিগণ ১ । বশিষ্ঠ ২। বিশ্বামিত্ৰ 
৩ | জমদগ্নি ৪ । কশ্যপ ৫। গৌতম ৬। অত্রি ও ৭। ভরদ্বাজ। পুরাণাদ্িতে 
সপ্তষি পুলহ, পুলস্তয, ক্রতু, ভৃগু, মরীচি, অত্রি ও বশিষ্ঠ। অত্ৰি ও বশিষ্ঠ উভয় 
মত সম্মত। কশ্যপ স্থলে তৎপিতা মরীচি ও জমদগ্নি স্থলে তৎপিতা ye 
গৃহীত। অঙ্গিরা বংশের কুত্স, হিরণ্যভূপ, সুধন্বা, গুণহোত্র, স্থহোত্র, প্রিয়মেধ, 
উরু ইহার! বিশেষ নামী বটেন। ইহারা সকলেই খথ্বেদে খুষি। এতদ্যতীত 
আরও ত্রিশজন আদিরসবংশীয় WA আছেন। কাম্ববংশীয়গণ মধ্যে মেধাতিথি, 
মেধ্যতিথি, প্রফণ্ প্রগাথ, বিমদ, সৌভরি প্রভৃতি বহু aR আছেন ৷ অপিরাগণ 
মধ্যে কুৎসের নাম বহুস্থানে দৃষ্ট। ইনি ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করেন। ইহাকে 
অজ্জুনেয় বা আজ্জুনি বলে। সপ্রধিগণের মধ্যে বশিষ্ঠবংশ খথেদের সপ্তম মণ্ডলের 
a আত্রেয়গণ পঞ্চম মণ্ডলের ভ্রষ্ঠা। বিশ্বামিত্ৰ বা কৃশিকবংণীয়েরা তৃতীয় 
মণ্ডলের দ্রষ্টা। ভার্গব গৃত্সমদ দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্ৰষ্টা গোতমবংশীয় বামদেবাদী 
চতুৰ্থ মণ্ডলের RÈI নবম মণ্ডলে কাশ্যপগণ জ্ৰষ্ট৷ প্রথম ও দশম মণ্ডলের এষা 
বহু বংশের বহুব্যক্তি। কৃশিকগণ আপনাদিগকে ভারত বলেন A ৩৫৩২৪ 
qie ও শকুন্তলা হইতে জাত ভরত। ভরত ভৱরদ্বাজকে পুত্রতবে গ্রহণ 
করেন এমত কোন কোন পুরাণে বলে। অন্তর ভরত ভরঘাজের অনুগ্রথে 
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পুত্ৰলাভ করেন বর্ণিত। পুরাণে উক্ত স্থহোত্র আদ্িরস ও তৎপুত্র অজমিহ্বের 
নাম ভরত বংশে দেখা বায়। হুহোত্রতনয় পুক্রমিহ্বের ও অজমিহ্বের ACIR 
AR এবং এই অজমিহ্বের হইতে পুরাণ মতে কুরু পাঞ্চাল ও কুশিকগণ পুথক্‌ 
হইয়া পড়েন। এজন্য নিয়ে ধঙ্েদের ও পুরাণের ভরত বংশাবলী দেখান গেল I 
খখেদে ভরতের নাম ৬১৬1৪ ও ৭1৮৫ মন্ত্ৰে আছে। এঁতরেয় ব্ৰাহ্মণে 
ভরতের A ঘোষিত। ভরত সম্রাট, রাজস্থয় যজ্ঞ করেন। মর্শনার দেশে 
ভরত বহু হস্তী দান করেন। সাচীগুণ দেশে অগ্নিচয়ন করেন। বমুনাতীরে 
৭৮টী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। গঙ্গাতীরে JAR” নামক স্থানে ৫৫টা যুপ প্রতিষ্ঠা 
করেন। RR দীর্ঘতম! তার অভিষেক্তা। মহাভারতে--আদিপৰ্ব্বে ৭৩ 
অধ্যায় ; 


ভরতাভভারতী কীর্তি ষেনেদং ভারতং FTR | 
ভরতানাং মৃহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে ॥ ইত্যাদি 
খগেদে শ্রীমন্ভাগবৎ শ্রীমভাগবৎ 
পুরাণে পুরাণে 
হা হে জন্ম্ডয় 
| 
ভরত ভরত ধৃতরাষ্টর 
| সম্ৰাট্‌ | | 
অশ্বমেধ হয চাঃ 
|]; 
অজমিহব ভীষ্ম 
দেবশ্রবা ms | 


ডন পু পিজবন Tn 


| 
| চায়মান ASSA) ৰি 


| টু 
সহদেব প্রস্তোক আবিক্ষিত 
LEE ববি | 
কুমার সোমক হরিযুগীয়ার পরীক্ষিত 
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৩৮২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 
খেদে খথ্েদে শ্রীমন্ভাগবত 
পুরাণে ৮৬ অ 
প্রজাপতি দক্ষ মনু বৈবন্বত 
qa ইলা ইলা 
L রব ভন ERSA 
নহ সার 3 
বাতি লৰ 
yo 
Er খখেদ হইতে দি রি 
দিবোদাস অতিথিষ্ব, অশ্বখ | 
অনাধৃষ্ট 
রদ ইন্দ্ৰোৎ গণ নার 
ক্ষত্ৰ অনানত তংস্থ 
ফলি 
ঘুম 


রাজা দু্মন্ত_শকুন্তলাকে বিবাহ করেন ইহা শতপথ ব্ৰাহ্মণে ও 
মহাভারতাদিতে দেখা যায়। শতপথ ব্ৰাহ্মণে ১৭৫৪-১৩ মন্ত্রে শকুস্তলা '_ 
অপ্সরা ছিলেন বলে। অপ্সরাগণ দেবযোনি, RIAS নহে পুরাণে শকুন্তলা ৃ 
বিশ্বামিত্ৰ কন্যা কথ্-পালিতা বর্িত। খখেদের ভরত-বংশাবলী যাহা উপরে | 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সমাট্‌ স্থদাস রাজা দুন্মন্ত হইতে ষষ্ঠ পুরুষে স্থিত। 
বিশ্বামিত্ৰ এই সম্রাট হুদাসের পুরোহিত স্থতরাং তৎকন্তা ভরতমাতা হওয়া 
যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। A ৫1২৭৪ মন্ত্রের দ্ৰষ্টা ভরতপুত্র অশ্বমেধ। IT 
বংশের ত্রাসদন্য ও ভারত অশ্বমেধ সমসায়িক। কারণ উভয়েই একব্কের 
YA এবং উভয়ে একই ব্যক্তিকে দান করিয়াছেন। ৫1২৭৪ মন্ত্রে রাজা 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন বণিত। ৮1৬৮১৬ মন্ত্রে অশ্বমেধের 
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পুত্রের উল্লেখ আছে। দেববাত ও দেবশ্রবা খখেদের vo সুক্তের দ্ৰষ্টা! 
খ এ২৩৩, ৪ মন্ত্ৰে ইহাদের রাজ্য সরস্বতী, দৃশদ্বহতী ও অপেয়| তীরে বিস্তৃত 
ছিল। 813618, ৭, ৯ মন্ত্রে MAİS পুত্র সঞ্জয় ও সহদেব পুত্র কুমার (সোমক) 
ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৪1১৫।৪ ও অ২৭।৭ মন্ত্র হইতে J 
রাজা দেববাত পুত্র জানা যায়। এতরেয় ব্ৰাহ্মণে সহদেব যে হুপতয়পুত্র তাহা 
পাওয়া যায়। ৭/১৮।২২ মন্ত্রে পিজবন দেববাত-পুত্র এবং তৎপুত্র সম্ৰাট, হ্দাস 
(তৃৎ্স্থ ) ইহা জানা যায়। ৬৪৭।২২ মন্ত্রে রাজা! প্রস্তোক পরয়পুত্র ইহা প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। ইনি দিবোদাসের সমসাময়িক। কারণ উভয়েই ভরদ্বাজপুত্র গৰ্গকে 
ধন দান করেন। রাজ! সুদান যদুকে বশ করেন A ৭১৯৮, তুর্বশকে বশ 
করেন ৭১৮/৬। ইন্দ্র তৃতস্থকে অনুর পুত্রের গৃহ দান করেন (৭1১৮/১৩)। 
ARI ও PLA পুত্ৰগণ স্নদদাসের জন্য শায়িত হইয়াছিলেন ১৮1১৪ ৷ খা ৭৷১৯৷ 
৩ মন্ত্রে মহ্ষি বদিষ্ঠ স্থদাস, APEA তনয় TAT ও পুরুকে রক্ষা কর বলিয়া 
প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাতে যযাতিপুত্র যদু প্রভৃতি স্থদাসের সমসাময়িক | 


অসিরীরাজ পুরুর বিষয় খখেদে ১/১০৮৮, ৬৪৬৮, ৭161৩) ৭1৮18, ৭১৪1৩, 


৩১২, ৮৫০1৫ ও ১০৪৮৫ MA AUTI ১১০৮৮ মন্ত্রে যদু, তুর্বশ, ক্র 
সহ ও পুরু পাচ জনের নাম একত্র পাওয়া যায়। ৭1৫1৩ মন্ত্রে অসিক্লীতে পুরুর 
রাজ্যে থাকা বণিত। ৭1১৯৩ মন্ত্রে পুরু ত্র্যসদস্থ্া সমসাময়িক থাকা qè 
হয়। ১।৩৬।১৮ ১1৫81৬, ১1১৭৪।৯, 8190139, €1৩১৷৮, ৬২০1১২১৮৪1২, ৭, 
৮/৬৪৮১ ৮1৭1১৮১ ৮1৯১৪১৮১০1৫, ৮1৪৫|২৭, 215313, ১০৪৯৮) ১০।৬২।১০ 
মন্ত্ৰে যহুর উল্লেখ আছে। ১৩৬১৮, ১৷৫৪|৬, ১|১৭৪৷৯, ৪1৩০1১৭, ৫1৩১1৮, 
৬২০১২, ৭১৮৬, ৮1৭১৮, ৯|৬১|১২ ও ১০1৪৯৮ মন্ত্ৰে তুৰ্ব্বশের কথা বৰ্ণিত 
আছে। ১১০৮৮, ৬৪৬৮১ ৭1১৮৬) ১২, ১৪ ও ৮|১৭৷৫ মন্ত্ৰে qqa বিষয়বণিত 
1১৮১৩, ১৪, ৮1৪1১, ৮1১০1৫ মন্ত্রে অনুর উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত ৭১৮৬ মন্ত্রে 
তুৰ্ব্বশ মতস্ত দেশ জয় করেন । অথচ পুরাণ মতে রাজা! দুস্মস্ত যদু হইতে নিয় ষষ্ঠ 
“কষ অন্তরে স্থাপিত। খখেদ মতে সুদাস দুগ্মন্ত হইতে নিম্ন I পুরুষে স্থিত 
অর্থাৎ পুরাণ মতে সম্রাট aa যদু AE হইতে দ্বাদশ পুরুষ পশ্চাত্বর্তী হইয়া 
পড়িতেছেন ৷ সম্রাট স্দাস যমুনা তীরে অজ, শিপ TE, YA মৎস্ত ইত্যাদি 
অনপদে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, ৭১৮১৯। সম্রাট স্থ্দাসের বীর-কাহিনী 


_নহ্ধেখ ১/১১২1১৯১ ১1৪৭৬, ৩৫৩৯, AEN, ৭1৮৩1১১ ৭1৮৩1৫, ৬, ৭১৮1৫, ৯, 


০১৭৪৬০০০০৪৪ 


` 
১৯৩১৮ ৭1২৭২ ইত্যাদি মনত ভ্ৰষ্টব্য ৷ ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন (৩৫৩১১)। 
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বনি ও বিশ্বামিত্ৰ ইহার পুরোহিত। ৭১৮৮ মনে চায়মান পুত্র কবি সুদানের 
সহিত যুদ্ধে হত হন। চায়মান পৃথুর পুত্র পৃথু দেববাত বংশে জাত। চায়মানের 
অপর পুত্র অভ্যবর্তী সমাট্‌ । ইহা খ ৬২৭ KEA ৫-৮ মন্ত্রে বিকৃত। ইনি 
হরিযুগীধার রাজ! ছিলেন; যষ্যাবতী নদীতীরে বৃচীবত্গণকে পরাস্ত করেন ও 
তাহাদের সেনাপতি বরশিখকে বধ করেন; RA বিশ্বামিত্ৰ কুশিকবংশীয়। 
ইহাদের বংশের পূর্বপুরুষের নাম ইবীরথ ; তৎপুত্র কুশিক ইনি খেদে খবি। 
sa গাথি, ইনিও খবি। তৎ্পুত্র বিশ্ববিশ্ৰুত বিশ্বামিত্ৰ তৃতীয় যগ্ডলের : 
অধিকাংশ মন্ত্রের দ্রষ্টা। ইহার পুত্র মধুচ্ছন্দা, পুরণ, অষ্টক, রেনু ও খবভ। 
সকলেই ai মহষি বিশ্বামিত্ৰ রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে হোত| ছিলেন) : 
তথায় শুণঃশেপকে যুপাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত করতঃ দেবরাত নামে পুত্র 
গ্রহণ করেন ও জহ্ন,তে যে সম্পত্তি ছিল তাহা উক্ত দেবরাতকে প্রদান করেন। 
এই দেবরাতের পুত্র মহৰ্বি যাজ্ঞবন্য । মধুচ্ছন্দা ঝথেদে প্রথম মণ্ডলের প্রথম 
qea i সুপ্ৰসিদ্ধ “অগ্রিমীড়ে পুরোহিতং” মন্ত্র, খখেদের প্রথম মন্ত 
ইহারই দৃষ্ট। মহৰি বিশ্বামিত্ৰ সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের ভ্ৰষ্টী। যাহ৷ এখনও 
ব্ৰাহ্মগণ নিত্য জপপরায়ণ। মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতা ও অঘমর্ণ ইহারাও AR; 
প্ৰতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাৎ” এই সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র এই অঘমবর্ষণের দৃষ্ট। বিশ্বামিত্রর 
পুত্র বাচ, প্রজাপতি কত ও খধি। কত পুত্র উৎকীলও খাধি। মহষি যাজবন্ 
শুরু য্র্বেদে মনত । শুরু যজু ও শতপথ ব্ৰাহ্মণ এই বাজসনেয়ী যাজবন্া 
আখ্যাত। 

মহৰ্ষি বশি্ঠদেব মিত্রাবরুণী TANET ৭৩৩১১) ইনি ও অগস্তয TR 
. কুম্ভযোনি। মিত্র বরুণের অপত্য। মহধি বণিষ্ঠের পুত্র শক্তি, ব্য, 
উপমন্থ্য, ইন্দ্প্রমতি, বৃষগণ, 10, কর্ণশ্রুত, মৃড়ীক, বহুক্ৰ। শক্তিপুত্র পরার 
ও গৌরবীতি। ইহারা সকলেই খখেদে খষি। মহৰ্ষি বশিষ্ঠ ভারত সুদান € 
এষা রাজ! হরিশ্চন্্রকে সামাজ্যে অভিষিক্ত করেন এমত এ ব্ৰাহ্মণে পাঞ্জা 
যায়। মহযি অগস্ত্য তৎপুত্র দৃঢ়্যুত ও তৎপুত্র ZIZ সকলেই aĝ! 
সপ্তধিগণ ম্ধ্যে রহুগণ-পুত্র গোতম প্রাচীন খষি। বুহুগণ 1৩৭, ৩৮ সুত্তেরে 
 দ্রষ্টা। মহর্ষি গোতম বিদহমথবকে বিদেহ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন 
উক্ত হইয়াছে। বেদে রহগণ ও গৌতম নামীয় দুই ব্যক্তি নাই। রহ 
মন্ত্রে আপ্ত্যত্রিত যজ্ঞ করিতেছেন বর্ণিত আছে স্থতরাং প্রাচীন! টি 
“মধুবাতা খতায়তে” মন্ত্ৰ, “a ন ইন্দৰ zaa মন্ত্ৰ, “ভন্রং কৰ্ণেতি m 
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“আদ্দিতির্দৌঃ” মন্ত্ৰ মহর্ষি গোতম দৃষ্ট। ইহার পুত্র মহর্ষি বামদের গৌতম, 
যিনি প্রায় সমগ্র ৪র্থ মণ্ডলের ভ্রষ্টী। “অহং ব্ৰহ্মাশ্মিগ বাক্য বামদের হইতে 
আগত ; তাহা বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে ১1৪1১০ মন্ত্ৰে বিবৃত আছে। ইহার 7? 
৪1২৬, ২৭ ZF ও ৪০ সুক্তের ৫ মন্ত্রে যাহা হংসাঁবতী মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ 
তাহাও ব্ৰহ্মবিদ্থাপর। ইহার মন্ত্রে আধ্য ও অনার্ধা বা দন্থ্যসহ সংঘর্ষণ তীক্ষ 
ছিল জানা যায়। ৪1৩০১৮ মন্ত্রে ত্রিশ হাজার দাস বধ হয়। ইহার পুত্র 
IRR ও R খখেদের ধধি। ইহার È ১০1৫৪ xF ইন্দ্ৰই 
ব্ৰহ্মজ্যোতি, তীর কাৰ্য্য মায়া, জিনি ag বর্ণিত। এতরেয় ব্রাহ্মণ মতে 
বৃহ্দুক্থ পাঞ্চালরাজ দুৰ্ম্মখকে সাম্রাজ্যে অভিবিক্ত করেন। খখেদে নোধাগৌতম 
"ও তৎপুত্র একছ্য RB এই গৌতম বংশে বাজশ্রবস ও তৎপুত্র কুশ্রীর 
নাম পাওয়া যায়। কুত্রী শুরু যনজুৰ্ব্বেদে মন্ত্ৰ-দ্ৰষ্টী। তৎপুত্র উপবেশী; ইহার 
নাম তৈত্তিরীয় সংহিতায় দৃষ্ট হয়। উপবেশীর পুত্র অরুণ ও তৎপুত্র উদ্দালক 
আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু ও কুন্থরুবিন্দু। TERT শুরু কৃষ্ণ উভয় 
বেদে মন্ত্ৰ-দ্ৰষ্টা । কঠ উপনিষদের নচিকেতা এই মহৰ্ষি উদ্বালক আরুণি 
গৌতমের পৌত্র। ন্যায়দর্শনের অক্ষপাদ গৌতমও এই বংশ অলঙ্কৃত করেন। 
এই মহ্ষি উদ্দালক আরুণির শিষ্য মহৰ্ষি বাজসনেয়ী যাঁজবন্ধ্য। শাঘছায়ন বা 
AA ব্রাহ্মণের কৌধিতকী পুত্র কহোল। কহোল-পুত্র অষ্টাবক্র এই 
উদ্ধালক আরুণির দৌহিত্র। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি হইতেই আমরা সুপ্ৰসিদ্ধ 
“তত্বমসি* মহাবাক্য সহ বেদান্তের মৌলিক তত্বমকল প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা! 
ছান্দোগ্য ব্ৰাহ্মণে বণিত আছে। মহ্ধি কশ্যপ মরীচি-পুত্র খখেদে মন্ত্ৰ-দ্ৰ্ট 
ARI অপৃসরস, নৈধবী, আবত্সার, অমিত ও দেবল ইহারা কাশ্যপ । সকলেই 
M খধি। বর্তমানে শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর মধ্যে অসিত ও দেবলের 
‘নাম দৃষ্ট হয়। ইহাতে ই'হারা কশ্তপ-গোত্রের শিশ্যমাত্র বুঝা! যায়। শতপথ 
ব্ৰাহ্মণে পুৰ্ব্বোক্ত গৌতম-বংশীয় কুঞ্জীর শিশ্ত শাণ্ডিল্য পাওয়া যায়। ছন্দোগ্য 
ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪খ০ শাণ্ডিল্য বিদ্ধা যাহার প্রথম মন্ত্র “সৰ্ব্বং 
খবিদং ব্ৰহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত উপাদিত।* কশ্যপ বংশে আরও TRI 
আছেন। মহর্ষি অত্ৰি ভৌম সঞ্চধিগণ মধ্যে অন্ততম। মহৰ্ষি তৃগুর উৎপত্তি 
. সহ ইহার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। খখেদে ১০১৪৩ বুকের দ্ৰষ্টা অপর 
একজন অত্ৰি আছেন; তিনি সাংখ্যায়ন__সংখাপুত্র। এই সাংখ্যায়ন বংশের 
কৌধিতকীর নামে সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের নামান্তর কৌধিতকী ব্রাহ্মণ হইয়াছে। 
২৫ ন 
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মত স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


ধথেদের পঞ্চম মণ্ডলের খধিগণ অত্রিবংশীয়। ৫1৪০ সুক্তে মহধি অত্ৰি তুরীয় 
ব্ৰহ্ম-যন্ত্ৰ যোগে স্থৰ্য্যগ্ৰহণ দেখিয়াছেন বর্ণিত আছে। খখেদে কতিপয় খবি 
প্ৰাজাপত্য বলিয়া উল্লিখিত-_-তত্যথা, দক্ষিণা, সংবরণ, বহুত, যজ্ঞ, প্রজাবান্‌ 
হিরণ্যগর্ভ, বিষ্ণু, যন্মনাশন ও পতন্দ। অগ্নিনাম| খষিগণ__তাপস, পাবক, 
সৌচীক, বৈশ্বনর, চাক্ষুষ । অগ্নি তাপস হইতে ঘৰ্ম্ম, অগ্নি আদ্দিরস হইতে 
শ্যেন, বত, কেতু ও কুমার । Ó হইতে স্র্ধ্যা, ঘর্ম, বিভ্রাট, চক্ষু; বৈবস্বত 
মন, কভিতপা, যম ও যমী। ইন্দ্রনামা ইন্দরবৈকু্ ইন্দ্র মুফবান্‌। ইন্দ্র হইতে 
জয়, অপ্রতিরথ, সৰ্ব্বহরি, বৃষাকপি, বন্থক্র ও বিমদ। গোপায়ন বা লোপায়ন 
খাধিগণ_ বন্ধু, বন্ধ, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু। যামায়ণবংশীয় খধিগণ_শংখ, দমন, 
দেবশ্রবা, geri বাতরশন। বংশ-_যুতি, বাতযুতি, বিপ্রযুতি, বিশানক, 
কবিক্রত, এতশ, কেশিন, ও খ্যশৃ্ধ । বাতায়ন বংশ-__উল, অনিল । আপ্তবংশ 
- একত, দ্বিত, ত্রিত, ভূবন, সাধন ও বিশ্বকর্মা । পুর্ব্বোল্লিখিত সঞ্জয় রাজপুত্র 
প্রস্তোকের সমসাময়িক বপ্যশ্ব পুত্র দ্রিবৌদাস (৬৬১১) ও ৬৪৭২২, ২৩ 
agi ইনি কাশীরাজ। ইহার অপর নাম অতিথিথ ও অশ্ব । ইহার 
বিষয় a ১1৫৩৮, ১1৫১৬) ১1১৩০1৭১ ১1১৩০1১০১ ১1১১২1১৪১ ১1১১৬৷১৮, 
515218, ২1১১।৬, ৪1২৬৩, ৪1৩০1২০১ ৬২৬৩, ৫, ৬৩১1৪, ৬১৮১৩, 
৬৪৭২২, ২৩, ৬১৬৫, ১৪, ৭১৮২৫), ৮৬৮১৬, ৮১০৩২ এবং ৯৬১২ 
প্রভৃতি মন্ত্রে র্টব্য। ইহার পুত্র প্রতর্দন ৯৯৬ ও ১০১৭৭ FI MÈ l 
অপর পুত্র ইন্দ্রোৎ ৮/৬৮1১৭ মন্ত্রে উল্লেখিত। দিবোদাস পুত্র পরুচ্ছেপ 
খ ১/১২৭-১৩৭ E-A] ও তৎপুত্র অনানত ৯1১১১ WF MI খথেদে 
১০1৯৮ ZE শান্তচরাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হওয়ায় দেবাপিকে পুরোহিত 
করেন; দেবাপি ৯৯০০০ রথবাহী যজ্ঞসামগ্রী দ্বারা যজ্ঞ করেন। দেবাপি 
স্ঁষ্টিসেন-পুত্ৰ মহাভারতে ভীষ্মদেবের পিতা শান্ত ও দেবাপি তীহার ভ্রাতা 
খ ১১০৭ সুক্তে বৃষাগির রাজা ও তৎপুত্রগণ অন্বরীয, ভয়মান, সহদেব, A 
ও স্থরাধ। অন্বরীষ ৪1৯৮ সুক্তে R| ও তৎ্পুত্র ARA ১৭৯ সুক্তের qat 
. ÅSTA ব্রাহ্মণে ৮২১ তুর কাবযেয় পরীক্ষিৎ জন্মেজয়কে অভিষিক্ত করেন। 
কবয খেদে খষি। এব্রা ৮।২৩ সাতহব্য বাসিষ্ঠ অত্যরতি জানস্তপকে 
অভিষিক্ত করেন। এঁতরেয় ব্রাহ্মণে ছান্দোগ্য ব্ৰাহ্মণ ও শতপথে বশিষ্ট 
পুত্ৰ ব্যাঘ্ৰপদবংণীয় ভালবেয় SAA আশ্বতরশি বুড়িল এবং বশিষ্ঠ পুত্ৰ উপমন্ত্য- 
বংশীয় প্রাচীন শাল জাবালের উল্লেখ আছে। উক্ত আশ্বতরশ্বি ও শুর 
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বৈদিক যুগে ৩৮৭ 


যজুৰ্ব্বেদে মন্ত্ৰ-দষ্টা। বশিষ্ঠ পুত্র শক্তি-তনয় পরাশর খখেদে ARI এই 
পরাশরবংশীয় কোন খধির উল্লেখ সামবেদ, শুরু ও কৃষ্ণ যজুৰ্ব্বেদ, এতরের 
ব্ৰাহ্মণ, শাজ্খায়ণ ব্ৰাহ্মণ, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ বা শতপথ ব্ৰাহ্মণে দেখা যায় না। 
রামায়ণেও পাওয়া যায় না; পশ্চাৎকালে মহাভারতে যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পারাশধ্য 
পাওয়া যায় ইনি খাখেদের পরাশর পুত্র হন ইহা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। 
বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে বংশ মধ্যে যাস্কশিত্য জাতুকর্ণ ও তৎশিস্ত 
পারাশধ্য ও তাহার পাঁচ পুরুষ পরে অন্য এক পারাশব্য দৃষ্ট হয়। শতপথ 
ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে যে বংশ আছে, তাহার শেষাংশে ৪টি পারাশরী পুত্ৰ 
দেখা যায়। A যে একুশটা শাখায় বিভক্ত তন্মধ্যে শাকল ও বান্ধল শাখা 
প্রসিদ্ধ। বর্তমানে শাকল শাখা প্রচলিত। বালশিত্ত যাঁজ্ৰবন্ধ্য ও পরাঁশর 
দেখিতে পাওয়া যায়। বাঞ্চল ব্যাস-শিয্য পৈলের fy | ব্যাসের অপর শিষ্য 
বৈশম্পায়ন; তাহারও একশিশ্য ষাজ্ঞবন্ধ্য। তিনি বিষ্ণুর পুত্র। বিষ্ণুপুৱাণ 
RTI মহাভারতে ব্যাসের সহকারী এক ব্ৰহ্গিষ্ঠ বাজ্ঞবন্ধ্য মহারাজ যুধিঠিরের 
রাজস্থয়ে অধ্বযু দেখা যায়। শুরু যজুৰ্ব্বেদের যাজ্ঞবান্ধ্য বাজসনেয়ী দেবরাত পুত্র 
মহাভারত অনুশাসন পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫১ শ্লোকে ণ“যাজ্ঞবন্ধ্যশ্চ বিখ্যাতস্তথা 
R মহাত্রতাঃ” বলিয়া দেবরাত-পুত্রগণ বণিত আছেন। যাস্ক পাঠ করিলে 
এতরেয় ও কৌধিতকী ব্ৰাহ্মণ তাহার জানা ছিল বুঝা যায়; সেইকারণে যাস্ক 
এ ataa ও তদ্বর্ণিত খধিগণের পরবর্তী । aa যাস্ক মুনি ও পরাশর্য্য 
শতপথাদি ত্রাহ্মপোক্ত যাজ্জবন্ধ্য, শ্বেতকেতু, কুস্থরুবিন্দু প্রভৃতির পরবর্তী | 
মহাভারত শুরু যজুৰ্ব্বেদের পরবর্তী গ্রস্থ। ইহাতে মহাভারতের পরাশরপুত্র 
ব্যাস ও শুরু যজ্জু এবং শতপথ ব্ৰাহ্মণাদ্বিতে A যাজ্ঞবন্ধ, কুহুরুবিন্দু, শ্বেতকেতু 
প্রভৃতির পরবর্তীই হইবেন। বেদাস্তস্ত্রে যে সমস্ত প্রামাণ্য মতবাদিগণের 
নাম উল্লেখিত যথ|--কাশকৃত্স্ন, কাষ্ণজিনি, উডুলোমী, আশ্মরথ্য, বাদরি ও 


: - জৈমিনী, ইহাদের নাম কি খক্‌, জাম, যজু, কি এতরেয় ছান্দোগ্য কৌধিতকী 


বা শতপথ ব্ৰাহ্মণে দৃষ্ট হয় না? জৈমিনীর নাম তলবকার ব্ৰাহ্মণে আছে। উহা 
সামবেদীয় ব্রাহ্মণ। ছান্দোগ্য ও সামবেদীয়, তাহাতে কোন উল্লেখ না থাকায় 

পশ্চাত্বর্তী বলা যায়। বেদ্বান্তস্থত্ৰে "স্মধ্যতে চ* দ্বারা গীতা ও *শিষ্টা ক্রয়” 
মইসংহিতাকে লক্ষ্য করে। মহাভারতান্তর্গত গীতা উহা অপেক্ষা প্রাচীন । 
Teaia যোগস্থত্রের এক ব্যাস-ভাম্ত আছে। সেই জন্য পতঞ্জলির পরবর্তী 


_ ব্যাস বলিতে হয়। পতঞ্জলি পাণিনির ভাস্তকার। পাণিনির পরবর্তাঁ। পাণিনিতে 
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৩৮৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


যুধিষ্ঠির অর্জুন প্রভৃতি শব্দ সাধিত আছে তত্বারা পাণিনি মহাভারতের পরবর্তী 
বলা চলে ন| ৷ কারণ খথ্েদে গবিষ্ঠির, সহদেব, অঙ্জুন প্রভৃতি শব্দ আছে। ই 
সখা আদ্দিরস কুৎস অরজ্জুন। ইন্দ্র বাস্থু বা বাসুদেব । “বাস্দেবাজুনাভ্যাং 
qe পদ দ্বার! কৃষণাজ্জুন গ্রহণ না করিয়া ইন্দ্রকুৎসের সখ্য গ্রহণে দোষ হয় না। 
বসতি সৰ্ব্ব দেহে ইতি বাস্থ অথব! বাসয়তি ইতি বাস্থ । খ ১০৪৩৬ বিশং 
বিশং মঘবা পর্য্যশীয়ত” ও খ ১৩২১৫ অরান্ননেমিঃ পরিতা বভূব” এই মন্দ 
হইতে ইন্দ্র যে উভয় মতেই qia তাহা স্পষ্ট । খথেদে ইন্দ্র সূর্য্য আত্মাবাচক। 
পণিণির পূর্ববর্তী মহাভারত প্রণেতা হইলে বেদান্তস্ত্র প্ৰণেতা ও যোগন্থত্রের 
ভাষ্যকার স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তি বলিতে হয়। পরাশর নাম| বহু ব্যক্তি পাওয়া যাইতেছে 
পরাশর তনয়ও বহু হইবেন সন্দেহ নাই। মহাভারতও যাস্ধের পরবর্তী। 
স্থতরাং পূর্বোক্ত জাতুকর্ণ শিষ্য পরাঁশর পুত্ৰই মহাভারত প্রণেতা পরাশর তনয় 
ব্যাস হইতে কোন বাধা দেখা যায় না। পরাঁশরের ন্যায় যাজ্ঞবন্ধও বহু পাওয়া 
যাইতেছে। যেমন খথেদোক্ত রাজ ছুন্স্ত হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ সম্রাট 
qia যদু তুর্বসাদিগণকে পরাস্ত করিয়াছেন খথেদে বণিত থাকিলেও 
পুরাণাদিতে সেই যদু, পুরু, তুর্বসকে রাজা দুন্মন্তের সপ্তম পুরুষ পূর্ববর্তী বলিয়া 
বৰ্ণনা করিয়াছেন এতাদৃশ কোন বিভ্ৰম অত্রাপি ঘটিয়া থাকিবে । এ বিষয়ে 
একটা প্রথার উল্লেখ অসঙ্গত হইবে না । গুরুপরম্পরা স্মরণ বাক্যে সম্যাসিগণ 
ভগবান শঙ্বরাচার্য্যের গুরু গৌবিন্দপাদ ও TEF গৌড়পাদ ও EEF শুকদেব 


ও তদ্‌গুরু ব্যাসদেব পাঠ করেন। ইহাতে পরাশাধ্য ব্যাস ভগবান শঙ্কৱাঁচাৰ্য = 


হইতে বহু দূর নহেন বল! চলে। এ জন্তই মহাভারত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু দূর 


পরবর্তী জন্মেজয়ের যজ্ঞে কথিত এরূপ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বহু ব্যক্তি ব্যাগ 


নামধারী ছিলেন ৷ 


সময় নির্ণয় 


বেদ নিত্য। তত্রাচ অধুনা তাহার সময়-নির্ণয় লইয়া বহু গবেষণা চলিতেছে! _ 


| 
; 


ই 


এই বিষয়ে এছোক্ত ঘটনাঅয়ে ঘটনা-পরষ্পরার তুলনায় জ্যোতিষ সাহায্যে এই | 


আলোচনা চলিতেছে। কেহ স্থধ্যার বিবাহ-সুক্তের ও তং | 
TE ১ণ৭৮৫৷৮৬ হইতে গণনা করিয়া বলিয়াছেন উহা ১৫1১৬ হাজার o 
পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনা। কেহ খৃঃ পূৰ্ব্ব ৪০০০ অব্য অপেক্ষা উহা সঃ 
বলেন। জ্যোতিষিগণ মতে বিষুবন্‌ বিনয়ের পশ্চাৎ গতি দৃষ্টে ১২৫৭ T 
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বৈদিক যুগে ৩৮৯ 
পৃথিবীর উত্তর ভাগ সুর্যের অতি 
রা ১১ স্থানে উপনীত হইলে শীত খতু 
বিষুবন্‌ বিন্দুর পশ্চাৎগতি প্রতি অন্দে ৫০ বিকলা ; ইহাতে ৭২ বৎসরে 
এক ডিগ্রি বা অংশ গমন করে। ভুকক্ষ ৩৬০ ভাগে বিভাগ করিয়া এই এই 
অংশ পাওয়া যায়। এই ৩৬০, ২৭টা নক্ষত্র দ্বারা ভাগ করিলে ১৩২ অংশ প্রতি 
নক্ষত্রে পায়। (১৩৬৯ ৭২=৯৬০ বৎসর ) প্রতি নক্ষত্র গমন জন্তু ৯৬০ বৎসর 
প্রয়োজন ৷ ২৭ ARA (৯৬০ ১২৭) বৎসর অর্থাৎ ২৫৯২০ বৎসরে বিষ্ণুবন্‌ 
বিন্দু একবার ভূকক্ষ প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পৃথিবীর গতি ইত্যাদির জন্য 
প্রায় ২১০০০ বর্ষে পৃথিবীর তুলনায় উহা পূর্বস্থান প্রাপ্ত হয়। এ বিন্দু 
১২৫০ খৃষ্টাব্দে সুর্য্যের নিকটতম স্থানে থাকিলে i হইতে দীর্ঘতম দূরত্বে 
যাইতে ১০৫০০ বৎসর প্রয়োজন। শেষোক্ত স্থানে উপনীত হইলে, 
পৃথিবী সূর্য্য হইতে অতি দূরে হওয়ায় পৃথিবীর উত্তরার্ধে অতিশয় শৈত্য 
নিবন্ধন তুষারপাত ঘটিবে। অর্থাৎ ১১৭৫, খুষ্টাবে তুষারপাত হইবে। তেমনি 
বিপরীত দিকে ( ১০৫০০-১২৫০ ) ৯২৫০ খৃঃ পুর্বে তুষারপাত হইয়াছিল, 
ইহাই এমেরিকান মতে শেষ তুষারপাত সময়। তৎপুর্বে ষিম্‌ বর নিৰ্ম্মাণ করে; 
আধ্যত্রিত অজি হনন করে বলিতে পারা যায়। '৬বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় 
| এইটী গ্রহণ করিয়াছেন। এই হিসাবে এতত্পূৰ্ব্বে ৩০২৫০ খৃঃ পুর্বে আর 
একবার তুষারপাত ঘটিয়াছিল; তত্পূৰ্ব্বে যিম্‌ ও আধ্যত্ৰৈতন ছিল বলাও চলে। 
কোন কোন মতাবলম্বী যেমন প্রফেসর গেইকী শেষ তুষারপাত ৮০০০০ বর্ষ 
পূর্বের ঘটনা বলেন। তাহাতে যিম্‌ ও আখ্যত্রৈতন ui বলিতে হয়। 
বর্তমানে ৫০৩৭ কল্যব্দ চলিতেছে । কল্যব্দ মহারাজ যুধিঠিরের রাজ্যাভিষেক 
_ বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক কালে আরম্ভ হয়। তাহা মহাভারতের সময় = 
৷ ধরিয়া তৎপুর্বের রামায়ণ ৫০০ বৎসর পূর্ববর্তী; তত্পূৰ্ব্বে ৫০০ বৎসর সুত্রাদির 
| কাল ও তত্পূৰ্ব্ব ১০০০ বৎসর ব্রান্মণাদির জন্য দিয়া বেদ তৎপূৰ্ব্বে ১০০০ বর্ষ 
গণনা করেন। অর্থাৎ ৮০০০ বর্ষ পূৰ্ব্ব হইতে ৭০০০ বর্ষ তক খখেদের কাল 
বলেন। অন্য কেহ মহাভারতের কাল নিৰ্ণয় সম্বন্ধে FIT গ্রহণ না করিয়া 
Mi নামক কাশ্মীররাজগণের ইতিহাসে উক্ত পরীক্ষিতের জন্ম ও 
 শশ্ধাভিষেক মৃধ্যে ১১১৫ বর্ষ গত হয় বাক্যকে ভূমিকা করত: গণনা করিয়াছেন । 
_ লন্দাভিষেক খৃঃ পুঃ ৪২৫ অন্দে ঘটে । সুতরাং ১১১৫--৪৪৫৷-১৯৩৫ (এই নিবন্ধ 
| সময় ইং অব্দ ) যোগে ৩৪৭৫ বর্ষ পুর্বে পরীক্ষিতের জন্ম বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
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৩১ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


ঘটে। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে পরীক্ষিত মাতৃগর্ভে ছিলেন বণিত আছে। 
za তাহার তিন হাজার বর্ষ পূৰ্ব্ব হইতে খেদ প্রাচীন হইতে পারে না। 
অর্থাৎ ৬৪৭৫ বর্ষ বড় জোর খথেদের বয়ন । কেহ বলেন, ATATA মন্ত্র হইতে 
জানা যায়, অদিতি নক্ষত্র বাসন্তী বিন্দু বা বৎসরের আরভ-নক্ষত্র ছিল। অর্দিতি 
gka নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ৷ আৰ, সুগশিরা যখন AZ তখন 
সৃগশিরাদি যুগ, তৎপর রোহিণী কৃত্তিকাদি যুগ ৷ তৎপর ভরণী অশ্বিন্তাদি 
যুগ্ন। প্রতি যুগে ২০০০ IST | বর্তমানে অশ্বিন্তাদি নক্ষত্র ধরিয়াই গণনা 
চলিতেছে । চারি যুগে ৮০০৭ বৎসর MIRI সময় | তৈত্তিরীয় সংহিতায় 
তিস্তাসহ বৃহস্পতি গ্রহের একতা ঘটে (occultation ) লিখিত আছে। 
এ ঘটনা জ্যোতিষের হিসাবে ৪৬৫০ খৃঃ পূৰ্ব্বে ঘটে। স্থতরাং (৪৬৫+ _ 
১৯৩৫ )= ৬৫৮৫ বর্ষ পূৰ্ব্বে তৈত্তিরীয় সংহিতার সময় ৷ তাহা হইতে ২০০০ বৰ্ষ 

পূৰ্ব্বে নিবিদের সময়, অর্থাৎ ৮৫৮৫ বর্ষ পূৰ্ব্ব ৷ মৈত্রী উপনিষদে ৫ম খণ্ডের 
৪৪ মন্ত্রে মঘা হইতে শঅবিষ্ঠার্দ্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন লিখে ৷ উহা! জ্যোতিধিগণ 
খৃঃ পুঃ ৩৮৪০ বর্ষের সময় সম্ভবপর বলেন। স্ুতরাং (৩৮৪০-১০৩৫ ) 
৫৭৭৫ বর্ষ পূর্বে মৈত্রী উপনিষদ রচিত হয়। উহা Aura ব্ৰাহ্মণ অপেক্ষা 
" অৰ্ব্বাচীন ৷ ইহাতে ANA কাল ৮৭০০ বর্ষ প্রাচীন RT | নিবিদ সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। খথেদ অন্তান্থ বেদ হইতে প্রাচীন সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্ৰ তে 
হুইতে গৃহীত। কতিপয় মন্ত্র খথেদে নাই। খধিনাম ও যাহা নৃতন তাহ 
পরিশিষ্টে দেখান গেল। সামবেদের পরে Fe বা তৈত্তিরীয় সংহিতা 
প্রফেসর কেইথ বলেন যে তরে ব্রাহ্মণের গাঁথা অংশ কেবল খথেদ হইতে 
অর্বাচীন। উহার অন্যান্য অংশ কৃফবভূর্ধেদের সমসাময়িক (PA 
নচিকেতা, কুস্রুবিন্দু। জনকবৈদেহ, উপবেশ পুত্ৰ অরুণ, উদ্দালক আরুণি, 
শ্বেতকেতু, উদঙ্ক প্রভৃতির নাম দেখা! যায় ), স্থতরাং খখেদ ও সামবেদ হইতে 
অর্ববাটীন। শতপথ ব্ৰাহ্মণ শাংখ্যায়ন ব্ৰাহ্মণ সমসাময়িক । খখেদ জেন্দাব€ 
হইতে প্রাচীন। জেন্দাবস্তে aig ধর্ম-বক্তা। তাঁহার Aa 
জেন্দাবস্তের ধর্ম Zoroastrianism আখ্যা পাইয়াছে ৷ গ্রীক এ্রতিহাসিকগণের 
মতে পারস্ত অধিপতি জারাক্সেসের অভিযানের ৬০০০ বৎসর পূর্বে জারাথুর 
জীবিত ছিলেন। খৃঃ পুঃ ৪৮০ অন্দে ও অভিযান হয় স্থতরাং খৃঃ পুঃ ১৪৮ 
বর্ষ +১৯৩৫ অর্থাৎ ৮৪১৫ বৰ্ষ পূৰ্ব্বে জারাথুস্থ ছিলেন, vrá যিমের রাজত্ব! i 
কত পূৰ্ব্বে তাহা ঠিক করা aa তুষারপাতের পূর্বে ঘিমের বর নির্দা || 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

বৈদিক যুগে ৩৯১ 
শেষ তুষারপাত ১০০০০ বর্ষ পূৰ্ব্বে ঘটিয়া থাকিলে জারাথুস্তের ১৫৮৫ বৎসর পূর্বের 
তুষারপাত ঘটে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আথ্যত্ৰৈতন বনাম আপ্যাত্রিত উভয় 
শাখায় উল্লেখিত ও পুজ্য থাকায় তৎকালে ইরাশীয়গণ ও ভারতীর আধ্যগণ 
একত্র ছিলেন, পশ্চাৎ দেবান্থর যুদ্ধ ঘটে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, এমত 
বলেন। তীহারা আরও বলেন যে, বরুণ উভয় শাখার পুজ্যদের সম্ৰাট ছিলেন। 
AKA শব্দও সম্ৰাট ও রাজা শব্দসহ্‌ বরুণদেবের স্তবে খাথ্বেদের বহু স্থানে আছে। 
aa অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও অস্থর বিশেষণে বিশেষিত দেখা যায়। 
পশ্চাৎ অঙ্গিরাদি একদল বরুণস্থলে ইন্দ্ৰকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ বলিয়া পুজন 
করিতে থাকিলে প্রাচীন বরুণ উপাসকগণসহ মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়; এবং 
তাহাতে Wi অস্থর উপাসনাদিতে যোগদান করেন। SA শব্দ জেন্দ ভাষায় 
syai জার অর্থ প্রিয়। জারাখুস্্র অর্থ_প্রিয় ততটা । অন্থর বরুণের প্রিয় 
Wi এই অস্থর বরুণই অহুরমজদা বা অন্থরোমহদ্‌। ইন্দ্র শতমন্্য সেই 
মন্যাইন্দ্ের উপাসক জন্য অদির! মন্যু অর্থ ইন্দ্রযজ্ঞের প্রবর্তয়িত।। এই অদ্বিরা 
IY অহুরমজদার ঘোরতর প্রতিদ্ন্থী বলিয়া জেন্দাবস্তে উক্ত। খথেদের TI 
ইন্দ্রের জন্য বজ্র নিৰ্মাণ করেন। খা ১৩২1২, ১1৮৫৯, ১|৬১|৬ | তৃষ্টী ইন্দ্রের 
বল বৃদ্ধিকারী (১1৫২৭)। খ ১১২১1১২ মন্ত্রে উশন| ইন্দ্রকে তীক্ষ বজ্র 
দিতেছেন। ৫1২৯৯ মন্ত্রে ইন্দ্ৰ উশনাসহ কুৎস.গৃহে গমন করেন। তৈত্তিরীয় 
সংহিতায় আছে, “উশনা কাব্যোস্থরানাং “অর্থাৎ উশন| অন্রদিগের সহায়। 
পশ্চাৎ খভূগণ তৃষ্টা নিশ্মিত একখানি চমনকে চারিখানি করিলেন। ইন্দ্র তুষ্টার 
উপর বিরূপ হন তাহাতে ত্বষ্টা ভয়ে Did মধ্যে লুক্কায়িত হন। A ১১৬১৪ 
WA ইন্্র-ভয়ে কম্পিত-কলেবর, ১1৮১৪ পশ্চাৎ ইন্দ্র তষ্টাতনয় বৃত্তকে বধ 
করিলে ( ১৷৯৩৷৪ ) দেবগণ কতক ইন্দ্রপক্ষ ত্যাগ করেন (৪1১৮।১১)। 3a 
আধ্যত্রিত দ্বারা ত্বষ্টার অপর পুত্র শিশিরকে বধ করেন (১০৮৮) ইন্দ 
তষ্টীপুত্ৰ বিশ্বরূপকে বধ করেন ( ১০1৮।৯)। ইন্দ্র বলপুর্ববক ত্বষ্টার যজ্ঞে সোম 
পান করেন খ ৩।৪৮।৪ | পশ্চাৎ ইন্দ্র অহ্বধ-জনিত পাপ ভয়ে নবনবতি নদী 
ও জল পার হন ( ১/৩২১৪ )। পশ্চাৎ জল ফেনরূপে ইন্দ্রের পাপ গ্রহণ করেন 
(81১৮৭)। পশ্চাৎ দেবগণ একমত হইয়া ইন্্রকে অগ্রণী করেন (১/১৩১১)। 
তৎপর যখন অন্থরেরা প্রবল হুইল তখন দেবতারা নিশ্চিৎ করিলেন যে, 
অস্থরগণকে বধ করিতেই হইবে। A ১৭৷১৫১৷৩ মন্ত্র পশ্চাৎ ঝ ১৭৷১৫৭৷৪ মন্ত্রে 
দেবতারা যখন অন্থ্রগণকে বধ করিয়া ফিরিলেন তখন তাহাদের অমরত্ব পদ 
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রক্ষিত হইল। যে আধ্যত্রিত ইন্দ্রের জন্য ত্রিশিরকে বধ করেন তাহারই বংশীয় 
ভুবন sens মন্ত্রে দেবগণের জয় গান গাহিয়াছেন। ইহাতে ইহা 
আধ্যাত্রিতের সমসাময়িক বলিয়াই. মনে হয়। এবং এজন্যই সম্ভবতঃ আপ্ত্য 
দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। খ ৮১২১৬, ৫18১1৯, ১০।৬৪।৩ ও RVI | 
স্থতরাং ইহা তুষারপাতের স্বল্প পূর্ববর্তী ঘটন| ; কোন্‌ তুষারপাত গ্রহণ করা: 
তাহা পাঠকের রুচি; শেষ ১০০০০ খৃঃ পূর্ববর্তী ঘটনা! । জারাথুস্্র যিনি 
যিমের পরবর্তী তিনি তৃষ্টী নহেন। এতরেয় ব্ৰাহ্মণে ৮৩৮৩ মন্ত্রে বর্ণিত আছে 
আধ্যত্রিত ইন্দ্রের মহাঁভিষেকে হোতা ছিলেন। ইজিপ্টের সভ্যতা ষদদি খৃঃ পুঃ 
৬০০০ বর্ষের হয়, তবে ANTA সময় তৎপূর্ববস্তাঁ সন্দেহ নাই। 


MOE 

বর্তমান কালে অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি থর ধরিয়াছেন যে বৈদিক- 
যুগে গো-হনন যজ্ঞ ছিল। পশ্চাৎ পৌরাণিক যুগে গো-বধের অযোগ্য এরূপ 
ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে । ইহার সত্যতার প্রমাণস্বরূপে বঙ্গের শ্ৰেষ্ঠ রমায়নবিদ 
ও মহারাষ্ট্রের এঁতিহাসিক-শ্রেষ্ঠের উকিঝুকির মন্তব্য উদ্ধত করিয়াছেন। 
বৌদ্ধযুগের শেষভাগে গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে স্বৃতিশাস্তাদির নব কলেবর 
লাভ ঘটিয়াছে। এবং তৎকালেই এই অবৈদিক কথা স্থৃতি-পুরাণাদি শান্তর 

'  স্থানলাভ করিয়াছে যে গো বধ্য নহে। ইহা খৃষ্টের তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীর 
কথা। তাহাদের প্রধান প্রধান যুক্তি-সকলের কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া 
আবশ্তক। এক যুক্তি “গোষ্ন” শব্ধ জাত। গোদ্র অর্থঅতিথি। অতিথি 
গৃহে আসিলে গো-হনন করা হইত। তাই হন স্থানে স্ন হইয়া গোদ্ন শব্দ নিপন্ন 
হইয়াছে । “গো” ও “হনন” এই দুইটা শব্দের প্রয়োগ খথেদের ১০।৮৫।১৩ মন্ত্রে 
আছে “অঘান্ু হন্যতে গাবে| ৷” অর্থ মঘা নক্ষত্রে উদ্দিত উষা “গো” অৰ্থাৎ 
স্থধ্যরশ্মিকে তাড়িত করে । অথবা মঘা নক্ষত্র উদয়কালে শকটবাহী গোকে 
তাড়াইয়া লইয়া! গিয়াছে। মন্ত্রের যে অর্থ গৃহীত হোক্‌ না এখানে হন অর্থ 
গতি, বধ নহে। খগেদের ১1১১৪।১০ মন্ত্রে "আরেতেগোস্সমুত পুক্লুযত্নংক্ষয়দবীরম্‌।” 
এখানে গোঘ্ন অর্থ অতিথি নহে; রুদ্র পণু-সংহারক। এবং গো অর্থ গৃহপালিত 
পশু বর্তমানে গো বলিলে যাহা বুঝায় তাহা নহে। পাঁণিনির (৩৪৭৩) 
“দাশ গায় সমপ্রদানে গাং হস্তি তন্মৈ_গোপ্থোহতিথি” বাক্যটী আছে। অর্থ 
গাং পৃথিবীং পত্তযাং হস্তি গচ্ছন্তি তস্মৈ আতিথ্য সৎকারম্‌ কর্তব্যং। অর্থাৎ 
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9 y দিক যুগে g y সস 
যিনি অবিরত পায়ে হাটিয়! পৃথিবীতে বিচরণ করেন তাহাকেই অতিথি সৎকার, 
প্রদান কর্তব্য। ইহাতে গোবধের কোন কথাই নাই কারণ বেদে গো ATT I 
অতিথি শব্দের অর্থ ন বিদ্যতে দ্বিতীয়া তিথিধঃ। অর্থাৎ ধিনি এমন ভ্রমণকারী 
যে ছুই তিথি এক স্থানে থাকেন না; ইহা! প্রব্রজ্যালবী চতুর্থাশ্রমীকে লক্ষ্য 
করে। হিন্দিতে যাকে “রমতা৷ রাম সাধু” বলে। দ্বিতীয় প্রমাণ_কোন 
নাটকোল্লিখিত বিদ্যকের মুখে কপোলকল্লিত প্বৎ্সতরী মৰ্ম্মরয়িতা”। এই 
বাক্যে বৎস শব্দে মানব-শিশু হইতে প্রাণী মাত্রের শাবককেই বুঝায়। বত্সতরী 
শব্দ গো-শিশুতে যোগক্লচী নহে; পশু শাবকমাত্রকেই বুঝায়। ছাগ, মেষ 
ইত্যাদির বাচ্চাও বত্সতরী। বেদে, পুরাণে, জেন্দাবস্তে, এমন কি ইংরাজী 
অভিধানেও গোশব্দ পশুমাত্রকেই বুঝায়। অর্বাচীন লোকেই গোশৰ্ব 
“গলকধ্বলবন্ত চতুষ্পদী পশুচতে F) করে। কারণ বৌদ্ধ যুগের অমরসিংহের 
কোষের তৃতীয় কাণ্ডে নানার্থ বর্গে_্বর্গেযু পশুবাগবজদিিগনেত্ৰদ্বণিভূজলে ৷ 
লক্ষ্য দৃষ্টযা স্তিয়াং পুংসি গৌ। গো স্ত্রী ও পুরুষ পশু ছুইই বুঝায়। যাস্ধের 
নিরুক্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম থণ্ডে- “গৌৱিতি পৃথিবীনামধেয়ম্‌। অথাপি 
পশুনামেহ ভবতি এতন্মাদেব।” শতপথ ব্ৰাহ্মণান্তৰ্গত বুহ্দারণ্যকে ৪18 মন্ত্রে 
বড়বেতর| ভবদশ্ববুষ । এখানে পুংঅশ্বকে বৃষ বলা হইয়াছে। গো উভয়ুলিঙ্ব । 
জিন্দাবস্তে সিরোজ| ২1১৪ qata অনুবাদে প্রফেসর ভারমেঞ্টেটর লিখিয়াছেন-- 
We sacrifice unto the soul of the bounteous cow (6০%); 
we sarifice unto the powerful Drvaspa. (সংস্কৃত QA) অর্থ 
আত্মারূপী শুভপ্রদ গো উদ্দেশ্যে আমরা! যজ্ঞ করি। আমরা ক্ষমতাশালী A 
( রেতোধাপুক্ুষ ) উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করি। সিরোজা ১1১৪ মন্ত্রের অন্বাদ-7০ 
the body of the cow, to the soul of the cow, to the powerful 
Drvaspa, অর্থ_-গোদেহে গো-আত্মার এবং ক্ষমতাশালী ত্রপ্ের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ 
করি। সিরোজা ১1১২ To the moon that keeps in it the seed of 
‘ the Bull; to the only created Bull, to the Bull of many 
species. ` অর্থ চন্দ্রমা যিনি আপনাতে বৃষরপ ( ধৰ্ম্ম পুরুষের রেতঃ সংরক্ষণ 
করেন একমাত্র Wa বুষের, বহুরূপে জাত বুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। এই 
বাক্যের মূল আছে; Pourusaredha Gous &০. সংস্কৃতে পুররুষঃরেতোধা 
গৌঃ। A ৭|১০১|৬ মন্ত্ৰে সরেতোধা বুষভঃ শম্বতীনাং তম্মিন্‌ আত্মা 
অগততস্তস্থুযশ্চ এই দুই বাক্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। প্রফেসর ডারমেষ্টেটর 
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অনুবাদ করিয়াছেন _The couple born of the seed of the only- 
created Bull, and from which arose two hundred and eighty 
species. (Bud XI-3) অর্থ-__একমাত্র 72 বুষ হইতে যে যুগল উৎপন্ন হয় ' 
তাহা হইতে ২৮০ প্রকার প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। জেন্দাবস্তের নবম খণ্ডে . 
গোষাস্ত বা গো-কাও নামে এক অধ্যায় আছে। প্রফেসর ডারমেষ্টেটর উহার 
সংক্ষিপ্তসার এইরূপ করিয়াছেন_Go’s the cow is a personation of 
the animal kingdom which she maintains and protects. She 
is also called Drvaspa and Gosurun; Gosurun means the 
soul of the primeval Bull. অৰ্থ গো যাহাকেই ইংরাজীতে cow বলে 
তিনি সমস্ত ভূতজাতের প্রতিকৃতি ও সমস্ত ভূতজাতের ভরণ-পোষণ করেন। 
তাঁহাকে RA কহে । গোষুরুণ কহে । গোষুরুণ অর্থ প্রাথমিক বৃষের আত্মা। 
সপ্তম যান্তে চন্দ্ৰমা কাণ্ডের সারাংশ লিপি করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :-- 
Bahman and Go's are so far connected with the moon that 
all three are Gochitra ( গোচিত্র ); Bahman, the moon and 
Go's all three, are having in them the seed of the Bull; 
Bahman can neither be seen nor seized with the hand, Go's 
proceeded from the moon—unto the moon that keeps in it 
the seed of the Bull, unto the only created Bull and unto 
the Bull of many species. এই Bahman অর্থ ব্রহ্ম ei 
অগ্নি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন বর্ণিত আছে। বেদে বহু স্থানে ইন্দ্রকে বৃষ 
বলা হইয়াছে ১/৯/৪, ১1১০।১০, ১/৩৩1১০, ১1৫১1১৫ ইত্যাদি BTI বুষরূগী 
চতুণ্পাদ ধর্ম। খ ১০৯০৩ মন্ত্রে পাদোস্ত বিশ্বাভৃতানি ত্ৰিপাদস্তামৃতং দিবি। 
Saaf দ্বারা! শস্তাদিতে বীজ পতিত হওয়া আমাদের শান্তেও আছে। 
ইংরাজীতে cow শব্দ সংস্কৃত গোশব্দের অপভ্রংশ । Arundale-এর 
Dictionarytw আছে-_']')6 same root appears in Sanskrit Go ; 
nom. Gous—a cow—an ox. The general term applied to 
the females of the Bovine Genus. ইংরাজী Bull শব্দ বৃষ শব্দের 
অপভ্রংশ পুং প্রাণী মাত্রকে বুঝায়, যথা__9011008, Bull terrier, Bull fly, 
Bull frog, Bull trout etc. অমরকোষে মাহেয়ী সৌরভেয়ী গৌ ae- 
মাতা চ শৃঙ্গিনী অৰ্জুন্তাগ্ন্যা রোহিণী স্তাৎ ইতি। এখানে- গো অম্ন্যা অবধ্য ৷ 
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তবেষ্টুইহ! বৌদ্ধযুগ পরবর্তী ঘটে। গম ধাতু ডোচ্‌ প্রত্যয়ে গো-শব্দ নিষ্পন্ন। 
যাহা গমনশীল তাহাকেই গো! বলে--স্থতরাং সংস্কৃত সাহিত্যে “গোবধ” বলিলে 
ছাগ পশু বধ, মেষ বধ, হরিণ বধ, শশক বধ বুঝিতে হইবে । গলকন্বলবস্ত 
গোপশু নহে। কারণ উহা অক্ত্যা। উপরে অমরকোষ হইতে যে ছুই স্থান 
উদ্ধত করা হইয়াছে, তাহাতে যে সব অর্থে গো-শব্ প্রযোজ্য খথেদেও তাহাই 
AI তদ্‌ যথা 


> 


R I 


vi 


৪1 
৫ | 
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১১০১ “প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হুয়সে” এখানে গোগীথায় 
অর্থ সোমপানায় গে| = সোম 1 

১/৬৪।১০ অন্তার ইযুং দধিরে গভস্ত্যোরণং তন্তন্মা বৃষখাদয়ে। এখানে 
বুষ্খাদয়ে অর্থ সোমপানায়। বৃষ=সোম ৷ 

১|১২১৷৯ ত্বমায়সং প্রতিবর্তয়ো গোদিবে৷ AMA ৷ এখানে 
গে! অর্থ বজ্ৰ ৷ 

sesio যত্ৰগাঁবে| ভূরিশৃন্দা। অযাসঃ। এখানে গে| অর্থ নক্ষত্ৰ 
৩৷৫৭৷৩ গোভির্মিমিক্ষুং দধিরে rifa জ্যৈষ্ঠায় ধায়সে গৃণানা। 
এখানে গো অর্থ বেদ্বাক্য ; Wilson cattle করিয়াছেন। 

৪1২২৮ আতুৰ্নরশ্মিং তুব্যোজসং গোঁঃ। Wilson—as a horse 
is made to run fast by forcibly pulling the reins. 
গো=অশ্ব। 

৪1881১ অশ্বিনা সঙ্গতিং গোঃ.। অশ্বিগণের রথে যৌজিত অশ্ব ৷ গোঃ= 
অশ্ব । 

৫1২1৩ তদ্ধিহব্যং মনুযে গা অবিন্দদ্ হন্নহিং পপিবী ইন্দ্ৰো TI | 
এখানে গা = বৃষ্টিধারা। 

৫৩০1৭ বিষুমুধে| জনুষাদানমিন্বন্নহন্‌ গবা মঘবন্‌ সঞ্ধাকনঃ। এখানে 
HUFA | 

eleve মরুতাং পুরুতম্মপুর্ব্যম গবাম্‌ সর্গমিবহ্বয়ে। এখানে গবাং= 
উদ্বকানাং। 

৫|৬২৷৩ বর্দয়তমোধধীঃ পিন্বতং গাঁ অববৃষ্টাং TIS জীৱদান্‌। এখানে 
গান cattle, গবাশ্বাদীন্‌ l 

৬৷২৭৷৭ যন্ত গাবাবরুষা স্থযবস্থা অন্তরযু চরতো রেরিহানা। এখানে 
গাব = অশ্বৈঃ । 
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৩৯৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 

১৩। ৬৩৫২ ত্রিধাতু গা অধিজয়ামি RE IRRI এখানে 
গা- ০৪৮5; গোষু-গমনশীল শক্রগণেষু। 

১৪। ৭1১৮1১০ ইুর্গাবোন যবসাদ গোপা যথারুতমভিমিত্রং চিতাসঃ। পৃ্নিগাবঃ 
পৃশ্নি নিপ্রেষিতাসঃ AR চক্রুনিযুতোরস্তয়শ্চ। এখানে গাব- মরুদ্গণের 
অশ্ব। পৃশ্নিগাবঃ- মরুদ্গণ। 

১৫। ৭৩৬১ প্রত্রদ্ধৈতু সদনাদৃতস্তবিরশ্িভিঃ সমৃজেন্র্যোগাঃ। এখানে 
গাল বুষ্টিধারা। 

১৬। ৭1৮৭৪ দিবোগন্তং গৌরাবিবেরিণম্‌। গোৌঃ= উষাসকল। 

১৭। ৮1২০৮ গোভির্বাণো অজ্যতে সৌভরীনাং রথেকোশে হিরণ্যয়ে। গোবদ্ধবঃ 
স্বব্যাতাস ইষেভূজে মহান্তোনঃ স্পরমেন্ন। এখানে গোভিঃ-স্ততিভিঃ 
অথবা মরুপ্তিঃ। গোবন্ধবঃস পৃশ্নিমাতৃকা। 

১৮। ৮৪৭১২ ASA ধেনবে বীরায়। এখানে ধেহু-গো এবং গাব 
»-পশুসমূহ ৷ 3 

১৯ ১০৷১৬৷৭ অগ্নেবৰ্মপরিগোভিধ্যয়স্ব ৷ এখানে গোভিঃ= চর্শ্মেঃ। 

২৭ | ১৭৮৫৷১৩ QF হন্ততে গাবো। এখানে গাবো-সৌরকিরণ অথবা 
যাঁড়। খখেদে গলকম্বলবস্ত গে! অদ্র্যা অর্থাৎ অবধ্য। নিম্নলিখিত 

. মস্ত্ৰসমূহে “অস্যা” শব্ধ প্রয়োগ আছে। -তদ্‌ যথাঁ_-১৷৩৭৷৫, ১1১৬৪1২৭, 
১।১৬৪1৪০১ ৪1১1৬, ৫৮৩৮, ৭1৬৮৯ ৮১৯২, ৮1১০২।১৭) ৯1১৯১. 
৯1৮০২, 219019, ১০1৪৬1৩) ১০1৬০।১১১ ১০1৮৭।১৬ এবং ১০।১০২।৭-_ 
দ্রষ্টব্য | 

বাস্কে গো-নামানি লিখিতে গিয়া প্রথমেই ami শব্দের অবতারণা করিয়াছে। 

উহার ১১1৪৪৩১ “amh: অহন্তব্যা ভবতি।* গোশব্দ যে স্তীপুমান্‌ উভয়কে 
বুঝায় তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। জেন্দাবন্তেও গে! ATi পুজ্যা। বেদেও 

গো পুজ্যা। খ ৪1৫৮১ গোদেব্তা। গোমাংস যে অভক্ষ্য তাহা খ ১০।৮৭১৬ 

" মন্ত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। “য পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমঙ্‌ক্তে যো অশ্বেন 
পশুনা যাতুধানঃ। যো অদ্ত্যায়া ভরতিক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ধানি হরসাপিবৃশ্চ। 

IEA রাক্ষস নরমাংস অথবা অশ্বাদি পশু মাংস’ সংগ্রহ করে; যে ATI 

CARA দুথ হরণ করে অগ্নি তাহাদের শিরশ্ছেদ করেন। 

কেহ কেহ “গামালভেত* এই বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করেন উহার অর্থ 
বধযোগ্য পশু আলভেত। অর্থাৎ ছাগ- মেষাদি আলভেত, যদি আলভেত অর্থ 
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হনন হয়। আর যদি আলভেত অর্থ স্পৰ্শন হয় তবে “গলকম্বলবস্তু পশু” গ্রহণ 
করিতে পারে, ইহা RR আলোচিত হইয়াছে। তত্রাচ পরাশর স্থত্যোক্ 
এক গ্লোক--“যজ্ঞাখানং গবালভ্তং সম্যাসং পলপৈতৃকং। দেবরাচ্চ হুতোৎপত্তিঃ 
কলে পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥” এবং গৃহ-হৃত্রোক্ত বিবাহ প্রকরণের-_«আচস্তো- 
দকায় শাসমাদায় গৌরী তিত্রিঃ প্রাহেতি।* এবং “্নত্বেবামাংসোহ্ধাঃ স্তাদদি- 
যজ্ঞেমধি বিবাহং কুরুতেত্যেব FS I” এই সকল বাক্য হইতে গোহনন কল্পনা 
করেন। গবালভ্তের গে! কি প্রকাশ করে তৎসম্বন্ধে মহাভারতের শান্তিপর্বের 
১৬৫ অধ্যায়ের ৭১ শ্লোক RT; তাহা এই-_মমান্গবীযু গোবর্জ্জমনাধৃ্টিন 
ai অধিষ্ঠাত্রবমন্তারং পশূনাং পুরুষঃ বিছুঃ ॥ অর্থ_ গো বর্জনপুরর্বক অন্য 
পশুর হিংসা করিলে সমধিক দোষ হয় না, পশুজাতির উপর মনুয্যের আধিপত্য 
আছে। আলভেত ও MAE শব্দ একই ধাতু নিষ্পন্ন এবং একই অর্থ প্রকাশক I 
ইহার অর্থ “বধ” গ্রহণ করিতেই হইবে এমনটা ব্যবহার দৃষ্টে মনে হয় না। 
পাণিনীয় ধাতু পাঠে ভ্বাদগিগণে “ডুলভস্‌ প্রাপ্ত” দেখা যায়। আ উপসর্গ যোগে 
“লভ” ধাতু প্রাপ্তির পর স্পর্শকে গ্রহণ করিয়াছে। নির্ণয়সিন্ধু নামক স্বতিগ্রন্থে 
শবদাহ্‌ অন্তে শুদ্ধিলাভার্থ শমীমালভন্তে শমী পাপং শময়ন্ত ইতি। গ্যং অজং 
উপন্পূ শস্তঃ। ইত্যাদি বিধি আছে। আন্ত প্রেতশ্রাদ্ধ অন্তে শুদ্ধিস্থলে “বৃষভং 
গাং স্থবৰ্ণক স্পৃষ্ট শুদ্ধোভবেন্নরঃ এই ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। এখানে আলভস্তে শব্দ 
স্পর্শবোধক। গো-বুষ-অজ-ম্পর্শ লোককে পবিত্র করে এই প্রথা দেখা যায়। 
মহুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭৯ শ্লোকে আছে Aate প্রেক্ষণালভমুপঘাত 
পরস্ত চ*। এখানে আলম্ত শব্দ স্পৰ্শবোধক। বধ নহে। মীমাংসা দর্শনের ২অ, 
৩য় পাদে, ১৭ স্থত্ৰের ব্যাখ্যায় আলভ শব স্পর্শবাচী করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত 
“আচন্তোদকায় শাসমাদায়” মন্ত্রের শাসমাদায় অর্থ কেহ কেহ অসি গ্রহণ বলিতে 
চাহেন। কিন্তু পাণিনীয় ধাতুপাঠে লুকাধিকরণে অদাদিগণে “শাস্থ অনুশিষ্টো” 
মাত্র পাওয়া যায়। তাহাতে শাসমাদায় অর্থ অনুশাসন বা আজ্ঞা গ্রহণে অধবা 
এঁতরেয় ব্ৰাহ্মণোক্ত বিধি অনুসারে খণ্থেদের ১০১৫২ ZA যাহা “শাম” নামক 
খবি দৃষ্ট তাহা পাঠান্তে আচমনকালীয় অশুদ্ধি RRS করিবার জন্য গে! 
আনয়ন ও তাহার স্পর্শ বিধি আছে। অপি দ্বারা গোবধ বিধি নর। কন্যাদান 
সভায় গোবধ অশ্ৰুতপুৰ্ব্ব অভুতই বটে। মহাভারতে পাই গুরুজনের অনুজ্ঞা 
গ্রহণে অর্থাদান করিতে হয়। ভীষ্মাদির অনুশাসন বা! অনুমতি গ্রহণে শীকৃষ্ণকে 
অধ্যদান করা! হয়। কারণ অর্ধ্যদীনে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে। 
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৩৯৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


শিশুপাল-বধ ম্মরণীয়। তাই গুরুজনের অনুশাসন বা অনুজ্ঞা গ্রহণের সাপেক্ষতা 
লক্ষ্য করিয়াই «শাসমাঁদায়” কথাটার প্রয়োগ । চিরতরে কন্যাদান করার জন্যই 
অর্ধপ্রদান বিধি। যদিই কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব বর সম্বন্ধে কোন আপত্তিজনক 
সংবাদ শেষ মুহূর্তে সংগ্রহ করিয়া থাকেন তবে তখনও সময় আছে জানিয়া শেষ 
অনুমোদন গ্রহণই শাসমাদায় বাক্যার্থ। অতিথি বা গোল্প-স্থলেও অর্ধ্দানের 
পূৰ্ব্বে নানাস্থান ভ্ৰমণকারী অতিথি মহাশয়ের শুদ্ধি সম্প্যদন জন্তু গোস্পশশ 
প্রয়োজন হইতে পারে। বিবাহ-প্রকরণের কন্তাদাতা অর্থ্যপ্রদানের অন্থমতি 
গ্রহ্ণান্তর দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের শুদ্ধি সম্পাদনার্থ এবং আনুষলিক সৰ্ব্বদেব 
গোদেহে বাস করেন সেই গো-সন্নিধানে শুভকার্য্য সম্পাদন জন্য অথবা প্রাচীন 
রীতি মতে গো-শুক্কের ব্যবস্থা থাকায় একটা গো! শুন্ধার্থ আনয়ন প্রয়োজন তাই 
পত্রিপ্রাহেতি”। বিশেষ বিবাহ কালে গো আনীত হইলে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় 
তাহা এই :_“মাতা কুদ্রাণাং ছুহিত। বস্থনাং স্বসাদিত্যানাম্‌ অমৃতন্ত নাভিঃ। 
প্রন্ুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গাম্‌ অনাগাম্‌ অদিতিং বধিষ্ট। . খ ৮১০১১৫ 
মন্ত্র । ইহা দ্বারা গোস্তপতি করতঃ গ্রহীতা বলেন,_“মম চামুস্য চ পাপ্মানং 
হনোমিতি যদি আলভতে” (স্পর্শেতি)। এই মন্ত্রের উপব্যাখ্যানে__“সোম এব 
খত্বিজাং মধুপর্কমাহঃ* বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। যজ্ঞাগ্রি সন্নিধানে বিবাহ হয়। সেই 
যজ্ঞাত্নির খাত্বিক বা হোত! অর্থাৎ আহুতি দাতা বর বা অর্ঘ্য গ্রহীতা । স্মৃতরাং 
তীর মধুপৰ্ক গলকন্বলবন্ত পশু যে গো তদ্বারা করার প্রয়োজন নাই । সোমরসই 
যথেষ্ট। “গোপীতায়”, “বুষখাদায়” বাক্য হইতে সোম যে গো তাহা জ্ঞাত হওয়া 
গিয়াছে। এইস্থলে ইহাঁও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে এই অর্থাদানের পূৰ্ব্বকালে 
অরিষ্-নাশন জন্য প্রক্রিয়ার বিধি আছে। স্থৃতরাং পরাশর স্মৃতি বাক্য গৃহ 
সুত্রোক্ত বাক্য গোবধ ব্যবস্থার বিষয় বলে নাই। স্পর্শ দ্বার! শুদ্ধিবিধান মাত্র। 
কেহ কেহ “এতদ্‌ যথা রাজ্ঞে বা ব্ৰাহ্মণায় বা মহোক্ষং মহাঁজং বা পচেৎ্* এই 
বাক্য দ্বারা বৃষ ব| ছাগ বধ করিয়া! মাংস পাকের বিধি দেখেন । এই বাক্যের 
মহোক্ষ বৃষকে লক্ষ্য করে না। A ৮1৪৩1১১ “্উক্ষান্নায়” শব্দ আছে উহার অর্থ 
সোমরপ অন্নযুক্ত। পশ্চাৎ রাজনির্ঘন্টতে “"খ্যভৌষধী কর্কট A”, রাজা বা 
ব্ৰাহ্মণ আসিলে সোমরস ব! পিত্ত দমনার্থ কোন ওঁষধির রস জাল দিত যেমন 
বর্তমানে চা দেয়। তিব্বত ও কাশ্মীরে চা প্রাচীনকাল হইতেই চলে। বর্তমানে 
পাশ্চাত্যগণ ভারতবর্ষ হইতে চা নিয়া ইহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতান্তর্গত করিয়াছে 
অথবা সর্কবৌষধী জলে সমান করান ব্যবস্থা । দেবতার ব্রাহ্মণের ও অষ্টারদি- 
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বৈদিক যুগে ৩৯৯ 


কপালের অংশভূত রাজার জন্য বিশেষ স্নান ব্যবস্থা। আর মহাজ শব্দ ছাগকে 
লক্ষ্য করে না, উত্তম শালী ধানের চাউলের অন্ন। মহাভারত শান্তিপর্কে 
আছে_“অজৈ যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বা বৈদিকী শ্রুতি: অজ সংজ্ঞানি বীজানি 
ছাগং নো হস্তমহথঃ”। অর্থ__অন্জ দ্বার! যজ্ঞ করিবে। এই যে বৈদিক ব্যবস্থা 
দে অজ ওষধী বীজ যব, ত্রীহি প্রভৃতি, ছাগ বধ নহে। তথা তন্ত্র “atai? 
তত্র qai ইতি এখন “অমাংসোহৰ্ধ্যঃ” অর্থাৎ মাংসহীন অর্ঘ্য হয় না 
বিশেষ যজ্ঞে ও বিবাহে । মাংস কি? স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে। যাস্ধের নিরুক্তে 
BDR আছে_-“মাংসং মাননং বা মানদং বা মনুহন্মিন্‌ সীদতীতি বা" অর্থ__ 
মনোবাঞ্চিত ভোজ্য ভ্রব্যকে মাংস বলে। তন্ত্ৰশান্ত্ৰে মাংস শব্দার্থ এই মা রসনা, 
তৎ্সংযমনং অৰ্থাৎ মৌনভাবে ইষ্টচিন্তনই মাংস। যজ্ঞং অধ্বরং | ন ধ্বরং TERR | 
ধ্বরং হিংসা। TOM অধবর অহিংসা। যাহা অহিংসাত্বক তাহাই যজ্ঞ। ইতি 
তৈত্তিরীয়ে। শতপথ ব্রাহ্মণের ৩২১১২ মন্ত্রে আছে “সধেম্বৈচানুডুংশ্চ 
নাশীয়াদ্বেস্বনভুহৌ৷ বা ইদং সৰ্ব্বং বিভৃতঃ ৷” খখেদের ৬৷২০৷৪ মন্ত্রে খবি ভরদ্বাজ 
প্রার্থনা করিতেছেন--“নত| অর্বাং রেণুককাটো অশ্তেন সংস্কৃত ত্রমূপধন্তি তা 
অভি। উরুগায়ং অভয়ং তস্ততা অন্ুগাবো mér বিচন্তিযজনঃ ৷” s) গাবো 
ভগো গাবে! ইন্দ্রোমে অচ্ছান্‌ গাবঃ সোমস্ত প্রথমস্য ভক্ষঃ ইত্যাদি। অহিংসা 
পরমো ধৰ্ম্ম। মাতৃদুগ্ধ পান বড় বেশী হয়ত দুই বৎসর। আর গোছুগ্ধ পান 
চিরকাল। গোমাতা, বৃষপিতা, তাহার হনন চিন্তা চিত্তে স্থান পায় যার তার 
কি সংজ্ঞা হইবে? অলমিতি বিস্তরেণ। বৈদিকষুগ ব্ৰাহ্মণযুগ, পৌরাণিক যুগ, 
বৌদ্ধযুগ, বর্তমান যুগ, সকল যুগেই গো! অবধ্য। নমঃ ব্ৰহ্মণ্যদেবায় গো-ব্ৰাহ্মণ 
হিতায় চ জগন্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, বাক্য স্বরণে গোপালন 
জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন। পূৰ্ব্বে গোচারণ মাঠ গ্রামের চতুদ্দিকে 
থাকিত এখন সব চাষ আবাদ হইয়াছে; গোচারণ ভূমি হুষ্টি করতঃ গোবংশ 
বৃদ্ধির জন্য পরিচেষ্টা আবশ্তক। গোছুথাীভাবে দেহ RAE বলিষ্ঠ হইতেছে না, 
নানা ব্যাধিতে জনগণ জজ্জরিত হইতেছে। হম্পিটাল্‌, কুইনাইন্‌ বিতরণ 
ত্যাগে গোসেবা তৎপর হও। গো সবল সুস্থ দুগ্ধবতী হইলে নিরাময় 
দীৰ্ঘায়ু লাভ অনিবার্য । উপনিষদে দেখা যায় সত্যকাম জাবালকে তাহার 
গুরু কৃশ দুর্বল ৪০০ গো দিলেন যে ইহা! সহস্ৰ করিয়ামানিলে বিগ্যালাভ 
ঘটিবে। সত্যকাম সহস্র করিয়া আনিতে দেবগণ তাহাকে পথেই বিদ্যাদান 
করেন। ইতি । 
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বেদান্ত 

খথ্বেদের যে অংশের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা ব্যবহারিক সত্বার 
বিষয়ে । পরমাখিক সত্বা বিষয়ে খথেদ কি শিক্ষা দেন তাহা না জানিলে বেদকে 
জানাই হয় ন| এবিষয়ে খ ১1১৬৪।৩৯ মন্ত্র যাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৪৮ , 
মন্ত্রেরপে উদ্ধৃত আছে উহা প্রাচীন মহর্ষি দীর্ঘতমা g; উহাতে আছে ag যে 
গরম ব্যোমস্থিত অক্ষর পুরুষের সন্ধান দেয় ধাহাকে এই সমগ্র বিশ্ব ও দেবগ্ণ 
আশ্রয় করিয়া থাকেন, যিনি তাহাকে জানেন না খক্‌ মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া তাহাৰ = 
কি ফল লাভ ঘটিল ? তীহাকে যিনি জানেন তিনি তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হন | 
অৰ্থাৎ নিৰ্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন। মন্ত্রী এই-- 

খাচো অক্ষরে পরমে ব্যোমম্‌ যস্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ৷ 
qea বেদ কিমৃচ| করিষ্যাতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ 

সুতরাং বেদ আপনি আপনার স্বরূপ নিৰ্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পরমহংস 
বামকুষ্ণদেব বলিয়াছেন-_“ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান আর সব অজ্ঞান |” এই 
লক্ষণ অনুসারে ব্যবহারিক সত্বাট| অজ্ঞান মধ্যেই পতিত হয়। বিদ্‌ জ্ঞানে, 
বেদ অর্থ জ্ঞান। কোন্‌ জ্ঞান? তাহা উদ্ধৃত শ্রুতি বাকা ও মহাপুরুষের বাণী 
নির্দেশ করিলেও যথেষ্ট হয় না, চিত্ত বুঝ প্রবোধ পায় না। মনে হয় এই যে 
শাস্ত্রে আছে ‘জ্ঞানমস্তি সমস্তস্ত জন্তোবিযয়গোচরে” সব প্রাণীরই জ্ঞান আছে তবে 
তার অর্থ কি? জ্ঞানস্বরপ পুরুষ সর্ব প্রাণীতে দেহীরূপে বিদ্যমান, তাই সকলেরই 
জ্ঞান থাকা শাস্ত্ৰ বলিতেছেন, বলিলেও আশ্বস্তচিত্ত হওয়া যায় না। কত প্রাণী 
তার সংখ্যা করা যায় না প্রত্যেক প্রাণীর জান স্বতন্ত্র বলিয়| মনে হয়। পিপীলিকা, 
কীট পতদ্দাদি হইতে হস্তী, উষ্ট, মনুত্যাদি ক্ষুদ্ৰ বৃহৎ সকলের বুদ্ধি সমান নয়; জানও 
সমান নয়। আবার এক দেহে বহু ইন্দ্রিয়; প্রতি ইন্দ্রিয় জন্য স্বতন্ত্র WA 
জ্ঞান। দর্শন, স্পৰ্শন, অবণ, মনন সবই পরম্পর পৃথক্‌। ইহা! সুবর্ণ, ইহা হীরক, 
ইহা! কয়লা, ইহা বিদ্যুৎ, ইহ! তাপ, ইহা কাপ ( গতি ), ইহা চাপ, ইহা প্রকাশ, 
ইহ! আকর্ষণ, ইহ! বিকৰ্ষণ, ইহা সংযোগ, ইহা! বিয়োগ, ইহা কাম, ইহা! ক্রোধ, 
ইহা ভয়, ইহা অভয় ইত্যাদি ভ্রব্যগুণভেদে বহু প্রকার জ্ঞানের ধারণাই আনয়ন 
করে। তাহার শেষ আছে এমন মনে হয় না। এত অসংখ্য জ্ঞান ক্ষুদ্ৰ জীবনে | 
অঞ্জন করা অসম্ভব আধ্যগণ বেদ সৰ্ব্বজানের আকর বলিয়া মনে করেন। E _ 
বৈচিত্রোই জ্ঞানের বৈচিত্র্য । গাঢ় নিদ্রাতে ze থাকে না। কেন থাকে না? 
তখন ইন্দিয় ব্যাপার থাকে না তাই সৃষ্টি থাকে না। যখনই ইন্দিয় ব্যাপার তখনই 
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RRI TAFCA অন্ত সব ইন্দ্রিয় চক্ষু কৰ্ণাদির কাধ্য থাকে না তাহারা মনে লয় 
হয়। মন ইন্দ্ৰিয়গণের নেত| | সেই মন অন্ত সব ইন্দরিয়গণের সংস্কার লইয়া স্বপ্ন 
কত কিছু A FAI যখন প্রাণে মনেরও লয় হয় তখন স্বপ্ন থাকে না তাহাকেই 
গাঢ় নিদ্ৰা বলে। 

স্থতরাং ইন্্ৰিয়ব্যাপারই Ra কারণ, তাই বলে দৃষ্টিতেই PI ইন্দ্রিয় 
একাদশ হইলেও জ্ঞানেন্ৰিয় পঞ্চক ও মনই সৰ্ব্ব জ্ঞানের মূল। স্বপ্নে মন এককই 
সব করে, স্থতরাং মনই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জ্ঞানের কারণ হয়। যখন বে ইন্তৰিয় 
সহ মনের সংযোগ থাকে, তখনই সেই ইন্জিয়ব্যাপার চলিয়া থাকে। জানেন্দিয় 
_ পঞ্চ দ্বারে মন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয় পঞ্চক সৃষ্টি করে। শব, ক্পর্শাদি 
বিষয় আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্‌ ও ক্ষিতি এই পঞ্চভূতের গুণ মাত্র। TET 
বস্তুতঃ R এই পঞ্চভূতাত্মক কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, যাহা পরিবর্তনশীল, 
বিনাশশীল তাহা জড়। তাহার নিজের কোন সংজ্ঞা নাই; যেমন--দেহ। এই 
যে মন তাহাও রাগ, দ্বেষ, RA, দুঃখ, ক্রোধ, মোহাদিবশে সদাই পরিবর্তনশীল 
এবং গাঢ় নিদ্রাকালে লয় হয়, স্থতরাং মনও জড় হইবে । এবং বর্তমান কালে 
“ক্লোরফরম্‌” নামক ওষধ ছারা রোগীর স্থখ-ছুঃখ-বোধাত্মক মনকে আড়ষ্ট করতঃ 
সার্জনগণ শরীরের অংশবিশেষ কর্তন করিলেও মন তাহা জানিতে পারে না। 
ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ক্লোরোফৰ্ম্মনামক জড় পদার্থ মন রূপ জড় পদার্থের উপর 
ক্রিয়া করতঃ উহাকে বিকৃত করিতে সমর্থ, সুতরাং জড় মন কিরূপে হুষ্টি করে. 
ঠিক এই প্রশ্ন লইয়াই কেন উপনিষদ-_কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ ৷” 
জড় পদার্থ আপনি কিছু করিতে পারে না, কাহারও দ্বারা পরিচালিত হইয়া 
কাজ করে। যেমন ঘড়িতে কেহ চাবি দিলে চলে, নতুবা কল যতই ভাল হউক “ 
না কেন চলিবে না। রেলের ইঞ্জিন যতই মজবুত হউক না কেন, জল কয়লা 
বাষ্প যতই উহাতে মজুত থাকুক, বিনা ড্রাইভারের প্রচেষ্টায় উহ! গতিহীন, 
কারণ জড়। ড্রাইভার গতি দিলে সহত্র মণ বোঝাসহ ঘণ্টায় শত মাইল বেগে 
চলিতে পারে । তবে এই জড় মনের কোন পরিচালয়িতা হুইবে এবম্্রকার 
আলোচনায় এই চিন্তাধারা উত্থাপিত করে। সমস্ত দৃশ্তপ্রপঞ্চ জড় ও তাহার কোন 
পরিচালয়িতা আছেন সেই পরিচালয়িতা অজড়, তাহার সংজ্ঞ| আছে, স্থতরাং বহু 
স্থলে এই দুইটিতে পর্যবসিত । জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক যে জ্ঞান তাহা অজ্ঞান, 
চালত্বিতার জ্ঞানই জান। পূর্বোক্ত পঞ্চভূত ও তদুৎপন্নপদারথজাত সমস্তই 
AEL অতএব পঞ্চভূতও আর পাঁচ রহিল না, এক জড় প্রকৃতিতে লয় হইল। 
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qem এক জড় প্রকৃতির বিকারে সৃষ্টি । প্রকৃতি জড় হইলেও চুম্বক- 
সান্নিধ্যে লৌহবৎ পুক্লয-সান্নিধ্যে নানারপ ক্রীড়াশীলা । এই যে চালয়িত| তিনিই 
পুরুষ, সৰ্ব্বব্যাপী, পর্ববশ্রয়। এই প্রক্কতি-পুরুষ বিবেকই জ্ঞান। উহাই বেদের 
বিষয়। সাংখ্যকার কপিলের মতে এই প্রকৃতির প্রথম বিকার বুদ্ধি, দ্বিতীয় 
বিকার অহঙ্কার, তৃতীয় মন, চতুর্থে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমে পঞ্চমহাভূত। পঞ্চভূতের 
নানা প্রকার সংযোগ-বিয়োগে এই দৃশ্যপ্ৰপঞ্চ উৎপাঁদিত। বর্তমান কালে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একই Ether বা Protyle হইতে সব জগতের YA বল্পনা 
করেন। এই Protyle হইতে রসায়ন শাস্ত্রের মৌলিক atom বা রেণুকণার 
ZI তাহারা বলেন যে vortex অর্থাৎ আবর্তনে ঘৃণিত protyle হইতে 
proton ও electron উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সংস্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকার 
atom হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। উহার সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্তা। 
যখন উহাতে গতি হয় তখন বৈষম্য উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি হয়। RÈ রুজ-প্রধান। 
A ১০।১২৯।৭ মন্ত্রে যে স্বধ| ও প্রযতিশব্দ আছে তাহা proton ও electron 
বলিলে বলা চলে। খা ১০।৭২৷৬ মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী জল (Ether ) হইতে 
দেবগণের নৃত্যে রেণুর উদ্ভব হয়। ৬৷১৬৷১৩ মন্ত্রে অথৰ্ব্বা পুফর ( Protyle ) 
মস্থনে অগ্নি উৎপাদন করেন। গতি হইতে তাপ উৎপত্তি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার । 
থর্ব অর্থে গতি, ন থৰ্ব্ব=অথৰ্ব্ব পুরুষ সৰ্ব্বব্যাপী, গতিহীন অচল। উক্ত 
বিশ্বব্যাপী জলকেই কারণসলিল বল! হুয়। উহাতে যিনি ব্যাঁপকরূপে শয়ান 
তাহাকেই বিষ্ণু বা! পুরুষ বলে। সর্ধবদেহের পরিচালয়িতা এক, কি যত দেহ 
তত দেহী ? এ প্রশ্ন স্বতঃই চিত্তে উদয় হয়। এক দেহে যিনি দেহী, তিনিই = 
সেই দেহের শ্রোতা, স্পর্শয়িতা, ai, রসয়িতা, আখ্যায়িতা, মস্তা ও বিজ্ঞাতা। 
কারণ লোকে বলে যে, যে আমি কলিকাতার কথা বালো শ্রবণ করিয়াছিলাম, 
সেই আমি আজ তাহা দর্শন করতঃ তাহাকে জানিলাম। এখানে একই আমি 
শ্রোতা, ai ও বিজ্ঞাতা। ইন্দরিয়গণ পরস্পর বলাবলি করে না। সকলেই 
একজনকে বলে সেই দেহী। স্বতরাং সকল দেহের দেহীরই শ্রবণ, স্পৰ্শন, 
দর্শন, রমণ, আছ্রাণ মনন ও বিজ্ঞানের শক্তি আছে, স্থতরাং স্বভাব, শক্তি, 
গতি, মতিতে সকল দেহীর সাদৃশ্য বা একরূপতা আছে। যদি সব দেহে এক 
দেহী হয়, তবে যখন এক দেহী স্থখ বোধ করে তখন সব দেহীরই সুখ হওয়া 
উচিত। যখন এক দেহী দুঃখী হয়, তখন সব দেহীরই দুঃখী হওয়া উচিত। 
তাহা হয় না, যখন একজন পড়িয়া গিয়া দুঃখী হয় তখন অন্য জন তাহার অবস্থা 
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দৃষ্টে হাসে কি করিয়া? যেমন একই বাগানের মাটার রস দ্বারা পুষ্ট নিম 
তিজরসযুক্ত, আম মিষ্ট, তেতুল অগ্নরসযুক্ত। সব বৃক্ষে রস একই। কিন্ত 
পার্থক্য যে বীজে বৃক্ষ উৎপন্ন তাহাতে । তদ্বত্রসস্বরূপ পুরুষ একই, দেহভেদে 
বিভিন্নতা। বিভিন্নতা দেহের, দেহীর নহে। অথবা যেমন এক গৃহে চারিদিকে 
নানা প্রকার আয়না টাঙ্গান আছে; কোন্টি plane, কোনটি concave, 
কোনটি convex, কোনটি planoconcave, কোনটি planoconvez, কোনটি 
concavo convex ইত্যাদি নানাপ্রকারের আয়না, সবই কাচনিশ্মিত হইলেও 
আকারগত পার্থক্য আছে। যদি কেহ ওঁ গৃহে প্রবেশ করে সকল আয়নায় 
তার প্রতিবিস্ব পড়ে। কিন্তু সব প্রতিবিম্ব একরপ হইবে না, কোনটা লম্বা, 
কোনটা চেপ্টা, কোনটা মোটা, কোনটা সরু ইত্যাদি নানাপ্রকার ছবি দুষ্ট 
হইবে । পুরুষ একজনই, দেহ একই, কিন্ত আয়নার তারতম্যে ছবির তারতম্য 
দৃষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি বৈকাঁরিক, তাহাদিগের বিকার লাগিয়াই আছে। সেই " 
বিকারের জন্য হাসি-কান্নাদি ক্রিয়াভেদ। এই যে সৰ্ব্বব্যাপী পুরুষ ইহার অন্ত 
প্রমাণ নাই, বেদই একমাত্র দিগ্দর্শনদাতা। পুরুষ অপ্রমেয়। এই যে বেদের 
অভিব্যক্তি ইহাই বেদাস্ত বলিয়া অভিহিত। বেদ নিত্য সত্য, অপৌরুষেয়, 
অভান্ত। বেদ যাহা নির্দেশ করেন, তদুপরি যুক্তিতর্ক চলে না। মনুত্য বুদ্ধি- 
পূর্বক যাহ! বলে তাহ! বদলায়। যেমন রসায়ন শাস্ত্রের এটামিক থিওরী, 
নিউটনের থিওরী, নেবুলা থিওরী ইত্যাদি। বেদ কেহ বুদ্ধিপুর্বক লেখে নাই; 
উহা! পুরুষ-প্রযতু-প্রস্থত নহে, তাই অপৌরুষেয়। যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস স্বতঃই 
চলে, কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, গাঢ় নিদ্রাতে যখন সব ইন্দ্রিয় লয় পায় 
তখনও চলে। তদ্বৎ জ্ঞানম্বরূপ পুরুষ সর্বঘটে থাকিলেও শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত 
হন মাত্ৰ সেই শুদ্ধ চিত্তে প্ৰতিভাত যে বস্তু তাহা বেদের লক্ষ্য। ইতিহাস 
ভূগোল শিক্ষার্থ বেদ নহে__বেদাঙ্গ। যখন বেদ বলিয়াছেন, “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌”, 
তখন তাহা ঞব সত্য। এই একের যে অভিব্যক্তি তাহাই অদ্বৈত তত্ব। 
খখেদ চাঁষার গান নহে। শাস্ত্রষোনিত্যৎ। তত্ব, সমন্বয়াৎ। শাস্ত্র অর্থ 
বেদ। সৰ্ব্ব বেদের সমন্বয় ব্ৰহ্মতত্ব প্রকাশে। বর্তমানে কাণ্ট, ফিটজ, 
সোপণহায়ার এ বেদান্ত শাস্ত্রের মৰ্ম্ম জ্ঞাত হইয়াই স্ব স্ব মতবাদ প্রচারে পাশ্চাত্য 
জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। তাহাদের মতবাদ বেদের ছায়ামাত্র। যেমন 
ক্ষেত্র-রক্ষার্থ কণ্টক দ্বারা আবৃত করে তদ্বৎ কর্মাবরণে বেদের জ্ঞান স্থরক্ষিত। 
বেদ যজ্ঞাদি বৰ্ম্মাত্মক ইহা নৃতন কথা নহে; পূৰ্ব্মীমাংসাবাদিগণ বহু পূৰ্ব্বে 
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ইহা বলিয়া রাখিয়াছেন। যাহা লক্ষ্য করতঃ ভগবান্‌ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
৪২1৪৩ শ্লোকে আক্ষেপ করিয়াছেন £ঃ_যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং ema- 
বিপশ্চিত:ঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদন্তীতিবাঁদিন: 1৪২৷ কামাত্মানঃ স্বৰ্গণর| 
ভন্কর্মফলপ্রদাম্‌। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বৰ্্যগতিং প্রতি ॥৪৩৷ মানসিক- 
বিকাশের তারতম্যানুসাবে মানুষ আপন আপন মত গঠন করিয়া নেয়। যেমন 
চার্বাক-মতবাদী দেহই আত্মা, এতদতিরিক্ত অন্য কিছু নাই বলে। তাঁহারও 
প্রমাণন্বরূপে আপন বুদ্ধি অনুরূপ বেদবাক্যের উপর নির্ভর করে। তাহারাও 
বলে আমাদের মতবাদ বেদ দ্বারা সমথিত। “আত্ম! অন্নরসময়ঃ ৷ প্রাণাত্যয়ে 
দেহের বিরুতভাব লক্ষ্য করিয়া এবং ুযুগ্তিতেও প্রাণন-ক্রিয়া দর্শন করত: স্থল 
দেহাপেক্ প্রাণের মহিমা বুঝিবার শক্তি যিনি পাইয়াছেন তিনি মনে করেন 
প্রাণই আত্মা! । এবং বলেন যে ইহা বেদসম্মত, কারণ বেদেই আছে “আত্মা- 
'_ প্রীণময়: |” যাহার বুদ্ধি এতদপেক্ষা তীক্ষ্ণ তিনি বলেন প্রাণটা বায়ুর কাধ্য। 
মন ছাড়া কোন কাৰ্য্যই হয় না। মন বায়ু হইতেও TA AI এই মনই আত্মা) 
বেদেও পাই “আত্মা মনোময়ঃ |” যিনি ইহা অপেক্ষা অগ্রসর, তিনি বলেন 
দেহ মন সঙ্কল্প বিকল্প করে, বুদ্ধি তাহার ভাল মন্দ বিচার করিয়া দিলে তদহুসারে 
মন কার্যে নিযুক্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধির মনের উপর কর্তৃত্ব দেখা যায়, অতএব বুদ্ধিই 
আত্ম! শ্রুতিতেও আছে “আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ*। অপরে বলেন যে স্থযুধ্িতে 
যখন সব লয় হয় তখন বড় স্থুখ। পুন্রাভাব, বিত্বাভাব, প্রতিষ্ঠার অভাব ও 
অন্নাদির অভাববোধ জন্য যে দুঃখ, কিম্বা শারীরিক মানসিক কোন যন্ত্রনা থাকে 
না স্বভাবের অভাব হইয়া একলাটী বেশ আনন্দ পায়। কিন্তু কিছুই বলিতে 
পারে না। এই কিছুই জানিতে না পারাটা অজ্ঞান | এই অজ্ঞানাবৃত হইয়াই 


আনন্দ ভোগ করে। এই অজ্ঞান আবরণাত্মক যে আনন্দময় কোষ ইহাকেই . 


আত্মা কল্পনা করে। তীক্ষধী প্রভাকরাদি এই জন্য অজ্ঞান জ্ঞানাত্মক 
আত্মা বলিয়াছেন। এইরূপে জ্ঞান-অজ্ঞানের ভেদ ও অভেদ দৃষ্টে ভেদাভেদ 
বাদ, দ্বৈতাদ্বৈত বাদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ঠাদ্বৈতবার্ 
ইত্যাদি “রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্‌ খজুকুটাল নানা পথজুযাং” নানাম্তবাদের হি 
হইয়াছে। ধার চিত্তে যতটুকু ধারণ! হইয়াছে তিনি তাহাই খাঁটা সত্য 
বেদবাক্য, অন্য সব অসত্য, অলীক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন ৷ আর বাঁদের 
শুদ্ধচিত্তে স্বয়ংপ্রভ জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়াছে তাহারা শ্রুতির “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' 
তত্বের রসাম্বাদে নিরাবিল আনন্দ প্রাপ্তে আপনাকে আনন্স্বরপই 
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থাকেন। বেদে এই অদ্বৈত তত্বধারা নাই ইহাও কোন কোন মতবাঁদী বলিয়া 
থাকেন ৷ তন্মধ্যে মধ্বাচারী ও অৰ্ব্বাচীনস্বামী দয়ানন্দ হুষ্ট সম্প্রদায় অগ্রগণ্য 
বলা যায়। বেদ নিত্য সত্য অপৌরুষেয় হইলেও মন্দবুদ্ধিগণ কল্পে কল্পে 
তদুৎপন্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। বৃহ্দারপ্যক উপনিষদের ৪1৫১১ মন্ত্ৰে আছে 
“বা অরেইস্ত মৃহতে| WA নিঃশ্বসিতমেতৎ যুর্কেদঃ সাম 
বেদোহধর্বানিরসঃ” | নিশ্বাস যেমন স্বতঃই হইয়া থাকে তজ্জন্য কোন পুরুষ 
প্রযত্বের অপেক্ষা করে না, তেমনি বেদোত্পত্তি জানিবে। ধ্যান, তপস্তা দ্বারা 
বিশুদ্ধ সর্ববগতচক্ষু খধিগণ দিবাদৃষ্টিতে দর্শন করতঃ যে মন্ত্ৰ প্রাপ্ত হইয়াছেন 
তাহাই বেদ। খধিগণ সাধারণ I নহেন। A ১৭৷১৩৭৷৫ ও ১০1১৫০৪ 
মন্ত্রে মনুষ্য ও AR শব্দে প্রয়োগ ও ১০/৮১1১ জগৎ পিতাকে ১০২৬৫ পুষাকে 
ও aaue সোমকে AR বলা হইয়াছে। ১০৬২৪ মন্ত্রে থাবিগণ দেবপুত্র 
বলা হইয়াছে । এই সকল হইতে A কে এবং কেন তাহা! জানা যায়। শাস্ত্রে 
দেবগণ খধিগণ ও পিতৃধণ থাকা দৃষ্ট হয় এবং পঞ্চমহাষজ্ঞে দেবযজ্ঞ, ARTE 
ও পিতৃযজ্ঞ, পিতৃতর্পণ, খধিতর্পণ ও দেবতর্পণ হইতেও বুঝা যায়। অনেকে 
বেদে দুইটা বিভাগ দেখেন। সংহিতা ও ব্ৰাহ্মণ অথবা কর্মকা ও জ্ঞানকাওড। 
অনেকে সংহিতা প্রাচীন ও ব্ৰাহ্মণ নবীন বলিয়| থাকেন। ব্ৰাহ্মণ অংশ তজ্জন্য 
সেরূপ প্রামাণ্য নহে, যেমন সংহিতা অংশ। বেদ বেদ, উহাতে বিভেদ দৃষ্টি 
ষ্টার রজোগুণাধিক্যের সুচনা করে মাত্র। কেহ কেহ বলেন ত্রান্ধণাংশ ও 
তদন্তর্গত আরণ্যক পশ্চাৎ্ভাবী। বেদে সংসার ত্যাগে উপাসনা নাই। বেদ 
পুরুষকেই জীবনের লক্ষ্য করতঃ যে বনে বাস তাহা সংহিতাংশে নাই। খধিগণ 
সকলেই YA ছিলেন ইত্যাদি । মুণ্ডক-উপনিষদে যে আছে “তপঃঅদ্ধে যেহি 
উপবসন্ত্যরণ্যে শান্তাবিদ্বাংসো ভৈক্ষচধ্যাং চরস্ত:” তাহারই প্রতিরপ বাক্য 
খখেদে ১৫৫1৪ মন্ত্রে “সইদ্বনে নমস্থ্যভিচস্ততে”। অর্থ__খধিগণ বনে থাকিয়া 
ঈশ্বর প্রণিধান করেন। ৮1৬১৮ মন্ত্রে “যতয়” অর্থ যতিগণ। ৯1১১৩২ মন্ত্রে 
দিশাংপত অর্থ দিশি-দিশি দেশে দেশে ভ্রমণশীল পরিব্রাজক বা সন্যাসী অতিথি ৷ 
৮1২৪/২৬ মন্ত্রে “সন্তসে* পদ আছে। ১০১১৭ সুক্ত ভিক্ষু দৃষ্ট। যদি ভিক্ষুক 
না থাকিত তবে ভিন্ধু দৃষ্ট হয় কি? বিশেষ অতিথি ভোজন না পাইয়া ফিরিয়া 
গেলে তাহা মহাদোষের কারণ এবং তজ্ঞন্তই নৃষজ্ঞ, অতিথি পুজন পঞ্চ মহাযজ্ঞের 
অন্ততম। সর্বত্রাভ্যাগতো গুরু, অতিথি্ধস্ত ভগ্নাশো| গৃহাৎ প্রতি নিবর্ততে, 
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি, ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া যেমন গীতাতে 
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৪০৬ স্বামী মহাদেবানন্দ 


ভগবান বলিয়াছেন “ভূঞ্জতে তে TR পাপা! বে পচন্ত্যাত্মকারণাত্"। যে অতিথি 
প্রভৃতি সৰ্ব্ব প্রাণীর জন্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ ন! করিয়া কেবল স্বদেহ পিণ্ডের 
জন্তু অন্নপাক করে সে পাপী পাপই ভোজন করে। তন্দ্রপ এই ভি E 
আছে “নাৰ্ধমাণং পুয্ততেনো সখায়ং কেবলাঘে! ভবতি কেবলাদী”। খ ৪1২৭১ 
মন্ত্ৰে মহৰ্ষি বামদেব যে বলিয়াছেন শত লৌহ প্রাচীর বেষ্টিত সংসাররূপ কারা 
গর্ভ হইতে শ্তেন বেগে বহিরাগমন করিয়াছি। তাহা সন্ন্যাসকেই লক্ষ্য করে। 
মহৰ্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য প্রব্ৰজ্যা করিয়াছিলেন, তিনি শুরু যজ্ুৰ্ব্বেদের মন্ত্র ধযি। খাখেদ 
সংহিতা যতই কৰ্ম্মদর হউক না কেন তাহা বেদ, সুতরাং তাহাতে জ্ঞানন্বরপ 
পুরুষের তত্ব না থাকিয়া পারে না__তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

Q ১২২২০ 

ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্ন্তি স্রয়ঃ দিবীব চক্ষ্রাততম্‌ ॥ 

অর্থ_ন্থুরীগণ ( যতিগণ ) বিশ্বব্যাপক পরমাত্মা বিষ্ণুর সেই পরম পদ সদাই 
দর্শন করেন, যেমন নেত্র উন্নীলন করিলেই দিব দর্শন ঘটে তছৎ। বিশ্‌ ধাতু 
প্রবেশনাৎ গ্রহণে যিনি সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আছেন ওতপ্রোতভাবে তীহাঁকেই বিষ্ণু 
বলে। অথবা বিব্যাগ্নোতিবিশ্বং অর্থাৎ যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন তীহাকেই 
বিষ্ণু বলে। পদ শব্দ চরণ নয় রাজপদ, মন্ত্রীপদ এমনি প্রকাশক । এই মন্ত্ৰ দ্বারা 
বর্তমান কালেও ব্ৰাহ্মণাৰ্দি আচমন করিয়| পশ্চাৎ পুজাদির কাধ্য করেন। শূদ্রাদি 
বিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়াই পবিত্ৰতা লাভ করে। আন্দিরস কাখশাখীয় মেধাতিথি ইহার . 
রষ্টা। এই মন্ত্রের প্রথমাংশ কঠ উপনিষদে তৃতীয় বল্লীর নম মন্ত্ৰে গৃহীত 
হইয়াছে। 
খ ১৫০১০  উদ্বয়ং তমসম্পরি জ্যোতি ষ্পশ্যস্ত উত্তরং 

দেবং দেবত্র| সূর্য্য মগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্‌ ॥ 

অর্থ_অজ্ঞানতমের পরবর্তা বা অজ্ঞানান্বকারের অপনেতা উত্তর (TF 
তর) যে জ্যোতি দর্শন করতঃ আমরা ধন্য হইয়াছি তাহা এবং সেই স্বকীয় 
হৃদয়স্থিত যে জ্যোতি একই জ্যোতি। ঈশউপনিষদের “যোহসাবসৌ পুরুষ 
সোহহমন্মি” বাক্য একই ভাবের ব্যপ্রক। এই জ্যোতির্ময় দেবগণেরও দেবতা। 
দেব অর্থ প্রকাশ সম্পন্ন। রস, রশ্মী ও প্রাণসমূহের প্রেরক এই জন্তু সরা | 
পদবাচ্য | সেই উত্তমজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কি সৌভাগ্য? ZI আত্মা। 
এই মন্ত্র ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩৷১৭৷৮ উদ্ধৃত দেখা যায়। কান্ব Asd afi | 
নিত্য সন্ধ্যার সূর্য্য উপস্থান মন্ত্র । 
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খ ১/৮৯।১* অদিতির্র্ারদিতিরিসতরিক্ষমদিতি্ধাতা স পিতা স পুত্ৰ:। 
বিশ্বেদেবা অদ্দিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতি্জিত্বম্‌॥ 
অৰ্থ--অখণ্ড পরমাত্মাই c, অন্তরিক্ষ, তিনিই পিতা, মাতা, পুত্ৰ Ret 
দেবগণ দেব, যক্ষ, IT, গন্ধৰ্ব ও নর এই পঞ্চজনও তিনিই। অদ্দিতিই 
তে পদার্থজাত এবং ARR সৰ্ব্ব কারণের কারণ। গোতম রাহগণ 
খষি। 
খ ১৪০৬-৮ মধু বাতা খতায়তে ধুক্ষরস্ত সিদ্ধবঃ। 
মাধ্বীর্ন সম্বোষধীঃ ।৬ | 
মধুনক্ত মুতোষসে| মধুমৎ পাখিবং Ta: | 
মধুগ্ধো qaa: পিত|। ৭ 1 
মধু মান্নে| বনম্পতির্মধুমাঅস্ত সুখ্যঃ। 
মাধবীর্গাবো ভবন্তুনঃ ৷৷ ৮ 
অর্থ--বায়ু মধু (ব্ৰহ্ম) কেই বহন করে। সিন্ধু (নদী) গণ মধুই ক্ষরণ 
করে। অর্ণ (সমুদ্র) মধু (ব্ৰহ্ম) স্বরূপ হউন ( কং ব্ৰহ্ম )। ওষধী ব্ৰহ্ম বা মধু। 
নক্ত (রাত্রি) মধু উষাগণও মধু। পৃথিবী ও রজ ( অন্তরিক্ষ ) মধুযুক্ত অৰ্থাৎ 
azl CÀ ( স্বৰ্গ ) মধু আমাদের পিতা সেই মধু ব্ৰহ্ধই। বনম্পতিও মধুমান্‌ 
হউন যেন তাহাতেও qa ভাবই জাগে । স্থধ্যও মধুমান্‌ হউন। ব্ৰহ্ম স্বরূপই 
যেন প্রতিভাত হউন। গোসকলও মধুই হউক্‌। অর্থাৎ সর্বত্রই যেন আমরা 
সেই মধু বা রসম্বরূপ পুরুষকে অনুভব করি। রসোবৈসঃ। যেন আমাদের 
চিত্তে স্ষুরে। যাহা যাহা দৃষ্টি পড়ে। তীহা তাহা কৃষ্ণ qal অর্থাৎ সৰ্ব্বং 
খলু ইদং ব্ৰহ্ম চিন্তা কর। উক্ত গৌতম খাষি। ্‌ 
Ae চিত্রন্দেবানামুদ্বগাদনীকং চক্ষুমিত্ৰস্ত বরুনস্তায়েঃ ৷ 
আপ্াদ্থাব! পৃথিবী অস্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তসুষস্চ। 
অর্থ_ বিচিত্র কিরণজাল বিস্তৃত করিয়া, মিত্র, বরুণ ও অগ্নিরূপ লোচনত্রয় 
বিস্ফারিত করতঃ স্তাব| পৃথিবী ও অস্তরিক্ষ লোকসকল স্বতেজে উদ্ভাসক স্থাবর 
জঙ্গমাত্মক প্রাণীজাতের যিনি আত্মভূত তিনি স্বজ্যোতি স্বরূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন। আর্দিরস কুত্স খাষি। নিত্যপাঠ্য স্থধ্যোপস্থান মন্ত্র। খ ১1১৬৪ 
সুক্ত ব্যাপক হইবে এজন্য পশ্চাৎ বৰ্ণিত হইবে | 
Q ২১।১-১১ মন্ত্র 
এই মন্ত্র সকল ছারা সৰ্ব্বং খলু ইদং জগৎ অগ্নিরই বিকাশ বল! হইয়াছে 


৪০৭ 
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এবং তাতে লিঙ্গ ভেদ নাই তাহাও জ্ঞাপিত হইয়াছে ।__একাদশ মন্ত্রী হইতে 
এই সব কতক পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এই জন্য উদ্ধৃত হইল £__ 
wai অদ্বিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গির৷। 
ত্বমিড়া শত হিমাসি দক্ষসে ত্বং বুত্রহা বন্ছপতে সরস্বতী ।১১ 

ইহার টা আদ্দিরস শৌনহোত্র, যিনি পশ্চাৎ ভার্গব গৃত্সমদ শৌনক 
হইয়াছিলেন ৷ 

খ ২২৬৩ দেবানাং যঃ পিতরমাবিবাদতি শদ্ধামন| হৃবিষাত্রহ্মণস্পতিম্‌ ৷ 

অর্থ__ধিনি দেবগণের পিতা ব্ৰহ্মণস্পতিকে শঅদ্ধামন| হবি দ্বারা পরিচর্যা 
করেন। অর্থাৎ ব্ৰহ্মেই মন লয় করিয়া দেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎকারণ এইটা 
পারিস্ফুট। গৃত্সমদ AR | 

A ৩1৫১১ মহদ্দেবানমন্থরত্বমেকং। মহৎ ,ঘেবগণের TAIN একই। 

অর্থ।_ যেমন গতি, তাপ ও প্রকাশ ( আলো) পৃথক্‌ হইলেও বিজলী 
একই, তদ্ৰূপ দেবগণ পৃথক্‌ হইলেও অস্থ বা প্রাণ অর্থাৎ মূলকারণ একই। 
হিরণ্যগর্ভই মুখ্য প্রাণ। মহৰি বিশ্বামিত্ৰ দৃষ্ট। 

খ ৩৬২১০ 

পরমপবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র মহ বিশবমিত্র দৃ-- 

অর্থ_সেই দেব সবিতার জগৎ প্রসবিতার সম্ভবজনীয় ভর্গচিন্তন করি। 
তিনি আমাদের বুদ্ধি তনুখী করুন। সেই পরামাত্মা জ্যোতিযাং জ্যোতিই ভর্গ। 

খা ৪1২৬।১ অহং মন্ুরভবং সূর্য্যশ্চাহং ইত্যাদি 

ইহা মহধি বামদেব দৃষ্ট।__মহরষি সৰ্ব্বভূতে আত্মদৰ্শন ও আত্মাতে সৰ্ব্বভূত 
একি ত অবতারণা 
করিয়াছেন। বৃ-আ উপ ১18১০ উদ্ধৃত । 

A ৪18০1৫ হংসশুচিষদ্‌ বন্থরন্তরিক্ষদদ্‌ হোতাবেদিষদ্‌ অতিথি দুরোণসৎ। 

বৃষদ্বরসদৃতসদ্‌ ব্যোমসদর্জীপোৌঁজাখতজাঅব্রিজা খতং বৃহৎ ॥ 

এই মন্ত্ৰ কঠ উপনিষদে ২৫1২ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাকে হংসবতী মন্ত্র বলে। 

অর্থ।_তিনি হংস দীপ্তিমত্দ্যুলোকে গমনগীল সূর্য, সৰ্ব্বহৃদয়ে গমনশীল 
aý তাই সোহহং হংস: অজপামন্ত্ৰ। অন্তরীক্ষবাসী বন্থুও তিনিই। 
যজ্ঞবেদিতে অগ্নি্নপে তিনিই হোতা । কলস্থিত সোম দেবতাও তিনি ৷ অতিথি 
যেমন আসে যায় সোমও আসেন যান, থাকেন না। নরও তিনি। বরত্ব বা 
শ্রেষ্টত্বও তাহারই। অথবা বর যেমন আশ্রয় স্থল তদ্বৎ-তিনিই সর্বাশ্রয়। তিনিই 


. CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
বৈদিক যুগে ৪০৯ 


খত বা সত্যন্বরূপ। ব্যোমন্বরূপেও তিনিই বিরাজমান (wa Ji জলেও 
তিনি জাত হন মৎস্ত কুর্মাদি ও রতুন্বরূপে। গোজাত দুগ্ধ স্বতাদিও তিনি। 
(ব্ৰহ্মাৰ্পনং ব্ৰহ্মহবিৱ্ৰ‘্ধাগ্ৌ ব্ৰহ্মণাহুতং )। অথবা পৃথিবীজাত উবধি বৃক্ষাদিও 
তিনি। খতজা যজ্ঞজাত কৰ্ম্মমলও তিনিই। অথবা খতজ ( স্তোত্ৰ ৩৭৷৮ 
খতং শংসন্ত ) মন্ত্ৰজ যে বীৰ্য্য যন্বার| দেবগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন ( ১৷৩১৷১৮ এতে 
নাগ্ে ব্ৰহ্মণাবাৰৃ স্ব ) ) তাহাও তিনিই। তিনিই বৃহৎ খত বা বৰ্ব্বগত। অথব| 
সৃষ্টিরপ যে যজ্ঞ তাহাঁও তিনি। যজ্ঞে ন বজ্ঞম্যজন্ত দেবাঃ। ১1১৬৪।৫০ 
মহ্ধি বামদেব দৃষ্ট। ইহা স্থধ্যাধ্য মন্ত্র । 
খু ৪1৪২২ আত্মাই এই স্থক্তের দেবতা। রাজা! ত্রসদস্থা i ইনিও 
RE বামদেবের ন্যায় আমিই ইন্দ্ৰ আমিই বরুণ ইত্যাদি বাক্যে আত্মৈকত| 
খ্যাপন করিয়াছেন। “অহংরাজাবরুনো” ইত্যাদি । 
4 ৬।৯১-৫ 
- অহশ্চকৃষ্ণমহরজ্জুনং চ বিবর্তেতে রজনী বেছ্যাভিঃ। 
বৈশ্বানরো৷ জায়মানোনরাজাবাতি রজ্জোতিষায়িস্তমাংসি ॥১ 
নাহং তন্তধনবিজানামি ওতুংন যংবয়ন্তি সমরেইতমানাঃ। 
কন্তান্বিৎপুত্র ইহ বক্তাণি পরো বদাত্যবরেন fral ॥২ 
সইত্বন্তং সবিজানাত্যেতুং সবস্তীান্যতুথাবদাতি। 
যঈংচিকেতদমৃতস্য গোপা! অবশ্চরম্‌ পরো! অন্তেন পশ্যম্‌ ॥৩ 
অয়ংহোতা প্রথমঃ পশ্ততে মমিদং জ্যোতিরমৃতংমৰ্ত্যেষু। 
অয়ংসজজ্ঞে ্বআনিষতোহমত্ত্যস্তনবা বর্ধমানঃ 18 
ধ্ৰুবংজ্যোতির্নিহিতং দৃশয়ে কংমনো! জবিষ্ঠং KANTE | 
বিশ্বেদেবাঃ সমনসঃ সকেতাএকং ক্রতুমভিবি যন্তি সাধু ॥৫ 
অৰ্থ-- কৃষ্ণ ও শুরু অহদ্বয় সুজ্ঞাত পথে রজদ্বয়ে বিবর্তন করে। ইহা! গীতার 
৮২৬ ক্পোকে অনুদ্দিত- শুরুরুষে গতী হেতে জগতঃ শাশ্বতেমতে। ব্রহ্মার 
রাত্রিতে প্রলয় ও দিবসে aA ব্ৰহ্মচক্ৰ সুনিয়ন্ত্রিত স্বভাবে ভ্রমণ করিতেছে। 
বিরাট বৈশ্বানর উৎপন্ন হইলে দ্বাবা পৃথিবী ইন্দ্রিয়াধিগম্য হয়। আমাদের 
রপ্ধনকারী অর্থাৎ আনন্দস্বন্প অগ্নি, তমঃ ও তত্কাধ্য সকল, জ্ঞান জ্যোতির 
বিকাশ দ্বার! বিনষ্ট করেন। ১। 
আমি স্থষ্টির সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদি রূপতন্তর ও অহঙ্কারাত্মকওতুব্যিয়ে অজ্ঞ অর্থাৎ 
ুরুষপ্রকৃতি জন্য সৃষ্টি প্রণালী জাত নহি। ইহাদের সংযোজনে যাহা সংঘটিত 


CC-0. ৬৪515170728. Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


৪১০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


হয় সেই দৃ্থপরপঞ্চের স্বরূপ কি তাহা জানি না । অর্থাৎ ইহ নির্বাচনের যোগ্য 
নহে। এইরপ অনির্বচনীয় বিধায় সৎ কি অসৎ তাহা বলা চলে না। সৃষ্ট 
পরে যে জাত সে পিতা কর্তৃক সৃষ্ট পূর্বববর্ত্তী WA সম্বন্ধে কিরূপে পুত্রকে বলিতে 
পারে? অর্থাৎ আচাধ্যবান্‌ গুরুষো বেদ অর্থাৎ শান্তর ও গুরু গম্য। R | 

সেই পরমাত্মাই এই তন্তু ও ওতুর বিষয় জানেন। যেমন খতু পধ্যায় ক্রমে 
ঘটে, wa সাধন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে গুরু বেদান্ত বাক্যের মননে স্বয়ংপ্রভ 
জ্ঞান প্রকটিত হয়? বিশ্বানর পরমাত্মা অমৃত দ্বারা রক্ষিত। অর্থাৎ অমরণ 
ধর্মশিল। তিনি জীবরূপে সংসারে বিচরণ করতঃ আচার্য্যরূপে বক্তা বা উপদেষ্টা 
এবং শিশ্তরূপে শ্রবন মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ সাধন কর্তা হইয়া! দর্শন করেন নিজ 
স্বরূপ ।৩। 

জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিই প্রথম হোতা। অর্থাৎ স্থষ্টি যজ্ঞের হোত!। তুমিই সেই 
হোত! মরণ ধর্ম্মশীল দেহে অমরণধৰ্ম্মা জ্যোতিঃস্বরপ আত্মাকে দর্শন কর। ধ্ৰুব 
{ নিশ্চল ) সৰ্ব্বব্যাপী মরণ রহিত হইয়াও দেহসম্পর্কে উৎপত্তি বৃদ্ধিক্ষয়াদ্বি প্রাপ্তবান 
বলিয়া প্রতীয়মান হন। ৪ । জীবত্রন্মের একত| দেখাইলেন। 

মন হইতে ভ্ৰুতগমনশীল। অর্থাৎ মন যাহার অনুসরণ করিয়া উঠিতে সমর্থ 
‘হয় না। ঈশউপনিষদৌক্ত মনসে| জবীয়ো । মন যতই অগ্রসর হয় ইনি ততই 
সদা অগ্রবর্তী থাকেন। দ্রপ্ীস্বরূপ নিশ্চল জ্যোতি গমনশীল অর্থাৎ বিনাশশীল 
প্রাণীহৃদয়ে নিহিত থাকিয়া ইন্দ্রিয় ও মনসহ সতেজস্ক এক অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তাকে 
লক্ষ্য করতঃ তাহাতে সম্যক গমনশীলরূপে লক্ষিত হন aef ভরছাজ AR 

A ৬3৭১৮ 

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদন্ত রূপং প্রতিচক্ষণায়। 
ইন্দ্ৰে মায়াভিঃ পুরুরূণ ঈয়তে যুক্তাহস্ত হরয়ঃ শতাদশ। 

অর্থ_সমস্ত রূপের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ দেহে বিবিধ মুত্তি ধারণ 
করেন। এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্‌ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হন! 
তিনি মায়া দ্বার! বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ যজমানের নিকট উপস্থিত হন! 


ইনি সহস্ৰ ইন্দ্রিয় বৃত্তিদ্বারা সহশ্র বিষয় গ্রহণ করেন a ৩1৩৭৯। “ইন্দয়াণি _ 


শতক্রতো য| তে জনেষু পঞ্চস্ম-ইন্দ্ৰতানিত আহবে” অর্থ দেব যক্ষ A নরাদি 
পঞ্চজনের যে ইন্দ্ৰিয় তাহা ইন্দ্রের ইন্জিয়। ইন্দ্ৰই আত্ম! ৷ সর্বতঃ পাণিপাঁদং 
তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং। সর্বতঃশ্রতমল্লোকে সৰ্ব্বমাৰৃত্য তিতি! 


৷ তদ্বেবাগ্নিস্তদাদিত্য সদ্বাযুস্তদুচন্দ্ৰমাঃ | তদেবশুক্ং sraa তদগন্তৎ প্রজাপতি! _ 
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ইতি শ্বেতাশ্বতর ; একো বশী সর্ধভৃতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। 
বামূর্ধথেকো ভুবনং ARI রপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, একস্তথ| সৰ্ব্বভূতান্তরাত্ম 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। ইতি কঠ। খথেদের এই মন্ত্রটী বৃহ্দারণ্যকের 
২1৫ মধুবিদ্যা, নামক ব্রাহ্মণের শেষভাগে দৃষ্ট হয়। ইহা খাষি গৰ্গ্য-দৃষ্ট। 
A ৭৷৫৯৷১২ MIR বজামহে স্থগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্‌। 
উর্ববারুকমিব বন্ধনান্ম্‌ত্যোৰ্মূক্ষীয় মামৃতাৎ ৷ 
অৰ্থ--অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য অধিষ্ঠিত ( FA a: ) লোকত্ৰয়ের যিনি অম্বক 
(পিতা ), সথগন্ধিবৎস্থন্মও দিগস্তপ্রসারী, পুরুষোত্তম, যিনি পুষটিবর্ধন রক্ষণ দ্বারা 
বৃদ্ধিকারক অথবা জগৎ বীজরূপে বহু বৰ্দ্ধনশক্তিমৎ সেই পরম পুরুষের যজন করি। 
ধ্যান করি। খা ১১৮1৭ “সধীনাংযোগমিন্বতি”। অর্থ জ্ঞানীগণের যজ্ঞ মানসিক 
বৃত্তিব্যাপক। হে গ্রসিষ্ণু ( মৃত্যু ) বৃহৎ কৰ্কটী ফল পাকিলে যেমন বৃত্তচ্যুত হয় 
তেমনি কৰ্ম্মবিপাকে সংসারবৃক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া বন্ধনমুক্ত হই, অমৃত হইতে . : 
নহে। অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করি। এই মন্ত্র মহ্ধি বশিষ্ঠ-দৃষ্ট। 
হা ৮৬৩০ 
আদিৎপ্রত্বস্ত রেতসো! জ্যোতি্পশ্ন্তিবাসরম্‌ পরে! যদি ধ্যতেদিবা। 
অর্থ_শুদ্বচিত্ত নিবৃত্ত চক্ষু (রুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বার) ) বন্ধবিদ্‌গণ সেই পুরাতন 
জগতের বীজ-ভূত সৎ বস্তুর জ্যোতিকে দ্যুলোকে I, চন্দ্র, বিদ্যুৎ 
গ্রহনক্ষত্রাদিরপে গরদীপ্ত দেখা যায় তিনি তাহ! হইতে পরে । গীতার জ্যোতিষাং 
জ্যোতিস্তমসংপরমুচ্যতে। AR বৎস কাঁ 
খ ৮1৫৮২ ০ ' 
এক এবায়ির্বহুধা সমিদ্ধ এক: সূর্য্যো বিশ্বমন্থ প্রভৃতঃ | 
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বিভাত্যেকং বা! ইদং বিবভূব TÉL ৷ 
অর্থ__এক অগ্নি বহু প্রকারে সমীদ্ধ, একই স্থধ্য বিশ্ব উদ্ভাসিত করেন, 
একই উষা! তম বিনাশকারিণী! তিনি একাই এই সব হইয়াছেন। খৰি 
মেধ্য কাথ। 
A ১০।৮১।১-৪ মন্ত্ৰ 
q ইমা বিশ্বাভূবনানি জুহ্বদৃষিৰ্হোত৷ TA পিতানঃ ৷ 
স আশিষাদ্ৰবিণ মিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাভ আবিবেশ ॥ 
qa পুরুষ এই বিশ্বতুবন প্রলয়কালে আপনাতে আহ্তি দেন, তিনি 
খৰি অৰ্থাৎ অতীন্তিয় দ্ৰষ্টা, সর্বজ্ঞ, হোত! (আপনাতে আপনি আহুতি দেন 
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যেমন ভোক্তা জঠরাগ্রিতে আহুতি দেয় ) অর্থাৎ গ্রাস বা সংহার কর্তা | এমন 
যে পিতা তিনিই পুনঃ অর্টা। কারণ প্রলয়ে সংহর্ভ৷ ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না। 
যাহা থাকে তাহা হইতেই সৃষ্ট, একোহিরুত্রোন দ্বিতীয়ায় SERT লোকান্‌ 
ঈশত ঈশনীভিঃ ॥ ইতি শ্বেতাশ্বতর। ( মহা প্রলয়ে স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় 
সর্বপ্রকার ভেদরহিত অবস্থায় যিনি একমেবাদ্িতীয়ম্‌ ছিলেন) সিহক্ষাত্মক 
আশিষা দ্বারা “বহু হইব” এই যে দ্রবিন (ধন) তাহা কামনা করতঃ স্ব 
স্ব রূপ মায়া আবরণে আবৃত করতঃ অবর স্বষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তপ্রবেশ 
করেন। যেমন বলরাম শুভ্র পুরুষ স্ভদ্রার ছাঁয়াবৃত হইয়া স্ষ্টিকর্তা জগন্নাথ 
হইয়াছেন। 

q ১০।৮১।২ 

কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারস্তনং কতমৎস্বিৎকথাসীৎ। 
যতো ভূমিং জনয়ন্‌ বিশ্বকর্মা বিদ্ধামৌবোন্‌ মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ৷৷ ২ 

অর্থ_স্বষ্টকালে তীর অধিষ্ঠান ( আশ্রয়স্থল ) কি ছিল? অর্থাৎ ছিল না) 
সেই সর্বাশ্রয়ের কোন আশ্রয় নাই, তিনি আপনাতেই আপনি আছেন। স্থির 
আরভ্তক উপাদানার্দি কি ছিল? অর্থাৎ ছিল না। যেমন কুমার মৃত্তিকা, দণ্ড, 
চক্রা্দি সংগ্রহ করিয়া ঘট শরাবাদি নিৰ্ম্মাণ করে তেমনি তিনি কিছু সংগ্রহ 
করতঃ সৃষ্টি আরম্ভন করেন কি? না, তবে কি করিয়! হইল? যেমন মাকড়দা 
নিজদেহ হইতে উপাদান দিয়া! সুত্ৰ তৈয়ার করিয়া তন্বারা জাল নির্মাণে বাস 
করে তদ্বৎ ল্ময়ংই উপাদান কারণও হইয়াছিলেন। সাংখ্যকার স্বষ্টির উপাদান 
স্বরূপে প্রকৃতিকে রাখিয়াছেন, স্তায়কার পরমাণুকে বাখিয়াছেন, শ্রুতি তাহা 
_ গ্রহণ করেন নাই; বিশ্বকর্মা যাহা হইতে গ্যাবা-পৃথিবী স্থষ্টি করিলেন তাহা কি? 
অর্থাৎ যদি নিজ দেহ বিকৃত করতঃ সৃষ্টি করেন তাহা হইলে সতের নিত্য 
একরূপতা ও অখণ্ডত্বের ব্যাঘাত হয়। যাহা বিকারশীল তাহা! বিনাশশীল 
তাহার দেহ বিকৃত করতঃ স্থষ্টি ঘটিলে তিনিও বিনাশশীল হইয়া পড়েন। যদি 
প্রকৃতি বা পরমাণু সাহায্যে È করেন তবে অদ্বৈততত্বের হানি ঘটে । তবে 
পরিশেষ্যাৎ সৃষ্টি মায়িক। ইন্দ্রজালিকের খেলার ম্যায় অলীক ইহাই বলিতে 
হইবে ৷ সেই বিশ্বচক্ষু স্বমহিমায় বিরাজিত ছিলেন কি? অর্থাৎ তাহার মহিমার 
কোন হানি হয় নাই। বিকার হইলেই মহিমার হানি। “একো হি রুদ্রো ন 
দ্বিতীয়ায়তস্থু” ইহাই তার মহিমা। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন__ন চ মস্থানি 
ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্ম| ভূতভাবনঃ ৷৷ 7৷৫ 
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বৈদিক যুগে ৪১৩ 
# ১০৮১৩ 
বিশ্বতশ্চ্ষুরুত বিশ্বতে| মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতষ্পাৎ | 
সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রেগ্'বাভূমীজনয়ন্দেব এক: ॥ ৩ 
অর্থ_সেই দেব এক, দ্বিতীয় রহিত, একরস ( ভেদরহিত ), তাহার চক্ষু 
সর্বত্র সর্বত্রই তাহার মুখ, সর্বত্রই তাহার বাহু, সর্বত্রই তাহার উরু, সর্বত্রই 
তাহার পদ । তিনি বাহুদারা পক্ষ বা গমনশীল পদ দ্বারা সম্যক্‌ কৰ্ম্ম করেন 
স্থাবা-পৃথিবী উৎপাদন করেন। 
১০|৮১|৪ 
'_ কিংস্বিদ্বনৎ কউ বৃক্ষ আন যতে গ্যাবা! পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ | 
মনীষিনে| মনস| পৃচ্ছতেদুতদ্‌ যদধ্যতিষ্ঠডুবনানিধারয়ন্‌ ॥ ৪ 
অর্থ_ কোন্‌ বনের কোন বৃক্ষ সেই যাহ! কাটিয়া জুড়িয়া তিনি গ্যাবা-পৃথিবী 
সৃষ্টি করেন? হে বিদ্বান্গণ, আপনারা একবার নিজমনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন 
তিনি কিসের উপর দীড়াইয়া এই ব্ৰহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন? অর্থাৎ IR বন, 
ব্ৰহ্মই বৃক্ষ, ব্ৰহ্ধই অধিষ্ঠান যাহা হইতে R হইয়াছে । তদতিরিক্ত অন্ত কিছু 
নাই বা ছিল না | 
হা ১০৮২৫ 
এই স্থক্তে সেই একই দেবান্থর প্রভৃতি সব এবং তদ্বতিক্ৰমেও তিনিই 
বপুর্ণমদঃ পুর্ণামিদং” সমস্তই তাহাতে নিহিত ;__এইটা বল! হ্ইয়াছে। লোকে 


_ অজ্ঞানারৃত হইয়া বহুত্বের কল্পনা করে। বিশ্বকর্মা ভৌবন AR | 


A ১০1৯০1১-৫ MANI পুরুষঃ সহস্ৰাক্ষ AANS I 
| সভুমিং বিশ্বতে বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্বশাহ্ুলম্‌ ৷ ১ 

পুরুষ এবেদ্বং সৰ্ব্বং যডুতং যচ্চ ভব্যম্‌ | 
উতামৃতত্বস্তেশানো ষদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ 
এতাবানস্ত মহিমাতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। 
পাদ্বোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তাস্বৃতং দিবি ॥ ৩ 
Kaa উদৈৎপুরুষঃ পাদোইস্তেহাভবৎ পুনঃ 
ততোবিষঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ 
তন্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ | 
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ ভূমি মথোপুরঃ ॥ ৫ 

অৰ্থ সেই পুরুষের সহস্ৰ মস্তক, সহস্ৰ চক্ষু ও সহস্ৰ চরণ। তিনি এই 
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পৃথিবীসহ বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত। দশ অঙ্গুলি; যে দশ দিক নির্দেশ করে 
তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া স্থিত। অর্থাৎ তিনি সৰ্ব্বব্যাপী, সৰ্ব্ব দেহে 
স্থিত ।১। 

সেই পুরুষ (যাহা দ্বারা সব পুর্ণ, তিনিই পুরুষ ) এই সব যাহা কিছু বর্তমান 
আছে বা ছিল বা হইবে ( অর্থাৎ ব্রিকালাতীত ) তিনিই সব কিছু। তিনি 
অমর দেবগণের নিয়ন্তা। অন্ন ( মায়! )কে বশীকৃত্য জগত্বপে ব্যক্ত হন; 
অথবা! যজ্ঞীয় অন্ন দ্বারা পরিবদ্ধিত অমর দেবগণের তিনি নিয়ন্তা ৷২৷ 

তাঁহার এতাদৃশ মহিমা। তিনি ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। অর্থাৎ তাহার 
মহিমা অবাচ্য; তাহার পাদমাত্রে এই বিশ্বতুবন ও তৎস্থিত জীবাদি তাঁহার 
ত্রিপাদ অমৃতন্বরূপ দিব লোকে স্থিত। অর্থাৎ তাহা চর্শ্মচক্ষে দেখা যায় না।৩ ' 

তাহাকে সেই ত্রিপাদ মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি তৎ বহিভূ'ত 
উৰ্দ্ধে স্থিত। মায়| কবলিত একপাদ, ইহারই ইহলোকে পুনঃ পুনঃ গতাগতি 
হয়। সেই একপাদেই (মায়াপাদ ) দেব, নর, তির্ধ্যকাদি বিবিধ রূপে ব্যাপ্ত 
হন। অন্নপানাদি ভোগযুক্ত জীব তত্রহিত জড়রূপে তিনিই সৰ্ব্বত্ৰ স্থিত ।৪৷ 

সৰ্ব্বং খলু ইদং ব্ৰহ্ম । 

যিনি সমষ্টি Aa শরীরে হিবরণ্যগৰ্ভরপে স্থিত হন, তিনিই সমষ্টি স্থল 
শরীরে বিরাটরূপে প্রকট হন তাহা হইতে পরিচ্ছিন্নরূপে ( লৌকিক দৃষ্টিতে ) 
তদতিবিক্ত ব্যষ্টি রূপ জীবাবস্থা। ভূমি স্ষ্টির পশ্চাৎ জীবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। 
সুক্ষ্ম সৃষ্টি করতঃ তিনি সর্বদেহে অনুপ্ৰবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ নানা ব্যক্তরূপে প্রকট 
হন ।৫৷ ( অর্থাৎ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পরমাত্মা মায়া সংযোগে ঈশ্বর হন। TT 
্ষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ ও দৃশ্য প্রপঞ্চে বিরাট নামে অভিহিত হন। এই অবস্থা 
চতুষ্টয় বণিত হইয়াছে । অবিদ্যা উপাধি বশে জীব )। 

খ ১০১২৫ অহং রুত্রেভিরবনুভিশ্চারামি ইত্যাদি ৮টি মন্ত্র। ইহাতে 
বাগাভ শীপ্রতিদেহে অহং অভিধেয় যিনি, সেই আত্মা. সৰ্ব্বভূতাত্মা, ইহাই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। 

A ১০১২৭ ১-৭ 

নাসদাসীন্োদদাসীতরদানীং। নাসীত্রজো নো ব্যোম| পরোধৎ। 
কিমাবরীবঃ কুহকস্ত শৰ্ম্মন্‌। অস্তঃকিমাসীদ্‌ গহনং গভীরম্‌॥১। 
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি। ন রাত্া, অহন আসীত্প্রকেতঃ ৷ 
আনিদবাতং ন্বধয়া তদেকং। তন্মাদ্ধান্তন্নপরঃ কিঞ্চনাস NR ৷ 
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বৈদিক যুগে 
তম আসীতমদা গূঢ়হমগ্রেংপ্ৰকেতং সমিলং TARI ইনং। 
তুচ্ছ্যেনাভূপিহিতং যদাসীত্পসস্তন্মহিন| জায়তৈকম্‌ ॥৩ | 
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 
সতোবদ্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতিস্তা কবয়োমনীষা ॥৪ | 
তিরশ্চীনোবিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি ftin | 
রেতোধা আসন্‌ মহিমান আসনৎস্বধ| অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ Le 
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কৃত আজাতা কুত ইয়ং বিস্থষ্টিঃ। 
অর্বাগৃদেবা অস্ত বিদর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ৷৷৬৷ 
ইয়ং বিস্বঞ্টিধত আবভুব যদিবা দধে যদিবা ন। 
যো অস্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্তসে| অঙ্গবেদ যদি বানবেদ ॥৭| 
অর্থ_-তৎকালে ( মহাপ্রলয়ে ) অসৎ বা সৎ কিছু ছিল না। সৎ মূৰ্ত্ত 
অসৎ অমূর্ভ। অথবা সৎ যাহা নিত্য স্থিতিশীল বলিয়া কথিত হয় (যেমন 
সাংখ্যের প্রকৃতি) অসৎ (শুন্যবাদীর ) তাহাও ছিল না। qa অন্তরিক্ষ বা 
দূরব্যাপী ব্যোম ছিল না । অথবা আৱরভবাদী নৈয়ায়িকের পরমাণু হইতে zR 
তাহা ছিল না। এবং যে মতে আকাশ প্রথম স্থষ্টিতত্ব তাহাদের সে SgS 
ছিল না। অথবা অন্তরিক্ষলৌক ও ছ্যুলোক ছিল না। আবরক কি কিছু 
ছিল, অর্থাৎ জনসাধারণ নীল আকাশ চতুদ্দিকে কটাহবৎ পৃথিবীসহ মিলিয়া 
আবরণস্বরপ আছে মনে. করে, কিম্বা স্থধ্যাদির আবরক মেঘ অথবা! পৃথিবীর 
চতুদ্দিক ব্যাপী বায়ুমণ্লরূপ আবরণ ছিল না স্বখ (দুঃখ) দায়ক কোন 
কিছু ছিল না অর্থাৎ মিষ্ট জল, স্বল্প শীতল বাতাস বা ঝড় iR ছিল না। 
অথবা শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধাত্মক ব্যবহারিক সুখ সামগ্রী ছিল ন| ৷৷৷ 
তখন মৃত্যু বা অমৃত ছিল না ৷ অর্থাৎ মরণ ধর্শশীল প্রাণীজাত বা অমরণ- 
ধর্মী দেবগণ ছিল না। রাত্রি কি দিন বা তাহাদের চিহ্ন চ্দ্-হুধ্যাদি ছিল না। 
তবে কি শূন্য ছিল? না, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন--বায়ুরহিত প্রাণন ছিল 
(যেমন প্রাণন ডিম্বাদিতে থাকে )। সেই চৈতন্তন্বরূপ আত্মা স্বধয়াস্বরূপে 
(স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ রহিতে ) অখণ্ড এক রসরূপে আপনাতে 
আপনি কেবল মাত্র ছিলেন, তদ্বাতীত অন্ত অপর কিছু ছিল TI NRI 
অতঃপর স্থষ্টি বলিতেছেন,--তম ছিল। R বা প্রপঞ্চের ব্যক্ত ভাব 
লাভের পূৰ্ব্বে অচিহ্ন গূঢ় তমরূপ সলিল দ্বারা এই সব আচ্ছন্ন ছিল। (ইথার 
যা পাইল মাত্র ছিল )। gal ( মায়া, মূলা, জবি, অস, তম কাৰ্য 
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বাচী)। মায়া দ্বারা আবৃত জন্য ভেদলক্ষণবিহীন অব্যক্ত অবস্থা থাকা সময়ে 
. তাঁর জ্ঞানময় তপস্তা মহিমায় প্রথমজ হিরণ্যগর্ত জন্মগ্রহণ করিলেন ।৩৷ 

প্রথম কামের আবির্ভাব হইল। অর্থাৎ তম উপহিত চৈতন্তে frer বা 
স্বজনেচ্ছা উৎপন্ন হইল (প্রথম ঈশ্বর অবস্থা)। “তদৈক্ষতবহস্তাং প্রজায়েয়েতিশ। 
তৃৎপশ্চাৎ মানসরেতঃ অর্থাৎ সুক্ষ্ম সৃষ্টির বীজপাত হুইল । (দ্বিতীয় হিরগ্যগর্ড 
অবস্থা )। তৎপশ্চাৎ তৃতীয় বা বিরাট অবস্থা স্থূল দৃশ্য প্রপঞ্চের উৎপত্তি 
দ্বিতীয় অবস্থায় a WA করতঃ তাহাতে তার অনুপ্রবেশ কল্পিত হয়। মায়ার 
সাক্ষাৎকারই ঈশ্বরভাব। পশ্চাৎ ঘনিষ্ঠতাসহ হিরণ্যগর্ভ ভাব। তন্ময়তায 
বিরাটভাব ঘটে। শ্রুতি বলিতেছেন যে, যখনই ঘনিষ্টতা ঘটিল, মানস রেতঃ- 
পাত হুইল, তখনই অসৎ দ্বার! সৎ বন্ধনদশাগ্রস্ত হইলেন। ইহা! মনীযা-সম্পন্ন 
কবিগণ শুদ্ধচিত্তে বিচার করতঃ বলিয়াছেন 181 অর্থাৎ R বন্ধন। 

রেতোধা পুরুষের উদ্ভব হইল। মহিমাসকল উদ্ভূত হইল । যেমন স্থধ্যরশি 
ক্ষণমাত্রে উৰ্দ্ধ অধঃ তির্য্যক্‌ সর্বত্র প্রসারিত হয়, তেমনি তাহার স্থষ্টি তত্মহিমা 
তৎক্ষণাৎ সর্বত্র প্রসারিত হইয়া বিচিত্র দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ ঘটিল। _ 
স্বধা (স্বয়ং আত্মানং দধাতি ইতি) অর্থাৎ স্ব স্বরূপেস্থিত সেই কারণাত্মক 
চিৎকে আশ্রয় করতঃ তাঁহাকে যেন অন্তরালে রাখিয়া ক্রীড়াশীলা প্রযতি 
বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিলেন। প্রফেসর উলসন অনুবাদ করিয়াছেন__ 
a self-supporting Principle beneath and Energy aloft. যেমন 
বিজলী বাতিতে বিজলী অন্তরালে থাকে আলো বাহিরে দেখা যায় তদ্বৎ lel 
[রশ্মি অর্থ কেহ রসি করিয়াছেন তাহাতে স্থত্ৰে মানাইবে। অথবা T 
সৰ্পবৎ সৃষ্টি বলা হয়। ] 

কোন পুরুষ সেই পরমার্থ সৎ কে জানে? ইহলোকে কে বলিবে সৎ 
কোথা হইতে জন্মিল? এই বিচিত্র সৃষ্টি কোথা হইতে আদিল? R 
আরভ্ভের পর যে দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন তাহারাই বা! তদ্দিগের পূর্ববর্তী 
ঘটনার বিষয় কি জানিবেন? স্থতরাং এই স্বষ্টির মূলতত্ব কেই বা জানে ?1৬| 

এই নানা স্থষ্টি কোথা হইতে হইল? বা কাহা হইতে হইল? কেহ কি 
সি করিয়াছেন? কি করেন নাই? তাহা তিনিই জানেন, ষিনি ইহার 
অধ্যক্ষ। তিনি পরম ব্যোমে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।1 ৷ 

এই সের প্রথম মন্ত্ৰে ও দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্ধেক পধ্যস্ত মহা-প্রলয় বর্ণিত। _ 
সংহারকর্তা ব্যতীত অন্ত কিছুই ছিল না। একোহি রুদ্র: ন দ্বিতীয়ায় তনু: ! 
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ইহা দ্বিতীয়ের অপরার্ধে বণিত। এবং তিনি সর্বপ্রকার ভেদরহিত অবস্থায় 
অথটৈকরসন্বরূপে ছিলেন। তৃতীয় মন্ত্ৰে তম বা অসৎ মায়ার স্থিতি বর্ণিত। 
দ্বিতীয় মন্ত্রে অন্ত আর কিছুই ছিল না বলার পরই মায়া ছিল বলায় স্বতঃই প্রশ্ন 
উঠে মায়া কোথায় কি ভাবে ছিল? ইহার পূর্ণ উত্তর উপনিষদে আছে এবং 
যথাসময়ে যথাস্থানে ইহার বিস্তারিত জবাব আলোচিত হইবে। কিন্তু শ্রুতি 
এখানেই দয়াপরবশে সংক্ষেপে ইহার জবাব ইদ্দিত করিয়াছেন, তাহা ওঁ “তুচ্ছ্া” 
শব্দটির দ্বারা প্রকাশিত অর্থাৎ গগনকুম্ছমবৎ। যেমন, একব্যক্তি যখন বাহিরে 
ছিল, তখন তাহার ঘরে কাক আসিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । সে 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিরা কাকবিষ্ঠা দৃষ্টে কি তর্ক করে যে, ইহা কোন্‌ জাতীয় 
কাক, স্ত্রী কাক কি পুরুষ কাক, বালক, যুবক কি বৃদ্ধ কাক, শ্বেত কি কৃষ্ণ কাক, 
দাড় কাক কি পাতি কাক, কাক কখন আসিল? কেন আসিল? কোথা হইতে 
আসিল? কাহার জন্য আসিল? না, ঝটপট বাটা আনিয়া! ঝাঁটিয়া জলদ্বার| ধৌত 
করতঃ স্থানটা পূৰ্ব্ব ভাবাপন্ন করে? তেমনি অসৎ তম: কোথা হইতে আসিল? 
কোথায় বা ছিল? এই তর্ক দ্বারা সমরক্ষেপ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় 
না। চিত্তের আবর্জনা রাশি ঝাটিয়া দিয়া ভক্তিগঙ্গাজলে চিত্ত ধৌত করিলে 
পূৰ্ব্বস্বক্প আসে। মায়া কুয়াসা জাতীয়। তীক্ষ r কিরণে কুয়াস! যেমন বিলয় 
হইয়া যায় তেমনি জ্ঞান স্থধ্যালোকে চিত্ত-উদ্ভাসিত হইলেই তমঃ বিলীন হইয়া 
ষায়। “সান্তে শান্তে গ্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে।” তমঃ দূরের 
চেষ্টা কর্তব্য। এই তম কেন আসিল, প্রশ্ন বৃথা । চতুর্থ মন্ত্রে অসতের দ্বারা 
সতের বন্ধন উক্ত। ইহা হইতে নাগপাশ, সর্প বেষ্টিত দেবচিহ্ন, তমাবরণ 
YA গৌরী পট্টাবৃত শিব, প্রকৃতি পুরুষ সংযোজন ইত্যাদি প্রতীকের সৃষ্টি 
হইয়াছে। 

পঞ্চম মন্ত্রে, স্বধা ও প্রধতি নিক্রিয় পুরুষ ও ক্রিয়াশীল! প্রকৃতি লইয়া সংখ্যাদি 
বাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ইহা তন্ত্রের কালী তারাদি প্রতীকেরও মূল। _ 

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রের প্রশ্ন, কেহ কি স্বষ্টি করিয়াছেন? কি করেন নাই? 
প্রশ্ন বড় বিষম। স্ষ্টি রহিয়াছে সাক্ষাৎ তবে এ প্রশ্ন উঠিল কেন? সৃষ্টি কোথা 
হইতে কাহা হইতে হইল? এ প্রশ্নই বা কেন? তমঃ বা অসৎ উপস্থিত আছে। 
সৎ স্বয়ং বিদ্যমান | সৎই যদি হ্থষ্টি করেন তবে তমংটার কি প্রয়োজন ? তমঃ 
যদি হট করে তবে সতের কি প্রয়োজন? আর যদি তমঃ সাহায্যে সৎ e 
করেন তবে সতের শক্তি পরিচ্ছির হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্ৰ মাকড়মা নিজ হইতে 
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৪১৮ মহাদেবানন্দ ল 
উপাদান দিয়া সুত! ও জাল স্থা্ট করিতে সমর্থ ; সৎ সেরূপটী পারেন না। যদি 
সৎ নিজকে বিকৃত না করেন তবে স্থষ্টি হয় না। সৎ যদি বিকারশীল হন তবে 
বিনাশশীল হইয়| পড়েন; বিশেষতঃ অরূপ আকাশে নীলিমার স্থিতিবৎ প্রকাশ 
স্বরূপে তমের স্থিতি অমূলক । এইসব বিচার করতঃ শ্ৰুতি বলিলেন তিনি স্থষ্ট 
করেন নাই। কেহই স্থষ্টি করেন নাই । অসৎ তমঃ যদি প্রলয়ে থাকে তবে 
অদ্বৈত অবস্থা ভঙ্গ হইয়া যায়। স্থতরাং তমঃ বা অসৎ কি? অর্থাৎ মায়া বা 
ভেঙ্কী। অজ্ঞান জন্য সৃষ্টি, বস্তুতস্ত নাই। “নাসতে| বিদ্তেভাবো৷ নাভাবো 
.বিদ্ভতেসতঃ”। স্থষ্টির তত্ব দেবগণও জানেন না ৷ অধ্যক্ষও ন! জানিতে পারেন। 
বেশ কথা, “যার গরু সে বলে বীঁজা, পাড়াপড়সি বলে বৎসর বিয়ানী।» তিনি 
জ্ঞানস্বরপ তাহার অজ্ঞাতে এই বিচিত্র R হইয়া গেল তিনি তা ঘুণাক্ষরে 
জানিতে পারিলেন নাঁ। বড় শক্ত কথা। তার অর্থ, স্থষ্টিটা যে কি? আর 
তমঃ মায়ার সন্নিবেশেই যে স্থষ্টি, ইহা নির্বাচন যোগ্য নহে। অর্থাৎ শ্রুতি অসৎ 
মায়াকে অনির্বচনীয়া বলিয়া দিলেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের 
অনির্বচনীয় খ্যাতি R করেন নাই বলায় গৌড়পাঁদের কারিকায় যে “অজাত- 
বাদ” আছে তাহাই শ্ৰুতিসম্মত হইল । ব্ৰহ্ম স্থষ্টি জানেন না কেন? তাহা মহষি 
যাঁজ্ববনধ্ স্পষ্ট বলিয়াছেন। বৃহ্দারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্ৰাহ্মণে 
জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদে “যদ্বৈতৎ ন বিজানাতি বিজানন্‌ বৈ তন্ন বিজানাতি 
নহি বিজ্ঞাতুবিজ্ঞাতেবিপরিলোপো! বিদ্যতেইবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্িতীয়মন্তিত- 
SRI বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ |” অর্থ_তিনি জানেন না? জানেন বৈ কি, 
জানিয়াও জানেন ন| জ্ঞানীর জ্ঞানের বিলোপ নাই। অবিনাশীর জ্ঞানের 
বিলোপ সম্ভবে না, আপনা হইতে পৃথক দ্বিতীয় কিছু না৷ থাকায় জানিবেন কি? 

খ ১০১৭৭ স্ুক্তে-_ 

মায়াভেদে দৈবত্য । মায়া বা অজ্ঞানাবরণ আবৃত থাকায় জীবের জীবত্ 
গতাগতি এবং দিব্য পদ অদর্শনীয়। অজ্ঞান বিদূরিতে স্বপদে স্থিতি । 

A ১1১৬৪ স্ুক্ত_ i 

১। অস্ত বামস্ত পলিতন্ত হোতুস্তন্ত ভ্রাতামধ্যমো aal তৃতীয়ো 
ভাতাস্বতপৃষ্ঠোঅস্তাত্রাপশং বিশপতিং সপ্তপুত্রম্‌॥১ 

অর্থ যিনি নিমিত্ত ও উপাদান কারণস্বরূপে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ উদ্গীরণ 
করেন অথবা এই সুন্দর দৃশ্য প্রপঞ্চের যিনি রচয়িতা সেই সৰ্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার- 
স্বরূপ বামদেবের অর্থাৎ শ্রষ্টার, পালয়িতার ও হোতার অর্থাৎ যিনি দেহপিওকে 
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বৈদিক যুগে '_ ৪১৯ 
কালাগ্নিতে আহুতি দেন সেই সংহার কর্তীর অথবা যেম 
_স্বকুক্ষিস্থিত বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুতি দেয় তদ্ৰপ প্রলয়ে (৷ হৰ 
KUA অন্নকে গ্রাস করেন সেই গ্রসিষ্ণু ( গীতা ১৩১৬ 
হইয়াছে। সেই সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্তা ঈশ্বরের কার্ষো বা 
সর্বব্যাপী WEA স্থত্ৰাত্ম৷ অর্থাৎ স্থন্ম শরীরধারী হিরণ্যগর্ভ যিনি va 
“অগ্নঃ” কর্মফল ভোক্তা ও তৎসহচর স্পর্শনাদি যোগ্য স্থুল স্বত স্পৃষ্ঠ অর্থাৎ 
উদকাদি পাঞ্চভৌতিক শরীর বিরাটরূপে যিনি প্রকাশিত, যে বিশ্বপতির ate- 
পুত্র ভূরাদি সপ্তলোক বা! বসিষ্ঠাদি সপ্তষি বা সপ্চমনু বা সপ্তক্ধ্য তাহাকে 
দেখিতেছি। পরত্রম্বে, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এবং জীব এই অবস্থা চতু্টয 
উপাধি ভেদে কল্পিত। ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ' 
৪। কোদদর্শ প্রথমংজায়মানমস্থন্বস্তং যদনস্থাবিভণ্তি। 
YA অস্থরহ্গাত্মা ERS কোবিদ্বাংসমুপগাৎ গ্র&ুমেতৎ ৷ 

অর্থ Ra পুৰ্ব্বে যিনি ছিলেন তাহাকে কে দেখিয়াছে? কেহ্‌ না। 
হিরণ্যগর্ভ প্রথমজ যখন উৎপন্ন হন, তখনই বা সেই দেহধারীকে কে 
দেখিয়াছে? যিনি অস্থি রহিত অর্থাৎ অকায় সেই অশরিরীকে কে ধারণ 
করে? প্রাণ শোণিতাদি ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন হয়, আত্মা কোথা হইতে উৎপন্ন 
হন? অর্থাৎ উৎপন্ন হন না, তিনি স্বয়ভ্ব। কেইবা বিদ্বানের নিকট এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিতে যায়? অর্থাৎ তার সংখ্যা অল্প। এখানে জীব ব্রন্মের অভেদ 
(কঠ_-অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতং ) বলা হইল। 


খা ১১৬৪ সুক্ত 
৫। পাকঃ পৃচ্ছামিমনসা বিজানম্‌ দেবানামেন! নিহিতাপদানি। 
বৎসে বদ্ধয়েহধি সপ্তততূন্বিতৎ নিরে কবয় ওতবাউ ৷৷ 


অর্থ_ পকমতি হইলেও নিথিবৎ দেবগণের গোপনীয়পদ কি? তাহা জানি 
না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি এইসকল সর্বনিবাসভূত সর্ববাত্া স্থধ্যে স্থাপিত? 
তন্তবায় যেমন তন্তু ও ওতু সংযোগে বস্তু নির্মাণ করে, কবিগণও তত্বত ইহাকে 
জানার জন্য সোমাদদি যজ্ঞ বিতান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করেন । অর্থাৎ নিধি 
যেমন খনিতে ভূগর্ভে গোপনে থাকে বহু আয়াসে লভ্য হয়, তথ. “তদিফ্ণোঃ 
পরমংপদংত জনসাধারণ জানিতে পারে না। সাধন দারা শুদ্ধচিত্ত ক্রান্ত দশীগণ 
দেখিতে গান। el যোহসাবসৌ পুরুষঃ ঈশ। বিজ্ঞান mR মন- 
প্রগ্রহবান্নরঃ। সোহ্ধ্বনঃ পারমাপ্রোতি তছিফোঃপরমংগদম্‌॥ কঠ। 
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ৰ UA মহাদেবানন্দ রচনাবলী” * 
৬ | অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্‌ পৃচ্ছামি বিদ্বনেনবিদ্বান্‌। 

বিয়ন্ত স্তম্ভযড়িম| রজাং স্যাজস্তারপে কিমপিস্বিদেকং ॥ 

অৰ্থ--আমি তত্বজ্ঞানবিষয়ে অজ্ঞ । যাহারা ক্রান্তদর্শী এই দেবতত্ব বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ তাহাদিগকে না জানিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি_-ধিনি এই ছয় লোকের 
স্তম্ভন কর্তা বা নিয়মিতা, সেই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত যিনি তিনিই কি এক 
অদ্বিতীয়, এই কি তীর স্বরূপ? হা। এখানে সাত লোক স্থলে ছয় লোক 
উল্লেখ করার হেতু এই ফেব্রন্মলৌক (সত্যলোক ) ব্ৰহ্মই, তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় 
না। তন্মিন লোকাঃশ্রিতাঃ সৰ্ব্বে তছুনাত্যেতি কশ্চন F 

২০। TAÍ সযুজাসখায়া সমাঁনং বৃক্ষং পরিষঘজাতে | 

তয়োরন্তঃ পিগ্ললং স্বাঘ্ত্ত্যনশ্নয়ন্তো অভিচাকশীতি ॥ 

এই মন্ত্র মৃপ্ুকোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উদ্ধৃত । 

ইহা পৈষ্ধি রহস্ত ব্ৰাহ্মণে ব্যাখ্যাত। তথায় সুপর্ণদ্বয় জীবাত্ম| ও পরমাত্মা 
বলিয়| গৃহীত হয় নাই; অস্তঃকরণাত্মক সত্বও জীবাত্ম| বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 
এ ব্রাহ্মণ অতীব প্রাচীন। মহৰি দীর্ঘতম! এই মন্ত্র প্রশ্নাত্মক করিয়া তদুত্তর 
২১1২২ মন্ত্রে দিয়াছেন। খতং পিবন্তো স্থকৃতস্তলোকে । কঠ। 

অর্থ-_দুইটা শোভন পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষী সর্বদা সংযুক্ত, সমগ্রাণ, একই বৃক্ষে 
বাস করে। তন্মধ্যে একটি স্বাদুপিগ্ূল ফলভোজী, অপরটা খায় না) শুধু কি 
দেখে? এই মন্ত্র হইতে কোন কোন মতবাদী জীব জগৎ ও ঈশ্বর সদাই পৃথক্‌ 
থাকেন, কখনও একীভূত হয় না, এমন বলিতে চাহেন। অর্থাৎ জীব, ব্ৰহ্ম এক 
নয়। জগৎ ব্রদ্ধের বিকৃত অংশ। জীবও তত্রপ। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বেদের 
তাৎপর্য নহে। মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ তীহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই--এই 
মন্ত্র দ্বার! নিষ্ক্ৰিয় ব্রহ্ম উপা ধিবশে জীবত্ব প্রাপ্ত হইলেও তীহার যে স্বরূপ নিত্যত্ব 
নিহ্ছিয়ত্ব তাহা ত্যাগ করেন না ইহাই এই মন্ত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে । যেমন 
একটা গোলাকার পারদপিও ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে বহু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোলাকার 
পারদিগসকলে পরিণত হয়, অথচ তাহার যে স্বরূপ শ্বেতবর্ণ গোল আকার ও 
পারদের রসায়ণত্ব তাহ! ত্যাগ করে না তদ্বৎং। অথবা জল চন্দ্রবৎ। নানা 
জলে একই চন্দ্র তরঙ্গ সহ তরঙ্গায়িত প্রতীয়মান হন। শরীরে ভোক্তা কে? 
অন্ন দ্বার! যে বদ্ধিত হয় সেই ভোক্তা । অন্ন দ্বারা শরীর মন বুদ্ধি প্রভৃতি পুষ্ট হয় 
আত্মার কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তবে ভোক্তা স্থুল ya শরীর ইহাই বলিতে 
হয়। তাহাতে অন্তঃকরণ সত্বকেই ভোক্ত| বলা যায়; স্থূল সুক্ষ্ম শরীর কারণ 
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শরীরের বিকৃতি। প্রকৃতিই কারণ শরীর, তাহা জড়। জড়ের কোন সংজ্ঞা 
নাই। সুতরাং ভোক্তা বলা চলে না। তবে চুম্বক-সান্নিধ্যে জড় লৌহের ক্ৰিয়া- 
শীলতার ন্যায় আত্ম চৈতন্ত-সাদ্নিধ্যে অন্তঃকরণ সত্বের ভোতৃত্ব। আত্ত্মস্তিয় 
মনোযুক্তং ভোক্কেত্যাহ্মনীষিণঃ ৷ কঠ। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অজ্ঞান অবিবেক 
নিবন্ধনই কল্পিত হয়। ifa জীবাত্ম| ও পরমাত্মা বোধক হইলেও উপরোক্ত 
মতবাদীর মত বিতণ্ড| মাত্র। পূর্বোক্ত প্রথম মন্ত্রে সৃষ্টির স্তর ক্রমে সমষ্টরপৈ 
ব্ৰহ্ধের অবস্থা চতুষ্টর লক্ষিত হইয়াছে। তীহারই ব্যষ্টিতে কিরূপ প্রকাশ তাহাই 
এ স্থলে বিচাধ্য। জগৎ, জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া:শ্ৰুতি যে “বৃক্ষ” শব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই জগতের নশ্বরত্ব ঘোষিত হইয়াছে। স্থতরাং 
জগৎ চিরকাল থাকিতে পারে না। “ব্ৰশ্চু, ছেদনে”। এই ব্রশ্চ্‌ ধাতু হইতে বৃক্ষ 
শব্দ নিষ্পন্ন তাহার অর্থ যাহা ছেদন যোগ্য, ধ্বংস যোগ্য, নশ্বর । অনিত্য ৷ 
এই AAA বৃক্ষের নামান্তর অশ্ব যাহা শ্ব অর্থাৎ আগামীকল্যতক স্থায়ী নহে। 
সযুজ| শব্দটা যে সংযোগের কথা বলে, তাহা! অভিন্নতারূপ সংযোগ । ঘটাকাশ 
মহাকাশ কি বিশ্ব প্রতিবিদ্বে যে সংযোগ তাহাই । wa সন্দেহভধ্রনাৰ্থ শ্রুতি 
“সখায়া” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থ সমান খ্যানৌ অর্থাৎ অগ্নিও তদ্‌বি- 
স্ফুলিঙ্গ এই উভয়ের যেমন একই খ্যান বা ক্ফুরণ তঘ্বং। সমপ্রাণ সখামতচিৎ 
সামান্য লক্ষিত। সমানং বৃক্ষং পদদ্বারা আশ্রয় অভিন্নত্ব প্রতি পাদিত। আশ্রয়ে 
কোন ভেদ নাই। অভেদে পরমাত্মনি। উপাঁধিবশে জীব ফলভোক্তা বলিয়া কল্পিত 
হন। প্রকৃতপক্ষে অভোক্তা। কিন্তু “আত্তেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীধিনঃ ৷ 
ইতি কঠ শ্ৰুতি অর্থাৎ উপাধিবশে ভোক্তা; যেমন একটা খীটী সোনা ও অন্যটা 
গিনি সোনা। তাম! উপাধি বিদূরিত হইলেই যেমনকারটা তেমনকারটা। অর্থাৎ 
অপরটী যেমন ui ইনিও তেমনি al ঘটবিনষ্টে ঘটাকাশ ও মহাকাশে যেমন 
ভেদ থাকে না তদ্বং। আয়ন! অপদারিত করিলে আর স্বতন্ত্ৰ প্ৰতিবিম্ব থাকে না। 

খ ১/১৬৪ সুক্ত 

২১। qa স্পর্ণা অমৃতস্ত ভাগমনিমেষং বিদথাভি স্বরস্তি। 

ইনো বিশ্বন্ত ভুবনস্ত গৌপাঃ সমাধীরঃ পাকমত্ৰাবিবেশ ৷ 

অর্থ যেখানে স্ুপর্ণ। জীবগণ জ্ঞান যোগ দ্বারা অমৃতের ধারা অনিমেষ 
নয়নে দর্শন করেন ৷ জঞানাগ্নি পৰুবুদ্ধি আমার সেই হৃদয়াকাশে বিশ্বভূবনের পাত! 
ও স্বামী প্রবেশ করুন। অর্থাৎ আমার শুদ্ধচিত্ৰে eS জান প্রকাশিত হউন | 


তথিষ্ণোঃ পরমংপদং সদীপশ্তন্তি A: ৷ 
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২২। যন্মিন্‌ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশস্তে স্থবতে চাধিবিশ্বে। 
- তস্তেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্গ্রে তন্নোন্নশদ্‌ যঃ পিতরংনবেদ। 
অর্থ_ যে বৃক্ষে মধুভোজী সুপর্ণ নিবাস করতঃ বিশ্বভৃবনপ্রসব করেন সেই বৃক্ষ 
এবং যিনি সেই বৃক্ষের স্বাছু ফল ভোক্তা পর্ণ, ইহারা RA পূৰ্ব্বে ছিল না; 
যাহারা ছিল বলেন, তাহারা পিতাকে জানেন না। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যান বিষয়ে 
মতভেদ উঠিতে পারে, সেইজন্য ইহার পদপাঠযুক্ত অন্বয় দেখান হইল। যস্মিন্‌ 
বৃক্ষে IRT: (অমৃতভোজী ) স্থপর্ণা নিবিশস্তে অধিবিশ্বে ILS চ ( তদ্‌ বৃক্ষ যঃ ) 
তন্তু ( বৃক্ষস্ত ) ইৎস্বাু পিপ্পলং ( কর্মফলং ) উন্নশৎ (প্রাপৎ ) তত (Tg 
এতদুভয়ং ) অগ্রে ( সুষ্টেঃ প্রাক্‌ ) ন (আসীৎ ) যঃ আহুঃ (সঃ) পিতরং ন বেদ। 
জীবাত্মা জ্ঞান ও কৰ্ম্ম রূপ পক্ষভরে বিচরণ করতঃ বিশ্বস্তর কুলায় অর্থাৎপরমাত্মায় 
প্রবেশ করেন। এই ধারণায় স্থপর্ণ বল! হইয়াছে । মা হিংসী পুরুষং জগৎ _ 
শুঃ যজু ৩১৷১৮ ইহা! জীবজগৎ মায়িক জন্তু বিনাশী বলিতেছে। 
৩০। অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবে মজদ্ধ বং মধ্য আপস্ত্যানাম্‌ ৷ 
জীবো মৃতন্ত চরতি স্বধাভিরমর্ত্যো মত্যেনা সযোনিঃ ॥ 
অর্থ__জীব যতক্ষণ দেহে থাকে শয়ন অবস্থানেও প্রাণন চলে। qaf 
দেহরপ গেহে মন দ্বারা শীপ্রগামী এবং ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু দ্বারা সঞ্চরণশীল, তত্রাচ 
তিনি নিশ্চল ভাবেই অবস্থিত হন। অমরণ ধর্মশীল আত্মা মৃত্যু হইলে স্বধা 
স্বাহাকার জনিত পুণ্যফলে ম্রণধর্শ্মশীল দেহসহ সমভাবেই যেন উৎপন্ন-হন। 
৩৭। ন বিজানামি যদি বেদ মন্মিনিণ্যঃ সন্নদ্বে মনসা চরামি। 
যদা মাগন্‌ প্রথমজ| খতন্তাদিদ্বাচো KA ভাগমন্তাঃ ৷৷ 
অর্থ_আত্মাই এই সব, কাৰ্য্য কারণরূপে সত্য যে শ্ৰুতি বলিয়াছেন, 
তদহুসারে এই TI প্রপঞ্চ আমারই স্বরূপ। ইহার পর যে জ্ঞান, তাহা অর্থাৎ 
অপরোক্ষান্থভূতি আমার নাই। আমার মূঢ় চিত্ত অবিদ্যা কাম কৰ্ম্ম জন্য সম্যক 
বদ্ধ; এজন্য ইন্দ্রিয় পরবশে বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়| সংসারে বিচরণ করিতেছি। যখন 
পরমার্থ সত্যের প্রথম উৎপন্ন বুদ্ধিতে প্রত্যক্‌ গ্রবণজনিত অনুভব আসিবে, তখন 
আত্মাই এই সব এই যে ভঙ্গনীয় বাক্য শব্দ্ৰহ্মে (বেদে) আপ্তব্য সেই AT 
প্রাপ্ত হইব। 
৩৮। অপাঙ্‌ প্রাঙেতি স্বধয়া গূভীতোহমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ ৷ 
তাশশ্বন্তা বিষুচীনা Rrena: চি্ার্ন নিচিক্যুরন্তম্‌ ৷ 
অর্থ_নিত্য আত্ম অনিত্য শরীরত্রয়সহ একত্র অবস্থান করেন। 
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দেহ গ্রহণে যথ| কৰ্ম্ম যথা শ্ৰুতং TG অধ লোকে গতাগতি করেন। লোকে 
দেহকে চিনিতে পারে, দেহীকে চিনিতে পারে না। অমর্ত্য TÉ সহ স্বধাস্বাহার 
যুক্ত কৰ্ম্মফলে শুরু ও কৃষ্ণ গতি পায়। 

৩৯। খচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যন্সিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ | 

যন্তন্ন বেদ কিমৃচ| করিস্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ 

অর্থ_খক্‌ বা বেদ যে পুরুষের তত্বনির্ণয়ে পর্য্যবসিত তিনি অক্ষর পরম 
ব্যোম সদৃশ, ধাহাকে আশ্রয় করিয়া সৰ্ব্ব দেবগণ অবস্থিত, তাহাকে যে জানে না, 
সে খক্‌ কণ্ঠস্থ করিয়া কি করিবে? অর্থাৎ তার পাঠ বৃথা । এইমন্ত্র শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে দৃষ্ট হয়। 

৪৬ | 3a মিত্রং বরুণমগ্রিমাহুরথো! দিব্য: স্পর্ণো| গরুত্মান্‌। 

একং সদ্ধিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ 

অর্থ__সৎ এক অখণ্ড সর্বপ্রকার ভেদবঞ্জিত। বিপ্রেরা বুদ্ধিভেদে বহু- 
প্রকারে তীহার কথা বলিয়া থাকেন। কখনও তাঁকে খশ্বধ্য-দীপ্ত দেবপতি ইন্দ্র 
কখনও মৃত্যু হইতে ভ্রাতা অহরভিমাণী দেবমিত্র, কখনও পাপ নিবারক রাত্র্যাভি- 
মানী দেব বরুণ, কখনও বা ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি, এই সকল বিভিন্ন নাম দিয়া 
থাকে । তিনিই দিব্য স্ুপর্ণ, শোভনরশ্শিরূপ পর্ণ ঘিশিষ্ট সূর্য্য, তিনিই নক্ষত্র 
চন্দ্ৰমাদির তেজ গ্রাসকারী গরুত্মান্‌। তিনিই অন্তরিক্ষ ও ছ্যুলোকে স্থিত অগ্নি, 
তিনিই সংনিয়ামক যম, তিনিই আকাশে শ্বনন্কারী মাতরিশ্বা। পক্ষী যেমন 
পক্ষ দ্বারা কুলায়স্থিত শাবককে আচ্ছাদিত করতঃ রক্ষণ করে, তেমনি স্থধ্য স্বীয় 
রশ্বি দ্বার জগৎকে আচ্ছাদিত করতঃ রক্ষণ করেন । জেন্দাবস্তে গরুত্মান অর্থ 
স্বৰ্গ বা তদধিষ্িত দেবতা । 

৫০ | KA যজ্ঞমযজন্তদেবান্তানি ধৰ্ম্মাণি প্রথমান্তাসন্। . 

অর্থ__দেবগণ, দেবসদৃশ যতিগণ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করেন। তাহাই 
প্রথম বা শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম বটে। অথবা স্থষ্টির প্রথমে যে ধর্ম বা কৰ্ম্ম কৃত হইয়াছিল তাহা 
দেবগণ কৃত। তাহারা অগ্নি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান প্রবর্তিত করেন । অথবা যজ্ঞরূপ 
পুরুষকে জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা যজনই প্রথম ধর্ানুষ্ঠান হইয়াছিল। ঝি দীর্ঘতমা বৃহস্পতির 
ভ্ৰাতুপ্পুত্ৰ। অতীব প্রাচীন । যজুর্কেদের মহধি যাজবন্্য প্রাপ্তাংশ শুরু যজু বলিয়া 
অভিহিত। তাহার শেষ চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে অর্থবাপুত্র মহৰ্ষি দধিচী দৃষ্ট কতিপয় 
মন্ত্র যাহা ঈশা উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ তাহাই পুর্ব্বোল্লিখিত মধুবিষ্ঠার বা ত্রহ্মবিদ্যার 
সংক্ষিপ্ত বিবৃতি । তাহার ব্ৰহ্ম বিষয়ক কতিপয় মন্ত্ৰ নিয়ে আলোচিত হইল। 
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ঈশা বাস্তমিদং সৰ্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন FNN মা গৃধঃ FI স্বিদ্ধনম্‌ ॥১ 
qÍ নাম তে লোক! অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। 
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩ 
অনেজদেকং মনসো! জবীয়ো নৈনদ্দেবা MTA পুর্ববমর্যৎ। 
তদ্ধাবতোইন্তানত্যেতি তিষ্ঠৎ sfat মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪ 
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দ্‌,রে তঘত্তিকে | 
তদস্তরস্য সর্ববস্তু তদু AKII WAT: ॥৫ 
যস্ত সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্তেবানুপশ্যৃতি ৷ 
সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজিগুপ্মতে ৷৷৬ 
ষন্মিন্‌ সৰ্ব্বাণি ভূতানি আস্বমৈবাভূদ্বিজানতঃ। 
তত্ৰ কে| মোহঃ কঃ শোক একত্বমনূপশ্তঃ ॥৭ 
সপর্ধ্যগাচ্ছুক্রমকায়মন্রণমন্সাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ। 
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ভূর্যাথাতথ্যতোহ্ধান্‌ ব্যদধাৎ 
শাশ্বনীভ্যঃ সমাভ্যঃ ৮ 
হিরগয়েন পাত্রেন সত্যস্তাপিহিতং মুখম্‌। 
TSR পুষন্নপাবৃণু সত্যধৰ্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫ 
পুষন্নেকর্ধে যম সূর্য প্রাজাপত্য II রশ্মীন্‌ 
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। 
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমন্মি ।১৬ ৷ 
অর্থ।__জগৎ অর্থ যাহা অবিরাম বিনাশের দিকে যাইতেছে অর্থাৎ বিনাশ- 
শীলা; অন্য জগৎ অর্থ বিশ্বৰ এই বিনাশশীল জগতে এই দৃশ্যমান যা কিছু 
আছে সব ঈশ! (নিয়ন্তা পুরুষ) দ্বারা ব্যাপ্ত; তাই বিনাশশীল পদার্থের ত্যাগে 
অবিনাশী নিত্য বস্তুর অনুধ্যান দ্বারা আত্মবান হও, আত্মানন্দ ভোগ কর। 
কাহারও ধনে লোভ করিও না। যাহারা আত্মচিস্তা পরায়ণ না হইয়া নশ্বর পদার্থ 
লাভার্থ কৰ্ম্মপথে ধাবিত হন তাঁহারা আত্মঘাতী; অন্ধতমাবৃত অস্থৰ্য্য লোকে 
তাঁহাদের গতি হয়। ৩ ৷ ইনি কম্পিত হন না অর্থাৎ fafa অচল ৷ ইনি এক 
সর্ব প্রকার ভেদবজ্জিত অখণ্ডৈকরস, অদ্বিতীয়। সৰ্ব্বব্যাপী জন্য মন স্বতীব্র 
বেগে ছুট! ছুটী করিয়াও যেখানেই যায় তদগ্রেই তিনি সেখানে উপস্থিত আছেন 
. দেখিতে পায় অর্থাৎ তিনি মনের অগোচর। দেবগণ অর্থাৎ দ্যোতনশীল ইন্জরিয়গণ 
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যতই না দিগন্ত প্রসারী হউন, বিষয়ে যতই সত্রতাসহ প্রবেশ করুন না কেন, 
তাহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি ইস্ত্ৰিয়াতীত। প্রত্যক্ষা্ি 
প্রমাণ ইন্দিয়গ্রাহ বিষয় বিচারে সক্ষম। ঈশা সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবহার নাই ৷ 
তিনি অপ্রমেয়। মাতরিশ্বা তাহারই শাসনে থাকিয়া প্রাণীগণকে আপন আপন: 
কর্মানুসারী ফল প্রদান করেন। ৪। ইষ্টপূৰ্্ত ও যাগ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মজনিত কর্মফল 
“অপ” রূপে স্থধ্যাদিলোকে গমনাগমনের কারণ হন। দ্যৎ ইথম্‌ আহুত্যাং 
হুতয়াম্‌ আপঃ পুরুষ বচো ভূত্বা সমুখায় বস্তি” বৃআ। ইনি কম্পিত হন 
(লৌকিক-ৃষ্টিতে); ইনি কম্পিত হন না (বস্তুতঃ)। ইনি দূরে স্বর্গের পারে 
পরম ব্যোমে বাস করেন (লৌকিক মতে); ইনি অতি নিকটে (হৃদয়ে) থাকেন 
ইনি সকলের অন্তরে ও বাহিরে রিগ্যমান। যিনি সর্ধভূতকে আপনাতে স্থিত 
দেখেন এবং সৰ্ব্বভূতে আপনাকে স্থিত দেখেন, তাহার ঈর্ষা দ্বেষ থাকে না। 
৬। অর্থাৎ সর্বভূতে একই আত্ম! বিরাজিত ও আমিই সেই আত্মা! বলিয়া 
RA জীব ত্রন্মের একতা স্থাপিত করিলেন। সর্বত্রই "যখন আমি একলাই 
আছি তখন ঘ্বণা করিবে কে কাহাকে? যাহাতে সৰ্ব্বভূতে একই আত্মা অনুস্ন্যত 
এরূপ জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়াছে সেই একাত্মদৰ্শী বিদ্বানের শোক বা মোহ থাকে 
কি করিয়া? অর্থাৎ তিনি শোকের অতীত হন। অয়ং নিজপরো বেতি 
গণনাই শোকের কারণ। ৭। তিনি সর্বগত, শুক্র (উজ্জল) অর্থাৎ তেজোময় 
তেজ ও তমঃ একসময়ে এক স্থানে থাকিতে পারে না। স্থতরাং তিনি “অতম। 
তিনি অকায় অর্থাৎ নিরাকার চক্ষুকৰ্ণ হস্তপদ্বাদি স্বগত ভেদ সমন্বিত নহেন। 
তিনি wad, তাতে কোন ব্রণ নাই। তিনি ক্সাযুহীন। তিনি শুদ্ধ। তিনি 
অপাপ-বিদ্ধ। এই যে বিশেষণগুলি দেওয়া হইয়াছে কেন? ব্ৰহ্ম কিরূপ বলিতে: 
গিয়া তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ছুই প্রকার লক্ষণ দিয়াছেন । এক তটস্থ ও অপর 
স্বরপলক্ষণ। ভৃগুবলীতে “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি, 
জীবস্তি। যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশস্তি। তদ্বঙ্ধ। ব্রহ্গানন্বব্লীতে “সত্যং 
জানমনন্তং ব্ৰহ্মপ। তৃপ্তবল্লীতে তটস্থলক্ষণ ও ব্ৰহ্মানন্দবল্লীর স্বরূপলক্ষণ প্রদত্ত 
হইয়াছে। তেমনি “সচ্ছিদানন্দ বর্ন” বা “তজ্জলানিতি” ব্রদ্ধের লক্ষণ। অথবা 
নেতি লক্ষণ প্যত্তদ্‌ vas গ্রাহমগোত্রমবর্ণমচন্ষুঃ শরোত্রং অপাণিপাদং" 
নিত্যং বিভূং সৰ্ব্বগতং সুহুন্মং। অশবমন্পর্শমরূপ মবায়ং তথাইরসং নিত্যমগন্ধ- 
বচ্চ যৎ। ইত্যাদি। ব্রণ অর্থ সুক্ষ্ম স্নায়ুতে স্থন্ম দূষিত শোণিত বিন্দু চর্ম 
ভেদ করতঃ বহত, উন্মুখ । কোন কোন মতবাদী “ব্রন্ধাশ্রয়া মায়া সন্তি” 
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বলেন। যখন প্রলয় হয় তখন ব্রণের পুর্ববাবস্থাবৎ ব্ৰহ্ম অচল অদৃশ্য অব্যক্তাবস্থায় 
থাকেন। ব্রণ দুষ্ট হইলে উহার মুখ ফুলিয়া কিন্তৃত কিমাকার বিসর্পে পরিণত 
হয়। তদ্বত ব্ৰহ্ম সময়ে ফুটিয়া ফুলিয়| বাহির হন তাহারই নাম স্থষ্টি। শ্রুতি 
অন্বায়ু অকায় অব্রণ দ্বারা এইমত বাদীকে নিরস্ত করিয়াছেন। কেহ বলেন 
যেমন ময়লা সুন্মভাবে গাত্রচর্শে অলক্ষিতভাবে থাকে তদ্বৎ ব্ৰহ্গে মায়া অবস্থিত 
থাকে। অকাঁয় ও শুদ্ধ বিশেষণে এই মতবাদী AISI কেহ বলেন যেমন 
বুক্মকণ্টক দেহস্থ মাঁংসপ্রবেশে অলক্ষিতে থাকে তদ্বৎ মায়ার অবস্থিতি অকায় 
ও অপাপবিদ্ধ বিশেষণ দ্বারা নিবারিত হইয়াছে। স্থতরাং ব্ৰহ্ম পাপমায়! বা 
'তৎকার্ধ্য বজ্জিত অসঙ্গ, একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। ইহাতে অজাতবাদ প্রতিষ্ঠিত। 
তিনি কবি ক্ৰাস্তদৰ্শী (“অশ্ব ক্রান্তে রথ ক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বস্ুদ্ধরে”) অর্থ, সর্বদা, 
মনীষ। সম্পন্ন। পরিভূ সৰ্ব্ব উপরিস্থিত অর্থ সর্ববশরেষ্ঠ। স্বয়ভু স্বয়ং আপনাতে 
"আপনি স্থিত, কাহারও দ্বারা উৎপন্ন নহেন বা কাহারও আশ্রয় অপেক্ষা করেন _ 
না। চিরন্তন সমাখ্য কালরূপ প্রজাপতিগণের দ্বার! যথাকৰ্ম্ম যথাশ্ৰুতং কৰ্ম্মফল 
যার যতটুকু প্রাপ্য তছুচিত অর্থ বা ভোগ্য পদার্থ সকল প্রদানে জগৎ পালন 
করেন। ইহাতে তটস্থলক্ষণে তিনিই z, স্থিতি ও বিনাশ কর্তা। সাংখোর 
সে প্রকৃতি zsa নহে, বলা হইল। ৮। Ram (স্থ্বৰ্ণময়) বাহ্‌ 
চাকৃচিক্যশালী পাত্র দ্বারা সত্য বস্তু আবৃত। অর্থাৎ ঢাকনির নীচে কি তাহা 
দেখ! যার না। বহিরাবরণের চাকচিক্যেই লোকসকল মুগ্ধ। তাহারা উপরে 
ভাসমান ক্রীড়াশীলা শক্তির বিকাশই দর্শন করে। অভ্যন্তরে যে অমূল্য 
বস্তু Rota তাহাতে ধ্যান দেয় না “(স্বধাঅবস্তাৎ প্রতি পরস্তাৎ)”। যেমন 
বালক লাল চুষিটা লইয়াই জীবন দায়িনী মাতাকে ভুলিয়া থাকে। তাই 
মহৰি কাতর কণ্ঠে এই প্রার্থনা করিয়াছেন; “হে পুষণ্‌, হে জগৎ পালক, এই 
স্থবৃহৎ বাহ্‌ সৌন্দধ্যময় পাত্রাবরণ সত্যধৰ্ম্মার সত্যকে দর্শন করাইবার জন্ত 
উন্মোচন কর। হে পুবণ, হে একর্ষে (একক গামী, YAA), হে যম ধৰ্ম্মাধৰ্শ্বের 
সংযময়িত| ; হে স্থধ্য, (Í আত্মা জগতস্তস্থযশ্চ’) জগতের স্রষ্টা ও পালক; 
‘হে-প্রাজাপত্য, তোমার রশ্মি সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর। এ 
রশ্মিমণ্ডল ও তেজোমগুল রূপ বহিরাবরণের অন্তরে তোমার যে কল্যাণতম 
রূপ রহিয়াছে তাহাই দর্শন করিব”। পশ্চাৎ খধি বলিতেছেন যে এ আকাশে 
স্থধ্যমগুলাধিঠঠিত যে পুরুষ ও মানবহৃদয়াকাশে যে প্রদীপ্ত পুরুষ তাহা একই, ভিন্ন 

নহে ৷ ইহাতে জীব ব্রন্মের একতা স্থাপিত হইয়াছে। যাহা পিণ্ডে, তাহাই 
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ব্ৰদ্মাণ্ডে ৷ হা ইহাই সমদৃষ্টি বা সমতা। ততই 
কৃতকৃত্যতা॥ মধুপুত্পরসংবিছুঃ*। তাই তৈত্তিরীয়ে “্রসো বৈস:। রসং 
হি এবায়ং লঙ্ধা আনন্দী ভৰতি”। যতোবাচো firere অপ্রাপ্য মনসা সহ। 
আনন্দং ব্ৰহ্মনোবিদ্বান্‌, ন বিভেতি কদাচনেতি”॥ তিনিই রম বা মধু, যাহা 
লাভ করিলে আনন্দ-্বরূপ হওয়া যায়। যাহাকে বাক্য ও মন না পাইয়া ফিরিয়া 
আসে। সেই আনন্দই ব্ৰহ্ধ, তাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর কোন ভয় থাকে না। 
উহা অভয়পদ | তৈত্তিরীয়ে ব্ৰহ্ম হইতেই স্থষ্টি। প্রকৃতি হইতে নয়। aa 
এতন্মাদ্‌ আত্মন আকাশঃ সম্ভতঃ। আকাশাৎ বায়ু: বায়োরগ়িঃ। অগ্নেরাঁপঃ 
অন্তাঃ পৃথিবী” ৷৷ ইহাতেই পঞ্চ কোশ বিবৃত হইয়াছে--'অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, 
বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। এই পঞ্চ কোশাতীতে সেই পুরুষ। yeko: 
“সযশ্চায়ং পুরুষে ৷ যশ্চাসা বাদিত্যে। সএকঃ। পশ্চাৎ অহমন্নং (অহমন্নাদঃ) 
অহং শ্লোককৃত। অহ্মন্মি প্রথমজা। অহং বিশ্বং ভূবনং অভ্যভব| (অভিভব বা 
উপসংহারকারী )”।- মায়ার শুদ্ধসত্বে ইশ্বর ও মলিন সত্বে জীব। উভয়ই 
সোগাধিক | এই উপাধি বিদুরিত করায় জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব ভাব ত্যাগে শুদ্ধ, 
বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। তাই জীব ঈশ্বর হয় না, শিব হইয়া পড়ে। জীবকে ত্বং ও 
ঈশ্বরকে তৎ শব্দে নির্দেশিত করে । এই উভয়ের উপাধি বিদুরিত করার নাম 
“তৎ ও ত্বং পদার্থ শোধন” বলিয়া উক্ত হয়; মায়া শুদ্ধনত্ে ঈশ্বর ও মলিন সব্বে 
জীব। যেমন এক টুকরা সোনায় তাম! খাদ আছে, অন্য এক টুকরার রূপা খাদ 
আছে। তামা খাদ ও রূপাখাদ বিবজ্জিত হইলে উভয়ে যে জিনিষ থাকে 
- তাহ! একই খাঁটা সোনা । শুর্ুযজূর্ব্বেদের ৩১1১৮ মন্ত্রে আছে__ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাংতি মৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেহ়নায় ॥ 
অর্থ_আমি তমের (অবিদ্যার) পরে স্থিত মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষকে 
জানিয়াছি। তাহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; এতদ্ব্যতীত শুভ 
পথ আর নাই। ইহা আত্মদর্শা খাধির স্পষ্ট উক্তি ৷ 
কেহ কেহ বলেন__ 
জীব, জগৎ ও ঈশ্বর qoal উহা চিরকালই পৃথক থাকে ও থাকিবে 
অর্থাৎ জীবের জীবত্ব কিছুতেই ঘুচে না। জগৎ লয় হয় না। ইহাই কি 
্বত্রতা? স্বতন্ত্র অর্থ স্বাধীন কাহারও মুখাপেক্ষা না হওয়া ৷ যদি অপরের 
অপেক্ষা করে তবেই স্বাতস্থা রহিল নাঁ। সাংখ্যকার প্রকৃতিকে সৎ বলেন এই 
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স্বতন্ত্রতী কল্পনায় । কিন্তু পুরুষ সান্নিধ্য অপেক্ষা করে এজন্য তাহাকে স্বতন্ত্র বল 
চলে না। যাহার অপেক্ষা করে তাহারই অধীন হইয়া যায়। আশ্রয় আশ্রিতে স্বাতন্ত্য 
কল্পন| চলে না । যদি জীব, জগৎ ইহাদের ঈশ্বর আশ্রয় হন তবে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য 
কোথায়? এই স্বাতন্ত্যবাদীগণের “সত্যার্থ প্রকাশ” অতি মান্য গ্রন্থ ; তাহাতে 
(আজমীঢ় হইতে ১৯৭৬ সংবতে প্রকাশিত) আছে--“জব, স্বষ্টিকা সময় আতাহৈ 
তব পরমাত্মা উন্‌ পরম Za পদার্থে! কো ইকট্রা করতাহৈ ৷” ২৩৩ পৃ। ইহাতে 
সৃষ্টির পূৰ্ব্বে পরমাত্ম| ও স্থন্ম পদার্থ এই দুই ছিল । স্থন্ম পদার্থ তাহার সৃষ্টি নয়। 
তজ্জন্ত তীহার অপেক্ষ। আছে। স্থৃতরাং তিনিও স্বতন্ত্ৰ নন ৷ কুলাল যেমন ঘট 
কৃষির পূৰ্ব্বে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র সংগ্রহ করে ইহাও তদ্ৎ। স্থস্ম পদার্থ পরমাত্মার 
সম সাময়িক কি পূর্ববর্তী হইবে? তাহা এবং এই পরমাত্মীকেই বা কে সৃষ্টি 
করিল? আর যদি স্বন্ম পদাৰ্থ পরমাত্মারই স্থষ্ট হয় তাহা কি তিনি মাকড়সার 
যায় আপন দেহ হইতে উপাদান নির্গত করতঃ হুষ্টি করিয়াছেন? যদি নিজেই 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন তবে তৎ স্থষ্টির পুর্বে তিনি একাই ছিলেন। 
তৎকালে তীর চক্ষু কর্ণ হস্তপদার্দি অঙ্গ বিভাগ ছিল কি ছিল না? যদি অঙ্গ 
বিভাগ ছিল তবে মৃত্তি পুজায় আপত্তি থাকা ঠিক নয়। আর যদি কোন অঙ্ক 
বিভাগ ছিল না নিশ্চয় হয় তবে অভেদে অদ্বৈত-তত্ব স্বীকাধ্য হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্ৰ 
কীট মাকড়সার আপনা হইতে উপাদান দিয়া সুত্র ও জাল নির্মাণের শক্তি আছে 
আর পরমাত্মার যদি সে শক্তি না থাকে তবে তিনি সর্ধশক্তিমান নহেন। অল্প 
শক্তিমান হইয়া পড়েন। যদি পরমাত্মার za পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল তবে 
তাহা কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিলেন? সেস্থানও পূৰ্ব্বে ছিল। আর পরমাত্ম 
যে স্থানে থাকিয়া সৃষ্ট করিলেন সে স্থানও পূর্বেই ছিল তাহাই বা কে স্বষট 
করিল? যদি জীব পরমাত্ম| হইতে স্বতন্ত্ৰ হয় তবে স্বষ্টির পূর্বে তাহারা কোথায় 
ছিল? যেথায় ছিল সেইস্থান ও তাহাদিগকে কে স্থষ্টি করিল? না জীব স্বয়ভু ৷ 
যদি জীব স্বতন্ত্ৰ হয় তবে ঈশ্বরের আদেশ মানিবে কেন? ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান 
জানে.পুজাই ব| করে কেন? আর যদি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হন তবে তিনি 
জীবজগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন। যেমন ইচ্ছাশাসন করিতে পারেন এবং 
মাকড়সা যেমন নিজ গান্র হইতে রস দিয়া সুত্র নির্মাণ করে এবং সেই স্থত্ৰ আবার 
নিজ মধ্যেই গুটাইয়া লয় TRS ঈশ্বরও জীবকে স্ব স্বরূপে লইবার শক্তি রাখেন ও 
স্ব স্বরূপে লয় করিয়া লইতে পারেন। জীব ও জগত ঈশ্বরের অংশ হইলেও ধাহারা 
জীবত্ব শাশ্বত্ব বলেন তীদের ঈশ্বরও অল্প শক্তিমান। নিজের যে অংশ জীবত্ে 
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বৈদিক যুগে za 


পরিণত হয় তাহা পুনরায় স্ব স্বাভাবিক খ্বরূপে পরিণত করিয়া লইবার শক্তি তিনি 
রাখেন না। যদি সে শক্তি রাখেন তবে জীবের শিব হইতে কোন বাধা নাই। জীব 
চিরকাল জীব থাকিবে কেন? জীবের উৎপত্তি থাকিলে লয় অবস্যাভাবী। 
উৎপত্তি কাৰ্য্য, কাৰ্য্য কারণে লয় হয়। জীব কষ বা কাৰ্য্য হইলে তাহা কারণে 
লয়হইতে বাধ্য। জীবের কারণ কি? তাহার কোন অংশ হীনবল জীবরূপে 
পরিণতই বা হয় কেন? কে তাহার অন্দে এই ATA সঞ্চার করে? না তিনি 
স্বত:ই বিকারপ্রস্ত? তবে এহেন বিকারগ্রস্ত হীনবলের উপাসনা করা কেন? 
রকশক্তিমান্‌ বলাই বা কেন? যদি বাহিরের শক্তি তাহাতে বৈষমোর সার 
করে তবে সে শক্তি কোথায়? কি ভাবে থাকে? সে শক্তি ঈশ্বর হইতেও 
প্রবল হইবে, বে ঈশ্বরের বিকার R করে। যেমন জেন্দাবস্তে দেখিতে পাই, 
শীবল পরাক্রম. অহুর মজা ক্রমে যোলটি স্থান তাহার ভক্তজনের KAATA 
বাসের জন্য নিৰ্ম্মাণ করিলেন, আর তাঁহার প্রতিদ্বন্বী afal মন্্য তাহ| সব 
RR করিয়া দিল। অহুর মজদার শক্তি নাই যে,' অঙ্গিরামন্থ্যকে বধ 
করেন। তাই জেন্দশান্ত্রে দেবোপানক অদ্দিরামহ্ন ও তাহার পুজা দেবগণ 
প্রতি দুৰ্ব্বলের বল অভিশাপ প্রদান হইতেছে যে, «দেবতারা উত্তরে মারা । 
যাউক” ইত্যাদি । বাইবেলের ঈশ্বরও প্রায় তত্রপই। তাঁহার সখের ইডেন, 
তাঁহার নিজ মৃত্তির অনুরূপ মনত স্থষ্টি, শয়তান কোথা হইতে আসিয়া নষ্ট 
করিল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারেন নাই, শয়তানকে তিনি মারিয়া 
ফেলিবার শক্তি রাখেন না। যখন হীনবল হীনশক্তি জীব সহস্ৰ উপাসনাদি 
Títt করিলেও জীবই থাকিবে, হীনবলই থাকিবে, তখন্‌ উপাসনা করা 
কেন? নিক্ষল কর্মানুষ্ঠান কেহ করে কি? ঈশ্বরের কিছু বেশী শক্তি থাকায় 
যদি তিনি জীবকে আপন উপাসনা বা সেবা করিতে বাধ্য করেন, তবে তিনি 
আর সেলামপ্রিয় বাদশায় তফাৎ কি? অলমিতি বিস্তরেন। ব্ৰহ্মই জগৎ কারণ । 
তীর স্থষ্টি অর্থই বৈষম্য। যদি সব একাকার, একরূপ হয় যেমন অব্যক্ত অবস্থায় 
তবে আর a zea কোথায়? বৈচিত্রই স্থষ্টি; বৈষমাই বৈচিত্র। সত্ব, 
রজঃ, তমঃ গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি, সমতায় প্রলয়। পরমাণু সমষ্টিও হষ্ট, যদি 
পরমাণুই পরমাণু থাকে, সে স্থষ্টির কোন মহিমাই নাই। পাশ্চাত্যমতেও 

B, কয়লা.ও হীরক একই কার্বন নামক পদার্থ । কাপ, চাপ তাপের 
বৈষম্জনিত বৈষম্য । একই “প্রটাইল” হইতে YA ব্যত্যয়ে বা বৈষম্য 
বিষম প্রকৃতির বা বিভিন্ন গুণযুক্ত রেণুর উৎপত্তি। এই বৈষম্যের মধ্যে এক 
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সমতার নিদর্শন জাগে। তাহা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হওয়াই RI জীবনের 
সার্থকতা ৷ বেদের সংহিতাংশে যাহা বীজভাবে ছিল ব্ৰাহ্মণাংশে তাহার অস্কুর্বসহ 
পত্রোদগম হইয়াছে। পশ্চাৎ ভগবান শঙ্করাচাৰ্য্য সেই অদ্বৈত তত্বকে শাখা ফুল 
ফলে স্থশোভিত করিয়াছেন। ব্ৰাহ্মণংশে যে সকল ষ্টার নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য তাহা-_-মহীদাস, এঁতরেয়, কৌবিতকী, তিতীরি, জৈমিনী, উদ্দালক 
আরুণি, যাজ্ঞবন্ধা, পিপ্পলাদ, শৌনক, শ্বেতাশ্বতর, অশ্বলায়ন, শাণ্ডিল্য, শ্বেতকেতু 
প্রভৃতি! মহীদ্বাস এঁতরেয় ইতরার গৰ্ভজাত। acina এতরেয় ব্ৰাহ্মণ ইহারই 
নামানুসারে নাম গ্রহণ করিয়াছে। খথ্বেদীয় কৌষিতকী ব্ৰাহ্মণ বা শাত্খায়ন 
ব্ৰাহ্মণ কৌধিতকীর নামানুসারে হইয়াছে। ইহার পুত্র কহোল, তৎপুত্র অষ্টাবক্র। 
তিতীরি হইতে কৃষ্ণ যজুৰ্ব্বেদের নাম ও তৎ ব্ৰাহ্মণাংশের নাম তৈত্তীরিয় 
হইয়াছে। জৈমিনী হইতে সামবেদীয় তলবকার ব্ৰাহ্মণ হইয়াছে যাহার একাংশ 
কেন উপনিষদ উদ্দালক আরুণি সামবেদীয় ছান্দোগ্যে “তত্বমসি” মহাবাক্যের 
ড্ৰষ্টী। যাজ্বন্ধ্য বৃহদারণ্যকে জনক সভায় প্রসিদ্ধ বক্তা । তিনি শুক্লযজুৰ্ববদের 
ও শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যাতা। পিগ্নলাদ প্রশ্ন-উপনিযদেে উপদেষ্টা । শৌনক 
মুণ্ডক উপনিষদের শ্রোত! এবং খমথ্বেদের দেবতাদি বিষয়ক “বৃহদ্দেবতা” নামক 
গ্রন্থ-প্রণেতা | শ্বেতাশ্বতর এতন্নাসীয় সংহিতার আখ্যাতা ; তদংশ শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদ ৷ অশ্বলায়ন কৈবল্য-উপনিষদের শ্রোতা এবং শৌত ও JIE 
প্রণেতা ৷ ইনি শৌনকশিত্ত শাণ্ডিল্য গোত্র প্রবর্তক । । ছান্দোগ্য ব্ৰাহ্মণে “শাণ্ডিল্য 
বিদ্যা” তাহা হইতে আগত । “সৰ্ব্বং খব্ৰিদং ব্ৰহ্ম’ ও “তজ্জলানীতি” বাক্য 
ইহারই দৃষ্ট। তত্জ, তৎল, ও তত্অন, সংক্ষেপে তজ্জলানি হুইয়াছে। অর্থ__ 
তাহার হইতে জাত, তাহাদেরই লয়, তাহাতেই প্রাণন বা! স্থিতি তটস্থ লক্ষণে 
ব্ৰহ্ম লক্ষণ। শ্বেতকেতু মহৰ্ষি উদ্দালক পুত্র ও শিষ্য, তত্বমসি মূলক বেদান্ত শান্ত 
তীহাকে লক্ষ্য করিয়াই অভিহিত। এই সকল খধিগণ মধ্যে মহর্ষি আরুণি ও 
তৎশিষ্য বাজসনেয়ী যাজ্জবন্ধ্য যেরপ সরলভাবে বেদান্তের আলোচন! বিস্তার 
করিয়াছেন তাহ! অতীব উপাদেয়। ইহাদের দৃষ্ট মন্ত্ৰ হইতে কিয়দংশ 
পাঠকগণের গোচরার্থ আলোচিত হইল। মহৰ্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম 
স্বশিয্য শ্বেতকেতুকে অনুশাসন করিতে গিয়| যে অমূল্য “সত্মূলং* "একমেব- 
দ্বিতীয়ম্” ও “তত্বমসিপ ইত্যাদি মহাঁবাক্য সকল উপদেশ করিয়াছেন তাহা 
যুগে যুগে মানব হৃদয়কে উজ্জল করিয়া আসিয়াছে ও করিবে । জীব-্রন্ষের 
একতাঁবিধায়ক এ ক্ষুদ্ৰতম বাক্যে বেদরাশির সারমর্ম সম্যক নিবদ্ধ রহিয়াছে। 
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জগৎ সম্মুলক। জড় প্ররুতি বা পরমাণু বা অভ 

নহে। ইহা তারম্বরে ঘোষণা করিয়া জি E 
ছান্দোগ্য ব্ৰাহ্মণাস্তৰ্গত যে কতিপয় অধ্যায় ছান্দোগা উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ, 
তাহার যষ্ঠ অধ্যায়ে অদ্বৈতবাদ্বাত্মক বেদ্বান্ত-শাস্ত্ৰ যে ভাবে উক্ত আছে, নিয়ে 
তাহার আভান দেওয়া হইল। মহৰ্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম স্বগুত্ৰ শ্বেতকেতুকে 
গুরুগৃহে পাঠাইলেন ; তিনি গুরুগৃহে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়া গুরুর শুরা দারা 
গুরুর সন্তোষ বিধান করিয়! চারি, বেদ, অধ্যয়ন করতঃ বিদ্যাভিমানী হইয়া গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন। মহ্ধি পুত্রকে অনুচানমানী দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি 
পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস তোমার ব্যবহারে বোধ হয় তুমি ব্ৰহ্ম 
বা মধু বিদ্যা যাহ! চিত্তকে মধুর করে তাহা সম্ভবতঃ প্রাপ্ত হও নাই। পুত্র বলিল, 
"উহা! কিরূপ ?” মহৰ্ষি বলিলেন “যেনা শ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং 
_বিজ্ঞাতমিতি” এই আদেশ তুমি পাও নাই? বেদাত্তম্ত্রে এইটা প্রতিজ্ঞা 
বাক্য বলিয়া গৃহীত। অর্থ_ যাহা শ্রবণ করিলে আর কিছু শ্রাব্য থাকে না, 
যাহা মনন করিলে অতকিত বিষয়ও বিচারিত হইয়| যায় এবং বোধগম্য হইলে 
অনিশ্চিত সবকিছু নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহা কি তুমি আদিষ্ট হও 
নাই? শ্বেতকেতু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি প্রকার ?” পিত! বলিলেন, 
' যেমন এক মৃত্পিণ্ডকে জানিলে যাবতীয় মৃন্ময় পদার্থ জানা যায়; মৃন্ময় বিবিধ 
নামরূপাত্মক দ্রব্য সকলের নাঁমরূপ কথার কথা, মৃত্তিকাই সত্য। হাড়ি, কলসী, 
ঘট, খাপরা, গেলাস, পুতুল এইসব নামের পটাপটি, এই আছে এই নাই। খন 
এ সকল দ্রব্য ভাদ্িয়া চুরমার হয়, তখন আর ইহা ঘট, ইহা পুতুল, বলিবার কিছু 
থাকে না মাটী খাটী তা ঠিক থাকে৷ নামরূপ বাক্যের আড়ম্বৰ মাত্র; এ সব 
বৈকারিক প্রলাপের স্তায়। যেমন স্বর্ণ নিশ্মিত একটা দ্রব্য দেখিলেই সোনার 
সব জিনিষ জান! যায়, নামরূপ কথা মাত্র সার, বৈকারিক। স্বর্ণ ই সত্য | 
যেমন সোনার হার, বাজু, বালা শবে কিছু নিহিত নাই, নাম মাত্র। অজ্ঞানীই 
নামর্নপে সত্যতা আরোপ করে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভ্রব্য সত্বা মনে করে। বুদ্ধিমান্‌ 
উহাতে স্থবৰ্ণই লক্ষ্য করে, নামরূপাত্মক বাক্য বিকারাত্মক, অমার। যদি কেহ 
এ সকল বিভিন্ন অলঙ্কার বিক্ৰয়াৰ্থ পোদ্দারের দৌকানে যায় তখন পোদ্দার 
নামন্ধপ আকার ভেদে দৃষ্টি মোটেই দেয় না, কত ওজনের সোনা আছে 
তাহাই লক্ষ্য করে মাত্র। স্বর্ণের কাৰ্য্য হার, বাহু; বালা কিছু নয়, 
কারণ যে সোনা তাহাই ঠিক। কারণ সত্য, কাৰ্য্য বৈকারিক, কথার কথা 
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'মাত্র। মনে কর একজন কন্যার বিবাহ দিবে, অলঙ্কার তৈয়ার করার জন্য 
একশত ভরি স্বর্ণ পিণ্ড আনয়ন করিল। উহাতে হার, বাজু, বালা 
আছে কি? উহা দ্বারা টাক্শাল হইতে গিনি মোহরও হইতে পারে, 
স্থবর্ণকার দ্বারা পানের ডিবা, রিকাঁবীও তৈয়ারী হইতে পারে, আবার হার, 
বাজু, বালাও তৈয়ারী হইতে পারে, সোনার শিবলিঙ্গ বা গণেশ কি গোপাল, . 
সুত্তিও তৈয়ার হইতে পারে, ইছর বানরও তৈয়ারী হইতে পারে। যাহাই 
'তৈয়ারী হউক, স্থবর্ণত্বের কোন হানি হয় না) নামরপাত্মক আকার প্রকার 
কিছু স্থবৰ্ণপিণ্ডে নাই। তুমি যাহাঁকে আংটা বল অন্তে তাহাকে রিও বলে। 
নামের কোন ঠিকানা! নাই। উহ! বৈকারিক কথার কথামাত্র । আজ যেটা 
বালা সেটা ভাঙ্গিয়া কাল আংটা করা যাইতে পারে। সোনা যে সেই। বাল! 
'রহিল না আংটী হইল। স্থতরাং কাঁধ্য কিছু নয়, কারণ সত্য। নাম রপাত্মক 
কাৰ্য্য স্থবর্ণে আরোপিত হয়। উহা! স্থবর্ণের ধৰ্ম্ম নহে। যাহাতে যাহা নাই 
তাহাতে তাহা কল্পনাই আরোপ বা অধ্যাস। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহা 
আরোপকে বিবর্ত বলে। স্থৃতরাং নামরপাত্মক সোনার দ্রব্যে যে স্বর্ণ চিন্তা 
ত্যাগে, নাম রূপের আরোপ, তাহা বিবর্ত মাত্র। অতন্মিন্‌ তজ্জ্ঞানং। AR 
পুনঃ বলিলেন, একটা লৌহনিশ্মিত নরুণ দৃষ্টে সকল লৌহময় দ্রব্য জাত হওয়া 
যায়। লৌহের কার্য যে কুঠার, কুদ্দাল ইত্যাদি নামরূপ তাহ! কথার কথা, 
ইবকারিক বাদ মাত্র, লৌহই সত্য। ইহা দ্বারা AR বুঝাইলেন কাৰ্য ঠিক নয়, 
কারণ ঠিক। তেমনি এই জগৎ কাধ্য, উহা ঠিক নহে, উহার যে কারণ তাহা 
সত্য। এই ঠিক শব্দটা স্থলে সংস্কৃতে সৎ ও অঠিক স্থলে অসৎ শব প্রয়োগ করা 
হয়। তাহাতে বলা হইল কারণ সৎ কাৰ্য্য অসৎ। কারণ কে জানিলে কাৰ্য 
জানার আর বাকী.থাকে না মনে কর একটি লোক রাস্তায় একটা আটা 
কুড়াঁইয়| পাইল। তখন সে নিজেও দেখে, অন্তকেও দেখায় আংটা বলিয়া 
নয়, উহ! সোণার কি পিত্বলের, আংটাত্ব কার্ধ্য, তথ্প্রতি লক্ষ্য নয় কারণের 
প্রতি লক্ষ্য; সোনাও কারণ হইতে পারে, পিতলও কারণ হইতে পারে। যদি 
স্বর্ণ কারণ হয় তবে আংটীটী মূল্যবান্‌; আর যদি কারণ পিত্তল হয় উহা 
অকিঞ্চিৎকর। আঁকার নামরূপ যে কাধ্য, তাহা কিছু নয় কারণই সত্য ! এইরূপ 
'জগৎ্-কারণকে জানিলে সব জানা হয়। কাঁধ্য মিথ্যা, কারণ সত্য | 

আদেশ; আদেশ অর্থ_অ! সমন্তাৎ দিশতি নির্দিশতি স্বরূপং যেন। সত্য 
স্বরপকে যাহ! দ্বারা নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করে তাহাই আদেশ। আদেশ 
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মিথ্যা হইতে পারে না। তাই এই আদেশবাক্য প্রতিজাবাক্য স্বরূপে বেদান্ত- 
সুত্রে গৃহীত হইয়াছে। পিতা মাতা গুরুজন পুত্র বা শিল্তকে যাহা! সত্য তাহাই 
শিক্ষা দেন, এজন্য তাদের বাক্যও আদেশ বলিয়া উক্ত হয়। শ্বেতকেতু এই দৃশ্য 
প্ৰপঞ্চ যে ব্রন্মে আরোপিত বাক্যমাত্র তাহা সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম ন! হওয়ায় বলিলেন, 
“সবিশেষ বলুন।” AR বলিলেন__“সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং।” 
অর্থ_হে সোম্য সংইমাত্র প্রপঞ্চ-সথ্টর অগ্ৰে দ্বিতীয়রহিত অখণ্ড একরস; 
অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভেদ রহিত ছিলেন। A ১০1১২৭২ মন্ত্রে "আনীদবাতং স্বধয়| 
তদেকং তন্মাদ্‌হঅন্যৎন্পরঃ কিঞ্চন আঁস।” একই ভাব প্রকাশক। কোনও 
প্রকার ভেদ নাই। তীহা! হইতে অন্য অপর কিছুই ছিল না। সৎ শব্দ অস্তিত্ব 
জ্ঞাপক। অর্থাৎ “আছেন” এই যে ভাববস্ত তাহাকেই প্রকাশ করে অসং=ন 
সৎ অর্থাৎ অভাব বা শূন্যতা প্রকাশক ৷ ইদং শব্দ নিকটবর্তী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্‌ 
পদাৰ্থকে নির্দেশ করে। দৃশ্যমান্‌ জগৎ প্রপঞ্চই ইন্জিয় গ্রা্থ, স্থতরাং ইদং পদ 
দ্বারা ইহা নির্দেশিত হয়। অগ্রলস্থ্টির অগ্রে। আঁসীৎ ছিল। ইহাতে 
পুর্বে ছিলেন এখন নাই বা পশ্চাৎ থাঁকিবেন না বলা হয় নাই। তাৎকানিক 
অবস্থা জ্ঞাপক মাত্র এক অর্থ এক রস, সৰ্ব্বত্ৰ একরপ, সর্বপ্রকার ভেদ রহিত। 
সৰ্ব্বত্ৰ সমভাব বৈষম্যভাব। যেমন নখ, চুল, হাড়, মাংস শোণিত একই দেহে 
থাকে, ইহা বৈষম্যযুক্ত । যেমন একগ্লাস জল ইহার উপরে মধ্যে ও নীচে একই 
রস, তদ্বৎ। অদ্বিতীয় বলায় দ্বিতীয় রহিত, অসঙ্গ সর্বব্যাপী বল! হইয়াছে । 
যেমন ঈশা উপনিষণে ব্ৰহ্মাকে “সপধ্যগাঁৎ শুক্রমঅকায়ম্‌ অব্রণম্‌ অন্গাবিরং শুদ্ধম্‌ 
অপাপবিদ্ধং” বল! হইয়াছে। অন্ত কিছু ছিল না বলিলে প্রকৃতি, মায়া বা তম: 
বা এতজ্জাতীয় কিছু za কণ্টক মাংসে যেমন অনৃশ্তভাবে বিদ্ধ থাকে YA YA 
নাথাকা। ময়লা যেমন চর্শে অদৃশ্তভাবে থাকে তদ্বত মায়! বন্ধে না থাকা অন্ত 
শুদ্ধ। শরীর রহিত, স্নায়ু রহিত, ব্রণ রহিত বলা, যেমন ব্রণ প্রথম দুষিত রক্ত- 
রূপে a স্নায়ুতে থাকে, পশ্চাদ্‌ চর্শ্মভেদ করিয়া উদগত হয়। তদ্ৎ মায়া বদ্ধ 
wa স্বায়ুবৎ কোন স্থানে অবস্থিতি করেন না, শ্রুতি ইহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, 
অর্থাৎ ব্্ধাশ্রয়ে মায়া থাকে ন| অর্থাৎ “জুঞ্জু”বৎ মায়া অসৎ বা নাই। শুক্র 
বলায় উজ্জ্বলতা যেখানে সেখানে তমঃ স্থান পায় না বলিয়া যেমন অসদ্গ অন্ধ 
বলিয়াছেন। তত্বৎ একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ বাক্য এখানে প্রয়োগ হইয়াছে। ভেদ 
তিন প্রকার-_স্বগত, স্বঙ্কাতীয়, বিজাতীয়। যেমন একটি বাগান চারিদিকে 
ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত, মধ্যে পুকুর বিশিষ্ট । বাগানে নিশ্ব তেঁতুল, আম, দেহ 
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তাল, লিচু, কলা ইত্যাদি নানাপ্রকারের বৃক্ষ আছে। এই এক একটি গাছে 
মূল, কাণ, শাখা! পত্র, পুষ্প, ফল আছে। এখন একই বৃক্ষে এই যে মূল, ফলাদির 
বিভিন্নতা, ইহা স্বগত ভেদ। নিম্ব তেঁতুলাদি বৃক্ষে বৃক্ষে যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় 
ভেদ এবং ইষ্টক ও জল সহ বৃক্ষের যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ বলিয়া অভিহিত 
হয়। অদ্বিতীয় বা অসন্গ বলায় মায়া, জীব, জগৎ কোনই কিছু ছিল না। 
সৎ বলায় যাহা নিত্যকাল একরপে স্থিতিশীল তাহাকে বুঝায় । বিনি অগ্রে সৎ 
ছিলেন এখনও সৎ আছেন পশ্চাতেও সৎ থাকিবেন। এমন যে সৎ বস্তু তাহাতে 
কদাপি কোন পরিবর্তন ঘটিতেই পারে না ৷ ঘটেও নাই । তবে মায়া, জীব, জগৎ 
কোথা হইতে আসিল? উহা প্রকৃত পক্ষে নাই, আছে বলিয়া ভ্রম হইতেছে, 
ইহাই বলিতে হয়। জগতে সমতা নাই, সর্বত্রই বৈষম্য পুর্ণ, অথচ তিনি 
সমভাব। যেমন ভেঙ্কীবাজীতে কত কিছু দেখায় কিন্তু সব ফক্কিকার। তেমনি 
এই মায়িক জগৎ, জগতে জীব । এই জগতে বৈষম্য কেন? অনুসন্ধানে সত্ব, 
TA: তমঃ, এই তিন গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি ও সমতায় প্রলয় ঘটে জানা যায় । গুণ- 
বৈষম্যে বুদ্ধির বৈষম্য । বুদ্ধির বৈষম্যে মত ভেদ। স্থতরাং স্থির প্রথমাবধিই 
মতভেদ চলিয়া আসিতেছে । বৈষম্যেই যার আরম্ভ তাহাতে সমতা, সমবুদ্ধি, 
সমপ্রাণত| অসম্ভব। তাই প্রচারকগণ যতই সমতা বলিয়া চিৎকার করুন না 
কেন, সমতা ঘটিতেই পারে না ।. যিনি সমতার ঘোষণা করেন ও যাদের জন্ত 
ঘোষণা করেন তাহাতেই বৈষম্য বিগ্যমান। বুদ্ধির" বৈষম্য অর্থাৎ নৃন্তাধিক্য 
জনিত যে বৈষম্য তাহা ঘোষণা! দ্বারা বিদুরিত হইবার নহে। একজন যাহা ভাল 
মনে করে, অপরে তাহাতে দোষ দর্শন করে । যেমন মদ্য, মাংস, আহার একজন 
নির্দোষ চক্ষে দেখেন, অপরে তাহা দোষ-ছুষ্ট দেখেন। যাহা তমোগুণী ভাল 
বলেন, রজোগুণী তাহা নিন্দাই বলেন।- যাহা রজোগুণী শ্রেষ্ঠ মনে করেন, 
সত্বগুণী তাহা নিকষ্ট বলেন। লোকে প্রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্‌ খজুকুটিলনানাপথজুযাং” 
হইয়া থাকে। তাই একটা শ্লোক আছে “বেদা বিভিন্না স্বতয়ো বিভিন্না নাসৌ 
ুনির্যস্তমতং ন ভিন্নম্” এই কথাটা সংসারে সদাকাল সত্য। এজন্য বৈদিক 
সত্য যুগেও বিভিন্ন মতবাদী থাকা পরিদৃষ্ট হয়। বৌদ্ধযুগে এইরূপে বুদ্ধির 
তারতম্য ভেদে ছয়টী বিভিন্ন মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্ৰদায় একই বুদ্ধদেবের 
আদেশ উপদেশের মৰ্ম্ম বিচারের জন্য È হইয়াছিল। তন্মধ্যে একদল 
সৌত্রান্তিক বা শৃস্তবাদী বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাহাদের মতে অসৎ বা 
অভাব (W) হইতে সৎ বা ভাব পদার্থের উৎপত্তি স্বীকৃত হয়। দৃষ্টান্ত 
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বীজা ধ্বংসে 
উৎপত্তি হইয়াছে । এই অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি বা অসৎ ya 


সতের উৎপত্তি বাদটী বৌদ্ধযুগের অভিনব বিতকিত বিষয় XZ | উহা বহু 
প্রাচীন; সত্যাদি যুগেই উ্তবাদ থাকা জানা যায়। ছান্দোগ্য শ্ৰুতিতেই এই 
মতবাদের খণ্ডনোক্তি আছে। zI পূৰ্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ মাত্রের অবস্থিতি 
বলিয়াই, মহৰ্ষি আরুণি শিশ্যের বুদ্ধির তীক্ষতা সম্পাদন ও নিশ্চয়াত্মক করার জন্ত 
বলিয়াছেন--“তদ্ধৈক আহরসদেবেদমগ্র- আপীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। তন্মাদসতঃ 
সজ্জায়ত ৷” অর্থ_কেহ কেহ বলেন যে, অসতই A পুর্বে এক অদ্বিতীয় 
ছিলেন। সেই অসৎ হইতে সতের উদ্ভব হয়। মহ্ধি আরুণি তৎপর বলিয়াছেন 
“কখমসতঃ সঙ্জায়তেতি।* অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবে? অর্থাৎ 
সম্ভবপর নহে। এই সৎ ও অসৎ শব্ঘয় ব্যবহারে বিভিন্ন দর্শনের R করা 
হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্যের সৎ প্রকৃতি হইতে জাত কাধ্য সৎ এই মতবাদ 
“নৎকাধ্যবাদ* বলিয়া কথিত হয়। পাতঞ্জলির যোগেও ইহা স্বীকাধ্য। 
সৎপরমাণু হইতে জাত পদার্থ-নিচয় অসৎ ইহ! ন্যায়বৈদেশিকের মতবাদ; - . 
ইহাকে “আরম্তবাদ” বলে। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণের অসৎ হইতে সদোৎপত্তি 
“শ্হ্যবাদ” বলিয়া অভিহিত হয়। এই সৎ, অসৎ শব্দের বিভিন্ন অর্থও দেখা যায় 
যেমন সৎ অর্থ মূর্ত, অসৎ অর্থ অমূর্ত। সতভাব বস্তু। অসৎ অভাব বস্তু। সৎ 
সত্য, অসৎ যিথ্যা। সৎ ভাল, অসৎ মন্দ। সৎ অবিনাশী, অসৎ বিনাশশীল। 
সৎ ব্ৰহ্ম অসৎ মীয়া। এই অসৎ মায়া, তম, অবিদ্যা, মূলা, প্রধান! প্রকৃতি, 
অব্যক্তা, অন্ন, প্রযতি স্বধা, অব্যাকৃতা, দিতি ইত্যাদি নামে কথিত হয়। সৎ 
হইতে অসৎ ও অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, কিম্বা সৎ হইতে সতেব বা অসৎ 
হইতে অসতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। তাই মহৰ্ষি কিরূপে সম্ভবে বলিয়াছেন! 
যেখানে যাহা স্থক্ষ্্মপে নাই তাহা হইতে তদোৎপত্তি সম্ভবেনা। যেমন তিলে 
বা সরিযায় তৈল ga অবস্থায় থাকে তাই তাহা পিিলে তৈল পাওয়া যায়। 
তিল বা সরিষার মত ক্ষুদ্ৰ উপলখণ্ড পিষিলে তৈল পাওয়া যায় না; কারণ 
উহাতে তৈল স্থক্মমভাবে থাকে না৷ কচি ডাব নারিকেলে কেবল জল দেখা যায়। 
তাহাতে কি নারিকেল ও নারিকেলের শীস সুক্মভাবে নাই? বটবীজ যতই 
অণু হউক না কেন উহাতে সমূল সশাখা, সপল্পব বটবৃক্ষ TIA থাকে, তাই, 
তাহা হইতে বটবৃক্ষ জন্মে। মৃত্তিকার অভাব হইতে ঘটোৎপত্তি হয় ন!; মৃত্তিকা 
হইতেই ঘটোৎপত্তি। উহা দ্বারা efe রপাস্তর লাভ করিয়াছে: ধ্বংস হয় 
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নাই। বীজ ধ্বংসে অঙ্কুর উৎপত্তি হয় না, বীজ অস্কুররূপে পরিণত হয় মাত্র। 
যদি বীজ অগ্নি সাহায্যে ভাজিয়া নেওয়া যায় তাহাতে বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, উহা 
হইতে অঙ্কুরোত্পত্তি TEA না । সৎ ও অসৎ ( ন-সৎ ) একা ্রাবস্থান করে না। 
যেমন আলো ও আঁধার একই সময়ে একস্থানে থাকে না তদ্বৎ। কাজেই সং 
হইতে অসৎও অসৎ হইতে সৎ উৎপত্তি সম্ভবে না। সৎ ও অসৎ ইহাদের লক্ষণ। 
গীতাতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন--“নাসতে| বিদ্যতে ভাবো নাভাবে| বিদ্যতে 
সতঃ ৷” (২1১৬) অর্থ, অসতের কোন সত্বা বা বিদ্যমানতা নাই। সতের কখনও 
অভাব হয় না অর্থাৎ বিনাশ নাই। সৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবপর 
নয়৷ কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে। দ্বিতীয়ত: উৎপত্তি 
বৈকারিক ব্যাগার। সৎ হইতে উৎপত্তি করিতে গেলেই সৎকে বিকার গ্রস্ত 
হইতে হইবে। সৎ যাহা তাহা নিত্যই একরপ, কদাপি কোন হ্রাস বৃদ্ধি তাতে 
ঘটে না, বিনাশও ঘটে না। অসৎ অভাব তাহা হইতে উৎপত্তি হইতে পারে 
না কারণ যাহা উৎপত্তি লাভ করিবে তাহার সত্বা অর্থাৎ ভাব থাকিতে হয়। 
"যাহার সত্বাই নাই তাহার উৎপত্তি কি? সুতরাং “কথমসতো সঙ্জায়তেতি' 
বলাতেই AR অন্য সব মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, 
অসৎ হইতে সৎ্উৎপত্তি-বাদ বৌদ্ধ যুগের স্ৃষ্ট সুতরাং এই উপনিষদ বৌদ্ধযুগের 
পরবর্তী বা! সমসাময়িক, তাহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বৌদ্ধধৰ্ম্ম বেদের কোন 
কোন বিষয় অমান্য করিলেও উহা! বেদমূলক। বুদ্ধ তাঁর ধৰ্ম্ম ভারতের বাহির 
হইতে শিখিয়া আসিয়া ভারতে প্রচার করেন নাই। ভারতে যাহা ছিল তাহা 
হইতে লিখিয়াছেন। ভারতে বেদেই উহা ছিল স্থতরাং তাহার মতবাদ বেদ 
হইতে গৃহীত। যেমন অহিংস! নীতি, ব্ৰহ্মধ্য ও ধ্যানাদি গৃহীত তেমনি অসৎ 
বাশূন্তবাদ বেদ হইতেই গৃহীত। খ ১৭৭২ সুক্ত লোক্য বৃহস্পতি দৃষ্ট। তাহাতে 
' “অসতঃ সজ্জায়ত” বাক্যটা আছে। চার্ববাকৃবাদ বা লোকায়ত মতবাদ এই 
লোক্য বৃহস্পতি হইতে আগত । এমন উক্তি মহাভারতাদিত্রস্থে পরিরৃষ্ট হয়। 
যন্ধপি উক্ত মন্ত্রের অসৎ শব্দ অব্যক্ত বা অমূর্ত, যেমন আকাশ হইতে বায়ুর 
উৎপত্তি শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, কিন্ত আকাশ অমূর্ত, অব্যক্ত। তাহা হইতে বায়, 
এইরূপ অর্থ থাকিলেও উহার কদর্থ গৃহীত হইয়া ও মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। 
অদ্বৈতবাদও এইরূপ বেদমূলক হইলেও, বাদরায়ণ এবং গৌঁড়পাদ প্রভৃতি অধৈত 
তত্বের বিস্তার করিলেও উহা পশ্চাৎ্ভাবী ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰ্ধ্যের মত-বাদ বলিয়া 
খ্যাতিলাভ করিয়াছে। অতঃপর মহৰ্ষি আরুণি বলিয়াছেন “otero বহুস্তাম 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


স্পা. সস. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
যুগে ৪৩৭ 
প্রজায়েরেতি”। তিনি ঈক্ষণ করিলেন বহু হইব প্রজা স্থষ্টি করিব। খৃথেদেও 
১%৷১২৯৷৪ গ্লোকে আছে “কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধিমনসো রেতঃ গ্রথমং যদাসীৎ”। 
পশ্চাৎ সৃষ্টির আরভন সেই সৎ তেজ সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে সাংখ্যের প্রকৃতি 
স্বষ্টি কর্মী তাহা নিবন্ত হয়। তৈত্তিরীয়েও এতস্বাদাত্মন আকাশ: সম্ভৃত: | 
আকাশাৎ বায়ুং। বায়োরয়িঃ। অগ্নেরাপঃ। অন্তঃ পৃথিবী। সেই তেজ 
হইতে জল ও জল হইতে অন্ন বা! ক্ষিতি তত্বের উদ্ভব হইল। এখানে আকাশও 
বায়ু অমূর্ত ভূতঘয়ের R তেজে অন্তর্ভাব করত: স্থষ্টি তব বলা হইয়াছে। 
যেমন সুক্মশরীর পঞ্চপ্ৰাণ পঞ্চজানেজ্য়, পঞ্চ কর্্মেন্িয় ও অস্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, 
বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার) দ্বারা সংঘটিত হইলেও সধ্চদ্ণ কলা বিশিষ্ট বলা হয়। 
মনে চিত্ত ও বুদ্ধিতে অহঙ্কারকে অন্তর্ভাব করিয়াই সপ্তদশ বল! হয়। বস্তুতঃ উহা 
উনবিংশতি কলা বিশিষ্ট । তেমনি শিয্য-বুদ্ধির তীক্ষতাদি লক্ষ্য করিয়াই ববি 
নামরপাত্মক বা মূর্ত পদার্থের দ্বার| হুষ্টির আরম্ভন করিয়াছেন। যেমন রামের 
বাটাতে দুৰ্গাপুজ| হইতেছে বলিলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাত্তিক, গণেশাদির পুজাও 
হইতেছে বলা হয় তেমনি ৷ 
ঝথেদের ১৭৷১২৯ সুক্তের উল্লিখিত মন্ত্রে মানস বা সুন্মহৃষ্টির কথা আছে। 
এখানেও মহধি আরুণি স্থন্মভূতের স্থির পর স্থন্ম দেহ উৎপত্তি ও তাহাতে 
সতের জীবরূপে অনুপ্রবেশের উপদেশ করিয়াছেন। এবং তৎপর দৃশ্য প্রপঞ্চ 
বা বিরাট উৎপত্তি বণিত। “অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে 
ব্যাকরোৎ*। তৎপর AR পঞ্চভূতের বা ভূতত্রয়ের নানারপ সংযোজনে যে 
স্থলভূতের সাষ্ট হয় তাহা বলিয়াছেন । উহা! ত্রিবিৎ__করণ ও পঞ্চীকরণ নামে 
প্রসিদ্ধ; নিয়ে বিমিশ্রণ প্রণালী প্রদশিত হইল-- 
ত্ৰিবিত্করণ- অবিমিশ্ৰ অগ্নি অবিমিশ্রিত অপ অবিমিশ্রিত অন্ন মিশর 


Ile le le => অগ্নি 
lo 1০ =১ অপ 
|S 1০ ০ ==১ অন্ন 
পঞ্চীকরণ-- 
mis অপঞ্চীকৃত অপঞ্ধীকৃত অপঞ্ধীৰৃত অপক্ধীকৃত পঞ্ধীকৃত . 
আকাশ বায়ু তেজ অপ ক্ষিতি 
Ilo ZA Je Ao Jo =3 আকাশ 
+ ৫৮% yo Aja WA ৮৭ =১ বায়ু 
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অপঞ্চীকৃত অপঞ্চীকৃত অপক্ষীকৃত অপঞ্চীকত অপঞ্চীকত পক্ষীকৃত 
আকাশ বায়ু তেজ অপ ক্ষিতি 


০০ %০ lo A s => তেজ 
fo vo yo llo ০ =১ অপ 
o/o i o° o° 9/৩ ॥০ = ক্ষিতি i 


তৎপর মহৰ্ষি আরুণি ত্রিবিৎকরণ দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশ্কে বুঝাইয়াছেন-__ যেমন 
মিশ্র অগ্নিতে অগ্নি, অপ ও ক্ষিতিতত্ব আছে, অগ্নির যে লোহিতবর্ণ তাহা 
তেজের অংশ, যে শুক্লাংশ তাহা অপের, যে কৃষ্ণাংশ তাহা ক্ষিতির। যদি 
এই তিন ভূতাংশ অগ্নি হইতে উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে আর অগ্নির অগ্নিত্ব 
থাকে কি? Sar স্থধ্য, চন্দ্রাদিতেও তিন ভূতের অংশ আছে। তাহা! 
অপসারিত করিলে এ zi চন্দ্ৰাদির কোন সত্বা থাকে না। এই যে অগ্নি, 
সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় তাহ! নামরপাত্মক। উহার কোন TA নাই, 
উক্ত পঞ্চভূতই উহার কারণ, তাহাই সত্য । কারণ সত্য কাৰ্য্য মূষা। ক্ষিতি 
কার্যরূপে অসত, কারণ রূপে সৎ। অপ হইতে ক্ষিতি। অপকারণরূপে সত্য | 
তেজ হইতে অপ। তেজ কারণরূপে সত্য; অপ কার্য অসৎ। তেজ বায়ু 
হইতে জাত সুতরাং তেজ কাধ্য অসৎ; বায়ু কারণ সৎ। বায়ু কার্যা, 
আকাশ কারণ। আকাশ কারণ রূপে সৎ। তাহা হইতে আকাশ জাত। 
আকাশ কার্যযরূপে অসৎ। যিনি কারণ তিনিই সৎ। এই যে কার্যের কারণ- 
রূপে সত্যতা, তাহাকে আপেক্ষিক সত্যতা বলে। খাবি বলিয়াছেন যে, 
তাহাদের গুরু পরম্পরায় সকলেই এই পঞ্ধীকরণ জানিতেন, সুতরাং ইহা এই 
ARA সমসাময়িক নহে, বেদেই এই পঞ্চীকরণ উপদিষ্ট ছিল জানা যায়। এবং 
তাহারা এই পঞ্চীকরণ জানিতেন এজন্য তাদের নিকট কেহু কোন নৃতন দ্রব্য _ 
উপস্থিত করিতে পারিত না । কারণ যাহাই উপস্থাপিত কর তাহাই পঞ্চীকত 
পঞ্চ মহাভূত দ্বারা সংগঠিত। চাই হীরা, সোনা বা আর কিছু ভ্রব্য। অতঃপর 
RÄ স্থূলদেহ ও IE দেহের প্রকৃতি ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে অন্নময় 
মন্‌, জলময় প্রাণ ও তেজময় বাক্‌। অন্ন ভক্ষিত হইলে জঠরাগ্নি দ্বারা পাচিত 
হয় এবং পশ্চাৎ তাহা যে সব ধাতুতে দেহ গঠিত সেই সব বিভিন্ন ধাতুতে 
পরিণত হয়। কৌন অংশে চুল, কোন অংশে নথ, কোন অংশে স্নায়ু, কোন 
অংশে চর্ম, কোন অংশে মাংস, কোন অংশে অস্থি, কোন অংশে মেদ কোন 
অংশে মজ্জা, কোন অংশে বীধ্য ইত্যাদি গঠিত করে। খাষি বলিলেন, ভক্ষিত 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


বৈদিক যুগে 


৪৩৯ 


প্রভৃতি তিন ভাগে বিভক্ত হয়। উহাই দুলা পুৰীৰ (নল) পে নিত 


হয়। মধ্যমাংশ মাংসে পরিণত হয় এবং অনিষ্ঠ অংশ দ্বারা মনের gears 
ঘটে। জলের স্থুলাংশ মৃত্ররূপে বিনির্গত হয়। মধ্যাংশ দ্বারা শোণিত ও অনিষ্ঠ 
অংশ দ্বারা প্রাণের পুষ্টিসাধন হয়। তেজ (তৈজসপদার্থ qe, তৈলাদি) ভক্ষিত 
হইলে উহার স্থুলাংশ দারা অস্থি, মধ্যম অংশ হইতে মজ্জা ও অনি হই 
বাকের পুষ্টিলাভ হয়। বাক্য সংক্ষেপার্থ কতক কতক অন্তে অন্তর্ভাব করা রীতি 
অনুসারে এখানে সপ্ত ধাতুর উৎপত্তি কথিত হয় নাই। স্থক্্ম মন ভৌতিক 
পদার্থ, তাহা অন্ন দ্বারা পুষ্ট, এই কথাটা শিষ্য “হা জী” বলিয়া গহণ না করায় খৰি 
বলেন, তুমি পনর দিন উপবাস কর কিন্তু জল পান করিবে। শিষ্য তন্রপ 
অনুষ্ঠান করিলে AR তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, অমুক্‌ অমুক্‌ মন্ত্রকল বল। 
শিষ্য বলিল, আমার স্থৃতির ও বাক্যের স্ফুত্তি হইতেছে না; AR বলিলেন, 
যাও অন্ন খাও। অন্ন গ্রহণের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন এখন বলিতে 
পার? সে বলিল, ইা। তখন খধি বলিলেন যে, অন্নাভাবে স্থতি ও বাকৃস্ৃ্তি 
পায় নাই। স্মৃতি মনের কার্ধ্য, তাহা অন্ন গ্রহণে gfe পাইয়াছে। জল পান 
করায় সে প্রাণে বাচিয়া ছিল; অন্ন জল দ্বারা তেজের বৃদ্ধি পাওয়ায় বাকৃস্কৃত্তি 
ঘটিয়াছে। অতএব মন ভৌতিক পদার্থ, অন্ দ্বারা পুষ্ট ইহা প্রমাণ হয়। মন যে 
ভৌতিক পদার্থ তাহা! বর্তমান কালে ক্লোরোফরম করায় মন আড়ষ্ট হয়, তাহার 
কার্য বন্ধ হয় ইহা! হইতেও জানা যায়। ZA M ভৌতিক হওয়ায় উহাও স্থুলের 
তায় জড়। উহারও নিজের কোন সংজ্ঞা নাই। দেহপিও ও সুক্দেহ অধিকার 
করতঃ দেহী জীব চৈতন্তে অবস্থিত এইটা বুঝাইবার জন্য AR বলিলেন, গাঢ় 
fiata দিকে ধ্যান দাও । উহাকে “স্বপিত” বলে; অর্থ ‘স্বং অপি ইতে| গতো 
ভবতি” অর্থাৎ স্ব স্বরূপ আত্মাতে স্থিতিলাভ ঘটে। তিনি আনন্দময় তাই 
সংলারের যাবতীয় দুঃখের লয় হইয়া পুরুষ আনন্দময় কোষমাত্র অবলম্বনে ব্ৰহ্মানন্দ 
উপভোগ করে। এই সময় এ আনন্দময় কোষ অসং তমের আবরণ থাকায় 
নিত্রোখিত ব্যক্তি বলে কিছুই জানিনা। এই যে তমজনিত অজতা থাকে তাই 
সিংহ ব্যাঘ্ৰ, কীট পতঙ্গ সবাই নিদ্রোখিত হইয়! নিদ্রায় যে স্বরপ স্থখাবন্থ 
পাইয়াছিল তাহ| তুলিয়া গিয়া আপনাকে ইন্দ্রিয় সংস্কার গরবশে আমি সিংহ, 
আমি ব্যাস্ত ইত্যাকার ভাবে ভাবিত হয়। পুত্রাভাব, বিভাভাব, প্রতিষ্ঠার 
অভাব, iega অভাব, অন্নাভাব সর্ব প্রকার দুঃখরাশি থাকে না এমন অবস্থা 
জাগ্রতেও হইতে পারে; তাহাকে ধ্যান সমাধি বলে। ইহার পর খি অশনায়া 
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ও পিপাসাদারা সৎ কি তাহা বলেন। অশ ভক্ষণ আর নায় অর্থ নায়ক বা 
পরিচালয়িত|। অর্থাৎ যিনি ভক্ষিত দ্রব্যকে পরিচালিত করেন। শুদ্ধ অন্ন 
গলায় কি বুকে বাধিলে লোকে জল পান করে। জল সেই অন্নকে পরিচালিত 
করে। এজন্য জল “অশনায়া” বলিয়া অভিহিত। যখন কেহ পিপাসার্ত হইয়া 
জল পান করে তখন তেজ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই জল শরীরের সৰ্ব্বত্ৰ 
নীত হয় এবং সেই তেজ পরিচালিত জল স্বেদরূপে নির্গত হয়। এতদ্বারা তেজ 
উদ্নকের নেতা এইজন্য উহাকে “উদ্ন্ত” বলে। কাধ্য কারণ দ্বার! পরিচালিত 
হয়। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি সেই বস্তু তাহার কারণ। লয়ে কার্য কারণে লয় 
হয়। পুর্বে যে তৈতত্তিরীয় হইতে ব্থষ্টিক্রম বলা হইয়াছে, তদম্সারে কারণ 
হইতে আগত কাৰ্য্য নির্ণয়কে অন্ননোম বলে এবং তদ্বিপরীত বিলোমগতি 
অর্থাৎ কাধ্য কারণে লয় হয়। অন্ন কাধ্য, জল কারণ তাই অন্ন জলে লয় হয়। 
জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ পরমদেবতায় লয় হয়। 
এখানে তেজ হইতে স্থিক্রমে তেজ পরম দেবতার লয় বল! হইয়াছে । এই 
তেজের যে কারণ তাহা সৎ। FEIR সৎ সকলের মূল। “সন্মূলং”। যখন 
কাৰ্য্য লয় হয় তখন কারণ মাত্র অবশেষ থাকে। তাই জগৎ প্রলয়ে জগতের 
কারণ যে সৎ তাহাই অবশেষ থাকে । তাহাই সত্য, কাধ্যরূপ জগৎ অলীক। 
এই দেহও কাৰ্য্য তাহার কারণও এ সৎ। দেহপিণ্ডের ন্যায় ব্ৰহ্মাগুপিওড। 
তাহাও কাৰ্য্য তাহার মূল অনুসন্ধানে সেই সৎই সৰ্ব্ব কারণ নির্ণীত হন, 
HRI এজন্য খাবি বলিলেন, হে শ্বেতকেতে, তোমাতে যে চৈতন্ত 
অবস্থিত তিনিও সেই সৎ্। তত্মসি শ্বেত কেতু। তত্‌ ত্বং অসি। 
অর্থাৎ ত্বং তৎ অসি। যদিও তৎ প্রথমাস্ত আছে কোন কোন বাদী উহা L 
বিভক্তি কল্পনা করিয়া ব্যাখান করিয়া থাকেন, এবং অর্থ করেন ত্বং তন্ত 
দাসোহসি। তুমি তাহার দাস। তৎ যাহা ইন্দ্রিয় গোচর নহে সেই সৎকে লক্ষ্য 
করে। ত্বং দ্বিতীয় ব্যক্তিতে যে অহং তাহাকে লক্ষ্য করে। প্রতি ঘটেই অহং 
আছেন। এই অহংই আত্মা। অসি অর্থ হও। ইহা দ্বারা জীব ও পরব্রন্মের 
একতা স্থাপন করিয়াছেন । যেমন ধান্ত ও অন্ন একই বস্তু, উপাধি ভেদে পৃথক্‌ 
দৃষ্ট হয়। সাংখ্যমতে প্রতি দেহে আত্মা ভিন্ন, তাহা নিষেধিত হইল। স্থতরাং 
সাংখ্য মত বেদ অনুযায়ী নহে। আত্মার একত্ব সম্বন্ধে খষি বলিয়াছেন,_ 
যেমন মধুকর বিভিন্ন বৃক্ষের পুষ্পরস-মধুচক্রে সঞ্চিত করে, কিন্তু সঞ্চয়ের পর 
মধুচক্ৰের মধু এক অখণ্ড রস স্বরূপে পরিণত হয়, তখন উহার কোন্‌ অংশ 
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- কোন্‌ পুপের মধু তাহা যেমন বলা যায় না, তেমনি s 
ভেতর wa তাহার বিভিন্নত|। wew একই তি i a 
ও ত্বং কেহ হিরণ্য গর্ভ ও জীব বলেন। AA দীঘ বদের ৷ ত 
হানি হয় না। মায়ার শুদ্ধদত্বে হিরণ্য গর্ভ ও মলিন সত্বে জীব। যেমন একটি 
লঠনের চিমনী বহুদিন পরিফার না করায় এমন কাল হইয়াছে যে তাহা হইতে 
আলো বাহিরে যা আসে অতীব অস্পষ্ট তখন সেই চিমনীটার এক অৰ্দ্ধেক 
পরিষ্কার করিতেই সন্ধ্যা হইলে তখন সন্ধ্যা বাতি জানিবার সময় অতীত হয় 
দেখিয়া অর্ধভাগ পরিষ্কৃত সেই চিমনী দিয়াই বাতি জালা হইল। এই সময় 
এক চিঠি পড়া আবশ্যক হইল। চিমনীর যে অংশ পরিষ্কৃত হয় নাই একজন 
সেই দিক্‌টা চিঠির দিকে ধরিল কিন্ত চিঠি পড়া গেল না। তখন অপর দিকটা 
ধরিলে চিঠি পড়া গেল। প্রচুর আলে! ৷ মূল আলো! পলিতাতে, তাহা হইতে 
যে আলো! বিকীর্ণ হইতেছে তাহা চিমনীর ছুই দিকেই সমভাবে পতিত হইলেও 
পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত অর্থাৎ শুদ্ধ ও মলিনতার জন্য বহু আল| ও অল্প আলো 
ঘটিয়াছে। তদ্বৎ বহুশক্তিসম্পন্ন হিরণ্য গর্ত ও অল্পশক্তিসম্পন্ন জীব ভাব । তেমন 
যদি কেহ বলে যে টিকাতে আগুন ধরাইতে হইবে । তবে এদিকের ওদিকের 
ছুই দিকের চিমনীই সমান বাধক চিমনী উপাধি অপসারিত করিলে পলিতার 
অগ্নি ও তত্প্রকাশ ভাব একই। এই উপাধি যেমন একটি স্বর্ণ পিণ্ডে রপার- 
খাদ ও এক পিণ্ডে তামার খাদ আছে। খাদ অপসারিত করিলে উভয় পিণ্ডে 
যাহা অবশেষ থাকে তাহা একই বিশুদ্ধ স্বর্ণ। এইরূপ তৎ ও ত্বং পদার্থের, 
শোধন হয়। “উপাধি” শব্দটি বুবিবার জন্য পারিভাষিক গ্রন্থে “সোহয়ং দেবদত্তঃ” 
বলিয়া এক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়। তাঁহা এই :_দেবদত্ত নামে ৬ কাশীতে এক 
রাজা ছিলেন। দুই ব্যক্তি ৬ কাশীতে গিয়া রাজ পোষাকে সুশোভিত সেই 
রাজা দেবদত্তকে দেখিয়াছিলেন। কিয়ংকাল পর সেই রাজা দেবদত্ব সিংহাসন: 
পুত্র অৰ্পণ করতঃ বাণপ্রস্থ আচরণ জন্য বনে কুটারে বাস করিতে লাগিলেন! 
একদিন ওঁ ছুইব্যক্তি সেই বনে যাইতে যাইতে সেই কুটারের বাহিরে জটা- 
জুটধারী ভস্মাৰৃত কলেবর সেই দেবদত্ত বাণপ্রস্থীকে দেখিলেন। তখন চিনিতে 
শাপারিয়া একজন প্রশ্ন করিল, কোহয়ং? তখন অপর ব্যক্তি বলিল, মোহয়ং 
দেবদত্ব। এখানে রাজার রাজপোষাক ত্যাগে এবং বাণপ্রস্থীর জটাজুট ও 
ভস্মত্যাগে যে দেহপিও তাহাই দেবদত্ত শব্দের লক্ষ্য । উপাঁধিভেদে একই দেহ. 
বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। AR পুনঃ বলিলেন_যেমন সমূজের 
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জল সূর্য্য কিরণ সংযোগে বাষ্প হয়, পশ্চাৎ বাষ্পরূপ মেঘ বায়ু-বাহিত হইয়া . 
পৰ্ব্বতে বৃষ্টিধারায় পতিত হয় এবং পৰ্ব্বত পারের প্রশ্রবণগুলি একীভূত হইয়| 
স্বাহজল ভ্রোতপ্রবাহ তটদ্বয় কুলু কুলু নাদে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, 
গোদাবরী, নৰ্ম্মদা, কাবেরী ইত্যাদি নামরূপ লইয়া বহুদেশ ভ্রমণান্তর পুনঃ 
সেই সমুদ্রে পতিত হওতঃ “নামরূপে বিহায় অস্ত গচ্ছতি ৮ সমুদ্র aita 
সমুদ্রই হইয়া যায়। নদীর যে বিশিষ্টতা, হ্বাদুজল শ্রোত প্রবাহ, তটদ্বয় কুলু 
কুলু নাদ তাহা আর থাকে নাঁ। তদ্বৎ উপাধিবশে কর্শ্মফলে আত্মা ঈশ্বর, 
fanis, বিরাট, বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ইত্যাদি নাম রূপাত্মক হন। আবার 
স্থুলে দেব, যক্ষ, নর, গন্ধৰ্ব্ব, সিংহ, 013, কীট পতঙ্গাদি নানা নামরূপ কল্পিত 
হয়, উপাধি লয়ে পুনঃ সেই পরমাত্ম| পরব্রদ্মেই লয় হয়। মেঘ স্থস্ম হিরণ্য গর্ভ 
নদী জীবস্থানীয়। অতঃপর স্থাবর উদ্‌ভিজ্জাদিতে ও আত্মার সংস্থিতি আছে 
বলিয়া আত্মার সৰ্ব্বব্যাপিত্বের স্থাপনা! করিয়াছেন। কোন একটা বৃক্ষের এক 
শাখা e হইলে সেই শাখা মরে, বৃক্ষ মরে না। কিন্তু সমস্ত শাখা শুদ্ধ হইলে 
'সেইবৃক্ষ মরে কিন্ত বীজ মরে না। তৎপর বট-বীজের দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার 
অণুত্ব বা স্থক্মত্ব দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্রতম বট-বীজে মহান মহীরুহের হুস্মভাবে 
অবস্থান ও পশ্চাৎ বৃহদায়তন ধারণ, ইহা দ্বারা "আণোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান 
সেই ব্ৰহ্ম স্বরূপ বলা হইয়াছে । শ্রদ্ধা না থাকিলে এই সব ধারণা হয় না। ঝি 
fiae তাহাও বলিয়াছেন। “গুরু বেদান্ত বাক্যেযু বিশ্বীসঃ শ্রদ্ধা।” TÉ 
ব্যাপিত্ব ও হুম্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য মহ্র্ষি শিষ্যকে বলিলেন এক খণ্ড দৈদ্ধব ও 
এক গ্রাস জল আনয়ন কর, শিষ্য তদ্রপ করিল। জলে সৈন্ধব খণ্ড কেনিয়া 
দিয়া জল ঢাকিয়া বলিলেন আজ রাখিয়া! দাও কল্য দেখা যাইবে । পর দিবম 
শিষ্যকে বলিলেন, জলের গ্রাসটী আনয়ন কর। শিষ্য আনিলে বলিলেন, সেই 
সৈন্ধব খণ্ড জল হইতে বাহির কর। শিষ্য হাতরাইয়া তাহাতে দৈম্ববখও 
অপ্রাপ্ডে বলিলেন যে গুরুদেব উহা! কেহ উঠাইয়া লইয়াছে, গ্রাসে নাই। ওর 
বলিলেন এই জল দ্বারা আচমন কর। শিষ্য আচমন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কেমন? শিষ্য বলিল লবনাক্ত। তখন খাবি বলিলেন যে ওঁ সৈন্ধবখণ্ড কেহ 
উঠাইয়া লয় নাই। ুস্মভাবে জলের সৰ্ব্বত্ৰ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমনি _ 
জানিবে সর্বব্যাপী সেই আত্মা তোমার দেহেও স্থস্মভাবে অবস্থিত আছেন। _ 
সৰ্ব্ব দেহেই অবস্থিত আছেন। তত্বমসি শ্বেতকেতু AR পুনঃ বলিলেন, মনে. _ 
কর কোন দন্থ্য অর্থ লোভে কোন গান্ধার দেশীয় লোককে চক্ষু বস্ত্ৰাবৃত করত =_ 
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আনিয়া কোন দুর বনে এক বৃক্ষ সহ বাধিয়া রাখিয়া অর্থ লইয়া চলিয়া গেলে সেই 
লোক চীৎকার করিতে থাকে, যদি কেহ দূর হইতে শুনিয়া দয়াপরবশে তাহাকে 
বন্ধনমুক্ত করে এবং তাহার কাতর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবনে কোন ব্যক্তি 

সেই বনে প্রবেশ করতঃ তাহাকে > WA 
বন্ধনমুক্ত করতঃ বলিয়া! দেন যে এইদিকে 
গান্ধার যাও। তখন সে পথ সন্ধান করিয়া গান্ধারে উপনীত হয়। Ya 
অজ্ঞান আবরণে আবৃতচন্কু জীব যায়| পাশে সংসার বৃক্ষে বন্ধ আছে। যদি সে 
বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য কাতর ক্রন্দন করে তবে দয়াল গুরু তাহাকে ভব বন্ধন 
মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন। সেই পথে সাধন করিয়া “তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং” 
প্রাপ্ত হয়। মহধি এতদ্বারা বুঝাইলেন বে, আচাধ্য-_( শাৰে পারেচ নিষ্ণাতং 
তমাচাধ্যং প্রচক্ষতে, অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম ও পরত্রন্ধে পটু) বা গুরু বিনা জ্ঞাননাই। গুরু 
বিন! ধ্যান নাই শিক্ষা দিয়াছেন । তৎপর মহধি লয়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। 
যখন কোন রোগীর মৃত্যু আসন্ন হয় তখন তাহার ইন্দ্রিয় বৃত্তি শিথিল হয়; পাশ্বস্থ 
আত্মীয়বর্গ কতদূর শিথিল হইয়াছে বুঝিবার জন্য বলে, আমাকে চেন? আমাকে 
চেন? তখন সে বলে, হা । পরে যখন বাক্রোধ হয় তখন আর বলিতে 
পারে না। বাক্‌ মনে লয় হয় তখন ইঙ্গিত করে, তৎপর মন প্রাণে লয় হয় 
তখন আর ইঞ্চিত করিতে পারে না। তৎপর প্রাণ পরদেব্তায় লয় হয়। 
তখন আত্মীয়গণ গায়ে হাত Ral দেখে তাপ আছে কিনা ৷ তেজই শেষ তত্ব 
সুতরাং তেজ না থাকিলে বলে সব শেষ হইয়া গিয়াছে । YA জিজ্ঞান্ 
জাগতিক পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয় ব্যাপার গুটাইয়| লইয়া মনে স্থাপন করেন। 
পশ্চাৎ মন প্রাণাত্মক কাধ্য ব্ৰহ্মে লয়" করিয়া দেন। পশ্চাৎ প্রাণ পরত্রন্মে লয় 
করেন। পশ্চাৎ ব্ৰহ্মবিদ্‌ ব্ৰহ্মৈ ভবতি। অতঃপর RA বলিয়াছেন,-- 
পূৰ্ব্বকালে চুরির সংবাদ পাইলে রাজপুরুষগণ চোর ধরিয়া আনিতেন; যদি 
প্রমাণ না থাকিত তবে ধৃত ব্যক্তি চোর কিন! ইহার পরীক্ষার্থ অগ্নিতপ্ত পরশু 
ধৃত ব্যক্তিকে ধারণ করিতে দিত যদি হাতে ফোস্া না পড়িত তবে সে চোর 
নয়, ধৰ্ম্ম তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ছাড়িয়া দিত; আর হাতে ফোস্বা 
পড়িলে তাহার সাজা হইত। এই দৃষ্টান্ত দারা খধি শিশ্তকে বুঝাইলেন যে ব্যক্তি 
সত্যাভিসন্ধ সে সংসারানলে দগ্ধ হয় না, গুরু-কবপায় মুক্তিলাভ করে। শ্বেতকেতুও 
গুরুক্বপায় স্বরূপ জ্ঞাতে মুক্ত হইয়াছিলেন ৷ ইতিপূর্বে তংশৰ দ্বিতীয় ব্যক্তিতে 
অহং বলা হইয়াছে এবং আত্মাই যে অহং এইটাই ভগবান্‌ সনৎকুমার নারদকে 
উপদেশ করিয়াছেন? উহা ছান্দ্যোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে; 
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নারদ__খাক্‌, সাম, যজু প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াও ছুঃখময় সংসার 
সাগরে ভাসমান হইতেছিলেন। তখন এই দুঃখের পারে যাইবার জন্য ভগবান 
সনৎকুমারের শরণাপন্ন হন। শিল্তের বুদ্ধির তীক্ষতা সম্পাদনার্থ ভগবান 
সনৎকুমার নারদকে প্রথম নামই ব্ৰহ্ম বলেন; নারদ অগ্ৰে বলুন বলিলে ভগবান 
সনৎকুমার তাহাকে মন ব্ৰহ্ম পরে সংকল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, YA অপ্তেজ, 
আকাশ, ম্মর, আশা ইত্যাদি ক্ৰমে ব্ৰহ্মূপে উপাসন| করিতে বলিয়াছেন। 
নারদ পুনঃ পুনঃ “আগে কহ আর” বলিতেছিলেন, তখন ভগবান সনৎকুমার 
“প্রাণ ব্ৰহ্ম, প্রাণের উপাসনা কর” বলিলে নারদ চুপ হুইয়াছিলেন। নারদের 
তীক্ষবুদ্ধি এইখানে গিয়া স্থগিত হইয়াছে। তখন ভগবান লনৎকুমার নারদকে 
বলিলেন, চুপ হইলে যে? এই প্রাণ অপেক্ষা শ্ৰেয়ঃ সত্য, বিজ্ঞান, মতি, শ্রদ্ধা 
নিষ্ঠা, কৃতি এই সব প্রশ্ন পর পর করিতে পার। পশ্চাৎ দয়াপরবশে ভগবান্‌ 
সন্ৎকুমার বলিলেন “স্থখ” প্রশ্ন হইতে পারে। নারদ সুখ প্রশ্ন করিলে (বিনা 
প্রশ্নে উপদেশ করিলে তাহা শ্রোতার চিত্তে প্রবিষ্ট হয় না) ভগবান সনৎকুমার 
বলিয়াছেন, এই সথখ বা আনন্দ সকলেই লাভ করিতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে 
ব্যবহারিক সত্বায় যে কিছু স্থখ মিলে তাহা অতি অল্প তাহাও দুঃখ মিশ্রিত। 
aka স্থখমণ্তি ভূমৈব স্থখং |” যাহা অল্প, পরিচ্ছিন্ন তাহা নশ্বর, ক্ষণভঙ্কুর, মন্ত্য | 
আর ভূমাখ্য আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন অসীম, তাহা অমৃত । এই অল্প সুখ ও বৃহত্তম 
সুখ বুঝিতে হইলে স্তষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্ৰার অবস্থা দ্বারা বুঝ! সহজ । গাঢ় নিত্রাভ্দে 
লোকে বলে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। গাঢ় নিদ্ৰাতে যে স্থখ হইয়াছে তাহা 
যদি বড় হয় তবে ছোট স্থখ কোনটা? স্বপ্নের অবস্থা মিথ্যাকথা, আর স্বপ্নে 
ভয়েরও অনেক বিষয় থাকে। স্থতরাং জাগ্রতে যে সখ তাহাই অল্প স্থখ। কারণ 
জাগ্রতের সুখে দুঃখভাব জড়িত থাঁকে। মনে কর তোমার কন্যার বিবাহে 
বড়ই আনন্দের ঘটা পড়িয়াছে ; সব আত্মীয় স্বজন গৃহে আসিয়াছে। তখন 
একজন বলিল যে, আজ যদি বড় পিসিমা থাকিতেন কত স্থখী হইতেন? যেই 
বলা অমনি হুখের কিছু কমতি হইল কিনা? মেয়ের যৌতুক প্রচুর দিয়াছ, 
বর পক্ষের একজন বলিল, নাহে অমুক জিনিষটা খেলো । অমুকের মেয়েকে 
এইসব দিয়াছিল তাহ! ত এখানে দেখিতেছি না; তাহা! শুনিয়া মন ক্ষুন্ন হইল; 
তাহাতে স্থথের লাঘব ঘটিল কিনা? বর পক্ষ ভোজনে বসিয়াছেন চন্য, চুষা, 
লেহ্‌ পেয় নান! খাগ্যের প্রচুর আয়োজন কর! হইয়াছে । পোলাও মুখে দিয়া 
একজন বলিল আরে ভাই সেদিন রামের বাটীতে পোলাও যেমনটা উতরে ছিল 
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তেমনটা হয় নাই। স্থখের লঘুত| অল্পত| হইবে কিনা? এইজন্ত জাগ্ৰতের 
সুখ ছোট স্থখ। স্থযুপ্তির সখ বড় স্থখ। এই স্বযুণিকালে পুত্র, কনা, পিতা 
মাতা, স্ত্ৰী, ভ্ৰাতা, ভি, কেহ নাই, কাহারও অপেক্ষা নাই, চহ্ছুরাদি ইন্দ্ৰিয় নাই, 
শব্দ স্পৰ্শাদ্দি বিষয় নাই, আমি একলাটী অস্গ অবস্থায় বড় স্থখ ভোগ করিয়াছি। 


সঙ্গ দুঃখের হেতু । তখন ÉT: লোপ হইয়া গিয়াছে। সেই স্থখের নাম 


ভূমাখ্য RA | ব্যাকরণে বৃহৎ শবে মন প্রত্যয় করিলে নিপাতনে ভূন! পদ 
সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভূমার অর্থ_ভ্‌ যেখানে মা বা নিষেধ প্রাপ্ত অর্থাৎ ভূৰ্তুম্বঃ 
বিলোপ হইয়া যায় সেই সমাধি অবস্থায় যে আনন্দ তাহাই ভূমা। নারদ 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে উহার প্রতিষ্ঠা কি? উত্তরে ভগবান সনৎকুমার 
বলিয়াছেন যে উহা স্ব মহিমায় গ্রতিষ্ঠিত। অথবা "অমহিষ্ি” অর্থাৎ তাহা 
আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠা, তাহার কোন অন্ত প্রতিষ্ঠা নাই। তাহাই 
উর্ধে, তাহাই পশ্চাতে, তাহাই পূর্বে (সম্মুখে) তাহাই দক্ষিণে, তাহাই উত্তরে l 
তিনিই এই সব কিছু। অধোদেশে, তাহাই। তিনি অহংগদ বাচ্যও বটেন। 
অহং (আমি) অধোতে, আমিই উর্ধে, আমিই পশ্চিমে (পশ্চাতে) আমিই 
দক্ষিণে, আমিই উত্তরে সর্কত্রপ্রস্থত আমিই সব। ইনি আত্মা বাচী। আত্মাই 
অধোতে, আত্মাই উর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চিমে, আত্মাই পূৰ্ব্বে, আত্মাই দক্ষিণে, 
আত্মাই উত্তরে; সৰ্ব্বত্ৰ সর্বদেশে আত্মাই আত্মা আছেন, আত্মাই সব। যিনি 
এইরূপ দেখেন, এইরূপ মনন করেন, এইরূপ জাত হন, তিনি আত্মরতি, 
আত্মন্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ । তিনিই স্বরাট হন। প্রকৃত সাম্রাজ্য লাভ 
করেন। তিনি সৰ্ব্বলোকে কামচারী হন অর্থাৎ যথাভিলাধিত প্রাপ্ত হন। 
আর যিনি এইরূপ না জানিয়া অন্ত প্রকার জানেন, তিনি অন্য রাজার অধীন 
হন। অর্থাৎ প্রকৃতির বশ গত হন। তিনি যে লোক লাভ করেন তাহা! 
ক্ষ়শীল। তাহার কামনা পুর্ণ হয় না। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহৰ্ষি যাজবন্য মহর্ষি উদ্দালক আরুণি কৰ্তৃক পৃ 
হইয়া (৩৭ ) আত্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন--"ত্রযত আত্মা অন্তধ্যামী অমৃতোহ্দৃষটো 
RRs: শ্রোতাহমত্রো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা ন অন্ত অতোহস্তি 
RI নান্যোইতোহস্তি শ্রোতা নান্তোইতোহস্তি মন্তা নান্তোইতোইস্তিবিজ্ঞাতা 
এত আত্মা অন্তৰ্ধাম্যামৃতে| হতোহন্তদাৰ্ততং। 

অর্থ সেই এই আত্মা অন্তরধ্যামী। প্রাণ বায়ুক্ূপে সকলের অন্তরেস্থিত। 
“বায়ুবৈগৌতম তৎ স্থত্ৰং বায়না বৈ শুত্রেন অয়ং চ লোকঃ পরস্চলোক: সৰ্ব্বাণি 
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চ ভূতানি সংদৃন্ধানি ভবস্তি”। মালা স্থত্ৰব সৰ্ব্বঘটে মুখ্য 'প্রাণর্লপে হিরণ্যগর্ত 
অনুপ্রবিষ্ট। এই আত্মাই অমৃত অর্থাৎ অমরণ ধর্মশীল। তাহার স্বরুপ এই সেই 
আত্মা দর্শনেন্দ্িয়ের অগোচর হইয়াও ড্ৰষ্টী, অবণেজিয়ের অগোচির হইয়াও 
_ শ্রোতা, মনের অগোচর হইয়াও মন্তা, বুদ্ধি খরাহ্ না হইয়াও বোদ্ধা। এইজন্য 
এই আত্মা হইতে অপর অন্ত কোন স্ৰষ্টা শোতা মন্তা বা বিজ্ঞাত| নাই। ইনি 
অন্তৰ্য্যামী, অবিনাশী এতদ্যতীত অন্য সব আর্ত অর্থাৎ অসৎ । প্রত্যেক দেহেই 
যিনি a তিনিই শ্রোতা তিনিই মন্তা, তিনিই বিজ্ঞাতা। ইহা! সাধারণ লোক- 
_ বাক্য হইতেই পাওয়া যায়। যখন কেহ বলে যে আমি এই কলিকাতার কথা| 
বাল্যে শুনিয়াছিলাম ; মানস করিয়া ছিলাম কলিকাতা দেখিব সেই আমি আজ 
তাহা দেখিয়া কলিকাতা কিরূপ তাহা বিজ্ঞাত হইলাম। এখানে কলিকাতার 
বিষয় শ্রোতা, মস্তা, ভ্ৰষ্ট ও বিজ্ঞাত| একই ব্যক্তি। ইন্দরিয়গণ কর্তা নহে করণ। 
যেমন চশমা দিয় দেখে তেমনি চক্ষু দিয়া দেখে । চশম| ও চক্ষু একই প্রকার 
করণ মাত্র। তেমনি কর্ণ দ্বারা কেহ শুনে। কর্ণ শুনে না। সকল ইন্দ্রিয় দারা 
যিনি কাৰ্য্য করেন তিনিই কর্তা । যেমন কাহারও কাহারও ছুইখানি চশমা থাকে, 
দূরের জিনিষ দেখার জন্য একখানি ও নিকটের জিনিষ দেখার জন্তু অপরখানি। 
তেমনি একই দেহে একই দেহী এক এক প্রয়োজনে এক এক ইন্ডরিয়ের ব্যবহার 
করে। বৃঃ আঃ ৩৮ Ra গার প্রশ্নোত্তরে মহধি যাজ্ঞবন্্য বলিয়াছেন ৮ 
এতদ্বৈতদ্‌ অক্ষরং গীর্গব্রান্মণা অভিব্দস্তি অন্থুলমনগ্হম্বনদীর্ঘমগোহিত TR 
মচ্ছায় মতমোইবায়ুনাকাঁশম সঙ্গ মরস মগন্ধম চন্দুক্ষমশ্রোত্র মবাগ্‌ অমনোহ- 
তেজফম প্রণম মুখনমাত্রম্‌ অনন্তমবাহৃং ন এতদশ্নীতি কিংচন ন তদদশ্নাতিকশ্চন। 
অর্থ_ইহাই সেই অক্ষয় পুরুষ, গাগা, যাহার বিষয় ব্ৰাহ্মণগণণ বলেন_তিনি স্থুল 
নহেন, অণু নহেন, হন নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত (রক্ত ) নহেন, স্নেহ (ঘ্বৃতা্দি 
বাচক) নহেন, ছায়া নহেন, তম: নহেন- বায়ুনহেন, আকাশ নহেন, অসঙ্গ, AT 
অগন্ধ, চক্ষু, অশ্রোত্র, অবাকৃ, অমন, WAF, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র (মাত্রা বা 
সীমাহীন ) অনন্ত, অবাহ, না সে খায়, না সে খাওয়ায়। নেতি নেতি করিয়া 
পরিশেষে যিনি থাকেন তিনিই আত্মা (দেহী )। 
আত্মাকে জানিতে হইলে যে সাধন-পথে চল! আবশ্যক তাহা যাজ্ঞবক্যকহোণ 
(কৌধিতকী পুত্ৰ ) সংবাদে সংক্ষেপে বর্ণিত ₹_এতং বৈ তম্‌ আত্মানং বিদিত্ব 
ব্ৰাহ্মণাঃ পুত্ৰৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণারাশ্চবুখায় অথ ভিক্ষাচৰ্ধ্যং চরত্তি। 
তন্মাৎ ব্ৰাহ্মণ: পাণ্ডিত্যং aa বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বালাং চ পাত্তিত্যং চ 
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নিবিদ্য অথ মুনিঃ। মৌনং চ অমৌনং চ Aa 
> অথ ait 
কেনস্তাৎ যেনস্তাৎ তেন ঈদৃশ এব অতোহন্তৎ আওঁং ৷ অর্থ_ওই TE ; a 


জানিয়! ্রাহ্মণগণ ভাধ্যাপুত্ৰাদির ভোগেচ্ছা, বিত্ত এশ 
পরলোক যশঃ afite ছা হইতে উদিত হই বসাক 
(সন্যাস ) অবলম্বন করেন। তখন ব্ৰাহ্মণগণ পাণ্ডিত্য ত্যাগে বালকবৎ থাকেন। 
পাণ্ডিত্য ও বালকভাব ত্যাগে মনন জন্য মুনি হন অর্থাৎ মৌন হন। পশ্চাৎ 
মৌন ও অযৌন ত্যাগে ব্রন্ধবিৎ বা ব্ৰাহ্মণ হন। ব্ৰাহ্ম কেন হন যেন হন ব্রহ্মবি 
এ ব্‌ 
রন্ৈবভবতি ; ইহারই নাম ব্ৰাহ্মীস্থিতি। অন্ত সব আর্ত অর্থাৎ অলীক | 
জনক-যাজ্ঞবন্ধা সংবাদে (818) সবা এষ মহান্‌ অজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ 
প্রাণেষু স এযোহস্তহদিয়মাকাশঃ তন্মিন্‌ শেতে TEI বশী সর্ব্ত ঈশানঃ সর্কাস্থা- 
ধিপতিঃ স ন সাধুনা কৰ্ম্মনা ভূয়ান্নো এব অসাধুনা কর্ন কনীয়াম্‌ এষ সৰ্ব্বেশ্বর এব 
ভূতাধিপতিঃ এষ ভূতপাল এব সেতুঃ বিধরণ এবাঃ লোকানাং অসম্তেদায় তমেতং 
বেদান্বচনেন ব্ৰাহ্মণ বিবিদিষভ্ভি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন এতমেব- 
বিদিত্বা মুনির্ভবতি এতমেব প্রত্রাজিনো লোকমিচ্ছন্ত: প্রব্ৰজস্তি। এতদহস্মবৈ 
SRK বিদ্বাংসঃ প্রজাংন কাময়ন্তে কিংপ্রজয়া করিস্তামো যেষাং নোহমাত্মাইয়ং 
লোক ইতি। তেহম্ম পুত্ৰৈষণায়াশ্চ বিতৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ gata অথ 
ভিক্ষাচধ্যং চরস্তি। সএষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহোনহি গৃহতে অনীধ্যো নহি 
শীধ্যতে অসঙ্গো নহি সজ্জতে অসিতে| নহি ব্যথ্যতে নরিস্ততি এতম উহ্‌ এব 
এতেন তরত ইতি অতংপাপম্‌ অকরবম্‌ ইতি অতঃ কল্যাণং অকরবম্‌ ইতি 
উভে উহ এব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতেতপতঃ। ২২। তদেতৎধচা 
অভ্যুক্তম্‌। এষ নিত্যোমহিমা ব্ৰাহ্মণস্ত নবর্ধতে কৰ্ম্মণা নো কনীয়ান্‌। তন্তৈব 
স্তাৎপদবিৎ তংবিদিত্বা ন লিপ্যতে কৰ্ম্মণা গাপকেন ইতি তন্মাৎ এবংবিৎ শান্তে| 
দান্ত উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মনি এব আত্মনং পাতি সর্ব 
আত্মনং পশ্যতি নৈনং পাপ্‌মা তরতি সৰ্ব্বং পাপ্মূনং তরতি নৈনং পাপ্যু তপতি 
YA পাপ্যুনং তপতি বিপাপো Raa বিচিকিৎসে| ব্ৰাহ্মণো ভবতি এব ব্ধলোক: 
Ti এনং প্রপিতোহণসি ইতি হোবাচ ষাজ্বন্ধাঃ সোহহং ভগবতে বিদেহান্‌ 
দদামি মাং চাপি সহ দ্বাস্কায় ইতি ৷ ২৩। স বা এয মহান অজ আত্ম 
টাৰ মরোহমৃতোহভয়ো ব্ৰহ্মাভয়ং বৈ ব্রদ্ধাভয়ংহি বৈ ব্রদ্ধতবতি য এবং 
IRo] i 
afia এই আত্মা মহান্‌ ও অজ। ইনি বিজ্ঞানময়, নতি pi 
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ভাসমান হন এবং অন্তঃস্থ হৃদয়াকাশে শয়ান আছেন | তিনি সকলকে বশীভূত 
করেন, সকলকে শাসন করেন, তিনি সকলের অধিপতি । ইনি সাধুকর্ দারা 
বৃদ্ধি পান না বা অসাধুকর্ দ্বারা হীন হন না ৷ ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতগণের 
' অধিপতি ৷ ইনি ভূত পালক । ইনি সকল লোকের সম্যক্‌ ভেদভাব থাকা-সত্বেও 
একত্র গ্রধিত রাখার জন্য বিশেষরূপে ধারণসমর্থ সেতু স্বরূপ ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই 
'বেদবচন অধায়নাদি দ্বার| জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন। যজ্ঞ দান তপস্াদি কামনা- 
নাশক কর্ম দ্বার শুদ্ধ চিত্ত হওতঃ ইহাকে জানিয়া ব্ৰাহ্মণগগণ মৌন বা মুনি হন। 
হার জন্তই প্রবজ্যাকারী ( সন্ন্যাসী) প্রত্রজ্য। অবলম্বন করেন ৷ ইহার জন্ প্রাচীন 
বিদ্বানগণ প্রজা ( পুত্ৰাদি ) কামনা করিতেন না অর্থাৎ ব্ৰহ্মৰ্ধ্যে বাস করিতেন। 
তাহারা বলিতেন ইহাকে যারা জানেন তীর! ইহলোকে কামচারী হন। পুত্রাদি 
দ্বারা কি করিবেন? তাহারা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা, লোকৈষ্ণ! ত্যাগে ভিক্ষুক 
হুইতেন। নেতি নেতি বিচার অগ্রসর হইলে পরিশেয্যাৎ এক ব্ৰহ্মই নিত্য সত্য 
বিদ্ভমান থাকেন। ইনি ইন্দ্ৰিয় হ্‌ নহেন। ইনি শীর্ণ হন না, অসঙ্গ জন্য বাহ 
'দোষে লিপ্ত হন না। অবদ্ধ জন্তু ব্যথিত হন না, নিত্য বলিয়া বিনাশ প্রা 
হন না। এই সব পাপপুণ্যাত্মক কর্ম আত্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। এজন্ত 
আত্মতত্বজ্ঞ পাপ করিব কি পুণ্য করিব এইসব ব্যাপার হইতে অলিপ্ত রহেন। 
. তাঁহাকে শাস্ত্র বিহিত কৃত কৰ্ম্ম বা অরুত কৰ্ম্ম তাপিত করে না। খগ্বেদে 
এইরূপ উক্ত আছে। (বর্তমান বেদে পাওয়া যায় না )। ব্ৰহ্মবিদের এই মহিমা 
নিত্য । কর্ণ দ্বারা তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সেই পরমপদকেই জানিবে ৷ ইহা 
জানিলে পুণ্য পাপ দ্বারা নিপ্ত হইতে হয় না। সুতরাং এইরূপ আত্মতত্বজ্ঞ শান্ত 
দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আত্মাতেই ( দেহেই ) আত্মদৰ্শন করেন! 
সব আত্মস্বরূপ দর্শন করেন। পাপ ইহাকে স্পর্শ করে না। ইনি পাপ পুণ্যে 
অতীত হন। পাপ ইহাকে তাপিত করে না; ইনি সর্বপাপকে দগ্ধ করেন! 
ইনি বিপাপ, বিরজ, বিচিকিৎস (সংশয় শৃন্ত ) ব্ৰাহ্মণ হন ইনিই ব্ৰহ্মনোক; _ 
হে সম্রাট, তুমি এখন এই ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছ ৷ তদুত্তরে জনক ষাজবন্ধাৰে | 
বলিলেন, যেহেতু আপনার কৃপায় ব্ৰহ্মজ্ঞ হইলাম সেজন্য আপনাকে এই বিদেহ _ 
রাজ্য দান করিতেছি এবং তৎসহ এই দেহকেও আপনার দান্ত কৰ্ম্মাৰ্থ দিতেছি! _ 
‘সেই সৰ্ব্বব্যাপী আত্মা অজর অমর অমৃত (নিত্য )। অবিদ্যার আবরণ রহিত f 
অর্থাৎ অবিদ্ভার পরপারে জন্য TAA অভয় পদ। যিনি সেই অভয় KA | 
প্রাপ্ত হন তিনি সেই অভয় ব্ৰহ্মই হন ॥২৫৷ ইহাই বেদাস্ত। | 
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জীবনের কৃতকৃত্যতা, জীবত্বের পরিসমাপ্তি। এই ITE পুরুষের অবস্থা! মহৰ্ষি 
যাজ্ঞবন্ধ্য সম্রাট জনককে বলিয়াছেন__৪1৩ অত্র পিতাংপিতাভবতি মাতাহমাতা 
লোকা অলোক! দেবা অদেবা বেদা অবেদা অত্র স্তেনোইন্তেনো ভবতি FRI 
অক্রণহা চাণ্ডানোহ চাণ্ডালঃ পৌন্ধসোই oie অমণেষু অমণ স্তাপসোহ 
তাপসোনস্বাগতং পুণ্যেন অন্বাগতং পাপেন তীনৌহি তদা সৰ্ব্বান নোকান্‌ 
হৃদয়স্য ভবতি ৷ যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈ তন্লপশ্ঠতি নহি agg বিপরিলোগো 
বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ নতুতৎ দ্বিতীয় মস্তি ততোহন্তং বিভক্তং ISITI | 
এইরূপ আঞ্জাণ রসান্বাদন, বাক্‌, অবণ, মনন, ্পর্শাদি সমর্থ হইলেও ইন্দিয়গণের 
ব্যাপার তাহাতে নাই বলিয়াছেন এবং গশ্চাৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 
যদ্বৈতৎ ন বিজানাঁতি বিজানম্‌ বৈ বিজানন্‌ বৈ তৎন বিজানাতি নহি 
বিজ্ঞাতুবিজ্ঞাতেধিপরিলোপো| বিদ্ধতে অবিনাশিত্বাৎ নতু তৎ দ্বিতীয়মস্তি 
ততোহন্তৎ বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ ॥ ও তত্সৎ ৷৷ ওঁ giat পূৰ্ণমিদংপূৰ্ণাৎ 
পুৰ্ণমুদ্বচ্যাতে। পুণস্ত পুর্ণ মাদায় পূর্ণমেবাবশিস্ততে ॥ ওঁ ॥ 


| জীবাত্মা ও পুনৰ্জন্মবাদ 

কেহ কেহ বলেন জীবাত্মা ও তাহার গতাগতি বা পুনর্জন্ম ঝথেদে নাই। 
উহা! পশ্চান্তাবী ব্রাহ্মণাংশে পরিদৃষ্ট হয়। এটা ভ্রান্তিমাত্র। বেদে কেবল 
পৃথিবীই একমাত্র আবাসস্থান পরিকল্পিত নহে। “যথাকৰ্শ্মযথাশ্ৰুতং”; স্বর্লোকে 
পিতৃলোকে যমলোকে এবং ভূলোকে জীবের গতাগতি হইয়া থাকে। স্থূল 
শরীর ভস্মীভূত হয় কিন্তু স্থক্ম থাকে । LENE সহ দেহী যখন উৎক্রমণ করেন 
তাহাকেই মৃত্যু বলে। উৎক্রমণ করেন বলিয়াই পক্ষিগণের উৎক্রমণ সাদৃশ্য 
জীবকে স্বপর্ণ বলে। “দাক্থপর্ণা” স্থপ্রদিদ্ধ। খথেদে যেমন AWA তেমন 
'দেবত্ব, তেমন পিতৃত্ব অবস্থা স্বীকৃত। Fáa I দেবত্ব লাভ করে। 
খ ১1৩৮৪ ও ১০1৭৭।২ মন্ত্রে পাওয়া যায় মরুৎগণ মৰ্ত্য অর্থাৎ মনুষ্য ছিলেন; 
PÁ দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। A ১/১৬১২, ১১১০২ প্রভৃতি মন্ত্রে ঝভূগণ 
অন্দিরস ai পুত্র কৰ্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। A ১1৭১২, ১০!১৪!৪, 
১০১৪৬ ইত্যাদি মন্ত্র হইতে অদ্বিরা, অধর্বা, তৃগু ইহারা পিতৃত্ব প্ৰাপ্ত হন। 
১০1১৩২, ১০1১৪।২ মন্ত্রে মৃত্যুর পর গিতৃলোকে গমন ও পিতৃগণ সহ মিলনের 
উক্তি আছে। ১০1৫৬।১১ ১০1১৬৪ মন্ত্রে এবং ১1১৬৪।২০১ ৩০, ৩৮ মন্ত্রে দেহে 
এক অজ জ্যোতির্শয় দেহী থাকার উক্তি সুস্পষ্ট । ১০1৮১1১১ ১৭৷১২৯৷৫ মন্ত্রে 
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কারণরূপে দেহে অন্ুপ্রবিষ্ট আত্মা বর্ণিত আছে। শুরু N ৪০ অধ্যায়ে 
যোইসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি বাক্য. অতীব সুস্পষ্ট A ১৭৷১৪৷৮ সংগচ্ছ- 
্বগিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টপুর্ভেন পরমেব্যোমন্‌। RA যা হবস্তং পুঁনরন্তমেহি 
সংগচ্ছন্ব তন্বা সথবর্চাঃ॥ ইহাতে কৰ্ম্মফলে নৃতন দেহ লাভ ও পিতৃগণের সহিত 
মিলনের কথা আছে। A ১০৫৬৩ মন্ত্ৰে উত্তম স্বৰ্গে RÍ সহ একীভূত হইবার 
বিষয় বণিত আছে। ১০1৫৮১ মন্ত্রে পুনরায় ইহলোকে বাস করার উক্তি আছে। 
১০1৯০)৪ মন্ত্রে পাদোহস্ত ইহ ভবৎ পুনঃ” বাক্য স্পষ্ট পুনর্জন্মবাদ। ১০1১৭৭1৩ 
মন্ত্রে অপশ্ঠং গোপাং অণিপন্তমানং আচ পরাচ পতিভিশ্চরস্তম্‌। স সৰ্বীচীঃ 
স বিষুচীর্বসান আবরীবতি ভূবনেঘন্তঃ ॥ জীবের নানা গতি বণিত। solea 
মন্ত্ৰে পুন্নঃ আস্থং পৃথিবী দদাতু- পুর্নছোর্দেবী পুনঃ অন্তরিক্ষমূ। পুনর্ণঃ সোম 
wa দদাতু পুনঃ পুষাপথ্যাং যা স্বত্তিঃ। ইহাও পুনঃ দেহ পাইবার বিষয়ক। 
১০১৬৫ মন্ত্রে অবহ্ুজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যন্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ। আযুর্বান 
উপবেতু শেষঃ সংগচ্ছতাং YA জাতবেদঃ ॥ ইহাঁতেও পুনঃ তন্ন পাইবার 
উক্তি স্পষ্ট। খ ১৭২1৩ নামানি চিদ্দধিরে যজিয়ান্‌ যস্থদয়ন্ত তন্ব AT: | 
৮৮৬৩ মন্ত্রে কৃষ্ণপুত্ৰ বিশ্বক তীহার মৃত পুত্রের দর্শন পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে 
পুন্জগ্লবাদ পশ্চান্ভাবী, এই কথাটা যে ভ্রান্তি তাহা বলা যায়। শতপথ ও 
ছান্দোগ্য ব্ৰাহ্মণে পঞ্চাগ্নি বিগ্ভায় যেমন খোলাখুলি লেখা আছে, উপরি উক্ত 
মন্ত্রে তত স্পষ্ট নয়। আরও পিতৃযান পথ ও দেবষান পথে গতির বিষয় কত 
স্থানেই উল্লেখ আছে A ১1১৮৩/৬, ৩৫৮৫১ ১০1১৮।১১ ১০1৮৮১৫১ ১০1২৩, 
১০/৮৫1১৫, ১০1২|৭ প্রভৃতি মন্ত্ৰ দ্ৰষ্টব্য । বিভিন্ন কৰ্ম্মমলে বিভিন্ন পথে গমন 
১০1১৭৭।৩ মন্ত্ৰ দ্ৰষ্টব্য! তত্রাচ বর্তমান খখেদ খণ্ডমাত্র। অলমিতি বিস্তরেন। 


বৈদিক মধুতত্ব | 

মধু এই শব্দটা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 
মধু অর্থ পুষ্পের সার রস। মধু স্থরস, তাই আনন্দপ্রদ। প্রাচীন ধখেদে এই 
মধুশব্ব বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। রস মধুর দৃষ্টেই তৈত্তিরীয়ে পরমাত্মাকে “রসোবৈসঃ” 
বাক্যে বিশেষিত করিয়াছে। wa মধু শব্দটাও ব্ৰহ্ম অর্থে প্রয়োগ খখেদে 
আছে। খ ১৷১১৬৷১২ মন্ত্রে দধ্যঙহ্যন্মধ্বাঁথর্ববণোবাম্বস্ত শীর্ষ গ্রমদীমুবাচ, 
অথর্ববাতনয় দধ্যঙ যে মধু অশ্বশিরে তোমাদিগকে (অশ্বিদ্বয়) বলিয়াছিলেন। 
১/১১৭২২ মন্ত্ৰে দধিচী ত্বাষ্টু হইতে প্রাপ্ত মধুবিদ্যা অশ্বিদয়কে প্রদানের উক্তির 
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আছে; এবং বৃহদ্‌ আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্ৰাহ্ম 

বর্ণিত আছে; উহাকে মধুত্রাত্ষণ বলে। তাহাতে হি 
SRE সংশয় থাকে না। খা ১৯০৬-৪ মন্ত্ৰে “্মধ্বাতাখতায়তে” ইত্যাদি 
বাক্যে সর্বত্র এই মধু বা ব্ৰহ্ম দর্শনের কথা আছে যেমনটা গীতাতে ৪1২৪ শ্লোকে 
আছে am ব্ৰহ্মহ্বিব্ৰপ্ধায়ৌ ব্ৰহ্মণাহুতম* ইত্যাদি। খ ৫৷৭৫ সুক্তে 
অশ্বিনীদ্বয়কে মাধবী বলা হইয়াছে অর্থ মধু বি্যাবিশারদ। বর্তমান খাখেদে 
মধু-বিদ্যার উল্লেখ থাকিলেও বিদ্যাটা নাই। বৃহদারণ্যক হইতে উহার কিয়দংশ 
উদ্ধত হইল» ইয়ং পৃথিবী সৰ্কেষাং ভূতানাং মধু RI পৃথিব্যে সৰ্ব্বাণি 
ভূতানি মধু যশ্চায়ং অস্তাং পৃথিব্যাং তেজোময়: অমৃতময়ঃ পুরুষে! যশ্চায়মধ্যাত্মং 
শরীরস্তেজোময়োংমৃতময়ঃ পুর্ুষোহয়মেব সঃ ষোহয়ং আত্মা ইদং অমৃতং 
ইদং ব্ৰহ্ম ইদং সৰ্ব্বং অর্থ__এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু (সার), ভূতসকলও 
এই পৃথিবীর মধু, পৃথিবী অভিমানী যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সেই 
এই, যিনি আত্মা; এই অমৃত, ইনিই সব। এইরূপে খাধি আপে ও 
তদভিমানী দেবতায়, অগ্নিতে ও তদভিমানী দেবতায়, বায়ুতে ও তদভিমানী 
দেবতায়, আদিত্যে ও তদভিমানী দেবতায়, দিক্‌সমূহে ও তদ্ভিমানী 
দেবতায়, চন্দ্রে ও তদভিমানী দেবতায়, বিদ্যুতে ও তদ্নভিমানী দেবতায়, 
মেঘে ও তদভিমানী দেবতায়, আকাশে ও তদ্বভিমানী দেবতায়, ধৰ্ম্মে ও তদভি- 


মানী দেবতাঁয়, সত্যে ও তদ্ভিমানী দেবতায়, মহুত্বে ও তদভিমানী দেবতায়, 


এই মধু বা আত্মার দর্শন বৰ্ণন করিয়াছেন। এই মধু ব্রাহ্মণের পরিসমাপ্তিকালে 
aR বলিয়াছেন, অয়মাত্মা সৰ্ব্বেযাং ভূতানাং মধু অস্তাত্মনঃ সর্বানি ভূতানি 
মধু যশ্চায়মন্মিন আত্মনি তেজোময়োইমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োই- 
মৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মা ইদমসৃতমিদং ব্ৰহ্ম ইদংসর্ব্বম্‌। ইদং 
বৈতত্মধুদধ্যডাথর্বণোহশ্িভ্যাম্‌ উবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্‌ অবোচদ রূপং রূপং 
প্রতিরূপো বভূব তদন্তরূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্ৰো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে 
যুক্তা হস্ত হ্রয়ঃ শতাদশ ইতি অয়ং বৈ হরয়োহয়ংবৈদশ চ সহশ্রানি বহুনি 
চানস্তানি চ তদেতদ ব্ৰহ্ম অপুৰ্ব্বমপরমনন্তরমবাহময়মাত্ম৷ ব্রহ্ম সর্বাহুভূরিতি 
অনুশাসনম্‌ ৷ এই মন্ত্ৰ পুর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সামবেদান্ত্গত ছান্দোগ্য 


_ ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, অসৌ ব| আদিত্যঃ দ্েবমধৃং-- 


তে বা এতে রসানাং রসাঃ। বেদা হি রসাস্তেষাং এতে রসাঃ তানি বা 
এতানি অমৃতানামমৃতানি। অথর্ববেদের প্রথমকাণ্ডের ৩৪ স্থক্তে ম্ধুবিদ্যা 
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উপনিষ্ট হইয়াছে। এই মধু বা ব্রদ্মের তবখ্যাপনে সৰ্ব্ববেদের সমন্বয়; যাহা 
বাদরায়ন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, SE সমন্বয়াৎ” JA দ্বার! বলিয়াছেন। যখনই 
কাহারও চিত্তে এই মধু বা রস স্বরূপ ব্রঙ্মের বিকাশ হয় তখনই তাহার 
শিবতম বা কল্যাপতম অবস্থা । তখন সেই শান্তরস-রসিত পুরুষ চিরশাস্তি 
প্রাপ্ত হন। এষা ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ॥ পশ্চাত্ব্তী- 
কালে সংস্কৃত সাহিত্যে নানারম বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একমতে 
আটিরস-__রতিহাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহোৌভয়স্তথা ৷ জুগুদ্সা বিস্ময়শ্চেতি 
স্থায়ীভাবাঃ ক্ৰমাদমী। ইহাতে শান্তরদ অলৌকিক বলিয়া গৃহীত হয় নাই। 
অপর মতে নবরস, _শৃঙ্ার বীরবীভৎসরৌদ্র হাস্য ভয়ানকাঃ। কক্লণাডুত 
শাস্তাশ্চ নব নাট্যারসাঃস্থতাঃ ৷৷ ইহাতে শাস্তরস গৃহীত হইয়াছে। অন্তে দশ 
রস বলেন,-শৃঙ্গারৰীর করুণাভূতহাস্তভয়ানকাঃ। বীভত্সরৌদ্ৰো বাৎসল্যাং 
' শাস্তশ্চেতি রসাদশ: ॥ এদের মতে বাৎসল্য নৃতন ভত্তি হইয়াছে। রতি বা 
শৃঙ্গার সর্বমতেই প্রথম গৃহীত হইয়াছে; এজন্য উহ! আদিরস সংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। শান্তরস উক্ত উভয় মতেই শেষে স্থাপিত ৷ কারণ উহা! সর্বপ্রকার 
ব্যবহারিক রন পরিসমাপ্ত হইলে উদ্ভুত হয়। মুকুট নামক অভিধানে শাস্তত্ব- 
লৌকিক বলা হইয়াছে। সেজন্য লৌকিকরস গণনান্তে শান্তরসের স্থান 
হইয়াছে । সাহিত্যে আদিরসের প্রীধান্ত বলিয়া উহ! সর্ববাপেক্ষা মধুর কল্পনায় 
প্রেমের মিলনের মধুরভাব বলা হইয়া থাকে । শৃর্দারাদি লৌকিকরসে মন ও 
প্রাণের একটা চঞ্চলতা বা উদ্বেলতা থাকে । মিলনবিরহ ভয়ঘেষাঁদি জনিত 
উত্তেজনা চিত্তকে স্নান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কিন্তু শাস্তরসে চিত্তপ্রশান্ত 
ও নির্মল করে, উহা অভিস্থির গভীর | শ্রীধরস্বামিজী ভাগবতের ১০1৪৩।২৭ 
প্লোকের টাকায় বলিয়াছেন “শান্তঃ* স প্রেম ভক্তিকঃ1” অন্যত্র আছে_“ন যত্র 
দুখং ন স্থুখং ন চিন্তা । নদ্বেষরাগৌ নচ কাচিদিচ্ছা ॥ রসঃ স শাস্তঃ কথিতো- 
Mta সৰ্ব্বেষু ভাবেষু সমঃ প্রমাণ: ॥ বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে যে “তজ্জনা- 
নীতি শান্ত উপাসীত”। অর্থাৎ যিনি স্পট, স্থিতি, লয়ের কারণ স্বরূপ তাহার 
উপাসনা শান্ত হইয়| করিবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জনিত ব্যাপার অন্তে যখন কোন 
বিষয় চিত্তে ভাসে না তখন শান্ত চিত্ত হয়। . তখন মধুর ব্রন্ধ চিন্তন বেদান্তে 
আছে “শান্তা ঘোরা সখা মূঢ়া মনসোবৃত্যন্তরিধা”__অর্থাৎ মানসিক বৃতিসকল 
সত্ব, রজ, তমগুণ ভেদে শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সত্ব 
প্রকাশাত্মক, রজঃ চঞ্চলতাত্মক ও তমঃ নিদ্ৰামোহাত্মক ৷ ব্যবহারিক সত্বায় 
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বৈদিক যুগে ৪৫৩. 


যে সব রস কল্পিত হয় তাহা রজঃ ও তমোজাত KON ঘোর মূঢ় ভাবপ্রধান। 
শ্রীমন্ভাগবদাদি শান্ত্রেরোস লীলাদির বর্ণনা যেরূপ আছে তাহা রামরাগ সমন্বিত 
আদিরসাত্রিত বলিয়াই বুঝা যায়। উক্ত গ্রন্থের ৭১1৩০ শ্রোকে “গোপ্য 
কামাৎ”, ১০।২৯১১ শ্লোকে “তমেব পরমাত্মানং জার বৃদ্ধযাপি সন্গতাঃ” বাক্য 
পাওয়া যায়। ইহাতে জানা যায় গোপীগণ জারবুদ্ধিতে কামভাব চরিতার্থ 
করার জন্য ভগবানের পরিচ্ছিন্ন মৃত্তিতে আকৃষ্ট-চিত্তা হ্ইয়াছিলেন। কৃষ্ণে 
অব্যভিচারিনীভক্তি হইলে এ গ্রন্থের ১০৬৫1১৭ শ্লোকে,_দ্বৌ মাসৌ তত্র 
চাবাৎসীন্মযু মাধবেমব চ। রামঃ ক্ষপান্থ ভগবান গোপীনাং রতিমাবহন্‌ ॥ 
এই উত্তি পরিদ্ৃষ্ট হইত না। উক্ত গ্রন্থের ১০1২৯।২৬ শ্লোকে “অস্বৰ্গ্যমযশস্তঞ্চ 
TFR ভয়াবহম্‌। জুগুপ্িতঞ্চ সৰ্ব্বত্ৰ ওপপত্বং কুলন্তরিয়াঃ'” ॥ এইরূপ উপদিষ্টা 
হইয়াও কাম মোহাবিষ্ট পতিপুত্রবতী গোপীগণ হৃদয়ের উদ্বেল কামভাব দমনে 
সমৰ্থ! হন নাই। পরদারাভিমর্ষণরূপ সেই রাস ক্রীড়ার বিষয় জাতে পাছে 
সমাজে উদ্ছত্খলতা৷ প্রবেশ করে তন্নিবারণার্থ ভগবান যে যে গোপী স্বামী বা 
পিতৃ সকাশ হইতে গমন করিয়াছিলেন তৎ তৎ স্থানে সেই সেই ব্যক্তির 
পার্শ্বে এক এক মায়িক গোপী স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীম্তাগবৎ ১০/৩৩৩৭ 
শ্লোক দ্রষ্টব্য । কুষ্ণোপনিষদে দেখা যায়__রামাবতারে তাপসগণ ভগবানের 
আলিঙ্গন প্রার্থী হইলে ভগবান রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, এখন নয় পশ্চাৎ 
কষ্ণাবতারে আপনারা স্রীমৃত্তি গ্রহণে প্রার্থী হইলে আলিঙ্গনাদি সুখ পাইবেন। 
সেই আলিঙ্বনাদিকামী তাপসগণই গোপীগণ। বৃন্দাবন ত্যাগে ভগবান কংস- 
নিধনাদি রাজকাঁধ্য সমাপনের জন্য গমন করেন। পশ্চাৎ আর বৃন্দাবনে আগমন 
করেন নাই। বহুকাল গতে স্থধ্যগ্ৰহণ উপলক্ষে যদুপতি যাদবগণসহ কুরুক্ষেত্রে 
সমাগত হন। নন্দাদি গোপগণও গোপীগণসহ তথায় আগমন করেন। এই 
ধৰ্ম্মক্ষেত্ৰ কুরুক্ষেত্রে ভগবান্‌ সেই তাপস গোপীগণকে ধৰ্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন! 
উহা! উক্ত গ্রন্থের ১০1৮২1৪৭ শ্লোকে বর্ণিত আছে-_“অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং 
কৃষ্ণেন শিক্ষিতা:ঃ। তদুম্মরণ KE জীবকোশান্ত মধ্যগন্‌ ৷” অর্থাৎ ভগবান্‌ 
গোপীগণকে তীর পরিচ্ছিন্ন নশ্বর দেহের চিন্তা ত্যাগে তাহার যে অব্যক্ত সর্বগত 
বিষ্ণুপদ তাহা অনুধ্যান করিতে বলেন। যেমন গীত! ৭২৪ শ্লোকে আছে 
“অব্যক্ত ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মামবুদ্ধয়ঃ ৷ পরং ভাঁবমজানস্তো মমাব্যয়ম্‌ন্নতমং |” 
ওঁ ৮২১ শ্লোকে “অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। যং প্রাপ্য ন 
নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ৷৷ ইহ্‌ জন্ম ও পূৰ্ব্ব জন্মের তপস্তার ফলে গোপী- 
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FA তাপসগণ ভগবান্‌ কর্তৃক এইরূপ শিক্ষিত হইয়! পঞ্চকোশের অতীতে তাহার 
এপ্রপঞ্চোগশমংশান্তংশিবমদ্বৈতম্” যে পরম পদ তাহা! প্রাপ্ত হইলেন। T- 
বৈর্ভ পুরাণেও দৃষ্ট হয়-_“খ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শান্তাঃ শান্তং তং তৎ্পরায়নম্‌।” 
ব্ৰদ্ধ খণ্ড ১৯৷২৩৷২। অর্থ সেই শান্ত তদ্বিষ্ণোঃ পরম পদ শান্ত রসে রসিত 
চিত্ত বৈষ্ণবগণ ধ্যানপরায়ন হন ৷ উক্ত পুরাণে আরও বর্ণিত আছে ব্ৰহ্ম খণ্ডে 
তৃতীয় অধ্যায়ে__ 
আবির্বভূব তৎপশ্চান্ুখতঃ পরমাত্মনঃ। 
একা দেবী শুক্লবৰ্ণ| বাণী পুস্তকধারিণী। ৫৩ 
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী স| কবীনামিষ্টদ্েবতা | 
শুদ্ধা সত্বস্বরূপা চ শান্তরূপা সরস্বতী । ৫৬ 
উক্ত পুরাণের ব্ৰহ্মখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে 
আবিরবভূব কন্তৈকা কৃষ্ণন্ত বামপাৰ্শ্বতঃ। 
ধাবিত্বা পুষ্পমানীয় দ দাবধ্যং প্রভোঃ পদে ॥ ২৫ 
রাসেসংভূয় গোলকে সাদধাব হবেঃ পুর: 1 
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভিদ্বিজোত্তম ॥ ২৬ 
প্রাণাধিষ্ঠাত্‌ দেবী সা কৃষ্ণন্ত পরমাত্মনঃ। 
আবির্বভূব প্রাণেভ্যেঃ প্রাণেভ্যোহপি গরিয়সী ॥ ২৭ 
উক্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ৪৯/৩০__ 
FA শশাপ সা দেবী স্থদামানং সুরেশ্বরী | 
গচ্ছত্বমান্থ্রীং যোনিং গচ্ছ ক্রুরমতে ভ্ৰুতম্‌ ॥ 
এ প্রকৃতি খণ্ডে ২ অধ্যায়ে__৭৭-৫০ 
অথ সা কৃষ্ণ শক্তিশ্চ কৃষ্ণাদ্‌গৰ্ভং দধাহ চ। ৪৭ 
সুষাব ডিম্বং স্বৰ্ণাভং বিশ্বধার| লয়ং পরম্‌ । ৪৯ ইত্যাদি 
Asma মুখ, মন, বুদ্ধি ও রসনা হইতে যথাক্ৰমে সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, দুর্গা 
ও সাবিত্রীর উদ্ভব হয়। পশ্চাৎ দেবীগণসহ রাসমগ্ডলে গমন করিলে তাহার 
বামপাৰ্শ্ব হইতে প্রাণসকল সম্ভুত রাধার উৎপত্তি হয়। মুখাদি উত্তমাঙ্গ ও 
পাৰ্শ্বদেশ মধ্যমাঙ্গ বলিয়া গণ্য । পঞ্চ কোশ বিবেকে মন বুদ্ধি হইতে প্রাণময় 
কোশ বহিরঙ্গ বটে। ইনি রাসমণ্ডলে জন্মিবামাত্রই পুষ্পান্বেষনে ধাবিত! হন; 
এজন্য তাহার “রাধা” এই নাম হয়। বেদে, মহাভারতে, রামায়ণে, বিষ্ণুপুরাণে, 
জ্ৰীমস্তাগবতাদিতে “রাধা” নাম দুষ্ট হয় না। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তেই দৃষ্ট হয়। পুৰ্ব্বোক্ 
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ব্ৰহ্ম খণ্ড ৫২৫, ২৬ শ্লোকে রাধা নামের ব্যুৎপত্তি বর্ণিত। এ ব্ৰহ্ম খণ্ডে ৩৫৬ 
শ্লোকে আছে যে সরস্বতী শুদ্ধ সত্বন্বরপা শান্তা। তিনি উৎপত্তির পর প্রীরুষে 
স্থিতা হইয়াই তাহার স্তব করেন। ধাবিতা হন নাই। A ১/৮৪।২ মন্ত্র “ANANS 
স্বতী রূপ যজ্ঞং চ মানুষানাম্‌।” অর্থ_তত্বদর্শা ধাবিগণের জ্ঞানগর্ভ স্তুতিই যজন 
আর সাধারণ মনুয্যের দ্রব্য-যজ্ঞ, অর্থাৎ পত্রংপুষ্পংফলংতোয়ং ইত্যাদি সংগ্রহের 
দ্বারা লোকে আরাধনা করিয়া থাকে। বহিরদ্দজাত রাধার কাৰ্যও বহিৰ্মুখী ৷ 
উক্ত পুরাণের শ্রীক্ুঞ্ণ জন্ম খণ্ডে ২৮১৯ শ্লোকে আছে--“তচ্ছৃত্বা রাধিকা 
সগ্যোমুমোহমদনাতুরা।” শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণে রাধা কামার্ত হৃদয়ে শ্ৰীকৃষ্ণ 
সন্ধানে উপস্থিত হন ৷ এখানেও রাসের পর Aa অণ্ড প্রসবকারিণী (৪৯) 
রাধাকে তাহার সৰ্ব্বগত স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ করেন; এঁ জন্মখণ্ড ৬৭1৪৫ 
“অহং সর্বান্তরাতআ! চ নিলিপ্তঃ KFI । 
বিদ্তমানশ্চ সৰ্ব্বেষু সৰ্ব্বত্ৰাদৃষ্ট এব চ ৷” 

অর্থ__আমি সকলের অন্তরাত্মা, সৰ্ব্ব কৰ্ম্মে নিলিপ্ত, সৰ্ব্বত্ৰ বিদ্যমান, সর্বত্রই 
অদৃশ্য অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকি। পূর্ক্বোক্ত বচন দৃষ্টে জানা যায়, সপত্বী 
Rama সহায়ক বোধে কোপবতী হইয়া স্থদামাকে অভিশাপ প্রদান করেন। 
“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুম্ভবং। গীতা ৩৩৭ ফুলধনু মদনের নেতৃত্বে 
ফুলশর সৌরভাঘাতে আদি রসাশ্রিত ব্যাপার, আর মদ্দনভন্মে শান্ত শিবতম 
মধুতত্বের বিকাশ ঘটে । পুর্ববোক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ও ভাগবতের শ্লোক 
যাহা ভগবান্‌ উপদেশ করিয়াছেন তাহ| হইতে আমরা এই পাই যে প্রাণাদি 
কোশরূপ উপাধি যোগে জীবত্ব এবং সাধনা দ্বারা সেই কোষ চতুষ্টয়ের অতীতে 
যে পরমতত্ব তাহাই লভ্য। যেমন সলিলে বায়ুরপ উপাধি যোগে বুদ্বুদের 
উৎপত্তি ঘটে, পশ্চাৎ বায়ু নি্ধাশিত হইলে উহা! জলেই লয় হয় তদ্বৎ কারণ- 
সলিলশায়ী ভগবান্‌ বিষ্ণু হইতে প্রাণাদি উপাধিক রাধা রূপ জীব জাত হয় এবং 
আরাধনা দ্বারা উপাধিলয়ে কারণ যে পরমাত্মা কৃষ্ণ তাহ! সহ একীভূত হইয়া 
যায়। ইহাই যুগল মিলনের প্রক্লত তাৎ্পধ্য । জীবত্বের অবসানস্থচক জন্যই 
বৈষ্ণব কীর্তনাদি মিলনে পরিসমাপ্ত করিতে হয়। _ | 

বহিরাগত রাধা তাহাতে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেই ভগবানের পূর্ণত্ব। মহা- 
ভারতে বনপর্ক বর্ণিত আছে যে “কনষিভূৰ্বাচকে| শব্দঃ | নিঃ তু নিবিতি- 
বাচকঃ। তয়োরৈক: পর ব্ৰহ্ধ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ৷” এই জীব ও রাধা পরমাত্মা 
কৃষ্ণ এবং এতদুভয়ের একতা প্রাপ্তি, ইহা অদ্বৈত তত্ব প্রতীকে ঢালাই করা 
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মাত্র। এই যে বৈষ্ণবগণের পরমতত্ব তাহা শান্ত রসে লভ্য--ইহা| অভিনব 
কালের Aos চরিতামূতের ২২ পরিচ্ছেদে ধৃত ভাগবতের ২1৭৪৬ শ্লোক 
হইতে আমরা পাঁইতেছি__ 
শশ্বৎ প্রশাস্তমভয়ম্‌ প্রতিবোধমীত্রং 
VER সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্বং॥ 
শবে ন যত্ৰ পুরুষঃ কারকবান্‌ ত্ৰিয়াৰ্থে৷ | 
মায়াপরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ॥ 
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্ত পুংসঃ। 
ব্রদ্মেতি যদ্বিদুরজম্ৰস্থুখখৎ বিশোকং ॥ 
অৰ্থ--এই আত্মতত্ব শুদ্ধ, নিত্য, শান্ত, জ্ঞান স্বরূপ মাত্র এবং সম অভী সং 
অসতের পরে স্থিত। এই পরম পুরুষের নিকট মায়া (সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায়) 
তার হাব ভাব ভঙ্গী প্রদর্শন করেন। কুল স্ত্রীর ন্যায় লজ্জায় দূরে পলায়ন করে। 
রাজস ও তামস শৃঙ্গারাদি অন্তান্য রসোডুত ভাব নর্তন-কীর্তনাদি ছুরাস্তাং 
সেখানে শবের স্থান নাই। এই সেই তদ্বিষ্ণেঃ পরম্পদ অজস্র স্থখ বা 
আনন্দ স্বরূপ ; সেখানে শোকের স্থান নাই। তাহাই ব্ৰহ্ম পদ। 
শ্রীচৈতন্ত চরিতাম্বৃতের মধ্যলীল! ২৩ পরিচ্ছেদে ধৃত-- 
শুদ্ধ সত্ব বিশেষাত্মা প্রেম হ্থধ্যাংশু সাম্যভাক্‌। 
রুচিভিশ্চিত্মাস্ন্ত কৃদসৌ ভাব উচ্যতে | 
অর্থ পবিত্র সত্বগুণ ছারা আত্মা বিশেষরূপে বিশুদ্ধ হইলে এবং প্রেম 
স্ুধ্যাংশু সাম্যভাব ধারণ করিলে সেই নিৰ্ম্মল চিত্তেই পরম পুরুষ প্রকাশিত 
হন। এইরূপ চিত্ত হইতে সকল কাম তৃষ্ণাদি বিদূরিত হইয়া যাঁয়। কঠ- 
afore আছে-- 
নাবিরতো৷ ছুশ্চরিতো ন্নাশাস্তো নাসমহিতঃ ৷ 
নাশান্তমানসো! বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপু য়াৎ ॥ 
অর্থ_হুশ্চরিত্র অসমাহিত অশান্ত ব্যক্তি জ্লান যোগে ব্ৰহ্ম লভে সমর্থ হয় 
না। যদা সর্বে প্রমূচ্যন্তে কাম| যেহয্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র 
ব্ৰহ্ম সমগূতে ॥ কঠ। অর্থ হৃদয়াশ্রিত কামনা রাশি হইতে যখন মিমুক্ত হয় 
তখনই মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে এবং ইহলোকে ব্ৰহ্মানন্দ উপভোগ করে। 
পুষ্পরস অর্থাৎ মধু আহরণে ব্যস্ত মধু মক্ষিকার গুঞ্জন ততক্ষণই শ্রুত হয় যতক্ষণ 
না সে মধুর আস্বাদ পায়। মধুর আম্বাদ পাইলে সে স্থির অচঞ্চল হয়, গুপ্রনাদিও 
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বন্ধ হইয়া যায়। সে শাস্তরসের রসিক হইয়| পড়ে। তখন রজনী সমাগমও সে 
জানিতে পারেনা । কিন্বা পুষ্পমধ্যেই আবদ্ধ হইতেছে তাহাও তার চিত্তে 
জাগেনা। অর্থাৎ তাহার শারীরিক চিন্তাও তখন আসে না। তথ্বৎ রজো- 
গুণাত্মক ক্রিয়া উপাসনাদিতে যতক্ষণ চিত্ত রত থাকে ততক্ষণ নর্তন-কীর্তনাঁদি 
চলিতে থাকে । কিন্তু যখন চিত্ত ধ্যান সমাধিতে আত্মস্থ হয় তখন বাহ্‌ বিষয় 
সে ভুলিয়া যায় তখন শান্তরসে রসিত হইয়া সে চির শাস্তিপ্রদ আত্মানন্দের আনন্দ 
স্বর হইয়া যায়। ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন__-২1৭১ 

বিহায় কামান্‌ যঃ সৰ্ব্বান্‌ পুমাংস্চরতি নিম্পৃহঃ। 

নিশ্মমো নিরহক্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ৷ 

অৰ্থ--ষিনি সমস্ত কামনা ত্যাগে নিষ্পৃহ হইয়াছেন, জাগতিক পদার্থে নিৰ্ম্মম 

ও নিরহঙ্কার হইয়াছেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন ৷ অতএব দেখা যাইতেছে যে 
মধু শব্দটার প্রকৃত অর্থ পরমাত্মা, যিনি সারাৎসার পরাৎপর, রসম্বরূপ । তাহাতে 
একীভূত হওয়ার ভাবই মধুর ভাব বা ব্ৰাহ্মীস্থিতি। ঘোর মূঢ় চিতবৃতি আশ্রয়ে 
আদিরস ঘটিত যে ভাব দাম্পত্য ব্যবহারোৎ্পন্ন তাহা মধুর ভাব নহে। তাহাতে 
মধু শব্দের ব্যবহার, শব্দের অপব্যবহার মাত্র। অলৌকিক শান্তরসেরঅধিকারী 
যে শান্তি লাভ করেন যাহাকে ব্ৰাহ্মীস্থিতি বল! হয় তাহাই মধুরভাব ) 
প্রপঞ্চোপশমংশান্তং শিবমদ্বৈতম্‌। ŠTA | 


্‌ বেদে শিবতত্ব 

বর্তমানে গৌরীপট্ট বা সর্প বেষ্টিত শিবলিঙ্গই সচরাচর পুজিত হইতে দেখা৷ 
যায়। গোৌরীপট্টরপ যোনি-চিহ্ন ও সৰ্পবেষ্টন উভয়ই অনাধ্য হইতে আগত 
এরূপ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন এবং অন্মদ্দেশীয় তৎ শিষ্য সেবকগণও' 
সঙ্গে সঙ্গে দোহারদিগের ন্যায় তাহারই পুনরুক্তি করিতেছেন। মাত্রাজে স্থানে 
স্থানে চবুতরাতে বহুসৰ্পমূৰ্তি ঘন সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা 
অনাধ্যগণ পুজা করে। এমতাবস্থায় যে শিব “সর্পেভূষিত কলেবর” তাহা ষে 
অনাধ্যাগত এতদ্বিযয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু বিষ্ণু সহত্র- 
ফণাসর্প-শষ্যাশায়ী হইলেও এপর্য্যস্ত উহা অনার্ধ্যাগত কেন যে বলেন না, তাহা 
বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বিশেষতঃ খখেদে ৭২৭৫ ও selaa মন্ত্ৰে 
শিশ্বদেবগণের নিন্দাস্থচক বাক্য আছে। শিশ্ন অর্থ__লিঙ্গ; সুতরাং উহা! লিঙ্গ- 
পুজা বিরোধী। অনার্ধ্য সেবিত জন্যই এ মন্ত্রে এপ্রকার গ্লীনিকর কথা আছে। 
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৪৫৮ স্বামী মহাঁদেবানন্দ রচনাবলী 


বিশেষ মিঃ মাকৃডোনীল্ড ও প্রফেসর কেইথ, বলিয়াছেন যে শিব, মহাদেব ও 
ঈশান শব্দ খথেদে নাই। শুরু যজুর্কেদের রুদ্রাধ্যায়ে নাই; সুতরাং পশ্চাৎকালে 
উহা আধ্যগণ অনাধ্যসহ সন্ধি বন্ধনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব যুক্তি খণ্ডন 
সম্ভবপর মনে হয় না। পুরাণে শিব সংহাঁর কর্তা । রুদ্র শব্দটা শিবের প্রতিশব্দ 
মাত্র। খখেদে রুদ্র সংহার কারক । তাই রুদ্র অর্থ_রোদয়তি ইতি রুদ্র । যাহার 
কাৰ্য্যে প্রজাগণ রোদন পরায়ণ হয়েন তিনিই রুদ্র । সংহার বা বিনাশ প্রজাগণের 
মনঃপূত নহে। R বা উৎপত্তি তাহাদের খুব মনঃপুত। শিব সংহার কর্তা স্থতরাং 
তাহার সঙ্গে গ্রীতির সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। ভয়ে তীহার বিনাশ কাৰ্য্য স্থগিতের 
জন্য প্রার্থনা আর গ্রীতির সহিত আপনার চেয়েও আপনার করিয়া উপাসনায় 
অনেক গ্রভেদ। যাহা ভয়ে ভয়ে সম্পাদন করিতে হয় তাহা আমার ইষ্ট নহে। 
না করিলে নয় বলিয়া করা । এজন্য সংহারবর্তী রূপে শিবকে ইষ্ট করিয়া পুজা না 
করিয়। সপ্টিকর্তারূপে পুজন ইষ্ট বা বাঞ্ছিত থাকায় শিবকে ইষ্ট করিবার প্রণালী 
"তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মনুষ্যগণ বাঁহির করিয়। লইয়াছেন। Aotro আছে “মম যোনি 
ua SRA গৰ্ভং দধাম্যহ্ম্” ইত্যাদি বাক্য পথ দেখাইয়াছে। এই পৃথিবীতে 
লিঙ্গ যোনিতে যোজিত হইয়া! প্রাণীগণের উৎপত্তি ঘটায়। যাহা ব্য্টিতে তাহাই 
সমষ্টিতে। মহাপ্রলয়ে যখন সব লয় প্রাপ্ত হয় তখন সংহার কর্তা লয় প্রাপ্ত হন না। 
“একো হি রুদ্রে ন দ্বিতীয়ায় তস্থু*। রুদ্র বা সংহারক শিব তখনও বর্তমান থাকেন। 
প্রলয় অস্তে পুনঃ যে হুষ্টি তাহা যিনি ছিলেন তাহা হইতেই হইবে । তিনি প্রকৃতি 
বা স্বীয় শক্তিতে গর্ভাধান করেন -তাহাঁতেই প্রকৃতি “সুয়তে স চরাচরম্*। 
প্রকৃতি বা শক্তিই তার যোনি। সুতরাং শিবলিম্ব ও শক্তি এক প্রতীকে দাড় 
করান হইল-_“জগতঃ পিতরৌ বন্দে পাৰ্ব্বতী পরমেশ্বরৌ”। এই যোনিই পাৰ্ব্বতী 
বা গৌরীরূপ পট্ট অর্থাৎ চাকৃচিক্যময় আবরণ। ইহা দ্বারা শিব আর সংহার 
কর্তা রহিলেন না । “অহংবীজপ্রদঃ পিতা” ব৷ স্থষ্ট কর্তা হইলেন। প্রজাগণের 
মনোরপক স্থপ্টিতত্বের প্রতীক লিঙ্গোপাসনায় জুটিয়া গেল। ওঁকার ব্রন্মের 
প্রতীক'ঃ ব্ৰহ্ম একাধারে স্থষ্টিস্থিতি বিনাশ্নের কারণ। বেদাত্তে “ANII 
যতঃ” সুত্র দ্বারা কেবল ইহা! সুচিত নয়, শ্রুতিতে “তজ্জলানি” ( তৎ জ তৎ ল 
তৎ আনি অর্থাৎ জ-_জন্ম,ল- লয় ও অন প্রাণ বা রক্ষণ ) এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে 
অথবা বিষ্পষ্টভাবে তৈত্িয়ীয়ে-“যতে| বা ইমানি ভূতাণি জায়ন্তে যেন জাতানি 
জীবস্তি, যৎ প্রযস্তি অভি সংবিশস্তি তৎ ব্ৰহ্ম" ইহা সুচিত করে। এই ও 
কুগুলীরুত সর্পাকার বিশিষ্ট ৷ কেহ কেহ বলেন ব্রন্মা্রয়া মায়! সন্ভি। ব্ৰহ্ম ও 
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তৎ শক্তি একীভূত অবস্থায় গুকারে স্থান পাইয়াছেন। ওঁকারে যে অর্ধ 
চন্ৰাক্কৃতি বিন্দু সংযোগ আছে তাহাই ব্ৰহ্ম ও নীচের অংশ শক্তি ভূজগাকার। 
ব্ৰহ্ম অণু হইতেও অণু, প্রকৃতির পরে স্থিত। এ বিন্দুই অণু ব্ৰহ্ম এবং fafao 
ওঁকার শক্তি। মধ্যে অর্ধ চন্্রাকৃতিক্প কুল বা সীমা রেখাস্থিত। এই কুলের 
নীচে কুগুলাকার জন্য শক্তি কুলকুণ্ডলিনী এই তুজগাকারা ওঁকারাকৃতি শক্তি 
বেষ্টনই শিবের সর্পর্ূপ ভূষণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ওঁকার গশ্চাৎ্ভাবী, কেহ 
কেহ বলিয়াছেন; কথাটি ঠিক নহে; খঞ্থেদের ১০1১৩/৬প্অক্ষরেণ প্রতিমিম এতাম্‌ 
asg নাভাবধিসম্পুনামি" দ্ৰষ্টব্য। ওঁ উচ্চারণের দ্বারা শোধন করার বিধি। 
্রাহ্মণাংশে সৰ্ব্বত্ৰ ওঁকার উপাসনা দেখা যায়; যগ্যপি সৃষ্টি ও সংহারে বিপরীত 
সম্বন্ধ, সমুচ্চয় সভবে না। তথাপি শিবতত্বে এতদুভয়ের সম্মেলন কোন কোন 
মতবাদী দেখিয়া থাকেন। স্বষ্টি, কাধ্য ও গতি, কৰ্ম্মৱ, সচল। সংহারে 
ধার স্থিতি তিনি সত্যং জ্ঞান্মনন্তং ব্ৰহ্ম; সর্বব্যাপী জন্য অচলং ধ্ৰুংং। তাই 
কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় নাই। কর্শ্মকুশল প্রজাপতি দক্ষ কর্মযজ্জে নিযুক্ত, তাহার 
রাজ্যে জ্ঞান স্বরূপ! ব্রহ্ম বিদ্যারূপিণী উম! হৈমবতী মৃতদশা প্রাপ্ত। পুনঃ 
বেদান্তকেশরী বীরভদ্রের বীর গর্জনে কর্মযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড । দৃক্ষের চৈতন্য লাভে 
অজ যে শিবতত্ব তাহা তীহার মস্তকে স্থান পাইল। ইহাই দক্ষষজ্ঞ বিনাশে যক্ষের 
অজ মুণ্ড লাভ। R প্রবৃত্তি মূলক। অর্থাৎ যখন ইন্দরিয়গণ আপন আপন বৃত্তি 
অনুসারে কার্য করিতে থাকেন তাহাই প্রবৃত্তি। আর সংহার কর্তার সংহার 
চিন্তন নিবৃত্তিমূলক। ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্তি। যখনই ইন্রিয় ব্যাপার নিবৃত্ত, 
তখনই জগতের লয়, যেমন গাঢ় নিদ্রায়, যোগে, ধ্যানে ও সমাধিতে ৷ যৌগশ্চিত্র- 
বৃত্তিনিরোধঃ। চিত্তবৃত্তিরনিরোধ অর্থই ইন্দ্রিয় ব্যাপার ত্যাগ বা ইন্দ্রিয় ব্যাপার 
হইতে নিবৃত্ত। যখনই এই ইন্ত্ৰিয়গণের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, তখনই লয় বা সংহার | 
তখন থাকেন যিনি তিনিই শিব। «প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌ ৷” “্যদাত- 
মন্ত্র দিবা ন রাত্রির্নসন্ন চাসঞ্ছি ব এব কেবলঃ |” যখন অতম অর্থাৎ তম নাই, 
দিবা রাত্রি নাই, সৎ অসৎ (মূর্ত অমূর্ত) নাই তখনই কেবল শিবতত্ব উদ্ভাসিত ৷ 
শিব হইতেই যদি zÈ তবে বিষ্ণু কি করেন? গীতাতে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্‌ 
কষ» যিনি বিষ্ণুর অবতার, বলিয়াছেন_“কালোহন্মি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধোঃ 
লোকান্সমাহতুমিহ প্রবৃত্ত: 1” ১১৩৭ আমিই সংহার কর্তা মহাকাল এখানে 
সংহার করিতেই আসিয়াছি। আমিই ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক বাযুলোক বরুণলোক 
নরলোক অন্তরিক্ষলোক ইত্যাদি সকল লোক ক্ষয়কারী। পুনরায় ১৩1১৬ শ্লোকে 
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৪৬০ স্বামী মহাঁদেবানন্দ রচনাবলী 


“ভূত ভৰ্ভূচ তজ্জ্ঞয়ং গ্রসিষ্ণু প্ৰভবিফুচ ৷” অর্থাৎ আমি ভূতগণের পালক, আমিই 
তাহাদিগকে গ্রাস করি ও তাহাদের al যেমন R স্থিতি বিনাশ যাহ 
হইতে কল্পিত হয় তিনি ব্ৰহ্ধ, তদ্বৎ বিষ্ণু বা কৃষ্ণ ও ব্ৰহ্ম বা পরমাত্মা বাচী। 
শিবও পরমাত্মা বাচী। ভেদ-বুদ্ধির স্থান এথানে নাই । রজঃপ্রধান হইলে 
ভেদবুদ্ধি হয়। গীতা ১৮২১ পৃথক্ত্বেনতু যজ, জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথথিধান্‌। 
বেত্তি সর্বেষুভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধিরাজসম্‌ ॥ এ হেন শিবতব্বে R দর্শন যে 
বিপরীত দর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন এই যে শিবলিঙ্গ ইহ! কি খখেদের 
শিশ্নদেব ? যদি শিশ্দেব হন তবে তাহা! বেদ-সম্মত নহে বলিতে হইবে। যদি 
শিব ব্ৰন্মের নামান্তরমাত্র হয় তবে “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” তাহার অবস্থা, নিক্রিয়, 
তিনি নিরাকার ও সর্বব্যাগী তাঁহার আবার প্রতীক কি? এই শিবলিঙ্গ ব্যাপারটা 
কি? শ্রতিতে ব্রহ্ম কিরূপ ? উত্তরে বল! হইয়াছে খং ব্ৰহ্ম অর্থাৎ আকাশবৎ 
ব্ৰহ্ম। আকাশের ন্যায় বাপক ও তদপেক্ষাও ZNI ব্ৰহ্ম স্বরূপলক্ষণে সত্যং 
জ্ঞানমনন্তং ব্ৰহ্ম বা সচ্চিদানন্দং ব্ৰহ্ম । অথব| নেতি নেতি বিচারে যিনি 
পাতিরশেয্যাৎ লভ্য, তিনিই ব্ৰহ্ম তদ্যতীতু মায়া, তমঃ, অসৎ, প্রকৃতি, প্রধান৷, 
অব্যক্তা, অব্যাকৃতা অবিদ্যা, মূলা, তুলা, ভূচ্ছ্যা, ইত্যাদি কোন নামধেয় কিছু 
ছিল না বা নাই বা হইবে ন| ৷ কিন্তু তটস্থ লক্ষণে তাহা হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও 
নাশ ঘটে। এবং স্থষ্টির তিনিই কারণ বলায় সাংখ্যাদি দ্বৈত মতবাদ সকল 
নিরস্ত হয়। এবং এই হ্ষ্টিআদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করার জন্য তার চারিটা অবস্থা 
পরিকল্পিত হয়। শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য মুক্ত অবস্থায় পরমাত্মা পরবন্ধ। যখন তিনি 
ZÈ ইচ্ছা করেন তখন ইশ্বর। যখন WA ua করতঃ তাহাতে অনুপ্রবেশ 
করেন তখন হিরণ্যগর্ভ বা স্থত্রাত্মা। যখন স্থূল প্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত হন তখন 
তিনি বিরাট বৈশ্বানর আখ্যা প্রাপ্ত হন ৷ এই সকল অবস্থা, সমষ্টিগত অর্থাৎ বিশ্ব 
ব্ৰহ্মাণ্ড জুড়িয়া একই আছেন এই কল্পনায়। আবার তাহার ব্যষ্টি বা জীবভাব। 
তাহাতেও চারিটা অবস্থা কল্পিত হয়। জাগ্রতে বিশ্ব, স্বপ্নে তৈজস, স্ুযুগ্তিতে 
( গাঢ় নিদ্রায়) প্রাজ্ঞ এবং সমাধি অবস্থায় তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা ব্রহ্ম ভাব! 
এই সমষ্ট ব্যষ্টি অবস্থাত্রয় ওপাধিক। উপাধি বহিরাগত হইয়া থাকে; যেমন 
স্তর বা ডক্টর উপাধি সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত হয়। বহিরাগত 
মায়া উপাধিবশে ঈশ্বরাদিভাব। অবিদ্যা উপাধিবশে জীবভাব। ইহা পূৰ্বেই 
‘আলোচিত হইয়াছে । যখন ব্ৰহ্ম ঈক্ষণ করেন বা দেখেন তখন স্থষ্টি, আর যখন 
দৃষ্টি থাকে না নিন্রাভাব তখন প্রলয় হয়। দৃষ্টিতেই হ্থষ্টি। যখন জাগ্রত তখন 
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বৈদিক যুগে ৪৬১ 


ইন্দ্রিয় ব্যাপার চলে তখনই জগৎ ভাসে অর্থাৎ কৃষ্টি । আর যখন ইন্দ্রিয় ব্যাপার 
রহিত হয়, তখন নিদ্রা বা প্রলয়। সুতরাং È ও সমষ্টিতে বেশ সাদৃশ্য আছে। 
তটস্থ লক্ষণ সেইটা যেটা ক্ষণস্থায়ী ; কখন থাকে কখন থাকে না। আর তাহাই 
স্বরূপ-লক্ষণ যে লক্ষণের কদাপি কোন ব্যত্যয় ঘটে না, নিত্যকাল একরূপ থাকে । 
যেমন অমাবস্যার চন্দ্র। উহাকে চন্দ্রের নিত্য কলা বলে। অর্থাৎ উহ্‌! চন্দ্রের 
স্বরূপ । DAWA এ রূপের ব্যত্যয় ঘটে না। এজন্য উহাকে স্বরূপ-লক্ষণ-যুক্ত 
চন্দ্র বলে। আর পূৰ্ণচন্দ্ৰ তটস্থ লক্ষণ, উহা! কখনো! থাকে, কখনো! থাকে না। 
উহা সোপাধিক। চন্দ্রের বাহিরে যে কৃর্য্যালোক তদ্বারা উহা আলোকিত। 
পুর্ণচন্দে সুর্য্যালোক উপাধি । যাহারা উপাসনাদি করেন তাহাদের মধ্যে কেহ 
KATA, কেহ ঈশ্বর, কেহ হিরণ্যগর্ভ, কেহ বিরাটের উপাসনা পরায়ণ। এজন্য বিষ্ণু 
বা শিব নামে যাহারা উপাসনা করেন, তাহাদেরও নিগুণ সগুণ ভেদে উপাসনা 
ভেদ আছে। প্রতীকভেদও আছে। কেহ কেহ দ্বৈতাছৈতে সপ্ুণে নিগুণে 
মিশ্রিত প্রতীকের উপাসক । শিব উপাসনায় যে শিব কল্পিত হন তাহার চিহ্ন 
লিঙ্গ বা প্রতীক সম্বন্ধে_“আকাশা লিঙ্ধমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্ত পীঠিকা। আলয়: 
সর্ধবদেবানাম্‌ লায়নাৎলিঙ্গমুচ্যতে" এই শ্লোকটী পুরাণে উক্ত আছে। অর্থ_ 
সেই ব্ৰহ্মস্বর্প শিবতত্বের লিঙ্গ বা চিহ্ন আকাশ হইতে পারে। পৃথিবী তস্য 
গীঠিকা বাক্য বুঝিতে বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতিতে যে বর্ণনা আছে, তাহা জানা 
প্রয়োজন [allusion না জানিলে context JU যায় না] শ্ৰুতিতে বহুস্থানে 
বিরাট পুরুষ যিনি বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ ভূৰ্তুবস্বঃ ব্যাপী তাহার মস্তক À (স্বঃ) চন্র, 
সূর্য্য তীহারচক্ষু, অস্তরিক্ষ (ভূব) তাঁহার বপু (দেহ) ও পৃথিবী তীহার পাদ স্থানীয় 
€ খ ১৭৷৯৭৷১৪ ) বলা হইয়াছে। যদি তীহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি বা নতি নমস্কার 
করিতে হয় তবে পৃথিবী তীহার চরণস্থানীয় তাই ক্ষিতিতত্বে শিবলিঙ্গ মৃন্ময়, 
পরস্তরময়, ধাতুময়। আলয়ঃ সৰ্ব্বদেবানাম্‌। ইন্রলোক, চন্দ্ৰলোক, বায়ুলোক, 
বরুণলোক, ব্ৰহ্মলোক, সব তীহার গাত্রে অবস্থিত। কারণ ভূঃ ভূবঃ ও স্বঃ বহির্ভূত 
স্থান নাই। সব ইহার অন্তৰ্গত। 

লায়নাৎ লিঙ্গ; প্রলয়ে থাকে না; বিরাটরূপ তাই নামরূপ, যাহা লয়শীল 
তাহাই তাহার ব্যক্ত লিঙ্গ বা প্রতীক; বস্তুতস্ত তিনি “অলিঙ্বব্যাপ্য এব চ*। এই 
বিরাট সগুণ শিবমৃত্তি এজন্য বিরাটের যে দেহ অস্তরিক্ষ তাহাই শিবেরও দেহ। 
অস্তরিক্ষে মেঘ তাহার দেহের ভূষণ। অন্তরিক্ষে বিজলী আকা বীকা চমকে তাহাও 
তাহার গাত্রালঙ্কার। ইহাই সর্পভূষণ। বেদে মেঘ অহি বাচক; এবং অহি 
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বর্তমান সংস্কৃতে সৰ্পপাচক ৷ তাই শিবগাত্রের মেঘ বা অহি বর্তমানে সৰ্পভূফণ 
বলিয়া বর্ণিত। এখন আমরা খামথ্বেদে শিবতত্ব কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
খথের দশম মণ্ডলের ১২৯ স্থক্ত পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। উহার চতুর্থ ও 
পঞ্চম মন্ত্রে দুইটী বাক্য আছে--তাহ| এই-_“কামস্তরগ্রে সমবর্ভতাধি মনসে| 
রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতে! বন্ধু অসতি”; এবং পঞ্চম মন্ত্রে আছে--"স্বধ| 
অবস্তাৎ প্রযতি পরাস্তাৎ।” এই ছুই বাক্য হইতে প্রকৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰজ্ঞ, 
জগত: পিতরৌ, শিবশক্তি, মায়! ব্রহ্ম, সৎ অসৎ, তমঃ ও প্রকাশ ইত্যাদি 
'দৈতবাদের বা স্থষ্টি তত্বের উদ্ভব হইয়াছে । তৃতীয় মন্ত্রে তমঃ সন্নিহিত হওয়ায় 
সু্টির আরম্ভণ বিবৃত। যখন তমঃ ছিল ন! তখন মহাঁপ্রলয়ে সৎ একাই ছিলেন 
ইহা দ্বিতীয় মন্ত্রে বিবৃত। চতুর্থ মন্ত্রে বলিতেছে যেই সিহুক্ষা ও নক হ্ষ্টি হইল 
অমনি সতের অসৎ দ্বারা বন্ধন ঘটিল। এই. অসৎ যে বন্ধন করিল ইহা! নাগপাশ 
সদৃশ ৷ অর্থাৎ সাপ যদি কারও অঙ্গ জড়ায় তবে যাঁকে জড়ায় তার আর নড় 
চড়ের শক্তি থাকে না; সর্পের বশ হইয়া পড়ে। এখানে অসৎ যেন সৎকে 
নাগপাশে বন্ধন করিলেন। সৎই শিব। তাই সর্প বেষ্টিত শিব। অথবা 
যেমন কোন বস্তু ঢাকনি দ্বারা ঢাকে অর্থাৎ আবৃত করে, তদ্বৎ অসৎ বা মায়া বা 
wa আবৃত সৎ বা শিবই হিরন্ময় গৌরী পট্ট ছারা আবৃত। পঞ্চম মন্ত্রে এই 
বহ্রাবরণই লোকচক্ষে পড়ে এবং সৎ যিনি আবৃত হন, তাহাকে দেখা যায় না, 
জানা যায় না। ইহাই বিৃত। প্রফেসর উইলসন ইহার যে অনুবাদ করিয়াছেন 
তাহা উদ্ধৃত হইল_The self-supporting Principle beneath and 
the energy aloft. মায়ার এই Ramai আবরণ উন্মোচনাৰ্থ-ই মহ্ধি 
দধীচি কাতর স্বরে বলিয়াছেন, “হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্তাপিহিতংমুখং ৷ তৎ 
ত্বং পুষণ, অপাবুনু সত্য ধৰ্ম্মায় দৃষ্টয়ে 1” হে পুষণ দেব, এই মায়াবরণ উন্মোচন 
করিয়া দাও, সত্যধর্দস্থিত আমি ওঁ আবরণের অন্তরালে সত্য স্বরূপ যিনি 
আছেন তীহাকে দর্শন করিব। পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছেন__হে পুষণ, হে প্রাজাগত্য, 
R রশ্বীন্‌ সমৃহতেজো LER কল্যানতমংতৎতে পশ্যামি ৷” স্থধ্য-ই আত্ম! । 
কিন্তু উহার বাহিরে দুটা আবরণ আছে chromosphere বা বর্ণমণ্ডল সপ্তবর্ণ 
রশ্বী এবং photosphere বা তেজোমগুল ; উহা! দেখিয়াই সাধারণ লোক 
স্থধ্যের মহত্ব কল্পনা! করিয়া থাকে । উহার অভ্যন্তরে যে জ্যোতিৰ্ম্ময় অমৃতময় 


পুরুষ অধিষ্ঠিত, তাহার দ্রিকে আদৌ ধ্যান দেয় না। তাই সত্যধৰ্ম্মা খধি | 


বলিতেছেন যে, ও ছুই বহিরাবরণ সংহত কর, অস্তনিহিত কল্যাণতম রূপ দর্শন 
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করিব। AR আরও বলিয়াছেন, আমি আরও বুঝিয়াছি যে এই দেহ-পিণ্ডে ষে 
জ্যোতি, ইন্দ্রিয় ও জগৎ উদ্ভাসিত করে তাহা এবং ও সূর্য্য মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ 
একই। “যোইসাবসৌ পুরুষ: সোহহমস্মি” ঈশা উপনিষৎ। মায়ার আবরণ- 
শক্তি এই জ্ঞানকে আবৃত রাখে এবং বিক্ষেপ শক্তি বিচিত্র জগৎ স্থষ্টি FA 
যেমন বায়স্কোপে অন্ধকার আবৃত হইলে নানা খেলা দেখা যায় আর যদি আলো! 
জলে তবে খেলা বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ মায়ার খেলারূপ বিচিত্র জগত একটা 
একটা করিয়া নেতি নেতি করিয়া ভেদ করা যায় ন! কিন্তু যদি অজ্ঞান বা তমের 
আবরণ ভেদ করা যায় খেলা আপনি বন্ধ হইয়| যায়। যাহারা প্রকৃত শিবচিন্তক 
তাহারা সংহারের শিব চিন্তক। জগৎ সংহারে বা লয়ে আনন্দ, পরম আনন্দ 
লাভ ঘটে। এইটা আমরা দিন দ্রিন ভোগ করি। অর্থাৎ লয়ের জন্য সুখভোগ 
করি। অথচ মায়! মোহে তাহা গ্রাহ্ করি না বা ধারণা করিতে পারি না। 
উহাকে শাস্ত্রে দৈনন্দিনপ্রলয়ও বলে। উহা agf বা গাঢ় নিদ্রা। দুদিন 
ভাল নিদ্রা না হইলে লোকে অস্থির হইয়া পড়ে। যে তীব্র বেদনার যাতনা ভোগ 
করিতেছে তেমন রোগী ও নিদ্রা গেলে সুস্থবোধ করে। তখন ইন্দ্রিয় বৃত্তির 
লয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সব পদার্থের লয় হয়। তখন জগৎ ভাসে না। 

পাৰ্শ্ববৰ্তী পুত্ৰ, কন্যা, স্বামী, d, পিতামাতা ধাহাঁরা বড় পিয়ারের তাহাদের স্বতিও _ 
মুছিয়া যায়। পুত্ৰশোক, পতিশোক, বিভ্তশোক, প্রতিষ্ঠার লোপ, অন্নাভাব, 
বস্ত্রাভাব, স্বাস্থ্যাভাবজনিত দুঃখ কিছুই থাকে না। সব থেকে প্রিয় যে দেহ 
তারও স্মৃতি লোপ হয়। কোন দুঃখ শোক তাপ না থাকায় লোকে নিদ্রা হইতে 
উখিত হইয়া বলে “বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম”। এই অবস্থা যদি বড় সুখ তবে 
ছোট স্থখ কোনটা? স্বপ্ন যে মিথ্যা সবাই জানে, আর স্বপ্নে ভয়াদি বিক্ষেপও 
থাকে। সুতরাং জাগ্রতের যে সুখ তাই ছোট স্থখ। ঠিক কথা। কারণ 
জাগ্রতে স্মতিরপ বহু দুঃখ সদাই জাগে । আর জাগ্রতে যে ইন্দরিয়বৃত্তি চরিতার্থ 
জন্য প্রচেষ্টা তাহা বিনা শ্রমে বিনা ক্লেশে লাভ ঘটে না। উহা ছুঃখ-মিশ্রিত এই 
জন্য উহ! ছোট স্থখ। যেমন সুখ স্ুযুস্তিতে তদপেক্ষা সহ্মগুণ অধিক সুখ 
ধ্যানসমাধিতে। তখনও জগত লয় হইয়া যায়। পাশ্চাত্য কবি_5০ciety, 
friendship and love, Divinely bestowed upon man” বলিয়াছেন। 
জাগ্রতেই উহা! সম্ভব । নিদ্রাতে society, friendship and love থাকে না ৷ 
তখন অসন্দোহয়ং পুরুষ: অর্থাৎ নিঃসঙ্গ একলাটা, তাতেই বড় স্থখ। জাগ্রতে 
ছোট স্থখ society, friendship and love লইয়া । ধ্যান সমাধির যে মহান্‌ 
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"আনন্দ তাহাও একলাটা অসঙ্গ হইয়া। এই যে লয়ের অসন্বত্থের বড় স্থখ তাহাই 
fron প্ৰতিষ্ঠিত তাই শিব শব্দ মঙ্গল, আনন্দ বাচী। সংহার বড় আনন্দ, 
বড় সুখ । বেদে যে শিশ্ন দেবগণ শব্দ আছে তাহার অর্থ লিদ্বপরায়ণ বা ইন্দ্রিয় 
পরায়ণ বা কামুক। ইহা যাস্ক ও সায়নাদি আঁচাধ্যগণ বলিয়াছেন। যদি বল 
গুরু পরম্পর! উপদেশ প্রাপ্ত ব্যাখ্যান গ্রহণ ঠিক নয়; খেয়ালী পুরুষের ব্যাখ্যাই 
ঠিক, সে স্বতন্ত্র কথ৷৷ উহা! অনার্ধ্য বা কাহারও দেবতাবাচক নহে। দেবশব্দ 
'দেবশত্র বৃত্রেও প্রযোজিত দেখা যায়। খ৷ ১৷৩২৷১২ প্রত্যহন্দেব একঃ| ইন্দ্র 
একাই দেবালোক হনন করেন। আবার ARI শব্দ ইন্দ্ৰাদি দেবগণে বহু 
প্রয়োগ আছে। শিশ্ন সহ “দেব” শব্দ থাকায় কোন দেবতাই গ্রহণ করিতে 
হুইবে এমন কিছু নয়; বিশেষতঃ উভয়ত্ৰ শিশ্ন দেবা! বহুবচনান্ত আছে। যেমন 
PANA তেমনি শিশ্নদেব হইলে এক বচনান্ত হইত। লোকে দেবতার চিন্তন 
করিয়। থাকে তেমনি যাহারা কেবল শিশ্বেরই চিন্তন করে তাহাদের শিশ্পদেব বল৷ 
হইয়াছে। শান্ত ব্ৰহ্ধচধ্য সাধন চায়। ইন্দ্রিয় ব্যাপার সংযত করা, বিশেষরূপে 
শিশ্নব্যাপার সংযমন বা বীর্য্যধারণ ব্ৰহ্মচৰ্ধ্যের প্রধান অঙ্গ। ব্ৰহ্মচধ্যের বড় মহিমা 
--ততৎ য এব এতং ব্ৰহ্মলোকং ব্ৰহ্মচধ্যেন অনুবিন্দতি। অথ যৎ যজ্ঞ ইতি 
আচক্ষতে ব্ৰহ্মচধ্যমেব তৎ। যৎ ইষ্টম্‌ ইতি আচক্ষতে ব্ৰহ্মচধ্যমেব তৎ। 
ইত্যাদি শ্রুতি। তাই ব্রহ্মচধ্যচ্যুতকে শিশ্নদেব বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। 
"বিলাতের বড় বৈদিক পণ্ডিত মিঃ কেইখ তাহার এঁতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন, শিব, ঈশান মহাদেব শব্দ খথেদে, শতরুদ্রীতে নাই, অতএব শিব 
শব্দ পশ্চাৎভাবী। AITTA ২৩৩৯ ঈশান, ২।১।৬ মহাদেব, ১০।৯২।৯ শিব শব্দ 
কুত্রবাচক। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এঁতরের় ব্রাহ্মণ এবং শতরুত্রীতেও শবত্রয় 
।আছে। এবিষয়ে পত্র ব্যবহার করিলে মিঃ কেইথ স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন যে, কথাটি ঠিক নহে; তিনি মিঃ ম্যাকডোনান্ডের বক্তৃতা! হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছিলেন। এই যা বল! হইয়াছে তাহাতে “শিব"কে অনাধ্য সমাজের কৃপাভিগ্ষা 
স্বরূপে প্রাপ্ত বলিবার বিশেষ হেতু দেখা যায় না। আর সচরাচর যে লিঙ্গ শিল্পির 
নৈপুন্যে স্থজিত হইয়া থাকে তাহা যেমনই হউক না! কেন, প্রাচীন শিবলিঙ্গ বলিয়া 
বাহাদের প্রপিদ্ধি আছে তাহা fena, গৌরী পট্টাদিযুক্ত বা লিঙ্গাকারও নহে। 
বালুকাময় শিব ge নামে বরফপিও কাশ্মীরে অমরনাথ নামে পরিচিত | 
হিমালয়ে কেদারে শিবলিঙ্গ shapeless একটুকর! পাথর মাত্র। কাশীর কেদারও 
তাই। হ্রদ্বার কনখলের দক্ষেশ্বৰ শিবও কোন লিঙ্গাকার নহে। গৌতমী বা 
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গোদাবরীতটে ত্ৰ্যত্বকেশ্বর শিব গর্ভ বিশেষ, নৈমিষ সন্নিকটে গোকরণনাঁথে, 
পুরীতে মার্কগেয়ও জন্থকেশ্বর শিব গর্ভ বা হিরণ্যগর্ভরূপ যুক্ত প্রস্তরখণ্ড মাত্র । 
লয়ের মহাকাল অরপমবায়ং, প্রপঞ্চোপশমং, শাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌। লয়ের 
দেবতাকে ইন্দরিয়াদি লয় করিয়া দিয়া ধ্যানস্থ হইয়াই দর্শন করিতে হয়। তাহা 


“শরদ্ধাভক্তি ধ্যান যোগাদবৈহি ৷” ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়| ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব 
মানশুঃ1” ওঁ তৎ সৎ। 


কালিকার স্বরূপ 


কালী-_ধৃমাবৃত অগ্রিশিখা বা জিহবাঁ। উহা অগ্নির সপ্ত লেলায়মান জিহ্বার 
প্রথম জিহ্বা । মুণ্ডক ১২।৪। “GAI দেবেষু বন্ধাভবত” বু আ ১181১৫, 
“সৈযাক্ষত্ৰস্ত যোনি যদ্বন্ধ” বু অ! ১181১১ এই ক্ষত্রিয়ের যোনি ব্ৰাহ্মণ | অগ্নিই 
দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ । স্বতরাং অগ্নি দেবগণের যোনি,স্বরূপ। তম: আবৃত 
কার্ধ্ত্রত্ইই দেবষোনি। ধূমাবৃত অগ্নি তাহার প্রতীক। তমঃ প্রাধান্তে এবং 
যোনি জন্য এই প্রতীকের স্ত্রী আকার। “ত্বং স্বর ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার অথবা 
কুমারী” শ্বে ৪৩। পুরাণেও বিবৃত আছে আয়ান ঘোষের সাক্ষাতে পরম পুরুষ 
কৃষ্ণই কালী হন। তাই কালী প্রতীকে R স্থিতি বিনাশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। 
পুরুষই হুষ্টি স্থিতি লয় করেন। “সৰ্ব্বং খবিদংব্রন্ধ তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত”। 
ছান্দাগ্য ৩ অ ১৪ খ শাণ্ডিল্য Ra “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন 
জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশস্তি তদত্রহ্ষ” তৈত্তিরীয় yel 
১ qg! ANII যতঃ” বহ ১। অ ২ স্ত্র। ভূতভর্ভূচ তজ্জেয়ং গ্রসিষুঃ 
প্রভবিষ্ণু চ। গীতা ১৩৷১৬। যেমন মায়া আবরণে আবৃত অর্থাৎ সুরা 


' উপহিত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ বলরামই কৃষ্ণবৰ্ণ জগন্নাথ বা কৃষ্ণ স্ুষ্টি স্থিতি বিনাশ 


কর্তী। তদ্বৎ কালী প্রতীকও বটে। “নৈব স্ত্রী ন পুমান্‌ এষ ন চৈবায়ং 
নপুংসকঃ। যদ্‌ যদ্‌ শরীরমাধত্তে তেন তেন স যুজ্যতে” এই শ্রুতিমতে স্ত্ৰী মুত্তি 
কল্পনা কিছু দৌষাবহ নহে। খথেদে ২ মণ্ডল ১১ মন্ত্রে অগ্িকেই ইলা, ভারতী, 
সরস্বতী ইত্যাদি স্ত্রীদেবীগণ ও সর্ধবদেবগণের স্বরূপ বলা হইয়াছে। উহাই 


“পুর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎ পু্ণমুদচ্যতে” শ্রুতিবাক্য দ্বারা স্থপ্রকাশিত। শুদ্ধ বুদ্ধ 


মুক্ত সৰ্ব্বপুৰ্ণ পুরুষ হইতে মায়া উপহিতে e স্থিতি লয় বিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান্‌ 
কাৰ্য্য ব্ৰহ্ম উৎপন্ন হয়েন। যাঁহাকে "্খথেদের না সদাসীৎ* সুক্তের ২য় মন্ত্রে 
৩৩ 
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তম: আবৃত প্রথমজ বলা হইয়াছে এবং চতুর্থ মন্ত্ৰে “ব্বধ! অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ” 
অর্থাৎ Self-supporting Principle beneath and Energy aloft বল] 
হইয়াছে। সাংখ্যকার কপিল ইহাকেই স্থষ্টি স্থিতি বিনাশ কারণ প্রকৃতি বলেন। 
পুরুষ ভোক্তামাত্র। “কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রক্ৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখ- 
দুঃখানাং ভোৰ্ভূত্বে হেতুরুচ্যতে” গীতা (১৩৷২০)। পুরুষ সান্নিধ্যে জড় প্রকৃতি 
ক্রীড়াশীল| ৷ পুমান্‌ প্রতীকে যম মহিয-বাহন ও স্ত্রী প্রতীকে দুর্গা মহিষমদ্দিনী | 
মৃত্যুরপ মহিষের হস্ত হইতে দশ ইন্দরিয়যুক্ত জীবাত্মার রক্ষণই মহিযাস্থরবধ 
প্রতীকের মৰ্ম্ম । দশভুজকে অনন্তবাহুর লক্ষণ মাত্র করিয়া “বিশ্বতোবাহু”কে 
কেহ কেহ্‌ লক্ষ্য করেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্থে পুরুষোত্তম পুরুষসিংহ। সেই পুরুবসিংহই 
সিংহ, বাহন বা আশ্রয়, “দুরত্যয়া” আস্থরী মায়ার "গ্রসিফুঃ” বেদান্তকেশরী বেন্ত 
পুরুষ । ইনিই হিরণ্যবর্ণাবৃতা দেবী বা হিরণ্যগর্ভ। ঈশোপনিষদোক্ত “হিরথায়েন 
পাত্রেন সত্যন্তাঁপিহিতং মুখং* মন্ত্রে ইহাকেই লক্ষ্য করে। এবং তত্রস্থ বৰ্ণময় ও 
তেজোময় মণ্ডলমধ্যবর্তঁ পুরুষও ইনি বটেন। চণ্ডীতে নিশভুবধের পর অষ্টশক্তি 
দেবীর স্তনযুগলে লয় করিয়া দিয়া দ্বিতীয়া কা মমার্পরা” যে বৰ্ণিত তিনিই 
হিরণাগর্ত। 


দশেন্ৰিয়প দশভুজও মায়িক। যাহ! জ্ঞান যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়। 
লিঙ্গশরীর ধ্বংসে অলিঙ্গভাব প্রাপ্তি। ইন্দ্ৰিয়ণণ দ্বার! লিঙ্গ শরীরই লক্ষিত। 
“সাধকানাং হিতার্থায় ব্ৰহ্মণে| রূপকল্পনা*» এ হেন ত্রহ্ধরূপিণীর পুজায় পশুবধের 
যে ব্যবস্থা তাহা জাবালি উপনিষদের মন্ত্রমূলক ব্যবস্থা, বল! যায়। “পশ্ু- 
পতিরহক্কারাবিষ্টঃ সংসারী জীবঃ স এব পশু |” 


এই পশুত্বের বলিদান দিয়া জীবত্বের অবসানে ব্ৰহ্মত্বের স্থাপন করিতে হয়। 
“অহং দেবো ন চান্যোহন্মি RNR ন শোকভাক্‌। সচ্চিদানন্দরূপোহহং 
নিত্যমুক্তত্বভাববান্।” পঞ্ুকর্ণে মন্ত্র দিলে পশু কালে শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্ব স্বরূপ 
লাভ করে। ইহাই পণুবলি। 


যেমন “্রথস্থংবামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে” এই বাক্য "আত্মানং রখিনং 
বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু”, “মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেব| উপাসতে” “্অনুষ্ঠমাত্রঃ 
পুরুষো মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি, "ত্বমেব বিদিতবাদি মৃত্যুমেতি” ইত্যাদি efs- 
বাক্যের সারসংগ্রহমাত্র তদর্থকে গ্রহণ করে। অধুনা লোকে দারুময় রথের T 
টানিয়াই তাহার সার্থকতা করিতেছে। কালমাহাত্মে যুগধর্শ্মের গতি পরিবর্তিত 
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টা তদ্রপ পশুবলিরও ব্যবস্থা যটিয়াছে। বাঙলার একটী গান 
“শক্তিপুজা কথার কথা না 
যদি কথার কথা হত তবে যে ভারত 
শক্তিপুজে শক্তিহীন হত না। 
ওরে বনের মহিষ অজা 
তারা মায়ের বাছা প্রজা 
মা ত সে বলি লননা। 
যদি বলি দিতে আস 
স্বার্থ কর নাশ 
বলিদান কর বিষয় বাসনা ৷” 

“মনএব IRIT কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বদ্ধস্ত বাসনাবদ্ধ যুক্তত্ত 
বাসনাক্ষয়ে” বাক্যে যে বাসনা কামনা পূর্ণ মনকে লক্ষ্য করে তাহা 
অহঙ্কারজাত। মন ও অহঙ্কার নাশ বা বলি প্রদানে জীবের মুক্তি। ইহাই তন্ত্ৰ 
ছিন্নমন্তা মুদ্িতে প্রকটিত। জাগতিক ভোগ বিলাসরপ বিষয়বাসনা বলিদান 
করতঃ অহঙ্কারের মুগুচ্ছেদ ব্যবস্থা । গীতাতে (২1৭১) 

“বিহায় কামান্‌ যঃ সৰ্ব্বান্‌ পুমান্শ্ররতি নিশ্পৃহঃ। 
নিৰ্শ্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ 

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগএ্রহম্‌ . 
বিমুচ্য নিৰ্শ্মমঃ শান্তো ব্ৰহ্মভূয়ায় কল্পতে”। এ ১৮1৫৪ | 


এই পশুভাবের বলিদানই পশুবলি। arated পরবশে হিংব্যাপ্রাদির ন্যায় 
পণ্ডমাংসলোভী মানব বলি ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। 
অনেকে মনে করেন যে দেবী আদ্যাশক্তি স্থষ্টি স্থিত বিনাশকারিনী 
হইতে TeRi এক হলাদিনী শক্তি ওমাছেন। কিন্তু বিশিষ্ট্যাদ্বৈতাদ্দিমতবাদীর 
প্রামাণ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ নারদ পঞ্চরাত্র প্রথমখণ্ডের ১২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া 
যায়-- 
পাৰ্ব্বতী উবাচ 
তব বক্ষমি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে। 
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মাৰ্চ্চনে রত! ৷৷ ৫৫ 
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মহাবিষ্ণোশ্চমাতাহং বিশ্বীনি যস্য NTE | 
রালেশ্বরী চ সর্ববান্তা সর্বশক্তিন্বরূপিনী ৷৷ ৬১ 
ইহাতে দেখা যায় রালেশ্বরী হলাদিনীশক্তিরূপিনী রাধা ও চণ্তিকীতে কোনও 
পাৰ্থক্য নাই। তিনিই চণ্ডিতে “শরণ্যে aas গৌরি নারায়নি নমোহস্ততে" 
বলিয়া অচ্চিতা। ইঁহাকেই ব্ৰজে গোপীগণ কাত্যায়নী নামে অৰ্চ্চন করার ফলে 
পরম পুরুষ কৃষ্ণকে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ! 


বর্তমান যুগের উপাসনা 

বৌদ্ধয়ুগের পর যখন সনাতন বৈদিক ধৰ্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে তখন 
বেদাস্তের:প্রাধান্যাঃজন্য জীবাত্ম| ও পরমাত্মার একীভূত ভাব বা মিলনের প্রসঙ্ 
লইয়া সীতীরাম, রাধেশ্যামাদি উপাসন! প্রবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে যে সব 
মতবাদ আর্ধাস্থানে প্রভাবান্থিত তাহার সবই প্রস্থানত্রয়ের উপর স্থাপিত। 
উপনিষদ কয়খানি শ্রুতিপ্রস্থান, গীতা ও মনু স্মৃতিপ্রস্থান, মীমাংসাঘয় তায 
্রস্থান। রামান্জাচারধ্য, নিদ্বাৰ্কাচাধ্য, বল্লভাচার্ধ্য ও মধ্বাচা্য প্রভৃতি 
বৈষ্কবমত ও কতিপয় শৈবাচাধ্যগণের মত বর্তমানযুগের জনসাধারণ অনুসরণ 
করিয়া থাকে । মায়োপাধিক জীবের শৌধনে পরমসহসাযুজ্যতা ঘটে তাই 
উপাসনা কাৰ্য্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। ইহা ভাগবতাদি পুরাণ ও 
তুলসী দাসের রামায়ণাদিতে অতীব পরিস্ফুট। রাম ও কৃষ্ণনামদ্বয় কেন গৃহীত 
হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! কর! সমীচীন বোধ হয়। ঈষদ্‌ বিচার 
করিলে বোধ হয় স্থষ্টিই বন্ধন এবং সংহারই মুক্তি। খথেদের দশম-মণ্ডলের 


১২৯ সুক্তের বণিত_+কামন্তদগ্রে সমবর্ভতাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ = 


সতো বন্ধু অসতি” এবং প্রলয়ান্তে--“আনীদবাতং স্বধয়| তদেকং UU 
কিঞ্চনাস* এই মন্ত্র যাহা প্রকাশ করে তাহা! হইতে জীবভাব সংহৃত হইলেই 
মুক্তি জীবভাবই RI সংহার বা লয়ে যে পরম আনন্দ লাভ: ঘটে তাহা 
অহরহ স্থষুপ্তিকালে ও ধ্যান সমাধি অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়। খাখেদে রাম শব্দ অর্থ 
রাত্রি (১০।১১১।৭)। “অধোরাম সাঁবিত্র ইতি” এখানে রাম অর্থ কৃষ্ণবৰ্ণ ৷ 


'অর্থ__অধোদেশে রাম বা কৃষ্ণবৰ্ণ তমাচ্ছন্ন সূর্য্য উৰ্দ্ধদেশে দশদিক প্রসারী ৷ 
বুশ্মিজাল, খ ৩৩১৷৪ ও ৩৩৪1৭ মন্ত্ৰে সর্য্যাখ্য মহৎ তেজ তম হইতে বিনিৰ্গত _ 


ইত্যাদি। রাত্রিতে লোকসকল রামাগণসহ আনন্দ লাভে তৃপ্ত হইয়া যখন গাঢ় 
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| যুগে . ৪৬৯ 
fta ক্রোড়ে আশ্রয় লয় তখন পরম আরাম লাভ করে এজন্ত রাম অৰ্থ alf 
গাঢ় নিদ্রায় প্রচুর আনন্দ, “বড় RPI তখন দেহ গেহ ধন জন রোগ শোক 
কিছুই থাকে না। জগৎই থাকে না, লয়াবস্থা। কোনই অভাব না থাকায় 
সৰ্ব্ব দুখের অবসানে বড় সুখের প্রাপ্তি। আর জাগ্রতে কোন না কোন অভাব 
বোধ লাগিয়াই আছে জজ্জন্ত জাগ্রতের সখ ছোট সুখ৷ “নাল্পে স্থখমণ্তি ভূমৈব 
সুখং” তাই লয়ে আনন্দ বলা হয়, গাঢ় Aata “বড় সুখ” অসঙ্গ অবস্থায় ভো 
করিতে হয়। তখন সমাজ সংসার আত্মীয় স্বজন নাই, সব বিলীন হইয়াছে। 
এই লয়ের বা অসঙ্গ অবস্থাই উপাধিহীন অবস্থা । তখন দৃশ্যপ্রপঞ্চ ইন্দিয়গণ সহ 
RIS অর্থাৎ সৰ্ব্বজাগতিক ভোগ্য পদাৰ্থসহ্‌ সম্বন্ধ রহিতের বা ত্যাগের অবস্থা । 
“ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশ্তঃ”। রাজ্যবর্জন, ভাতাবজ্জন, প্রিয় হইতে প্রিয়তম 
দেহের বৰ্জ্জন বা ত্যাগ যে আদর্শে পাওয়া যায় তিনিই আত্মারাম। রময়তি 
ইতি রাম: | তীহারই প্রতীকোপাসনা। দশদিকে যার রথগতি অপ্রতিহত 
সেই I দাশরথি রাম। সেই অগ্রতিহত গতি সূৰ্য্যই স্থমেরুবাসীগণের 
নিকট ছয়মাস অদৃশ্য থাকেন। সেই অদৃশ্য কৃষ্ণবৰ্ণ তমাবৃত সূর্য্য। KIA কবে 
দেখিতে পাইব বলিয়া ব্যাকুল-হৃদয় খষিগণ তচ্চিন্তাপরায়ণ হইতেন। খ ৬৯1৭ 
মন্ত্রে দেখিতে পাই, অখিল দেবগণ ভীত হইয়| তম বা বৃত্ৰাবৃত LNF নমস্কার 
করিতেছেন। যাহার রশ্মিরপ গোসকল প্রকাশ জন্তু ইন্দৰ রাত্রি যজ্ঞে সোমপানে 


, বলিষ্ঠ হইয়া স্যর আবরক বৃত্ত সহ যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং যুদ্ধান্তে GF বধ 


করতঃ জগৎকে সৌর-কিরণ-মণ্ডিত করেন। “বধ্য আত্মা জগতন্তসুযস্চ*। 
খ ১/১১৫।১ এই ব্ৰহ্ম উপাসনায় কুমেরুবা দিগণের পক্ষে কুমেরুস্থিত I সুর্য্যই 
কৃষ্ণরূপে চিন্তনীয়। খা ১1৪৬1১* মন্ত্রে সুদীর্ঘ রাত্রি অপগতে কবে স্থধ্যোদয় 
হইবে? তাঁহাকে কি দেখিতে পাইব, এই চিন্তায় সেই কৃষ্ণ I চিন্তনীয় বা 
ধ্যানের বিষয়। যখন সূর্য্য দক্ষিণে তখন উত্তরে রাত্রি। রাত্রি লয় স্থান। 
লয়ে আনন্দ । সব লয়ে যিনি থাকেন তিনিই পরমাত্মা কৃষ্ণ। নেতি নেতি 
বিচারে পরিশেস্তাৎ প্রাপ্তব্য। মহাভারতে তাই বৰ্ণিত-“ৰ্বষি্ুৰ্বাচকে| শব্দ 
নিতু নিবৃতিবাচকঃ | তয়োরৈক্যং'পরং ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিষীয়তে”। এই যে 
FE ইনিই বাসুদেব | বন্ুদেবের পুত্ৰজন্ত বাসুদেব ইহা অতীব সংকীর্ণ ভাবের 
কথা। বাসয়তি ইতি বাস্তু অর্থাৎ বাঁহার বিরাট দেহে সব দেব যক্ষ নর কিন্নর 
তি্যকাদি ভূতজাত বাস করে অথবা বসতি ইতি বাস যিনি স্তম্ব (তৃণ ) হইতে 
অন্ধ পর্যন্ত সর্বদেহে বাস করেন তিনিই বাহুদেব অর্থাৎ যিনি উদার লাল উজ্জল 


CC-0. ৬৪515170728. Tripathi Collection. 


দু [জলা মহাঁদে ন রচনা বিল 

অর্থাৎ তমোবিহীন। তিনিই পরম পুরুষ বিষ্ণু। AÉ অনেন সৰ্ব্বং ইতি পুকুষঃ 
অথবা পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ, অর্থাৎ যিনি সর্বব্যাপী তিনিই পুরুষশব্দ বায 
অথবা যিনি স্তম্ব হইতে ব্ৰহ্ম পৰ্যন্ত সর্কদেহে শয়ন করিয়া আছেন। বিষ্ণুণব্দার্থও 
তাই। বিবেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি অর্থাৎ সর্বব্যাপী অথবা বিশ প্রবেশনে যিনি 
সৰ্ব্ব ঘটে ( ভূতে ) অনুপ্রবিষ্ট। তিনিই বিষ্ণু। যোগবাশিষ্ট ও গীতা বেদান্তের 
প্রকরণ গ্রন্থ ও রামকৃষ্ণ হইতে প্রাপ্ত জন্য উক্তনামদ্বয়ের বিস্তৃতি ঘটার সম্ভব। 
উপাসন৷ কাৰ্য্যে বৈদিক কৃষ্ণবৰ্ণ TÍ কখন রাম কখনও বা PERI উপাসিত। 
ইহাতে ক্ষত্রিয়জাতির প্রাধান্তের প্রসঙ্গ নাই। অথবা রুদ্র বা শিব অবৈদিক ব| 
বেদে প্রক্ষিপ্ত থাকার উক্তি যেমন অৰ্ব্বাচীনের কল্পনা প্রস্থত ইহাও TR | 
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ব্ৈদিকস্থুগের পরিশিষ্ট ৫১১ 
Acda ফষিগণের নাম 
মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র কুমীক বংশীয় 
১ম ১৬৩ TF 
ও IJ ঙ 13 
জেতা মধুচ্ছান্দস্‌ ১ম্‌ ১৬ ১ 
মেধাতিথি কা ১ম ১২__২৩ ৮ 


২ মম ২, ৮ম ২১৩২ * 
শুনঃশেপ দেবরাত বৈশ্বামিত্ৰ-- 


১ম ২৪১ ৩০ ও ঈম ৩” 
Raiga আঙ্গিরস ১ম ও St 22 
ও নম ৪, ৬৯ > 
কথঘৌর আঙ্দিরস ১ম ৩৬-৪৩ % 
| ও ৯ম ৯৪ > 
প্রাক্থ কাথ ১ম 88-৫০, ৮ম ৪৯ * 
ও ৯ম ২৫ ” 
সব্য আঙ্গিরস ১ম ৫১__৫৭ * 
নোধা গৌতম ১ম . ৫৮--৬৪ * 
৮ম ৮৮ ও ঈম ৯৩ * 
পরাশর শাক্ত্য বশিষ্ঠ পৌত্র ১ম ৬৫-_-৭৩ * 
- ও ঈমূ ৯৭ * 
গৌতম রাহুগণ ১ম ৭৪- ৯৩ * 
i ১ ই ও ৯ম ৩১ ” 
কুৎস আঙ্গিরস ১ম ৯৪-__৯৮১) ১০১-১১৫ * 
ওনম্‌ ৯৭ * 

কশ্যপ মারীচ ১ম ৯৯, স্ ০ম ৯১, ৯২, 
| ১১৩, ১১৪ ও ১০ম্‌ ১৩৭ * 
বুষাগির রাজা ও তৎপুত্রগণ ১ম ০532 
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৪৭২ স্বামী মহাদেবাঁনন্দ রচনাবলী 
খজাশ্ব, অধ্বরীষ নম ৯৮ ভুক্ত টা 
সহদেব, ভয়মান, JATA 
কক্ষীয়ান্‌ দৈর্ঘতাঁমস ১ম ১১৬-১২৬ » ৰ 
ভাব্যবৎ স্বনয় রাজ 
রোম্শা এ মহিষী ১ম ১২৬ > চু 
পরুচ্ছেপ দৈবদাসী ১ম ১২৭-১৩৯ ৯ ৰ 
দীৰ্ঘতমস ওঁচথ্য মামতেয় ১ম ১৪০-১৬৪ » 3 
অগন্ত মোন) কুভষোনি মৈত্ৰাবরুণ 
=" ১ম ১৬৫-১৯১ » 
লোপাযুদ্বা এ স্ত্রী ১ম ১৭৯ ৯ he 
গৃ্সমদ শৌনক ভার্গব 
আঙ্গিরস শুনহোৌত্র পুত্র_২ম ১-৩,৮-২৬১৩০-৪৩ ও নম ৮৬ ৮ রি 

সোমাহুতি ভার্গব ২ম্‌ ৪-৭ ৯ ৰ 
কুৰ্ম্ম গার্তসমদ ২ম ২৭-২৯ , 
কুশিক বংশ প্রবর্তক এধিরথি 

oy ৩১ y > 
গাথী কৌশিক Di ১৯২২৪. 
দেববাত দেবশ্রবা ভারত ৩ম ২৩ » 
বিশ্বামিত্ৰ কৌশিক গাথীপুত্র তম ১-১২, ২৪-৩৭, ৩৯-৫৩, 

৫৭-৬২, এবং ১০ম ১৬৭ » 2 
ঘোর আঙ্গিরস vi ৩ = 
প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র ৩ম . ৩৮, ৫৪-৫৬ > 5 
বাচ্যো বা প্রজাপতি বাচ্য নম ৮৪, ৩ম ৫৪ » ” 
প্রজাপতি পরমেষঠী ১০্ম্‌ ১২৯ » ; J 
খাষভ বৈশ্বামিত্রা . ৩ম ১৩, ১৪ ও নম ৭১ » 7 
কত বৈশ্বীমিত্র ৩ম ১৮ ৯ 5 
উৎকীল কাত্য oq ১৫-১৭ » 
জমদগ্নি ভাৰ্গব " তম ৬২, ৮ম ১০১, নম 

৬২, ১০ম্‌ ১১০, ও ১৬৭ » x 
aig পৌরকৃত্স ৪র্থ ৪২, লম ১১০, ৫ম ২৭ » ৮ 
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বৈদিকযুগের পরিশিষ্ট (১) ৩৭৩ 
পুরুমিহ্ৰ p সৌহিত্র অদ্দিরস 
অজমিহ্ব র্থ ৪৩, ৪৪, ৮ম্‌ ৭১ TEF রা 
বামদেব গৌতম ৪ম ১-৪১, ৪৫-৫৮ ৯ A 
বুধগবিষ্টির আত্রেয় eq Saa হু 
বুধ সৌম্য ১০ম ১০১ , $ 
কুমার আত্রেয় ধম হর 
কুমার আগ্নেয় aq ১০১ 5 A 
কুমার যামায়ণ ১ম ১০৫ ৯ i » 
কুমার সোমক রাজ! সহদেব পুত্র ৪1১৫৭ 
বুশ জরপুত্র (জার ) ৫ম ৩-৬ p p 
বন্ুশ্রুত আত্রেয় ৫ম ৩-৬ ৯ = 
ইষ আত্রেয় eq ৭5৮ % 
পয় আত্রেয় ৫ম ৯,১০৯ > 
গয় প্লাত ১০ম ৩৬, ৬৪ » » 
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অষ্টক বৈশ্বীমিত্র ১ম ১০৬ বৃত্ত টা 
ভূতাংশ কাশ্যপ : SOL ১০৬৪ নি 
দিব্য আঙ্গিরস ১ম ১০৭ , 3 
দক্ষিণা প্রাজাপত্য বা ১ম ১০৭ ৮ টু 
গণি | i - 
সরমা দেবশুনি | ১০ম্‌ = ৰ ৰ ন 

- জুহু ব্ৰহ্মজায়| ১০ম্‌ ১০৯ > 
উর্দনাভা ব্ৰাহ্ম ১ম ; ১১১, 

_অষ্টা দংস্টা বৈরূপ ET ১১১৯ z 
নভপ্রভেদন বৈরূপ ১০ম ১১২ , x 
শত প্রভেদন বৈরূপ ১ম ১১৩৪ 
সখি ea ১০ম ১১৫ ৯ ১. 
ঘর্মতাপন ` ১ম ১১৪ , £ 
ঘৰ্ম্ম সৌর্য্য l ১ম ১৮১ , 5 
Sage বৃষ্টিহব্যপুত্ৰ ১০ম ১১৫ ১, f 
n {জের ণ ১০ম্‌ ১১৬ > 5 
ভিক্ষু আন্দিরস ১০ম্‌ ১১৭ >, : = 
উক্লক্ষয় অমহীযব 2 ১১৮ ৯ | 
লব এন. . মতা ১১৯ » 
বৃহদ্দিব আখৰ্ব্বণ ' ১ম a X 
হিরণ্যগর্ভ গ্রাজাপত্য . ১০ম ৃ উহ, 
চিত্রমহা বাসিষ্ট _ ১ণ্ম R. 3 
অগ্নি ও বরুণ ৯০ ১২৪ > = 
বেন_ (৬০205) So ১৩ 
বাগাভণী Ya ; o AA l £ 
Wa শৈলুষি > RY, > 
কিং) TA টু ্‌ A ১২৭ 
কুশিক সৌভরো ১০ম ১২৭ 2 ৰ 
রাত্রি ভারদ্বাজী TOR ১২৭, 
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RIT আঙ্গিরস 
যজ্ঞ প্রাজাপাত্য 
স্থকীত্তি কাক্ষীবত 
শকপুত নৃমেধপুত্ৰ 
স্থদাস পৈজবন 
মান্ধাত৷ যৌবনাশ্থি 
জুতি 

বাতজুতি 
বিপ্রজুতি 

বৃষাণক 

করিক্রম 

এতশঃ 

NIA 

কেশিন 


অঙ্গ এরব (উরপুত্র) 


বিশ্বাবপু গন্ধৰ্ব্ব 
অগ্নিপাবক 
অগ্নিতাপস 
জরিতা 7: 
দ্ৰোণ 

স্তম্বমিত্ৰ 

উর্ধকশন যামায়ণ 
স্থপর্ণ তাক্ষ্যপুত্র বা 
ইন্দাণি ২ 
দেবমুনি এরন্মদ 
স্থবেদ শৈরিষি 
পৃথু বৈন্য ূ 
অৰ্চ্চন হৈরণ্য ভূপ 
শ্রদ্ধা কামায়নী 


বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট (১) 
95২5 ১২৮ সুক্ত 
১০ম ১৩৩ 
2ম ১৬১ 
১ম ১৩২ 
১৮৭ ১১৩ 
১০ম ১৩৪ * 

বাতরশন৷ 
১ম ১৩৬ *_ 
Sog ১৩৮ 
১০ম্‌ ১৩৯ 
১০ম্‌ ১৪০ 
১০্ম ১৪১ 
শাঙ্গা 
১০্ম ১৪২ » 
১০ম ১৪৪ 
JoJ ১৪৪ 
১০ম. ১৪৫ 5 
১০ম্‌ ১৪৬ , 
১০ম ১৪৭ 
১০ম ১৪৭ 
১০ম্‌ ১৪৯ 
১০ম্‌ ১৫১ 
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৪৮৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 

শাসভারদ্বাজ ১০ম্‌ ১৫২ TEF tupia! 
ইন্্রমাতর sa .. ১৫৩ 

শিরিং বিঠ ভারদ্বাজ ১০্ম ১৫০ 

কেতু আগ্নেয় ১০ম্‌ ১৫৬ 

ভূবন MA সাধন 

ভৌবন বা ১০ম্‌ ১৫৯. 

লটী পৌলমী ১০ম্‌ ১৬৩ 

পুরণ বৈশ্বামিত্র ১০ম্‌ ১৬৩ 

যন্মনাশন গ্রাজাপত্য ১ম ১৬১ 

রূক্ষোহা ব্ৰাহ্ম - ১০ম ১৬২ 

RRI কাশ্যপ ১০ম্‌ ন ১৬৩ 

প্রচেত| আল্িরস seq ১৬৪ 

কপোত নৈথাত ১০ম ১৬৫ 
_খষভ বৈরাজ ১০ম ১৬৬ 

“aq বা 

অনিল বাতায়ন ১০ম ১৬৮ 

শবর কাক্ষীবত ১ম ১৬৯ 

বিভ্রাট সৌধ্য ১০ম ক ১৭০ 

ইট ভাগব _ seJ ১৭১ 

সংবর্ত আদিরর ১ম : ORR. 

gq আঙ্গিরস . ১০ম ১৭৩ - E l 
 অভিবর্ত আঙ্বিরস ১০ম 25১৭8 | 
উর্দগ্রাব AA ১০ম i ১৭৫ ৃ 
Z খতুপুত্র (আর্তব ) - ১০ম নত 

পতঙ্গ প্ৰাজাপত্য RE ন ২৭৮ { 

অরিষ্টনেমি তার্ষ্য ১০ম্‌ ১৭৮ 

শিবি উশিনর 

aofa কাশীরাজ ১ম ১৭৯ 

জয় এন্দ ৰ So -3yo 
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; বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট (১) ৪৮৫ 
প্রথ বাসিষ্ট | TE zbi 
সপ্রথ ভারদ্বাজ Ye. ১৮১ 
ঘর্ম সৌধ্য , ; 
তপমূর্ধা বাহ্‌স্পত্য ১ম ১৮৩ 
প্রজাবান্‌ প্রাজাপত্য EET: ১৮৩ ` 
ত্ষ্টা : 
বিষ্ণু জাপ { ১০মু ১৪৮ A 
সত্যধৃতি বারুণি ১০ম ১৮৭ 
উল বাতায়ণ . ১ম ১৮৬ 
CIA আগ্নেয় ১০ম ১৮৮ 
সার্পরাজ্ঞী ১০্ম্‌ ১৯০ 
অঘমর্ধন মাধুচ্ছন্দ ১০্ম Tan yae 
সংবনন আঙ্গিরস ১০ম l ১৯১ > y 

সামবেদের খাষিগণ 


সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই খখেদ হইতে গৃহীত সুতরাং সেই সকল মন্ত্রে 
 খধিগণের নাম খখ্েদের খষি নামের মধ্যেই আছে; যে সকল নাম খখেদে 
নাই সামবেদে দৃষ্ট হয় তাহাদের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
নকুল, খণ ব্রসদস্থ্া, সম্পাত, গৌর, খনব, পুল অগ্নি, সংহিত, শক, 
আন্ধীগব, সাকামশ্ব, রেভা, গৃহপতি, অগ্নি, ষবিষ্ট, আযুঙক্ষাহি, কামদেব, তৃণ- 
পাণি, ফম্ভা, গায়ত্রী, .ভার্গহুতি, সোম, স্থভকক্ষ, দধ্যউ, আধৰ্ব্বণ, অভিপাদ 
উদল, অশ্থিনৌ বৈবস্বতৌ, খণচয় শক্তি, মন্নু সংবরণ, সামতি, চিত» অবস্তা 
আত্রেয়। 
Yaa যে সকল খখেদীয় ধষির নাম আছে 
তথ্যতীত অন্য খধিগণের নাম। 
অঙ্গিরস, সুশ্ৰুত, TATA, আক্রি, ওর্ণবাভ, শীকলা, বৈখান, ERT 
ওদ্বালকি, দধিক্ৰাবা, বরুণ, কুন্দ্রী, পুরোধা, ময়োভূ', সোমক, চিত্র, কুমারহারীত) 
বিধাতি, গালব, আভূতি হৈমবচ্চি, আশ্বতরাশ্বি, কৌপ্তিন্ত, বিদভি, কামদেব, 
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যজপুরুষ, বিশ্বরূপ, লৌগাক্ষি, রম্যাক্ষি, প্রাদুরাক্ষী, সরস্বতী, উত্তরনারায়ণ, 
স্বয়ভূ ব্ৰহ্মা, মেধাকাম, প্রীকাম, নীতি, সুচীক, দক্ষ মেধ, অগ্িরা, ৪ 
শিবসংকল্প। 

কৃষ্ণ যজুৰ্ব্বেদে খাধিগণাদির নাম। 

বিন যণ্ডামর্ক, অস্থরগুরু, ইড়া মানবী, প্রহলাদ কয়াধব, 
বিরোচন, কালকঞ্জ, নচিকেতা, ববর প্রবাহণি, সৰ্ব্বসেনী, শুচিকন্া, বরাহ্‌ 
'অচকায়, শূষবষ্ণ, অহীনা আশ্বখ, জনক বৈদেহ, অংহআরুণি, অরুণ উপবেশপুত্র 
এতশ, সার্পরাজ্জী কাদ্ৰবেয়, স্ুধ্যাশ্ব, উৰ্ব্বশী, পুরুরবা, ভরত রাজা, বিষ্ণুবামন, 
অহ্ংমূচ, ক্ৰুতুজিৎ জানক্ৰিত, বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট দেবপুরোহিত, তৈত্তিরি (ইহার 
নামানুসারেই কৃষ্ণ যজুকে - তৈতিরীয় সংহিতা বলে) উশনা, কাব্য, অস্থরগুরু, 
উপবেশ, ওঁপবেশী অরুণ, উদ্ধালক আরুণি, শ্বেতকেত্‌ আরুণের, উর্বর ভৃগু, 
সুপর্ণ থবি অরুণ, পুলস্তয়ে, কবষ, পর্ণ গরুত্মান্‌, যজ্ঞসেন, দিয়া সমীকরণ, 


সগর, Srs, শৌন্বায়ণ, সঞ্জয় ও সৌদাসগণ | 
ন উভয়ের আবে বে লক নাম ৰ ৰ 
Kioii কৌধিতকী শাংখ্যায়ণ 
HSA (যামায়ন শংখ ? ) 
নগরীন্‌, | KA জাতুকৰ্ণ্যবাতাবৎ 
জানশ্ৰুতেয় ".. বিশ্বস্তর সৌষত্মন রাজা 
STI বেধস হরিশ্চন্দ্ রাম মাৰ্গবেয় শ্যাপৰ্ণ| 
রোহিদশ্ব মহাভিযেক সপিস বাৎসি বৎসপুত্র 
SNES EOL অজিগত্তি শুনঃশেপ 
বিশ্বামিত্র_হোতা '_ এতশঃ 
বছ : প্রতীপ প্রতিসত্বান রাজা 
শচিবৃকষ গোপায়ন সনশ্ৰুত .7 j 
বায় অভিগ্রতারিপূর'. E . অরিন্দম [| - ‘ পরা 
রথগৃৎস বৃদ্ধ্য়পুত্র aa পর 
স্বত্বান কৈরিশি ভাৰ্গায়ণ রাজা জানকী' - 
মৈত্ৰেয় কৌষয়েব qaf এতশয়ান 
ভূতরীয়গণ পুরোহিতগণ 
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বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট (১) ৪৮৭ 
নগরবাসী জনশ্ৰুত পুত্র পরীক্ষিৎ জেলা! 
ডিবি রাজা, তুর | মহাভিষেক 
দেবভাগ বিধিশ্রুত পুত্র কাবষেয় খষি 
বক্র আত্রের নারদ পৰ্ব্বত 
বাভব্য বক্ৰুগুত্ৰ ভীম বিদর্তরাজ \ মহাভিষেক 

৷ গিনিজ বজ্ৰপুত্ (নল দমন?) |] 
বাভ্রব কাপিলেয় নারদ পৰ্ব্বত : 
দেবরাত বৈশ্বামিত্র | মহা নগ্রজিৎ গান্ধাররাজ } মহাভিষেক 
নারদ পৰ্ব্বত ? সোমশুমান রাজরত্বায়নী 
আস্বষ্য রাজা ) . * শতানীক সাত্রাজিৎ রাজা 
সতহব্য বশিষ্ঠ, অত্যরাতি, জানন্তপি নারদ পৰ্ব্বত 
রাজা__মহাঁভিষেক অমিত্রতপন সোম্কসাহদেব্য রাজা l 
. শৈবশুস্মিন্কে উক্ত অত্যারতি সহদেব সাধয় মহাভিষেক 

বধ করেন। 
নাভানেদিষ্ট মানব ৰন -বসিষ্ঠ : 
বুড়িল আশ্বতরাশ্বি স্থদাস পৈজবন 
সত্যকাম জাবাল fais বিদপুত্র 

_ উদ্ধালক আরুণি প্রিয়মধ 
সৌজাত আরাহলী বৃহদুক্থ বাঁমদেব্য 0. ; 

'_ আধ্য দেবগণ রখ পাঞ্চাল রাজ হাড়ি 
WAMA আত্রেয়, সত্বসেনভোজ.দাক্ষিণাত্যে বিশ্বীমিত্র- 
অঙ্গরাজ বৈরোচন : মহাঁভিষেক . শাপে তৎপুত্রগণ শবর, পুলিন্দ, 
দীর্ঘতম! মামতেয়' 5 Ag, মুতিব, অন্ধ, দেশে পতিত 
ভরত mafe জাতি হয়। ) 
ন ১ > গৌশ-_বুড়িল সমসাময়িক 
মরুত্ত রাজা fafa দৃষ্ট সম্পাত a 
এতরেয় ব্ৰাহ্মণে | . বামদেব প্রচার করেন 
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বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট (১) ৪৮৯ 
শতপথ ব্ৰাহ্মণে কতিপয় বংশ-বিবরণী পাওয়া যায় তাহা নিয়ে সন্নিবেশিত 
হইল- উল্ত ত্রাঙ্গণান্তর্গত বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্ৰাহ্মণে-- 


উদ্বালক আরুণি গৌতম | 
অশ্বল ভাগবিত্ত 


নীম | 
| জানকী আয়ন্থুণ 
মধুক পৈঙ্গ কল 
| সত্যকাম জাবাল 
শতপথ ব্রাহ্মণের দশম কাণ্ডের শেষ ভাগে-- 
AF ব্ৰহ্মা : বাৎস্ত 
প্রজাপতি . বামকক্ষায়ণ 
A কাবযেয় (খ ১০১৩ দ্ৰষ্ট মাহিস্তি 
| কবয এঁলুশ ) | 
; CAST 
যজ্ঞবাচস রাজস্তম্বায়ণ | 
a) Bi 
ga) (শুরু যজু দ্র akaa 
শাণ্ডিল্য (ছা ৩১৪ খণ্ডে ; | 
| শাণ্ডিল্য বিদ্যা) সঞ্জীবি পুত্ৰ 
শতপথে উক্ত ব্রাহ্মণের ১৪শ কাণ্ডের শেষে অথাৎ বৃহদ্বারণ্যকের 
va অধ্যায় শেষে-- 
| 
JA বাজশ্রবস গৌতম 
vya a (শুরু wati 
বাক্‌ (a ১০1১২৫ দ্ৰষ্টা) S শু যু 
T 
নৈধ্ৰুৱী (কশ্যপ) (খৰ না৬৩ zB) Ta 
অরুণ 
শিঙ্প (799) রর | 
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ii বার্ধগণ (বাসিষ্ঠ a123) বালী ষাজ্ঞবন্ধ্য (শুর যজু দুষ্ট) 
বত বাধ্যোগ TRA তের যজু রা) 
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বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট (১) 

| 
আঙ্গিরস অযাস্ত ই 
শালী (কাঞ্চ ) নি 

T i 
বনপা দা 
কতি মাটি? 
frst ১৮১ 
|. স্বতকৌশিক 
UT ; | 
Sk হারিত কোটির 
কা T A 
কৌশোঁধ্ শি 

| ভারদ্বাজ 
কৌশ্য POTS 
; | পা 
Ld ভিগ্নাত 
বাৎস্ত | 

le T 

| কৌশিক 
আনব্ৰেয় À হ | 

3 গু 
AN পৌতিমাস্ত 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


৪৯৩ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 


. বৈদিক aera পরিশিষ্ট ২১. 
প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারা বা অধ্যাত্ম মতবাদ।৷ 


বৈদিক সভ্যতার চরম নিদর্শন অদ্বৈত তত্ত্বে, বেদ পুরুষের স্বরূপ নির্ণয়ে । . 


যাহাদ্বার| সব পুর্ণ তিনিই পুরুষপদ বাচ্য। অথবা পুরৌশেতে ইতি পুরুষঃ। 
যিনি সব দেহ বা পুরে বাস করেন। এই তত্ব ধারায় অনেকের মন নিবিষ্ট হয় 
" না। তন্মধ্যে কেহ মনে করেন বেদ ঠাকুরমার গল্পই বটে। এই বিংশ 
শতাব্দীর ফিলজফির কাছে উহা ছেলে খেলা । রাখ তোমার বেদ। যদি 
ওতে কিছু থাকৃত তবে দেশের এই হাল? এতাদৃশ আক্ষেপ যে চপলতা বা 
বুদ্ধির অপ্রথরতা৷ সম্ভৃত তাহা খ্যাপনার্থ নব্য ফিলজফি ও বৈদিক্‌ দর্শনের 
উক্তির মধ্যে কোন মিল আছে. কিনা তাহাই দেখা আবশ্যক । এ দেশে, 
যাহাকে দর্শনশান্ত্র বলে তাহাই পাশ্চাত্যদেশে ফিলজফি পদবাচ্য । Metaphy- 
sics, Theology, Ethics, Ontology, Psychology, Epistomology, 
Critique, Logic, Aesthetics সব এই ফিলজফির অন্তর্ভুক্ত । সংস্কৃতে 


দর্শন শবে বিজ্ঞান নেত্ৰে দর্শন বুঝীয়। Plato বলেন :—Philosophers are 


those who are able to grasp the eternal and immutable. 
অর্থাৎ যিনি সেই নিত্য সত্য, সদা অবিকৃত, পরমার্থ সৎ তাহাকে ধারণা 
করিতে সমর্থ তিনিই ফিলজফার। যদি ফিলজফার অর্থ জ্ঞানী হয় তবে সেই 
সত্য পুরুষকে জানাই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। পাশ্চাত্য দেশে পদার্থ বিদ্যার 
'চষ্চাধিক্যে প্লেটোৰ ফিলজফির বিস্বৃতিই মঙ্গলকর বিবেচিত হইয়াছে। তাই 
কম্টি ও কান্ট যখন জ্ঞানঘন পুরুষের বিষয় real অন্য সব unreal বলিলেন, 
পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত নেত্ৰে উহা এক অভিনব ব্যাপার নির্দেশ করিতেছে 
মনে করিলেন। Plato গ্রীক জাতীয়। গ্রীকগণই রোমের শিক্ষা গুরু | স্থতরাং 
ইওরোপের চিন্তাধারার মূল উৎস গ্রীক সভ্যতা। গ্রীক) ঈজিপ্ট 
বেবিলোনিয়ানগণ হইতে উহা সংগ্রহ করেন। বেবিলন, মিশর ও ক্রীট- 
বাসীগণের সহিত ভারতীয় আধ্যগণের গতিবিধি ও ভাবের আদান প্রদান চলিত 
ইহা এতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় আঁধ্যগণের বহির্দেশ 


গমনের যে অভ্যাস ছিল তাহা যযাতি তনয় যদু ও তুর্ববশের সমুদ্র পার গমনু . 
(৬২৭১২) ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তন খ ১৮৩৬৮ ও ৬৪৫1১ মন্ত্রে বর্ণিত, 
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বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট ২) , ase 


WA মে যাত) ET ইন্দবান্‌ দেশে গমন A ৪২৭৪ 
; পের সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকা (১1৫৬২) 
ধনেচ্ছুর সমুদ্ৰগমন ( A ৪1৫৪৷৬ ) সমুদ্রে নৌকার পথ জ্ঞাত থাকা (খ ১২৫৭) 
ও (খ৷ ১/৪৬৮) সমুদ্রের ঘাটে বিস্তীৰ্ণ যান থাকা ইত্যাদি উক্তিতে 
দ্বারা বৈদেশিকগণ সহ সম্বন্ধ ঘটিত বুঝা যায়।- পশ্চাত্বতী T 
j কালে পাস্তা সম্ৰাট 
দরাযুস ভারত পধ্যস্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তাহাতেও পাশ্চাত্যগণ সহ 
ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ দৃষ্ট হয়। তত্পশ্চাৎ সেকেন্দয় ভারত আক্ৰমণ 
করেন। ইহারই সমসাময়িক এরিষ্টটল্‌ প্লেটোর শিষ্য হইয়া আধ্যসভ্যতাৰর 
বঙ্ধার পাইয়া প্লেটো হইতে বিশিষ্ট মতের ফিলঞ্ফি বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
বাইবেলে আছে যিশু সহ প্রাচ্য পণ্ডিতগণের সাক্ষাৎকার যিশুর নিজ গৃহে বাস 
কালেই ঘটিয়াছিল; অর্থাৎ প্যালেষ্টাইনে ইহাদের গতিবিধি ছিল। ইবিয়োপিয়া 
ও নীবনদতীরে আধ্যগণ বাণিজ্যাদি উপলক্ষে রীতিমত বাস করার তক ' 
এতিহাসিকগণ দিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামচন্তের' পুত্র কুশ হইতেই 
বাইবেলের কুশাইঘ বংশ এবং কুশস্থান উক্ত কুশ স্থাপিত। মহাত্মা যিশু যখন 
পলায়নপর হইয়া মিশরে ছিলেন তথায় ভারতীয় সভ্যতার বঙ্কার পাইয়া 
কাশ্মীরে আসেন ও তথা হইতে আধ্য বিজ্ঞান শিক্ষা করত: স্বদেশে ধর্মপ্রচার 
করেন। বাইবেলেও God ‘real এবং জগত unreal বা WAF বলে। 
ইওরোপ যেমন প্লেটো, এরিষ্টোটলের ফিলজফি বাকৃসবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, 
তেমনি বাইবেলের ও অংশ ধামা চাপা দিয়া রাখিয়! অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া 
খৃষ্টিয়ান হ্ইয়াছেন। যদি যিশুর অহিংসানীতি খুষ্টিয়ানগণ গ্রহণ করিত, তবে 
কি qata কমাইবার প্রচেষ্টার গতি এইরূপ হইত? বলবতী অর্থ-লালসা যিশু 
ধৰ্শ্বের বিরোধী হইলেও তাহাই যিশুর ধৰ্ম্মসই মিশ্রিত করিয়া লোকেরা ধান্মিক- 
- ভাবের সংরক্ষণ. -করিতেছেন ৷. অগষ্ট কম্টির যে বাক্যে ইউরোপ স্তভিতনেত্র 
হইয়াছিলেন তাহা এই_—The improvement of the social organism 
can oniy be effected by a moral development and never by 
any changes in the mere political mechanism ; or .by any 
violences in the way of an artifical redistribution of wealth, 
The aim both in public and private life, is to secure to the 
utmost possible extent the victory of the social feeling over 
self-love or Altruism over Egoism. The business of the 
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new system will be to bring back thc Intelliect into a condi- 
tion not of slavery, but of willing ministry to the Feeling. 
‘This is to be effected by religion. The characteristic basis 


òf religion is the existence of a power without us, so 


superior to ourselves as t6 command the complete submission 


of our whole life, This basis is to be fonnd in the positive - 


stage, in humanity, past, present and to come, conceived as 
the Great Besng. Although this Great Being evidently 
exceeds the utmost strength of any, even of any collective, 
‘ human force, its necessary constitution and its peculiar 
function endow it with the truest sympathy to wards all its 
servants. এই এক মহান্‌ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ দ্বারা অহঙ্কারের পরিসমাপ্তি ৷ 
সর্বঘটে বিরাজিত জানিয় সৰ্ব্বভূতে সমদৃষ্টি গীতার “আত্মৌপমোন্‌ সৰ্ব্বত্ৰ সমৎ 
পশ্যতি যোহজ্জন”, "সমত্বৎ যোগউচ্যতে* “সমবুদ্ধি বিশিশ্যতে” ইত্যাদি বাক্যে 
পরিস্ফুট । ইওরোপ অগষ্ট কম্টির মতবাদও স্বীকার করে নাই। নতুবা! 


ষ্টালিন শাসিত রুশিয়া ঈশ্বর বজ্জিত কেন? কম্‌টি যে Redistribution of - 


Wealth বৰ্জ্জন and changes in mere political mechanism ত্যাগ 
করিতে বলিয়াছেন, তাহা গৃহীত হয় নাই। হিটলারিজম্‌ও changes in 


political mechanism লইয়া গঠিত। ঈশ্বরে নির্ভরতার নাম গন্ধ _ 


কোথাও নাই। কম্টির মতবাদ.গৃহীত না হওয়ায় এই অশান্তি অদ্য ইওরোপে 
বিরাঁজিত। গৃহীত হয় নাই, এই জন্যই কেহ কেহ এই মতবাদকে ঠাট্টা করতঃ 
বলিয়াছেন, —Comtism is Catholicism minus Christianity ; 
অন্তে বলিয়াছেন It is Catholicism plus sciences, কাণ্ট বলেন/_ 
The essence of cognition or knowledge is a synthetic act, an 
act of combining in thought the detached ০150.975 of 
experience. In the transcendental considerations of know- 
ledge, or the analysis of the conditions under which cognition 
‘is possible, the fundamental eondition is’ given in the syn” 
thetical unity of consciousness. The primitive fact under 


which might be gathered the special conditions ‘of that 
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7 ut by Kant there was no 
attempt made to show that the said special conditions were 
necessary from the very nature of consciousness and found 
in a manner which might be called empirical. Moreover 
while Kant in a quite similar manner pointed out that 
intention had special conditions, space and time, he did not 
show any link or connection between these and the primitive 
conditions of pure cognition. এই মতবাদে এক জ্ঞান-ঘন পুরুষই 
দেশকাল ভেদে দৃশ্য প্রপঞ্চের বিজ্ঞাপক। এই মতবাদকে Fichte পরিষ্কার 
করতঃ পরিশ্ফুট করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র খৃ: সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে 
আরবীগণ গ্রহণ করত ইয়োরোপে প্রচার করেন। খৃঃ যোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাব্দী হইতে ইওরোগীয়ান্‌ ধৰ্ম্মপ্ৰচারক, পণ্ডিত ও ভ্রমণকারীগণ ভারতে 
আসিয়া ভারতীয় আধ্যসভ্যতার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তৎকালে 
সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদাস্তের মায়াবাঁদ আত্মীভূত করতঃ এই সকল মতবাদের 
সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতগণ সকলেই ফরাসীরাষ্ট্র বিপ্লবের প্রায় 
সমসাময়িক ৷ Comte 1798-1857, Kant 1724-1804, Fichte 1762- 
1814; ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ খৃঃ অঃ আরম্ভ হয়। 

ফিক্‌টের মত--_"]]]9 primitive condition of all intelligence is 
that the ego shall posit, affirm, or be aware of itself, The 
ego is the ego, such is the first pure act of conscious intelli- 
gence. that by which alone consiousness can come to be what 
itis. It is what Fitcha called a Deed-act; we cannot be 
aware of the process until the ego has affirmed it itself, but 
we are kware of the result, and can see the necessity of the 
act by which it is brought about ; then the ego that posits 
itself is real. What the ego posit is real. But in consciousness 
there is equally given” a primitive act of op— positing or 
contrapositing, formally distinct. from the act of position, 
but materially determined, in so far as what is opposited 


৩২ 
CC-0. ৬৪515170728. Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


৪৯৮ স্বামী মহাঁদেবানন্দ রচনাবলী 


must be the negative of that which was posited. The world 
as we know it is op-posed in consciousness to the ego. The 
ego is not the non-ego. How this act of op-positing is 
posible and necessary, only becomes clear in practical 
philosophy, and even there the inherent difficulty leads to 
a higher view. But thirdly we have now an absolute 
antithesis to our orginal thesis, Only the ego is real, but 
the non-ego is posited in the ego. The contradiction is 
solved in a higher synthesis, which takes up into itself the 
two opposites. The ego and non-ego limit one another, or 
determine one another, and, as limitation is negative of part 
of a divisible quantum, in ‘this third act, the divisible 
non-ego. Now in the synthesis of the third act two 
principles may be distinguished :—(1) The non-ego deter- 
mines the ego. (2) The ego determines the non-ago. As 
determined, the ego is theoretical; as determining, it is 
practical ; ultimately the op-posed principles must be united 
by showing how the ego is both determining and deter- 
mined. Itis not possible to trace here the deduction, the 
processes ‘(productive imagination, intention, sensation, 
understanding, judgment, reason) by which the quite. 
indefinite non-ego comes to assume the appearance of de- 
finite objects in the forms of time and space. 

All this evolution is the necessary consequence of the 
determination of the ego by the non-ego. But it 2s clear 
that the non-ego cannot really determine the ego. There 
Is no reality beyond the ego itself. 

The contradiction can only be suppressed if the ego 
itself opposes to itself the non-ego, places it as an Anstons 
or plane on which it is reflected. Now, this op-positing of 
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the Anstons is the necessary of the practical act, of the 
will. If the ego be a striving power, then of necessity a 
limit must be set by which its striving is manifest. But 
how can the infinitely active ego posit a limit to its own 
activity? Here we come to the cruz of Fichtear system, 
which is only partly cleared upin the Rechtslehra and 
Sinthenlehra. If the ego be pure activity, free activity, it 
can only become aware of itself by positing some limit. We 
cannot possibly have any cognition of how such an act is 
possible. But as it is a free act, the ego cannot be aware of 
its own freedom otherwise it is determined by other free- 
egos. So in Rochtslehra and Sinthenlehra the multiplicity 
of ego is deduced, and with the deduction the first from of 
Wissenchaftslehra appears to end. But in fact deeper 
questions remain. We have spoken of the ego as becoming 
aware of its own freedom, and have shown how the 
existence of other egos and of a world in which these egos 
may act are the necessary conditions of consciousness of 
freedom. But all this is the work of the ego. All that has 
been expounded follows if the ego comes to consciousness. 
We have therefore to consider that the absolute ego, from 
which spring all the individial egos, is not subject to these 
conditions, but freely determines itself to them. How this 
absolute ego is to be conceived ? Init there is no difference 
of subject and object. At was defined as the infinite Moral 
Will of the universe, God, in whom are all the individul 
egos, from whom they have sprung. God is the Absolute 
Life, the Absolute One, who becomes conscious of Himself 
by selfdirection into the individual egos. The individual 


ego is only possible as apposed to a non-ego, toa world of 
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the senses, thus God, the infinite Will, manifests himfelf in 
the individual and the individual has over against him the 
non-ego or thing. The individual is not conscious of 
himself, but the life is conscious of itself in individual from 
and as an individual. In order that the life may act, though 
it is not necssary that it should act, individualization is 
necessary. Knowledge is not mere knowledge of itself, but 
of being, and of the one Being truly i.e. God. This one 
possible object of knowledge is never known in its purity, 
but ever broken into various forms of knowledge which are 
and can be shown to be necessary. 

ফিক্‌টের মতবাদে আরও জান] Knowledge is knowledge 
so long as it is looked upon as knowledge— ipso facto, not 
reality. Knowledge and existence are opposed to one 
another ; it follows with equal naturalness that the truly 
objective must be something which lurks unrevealed behind 
the subject representation of it. The sciences one and all 
deal with a world of objects, but the ultimate fact as we 
know it is the existence of an object for a subject. Subject- 
object, knowledge or more widely, self-conciousness which 
implicates this unity in duality is the ultimate aspect which 
` realty presents. 

এই মতবাদ ও বেদান্তের মতবাদে কোনই ভেদ' নাই। কারণ ইহা 
উপনিষদ হইতে গৃহীত। ফিক্‌টের মতবাদ Schopenhauereর মতুবাদের 
সম্পূর্ণ অন্যায়ী। এতৎ সম্বন্ধে Encyclopaedia Britannica, Ninth 
Edition, vol IX, page 138 এ আছে—TIt will escape no one how 
completely the whole philosophy of Schopen-hauere is 
contained in the later writing of Fichte. প্রফেসার সোপনহায়রের 
জীবনীতে দেখা যায় উপনিষদের এক অনুবাদ পুস্তক সৰ্ব্বদা তাঁহার টেবিলের 
উপর থাকিত। উহা তাহার prayer book ছিল। তিনি মায়া ও নিৰ্ব্বাণ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট (২) 


শব্দদ্বয় তাহার গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত AIST জ্ঞাত হইয়া গেটে 
'সোপনহায়র, বুনসেম প্রভৃতি যে আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করেন তত্ফলে ভি 
বর্তী কালে ফরাসি ও whid পণ্ডিতগণ মূল সংস্কৃত ভাষায় বেদ বেদান্তাদির 
আলোচনার ফলে এ সকল গ্রন্থ প্রকাশে বিশ্বমানবের হিতসাধন করিতেছেন। 
বৈদিক বহু পুস্তকই পণ্ডিত বংশীয় পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের হস্তে পড়িয়া সামান্য 
অর্থের জন্য বিক্রিত হইয়া গিয়াছে। এখন উহা বালিন, প্যারিস, লণ্ডন বা 
টোকিওর লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। ভারতবর্ষে উহা অপ্রাপ্য হইয়াছে। 
এই মায়াবাদ বা জগৎ (unreal) Sepe, অসত্য, মায়িক ইত্যাদির 
বহুল প্রচার ভারতবর্ষের ভীষণ অবনতির দ্দিন আনয়ন করিয়াছে, এমন কথাও 
কেহ কেহ বলেন | 
যিনি বৌদ্ধ ধর্মের কবল হইতে লুপ্তপ্রায় বৈদিক ধর্মকে পুনরুদ্ধার করিয়া 
তাহাকে সর্ধপ্রকারে স্থিতিশীল ও বদ্ধিষ্ণু করিয়াছেন, যিনি যুগে যুগে ধর্শের 
রক্ষক, যাহার! নিষ্কাম কৰ্ম্ম জগজ্জনহিতায় আপনি আচরণ করত উপদেশ ও 
শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারা বেদান্ত কেশরী। তাহাদের সিংহ-গর্জনে সমাজ নৃতন- 
ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য বর্তমান যুগে অদ্বৈত বাদের 
প্রবর্তক। জ্ঞান সাম্ৰাজ্যের সম্রাট । তিনি ভারতের চারিদিকে চারিটী মঠ 
স্থাপন করেন। জ্ঞান পথে ধাহারা বিচরণে অসমর্থ তাহাদের জন্য স্তব স্তোত্রাদি 
রাখিয়া গিয়াছেন। “ভাবাদ্বৈতং সদাকুৰ্য্যাৎ ক্ৰিয়াদ্বৈতৎ নকহিচিৎ” বাক্যটা 
জড়তা বা তম নিবারণ জন্যই ভগবান শঙ্করাচাৰ্য্য বলিয়াছেন। অগ্বৈত-তত্ব- 
সাধন বহু আয়াসকর। ইহা গীতাতে “ক্লেশে২ধিকতরস্তোযাম-ব্যক্তাসক্তচেতসাম্” 


(১২৫) বাক্যে স্থপ্রকাশিত। উনবিংশতি শতাবের শেষভাগে জড়তাপূর্ণ 


ভারতে কৰ্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দজী স্বয়ং অদ্বৈততত্বে স্থিতিশীল ছিলেন তাহা 
তাহার বাণী হইতে জানা ষায়__ | 

Hitherto, the three philosophic systems of Unism, 
Duðism and Modified Unism or Adwaita, Dwaita and 
Vishistadwaita had been regarded as offering to the soul, 
three different ideals of liberation. On reaching Madras, 
however, in 1897 Vivekananda boldly claimed that even the 
utmost realizations of Dualism and Modified Unism, were 
but stage on the way to Unism itself, and the final bliss, for 
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all alike, was the inergence in one withou a second. Vide 
My Master as I saw Him. By Sister Nivedita Third edition 
1923. Page 299-3U0. 

স্থতরাং অদ্বৈত তত্ব ভারতের অবনতির কারণ নহে । অবনতির কারণ 
অন্ত কিছু। ইংরাজীতে যাহাকে Division of Labour বলে, তাহাতে 
সকল সমাঁজেই চারিটী স্তর থাকে £_Missionary, Military, Merchant 
. and Manual labourer. তেমনি একদল লোক বৈদিক দেবধর্মের প্রচারে 
উপাসনাদি কাৰ্য্য এদেশেও শিক্ষাদানের জন্য বেদান্ত আলোচনায় গুরু-পরস্পবা- 
ক্রমে মানসিক কর্দপর আছেন। মানসিক কর্শও কৰ্ম্ম। “নৈষ্ষসিদ্ধিপরমাৎ 
সন্যাসেনাধিগচ্ছতি* গীতার এই বাক্যে যে কৰ্ম্ম ত্যাগ লক্ষ্য করে তাহ! 
'অসাধারণ। অলমতিবিস্তরেণ। ও তৎ সৎ। 
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